ছুরী্বান্ম ভলীভ্শা 


পাবাবার একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী ও সাধ্যসাধনতত্কথা ) 


তদীয় শিষ্য 


শান্দ্রী হরিচরণ গজোপাধ্যায়+ এম্‌. এ, বি. এল্‌, 
এডভোকেট, কলিকাত। হাইকোর্ট, প্রণীত 


তত শিষ্য 
খীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌. এ. সম্পাদিত 





প্রকাশক £ 

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম* এ, 
সম্পাদক, বাম! মিশন 

€১নং চড়কভাঙ্গ৷ হ্রীট, 

উত্তরপাড়া; হুগলী 


চূর্ণ সংস্করণ 
১লা বৈশাখ, ১৩৭২ সাল। 


প্রাপ্ডিস্থান £ 


১) বাম! মিশন কার্ধালয় 
৪১, চড়কডাঙ্গ। সীট, 
উত্ভ রপাড়া, হুগলী 


(২) ডাঃ একাদশী মান! 
৯এ, কালীরুষণ ঠাকুর স্তীট, 
*কলিকাতা-৭ রঃ 


(৩) মহেশ লাইব্রেরী 
২।১, শ্যামাচরণ দে স্রীট, 
কলিকাতা-১২ 

(৪) বাম মিশন, ক্ষ্যাপাবাব আশ্রম মন্দির 
তারাগীঠ, বীরভূম 


মুদ্রাকর £ 
শ্রীপরিমলকুমার বন 


বনী প্রেস 
৮৭1৬ গ্রে স্বীট, কলিকাতা-৬ 


পিই উউ৩- ৩ 


তি 


নন 


রঙ 
+. ভুভ্৮০ শি 
৮ ক। 
সাদ 
চি ১৯ এ 
॥ রি 
ন্‌ রঙ 
্ স্ল 
পু 
দূ 
লি 
এও 
7 ৫1৮৯১ 
দূ 
৭ 
শে লিগা ৪ শা ২555 


নু 


2:১% ৮৮৭ ৭ 


শপ 











4 
এ 


এয পে 
উস 


কক 
লতি 


শ্রাশ্ীমহাত্ম! বামা ক্ষাপা 


সুচীপত্তর 


বিষয় 
চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন 
তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন 
দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 
প্রকাশকের নিবেদন 
কয়েকটি অভিমত 
লেখকের জীবনী ও বাম মিশন 
শরশ্রীমাতৃপ্রশস্তি 
শ্রীবামাষ্টকম্‌ 
শ্রীবাম স্তোত্ 


আদি লহুরী আখ্যায়িকার তি" ** 


উপোদঘাত 

আদি লহবী 

আভাস তরঙ্গ 
(১) প্রয়োজন 


(২) অভিসন্ধি টির 


(৩) ক্ষেত্র 

(৪) তারাপীঠ 
(৫) পুজাপ্রচার 
(৬) তারাসেব। 
(৭) গ্রাম পরিচয় 
(৮) দিন্ধপাধকবুন্দ 
উন্মেষ তব 

(১) অবতরণ 
(২) বংশ 


(৩) কালনিণর 


[১] 

[৩] 

[৫] 
[১৫] 
১০১৫৯ 


৯৩৪ 


১৭ 
১৭ 
২৩ 
হস 


এ 


৩৬---৬৩ 
৩ 
৪৯ 
৭ 


(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 


বিষয় 


বাল্য 
বিভাজ্জন 
পিতৃবিয়োগ 
গোচারণ 
গৃহকৃত্য 


(৯) দৈবাীসম্পৎ 
বিকাশ তরঙ্গ 


€১) 
(২) 
€৩) 
(৪) 
6৫) 
(৬) 
(৭) 
6৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
€১৩) 
(১৪) 
€১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 


(১৯) 


সন্াাস 

দীক্ষা 

আদর্শ শিষ্য 
স্থিরমতি 
অনিকেত ছন্বসহু 
নির্ধোগক্ষেম 
তাবাপরিচাঁরক 
তুলাপ্রিয়াপ্রিয় 
সমদশন 

কামজয়ী 

সর্ববধন্ম সমন্বয় 
পাশমুক্ত 
আ'ত্বারাম 
বাহাহুষ্ঠান 
ভক্তাবতার 
নামজপ 
নিত্যসিদ্ধ আজানদ্ধেৰ 
আভিষেক 
আসনাধিকার 


মধ্য লী 
প্রকাশ তর 


৫৮৯ ] 
পৃষ্ঠ 
৪৮৮ 
৫১ 
৫৫ 
গণ 
৫৯ 
৬১ 


৬৩---১৫৯ 


৮৩ 
৮৬ 


৮৮ 


৯১ 
৯৩ 
৯৫ 
৯৮ 


১৬৯ 


১১৩৬ 

১২১৪) 

০৬০ ৮৯০ ১৩৩ 
১৪৯ 

১৪৮ 

১৪২ 

১৪৭ 

১৬৩-৮৩ ১৮ 


১৬৩---২১১ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
€৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 


বিষয় 
কাশবাহ। 
প্রত্যাবর্তন 
গুঢ়কারণ 
কাঁলনেমি তৈরৰী 
্বপ্রাদেশ 
পরিচয় 
শাল্মলী দহন 
মাতৃভক্তি 
পৃ-প্রকাশ 
প্রেত-্গ্রদর্শন 
ত্যাগাবতার 


প্রাবন তব 


€১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(€) 
(৬) 
(৭) 
€৮) 
(৯) 
(১০) 
€১১) 
€১২) 
(১৩) 
(১৪) 


করুণ দণ্ড 
চিন্রেক্গিত 
কালীন্ৃত 
নীলকহ 


রাজধানীতে শ্বশানচারী 


মরকত কুঞ্ছে 
শোৌচ 
আরতি 
কালীঘাটে 
সুলাজোড়ে 
তক্তজীবন 
আত্তোষ 
কর্ণধার 
কল্পবৃক্ষ 


সন্তান তরঙ্গ 


(১) 


যোগেশ্বর 


১৬৩ 
১৬৬ 
১৭৭ 
১৭ 
১৮১ 
১৮৪ 
১৯১ 


২১২--২৫২ 
২১২ 

২১৪ 

১৭ 

২১৯ 

২২২ 

২২৫ 

২২৮ 

২২৯ 

২৩১ 

২৩৬ 

২৪৬ 

২৪৩ 

২৪৫ 
২৪৭ 
২৫২স্৩১৮ 
২৫২ 


(২) 
(৩) 
€৪) 
(€) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(০) 
(১০) 
€১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮১ 


বিষয় 

নন্নীকল্প 

নববীরভদ্্র 

গোপাল 

ছায়াত্মা 

মত্তাক্রীড় 

প্রজাগর 

বিনায়ক 

দৈবাদ্দেব 

নিগমানন্দ দেবীদর্শন 


মহাকাল 


ভূঙ্গী 
নরশঙ্কর 
দেবগুরু 
শাপমোক্ষ 
ধুরদ্ধর 
ভূগুপতি 
গৃহমেধী 


অন্ত্য লহুব্বী 


(১) 
(২) 
- (৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 


মাতৃবিরহ 
মাতৃদর্শন 
আকরণ 
যাত্রা 
ইঙ্গিত 

স্বরে পরিচয় 
প্রথম মিলন 
আশীর্বাদ 
ক্ষত 
জলকেলি 


৫৫ 
২৫৯ 
২৬৩ 
২৬৬ 
২৬৯ 
০, 
৭৪ 
৭৮ 
২৮৩ 
৮৪ 
সপ 
চে 
৯৭ 
০৯৪ 
৩০৬ 
৩১৩ 


৩১৬ 


* ৩১৯.৪৬৩ 


৩১৯ 
৩২৩ 
৩২৭ 
৩৩৩ 
৬৩৩৫. 
৩৩৮ 
৩৪৩ 
৩৪৩ 
৩৪৭ 
৩৪৪) 


৪১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২৭) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
(২৭) 
(৩৯) 
(৩১) 
(৩২) 
(৩৩) 
(৩৪) 
(৩৫) 
(৩৬) 
(৩৭) 
(৩৮) 


বিষয় 
শিমূলতলায় 
অন্ভর্যামী 
চক্র 
কলিকাতার অভাব 
তারাম। শ্মশানে 
নানাকথা 
হ্যামায় শ্যাম 
গোৌরাক্ষরূপ 
আরত্রিক 
শ্রীপদসেবা 
সদালাপ 
ভক্ত বৎসল 
প্রার্থন। পূরণ 
পূজাপাঠ 
দীনভাব 
সংশয় 
দয়ার সাগর 
বালকভাব 
অযাচিত কপা 
ভাবীর ভাৰ 
ভাবহিল্লোল 
রাজযোগ 
গুরুপুজ। 
যোলআন! দিলি 
বিদ্ধায় 
ভবিস্ৎছায়! 
শোকহারী 
আচার নিয়োগ 


1৯ 


৩৭৮ 
৩৮৩ 
৩৮৭২ 
৩৮৪ 


৩০৩৬ 


[1৮৯ ] 


বিষয় পৃষ্টা 

(৩৭৯) চিত্তশোধন সির টন ৪৩১৬ 
(৪০) প্রতিনিধি প্রেরণ ৮** ০০ ৪৩৫ 
€৪১) পিতৃবিয়োগে হ্ 2 ৪৪৩ 
(৪২) পুনরাহ্বান হন হী ৪৪১ 
(৪৩) ব্রদ্ষে খিলন হি ডা ৪৪৭ 
(8৪) শকিসঞ্চার টু ৮ ৪৫২ 
(৪৫) বরদান ৪ 2 ৪৫৫ 
(৪৬) উপাধি লাভ রঃ রি ববি 
(৪৭) চিন্রদর্শন ০০৯ ১০০ ৪৪৯ 
€৪৮) মহাপ্রস্থান ও সমাধি চি টি ডা 
পরিশিষ্ট ০৬ *** ৪৬৪---৫১৯ 
(ক) বিদেহলীল! ৮৯৯ ০০ ৪৬৪ 
(খ) শিম্ুলতলায় সাধনা ১০৯ ০৯০ ৪৭১ 
(১) পঞ্চ মকার সাধনা ০০* ১০৯ ৪৭১ 
(২) জপ সাধনা মি রঃ টি 
(৩) যোগপাধন! ৮০ *** 9৯৬ 
(৪) ষটচক্রে ধ্যান *** * * ৫১৩ 
গান ৪৩৯ 22 ৫২৬ 
শপ্রীমহাত্ব! বামাক্ষ্যাপার নিত্যপূজা -.* **ণ ৫২৫ 

বিশেষ জষ্টব্য 


মুদ্রাকর প্রমাদক্রমে ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর ৩৯৯ পৃষ্ঠা সংখ্য। না ছাপিক়া ৪৯১ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপা হইয়াছে, অবশ্য তাহাতে পৃষ্টাস্থ বিষয়বস্ত ক্ষু্র হয় নাই। 
আবার ৪৪৮ পৃষ্ঠা সংখ্যার পর ৪৪৯ পৃষ্ঠা! সংখ্যার পরিবর্ডে তুলক্রমে ৪৪৭ পৃষ্ঠা 
সংখ্যা পুনরায় ছাপা হইয়াছে। এখানেও পৃষ্ঠাস্থ বিষয়বস্ত ক্কু্ হয় নাই। 
পাঠক ত্রুটি মাজ্জন। করিবেন। 


চতুর্থ সংস্করণের নিবেন 


শীবাম লীলা মধ্য ও অস্ত্য লহরী একঝ বাধাই তৃতীয় সংস্করণ পাঠক 
মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বর্থমান লংস্করণে সম্পূর্ণ আদি, মধ্য ও 
অন্ত্য লহরী এবং পাঠক মহলের আগ্রহাতিশষ্যে শ্রশ্রীমহাত্মা ক্ষ্যাপাবাবার 
বিদেহলীলার কয়েকটি বিশেষ ঘটনা.ন্লিবেশ করা হইল। বাবার মাহাক্তো 
পাঠক মাত্রেরই হৃদয় তক্তিরসে আধুত হউক এই অভিগ্রায়। 


ভ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাখ্যায় 
সম্পাদক, বামা মিশন 


তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন 


শ্রবাম লীলা পরিবদ্ধিত তীয় সংস্করণ জনসাধারণে অত্ভৃতপূর্বব সাড়া 
জাগাইয়াছে। সব বইগুলি বিক্রীত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন 
দেখ! দিয়াছে । এই সংস্করণে বইটি আরও একটু বদ্ধিত আকারে ছাপান 
হইল। ইছাতে মুশিদাবাদ বহুরমপুরের মহাত্মা শ্রী্রীতারাক্ষ্যাপাপীর 
বৃত্বাস্ত কিছুট] বিশদভাবে ও বসিরহাটের তারাক্ষ্যাপার সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য 
সন্নিবেশিত হছইল। কয়েকখানি নৃতন ছবিও যোগ কর হইল। পরিশিষ্ট 
শিমূলতলায় সাধন! প্রবন্ধে তিনটি পর্যায়ে পঞ্চ মকার সাধন, জপ সাধনা, 
যোগ সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা! কর! হুইয়াছে। পাঠে সাধকদের 
তৃপ্তি হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অনেকের অনুরোধে মধা ও অস্ত্য 
লহরী একজে বাধান হুইল, তথাপি সাধারণের স্থবিধার জগ্ মূল্য বৃদ্ধি কর! 
হইল না। 


( ॥০ ) 

মিশনের সহকারী সম্পাধক শ্রীশক্করপদ ভট্টাচার্য্য কাগজ ইত্যা্ছি 
সংগ্রহ করিয়া, বস্ুশ্র প্রেসের কর্তৃপক্ষ ন্ুলভে মুদ্রণ ভার লইয়া, মিশনের 
যুখা-দম্পার্দক ডাক্তার একাদশী মান্না আনুকুলা ও উৎসাহ দ্বিয়া,. ভকটর 
রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ডি-এস-সি, ভি-আই-লি (লগুন )১, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বাঁপায়নিক পৰীক্ষক ও কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন- 
শাস্ত্রের অধ্যাপক, পুস্তকটির সম্পাদনা ও প্রুফ দেখিয়! দিয়া পুস্ত কটিয় মুদ্রণ 
কাধ্য সুশৃঙ্খল করিয়া ক্ষ্যাপাবাবার আশীর্বাদ ভান হইয়াছেন। 


ভ্রীপশুপভি বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদক, বামা মিশন । 


দ্বিতীষ্ম সংস্করণের নিবেদন 


প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত শ্রীবাম লীলা অতি অল্পদ্দিনে নি:শেষ হওয়ায় 
দ্বিতীয় সংস্করণে ইহ পরিবদ্ধিত ও বিস্তারিত আকারে ছুইটি পৃথকভাগে 
প্রকাশের প্রয়োজন অনন্ত হয়। শ্রীবামের অলৌকিক জীবন কাহিনী 
তদীয় অনুগৃহীত শিষ্যবর শাহী হরিচরণ গঙ্গোপাধণায় মহাশয়ের অম্বতমক্সী 
লেখনী মুখে যে যধুক্ষরণ হইয়াছে তাহার আম্বাছ্ছে যে পাঠক পাঠিকা 
তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন তা বলাই বাহুল্য । তাই পরিবদ্ধিত আকারে এই 
সংস্করণ অনতিবিলম্বে ছাপা হইল। ইহাতে ২য় ভাগে শাস্ত্রী মহাশয়ের ও 
অন্যান্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ তক্তের সহিত তুরীয় গুরুর গুহলীল! বিশদভাবে 
বণিত হুইয়াছে। ইতি-_ 


শ্ীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পার্দক, বাম মিশন । 


প্রকাশকের নিবেন 


অভিনব দাধাসাধন ব্হন্ত কথ! শপ্রীবাম লীলা তাবাপীঠভৈবরব 
শ্ীত্রীমছাত্বা বামা ক্ষ্যাপাবাবার জ্ঞানভক্তি রসাত্মক অলৌকিক জীবনী 
সম্ঘ'লত শাস্ত্রতত্ব আলোচনা । আদি লহব্বী বহুকাল পূর্বে লেখক বাম! 
ক্ষ্যাপাবাবার প্রিয়তম মন্ত্রশিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় 
প্রকাশিত হয়। তিনি বহু পরিশ্রাষে বীবভূমের বহুস্থান ঘুরিয়! বাম। ক্ষ্যাপা- 
বাবার সহিত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বছুলোকের সহিত আলাপ 
করিয়া ও তাহার শিশ্ত ও ভক্তগণের নিকট তাহাদের গোপন রহস্তপূর্ণ 
ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়! শ্ীগুরুর মহিম। তাহার অতুলনীয় ভাষায় ও ভাবে 
লাপবন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। একথা বলিলে অতত্যুক্তি হইবে ন। 
ষে তাহার রচিত শ্রীবাম লীলা! বাস্তব সত্য ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ, ্কপোল 
কল্পিত রচনা নহে যাহ অধুনাতম কোন কোন লেখক পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়াছেন, ধাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন পরিচয়ের বালাই নাই বৰ! গ্রত্যক্ষ 
অ'ভজ্ঞতার কোন স্থযোগ কখনও ঘটে নাই। অনিবাধ্য কারণে ও নান! 
বিরুদ্ধ ঘটনার চাপে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত মধ্য ও অস্ত্য লহরী এতদ্দিন 
সাধারণ্যে প্রকাশ করা নম্ভব হয় নাই। শ্রেয়াংমি বহু বিস্বানি। ইচ্ছা 
সত্বেও এই অমিয়গাথ। যে জনসমাজে এতদ্দিন প্রচার করিয়া পাঠকবুন্দের 
তৃপ্তি সাধন করিতে পারি নাই, তাহার জন্ট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি । ভক্ত- 
মাত্রেই নিজগুণে মাঞ্না করিবেন, এই প্রার্থন]। ্‌ 


ভ্ীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যাস়্ 
সম্পাদক, বাষা মিশন । 


কয়েকটি অভিমত 


(১) গ্রন্থকার স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশঘ় বহুশ্রুত পুকুষ। আলোচ্য গ্রন্থে 
তিনি তাহার গুরু তাবাপীঠের শিদ্ধ মহাপুরুষ বাম! ক্ষ্যাপাবাবার জীবন কথা 
বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন । বামাক্ষ্যাপার আরও কয়েকখানি 
জীবনচরিত প্রকাশিভ হইয়্াছে। আলোচ/) জীবনীতে একটি বিশেষত্ব 
পরিলক্ষিত হইতেছে । অপরাপর জীবনীগুলি পরোক্ষ । ***-৮ সর্ব 
জনারাধ্য গুরুর জীবনের দিব্যান্ভুতির আচ এই খলোচনার আমর! 
অস্তবে অন্থভব করি। গ্রস্থাকারের শাস্ত্রজ্ঞান তাহার এই অঙ্থভৃতিকে 
দীপ্তি দিয়াছে। - আনন্দবাজার পত্রিকা, ২. ৬. ৫৭। 

(৭) লেখক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কত ও তন্ত্রশান্ত্রে সমধিক বুৎ্পর 
ছিলেন। শ্রাখাষ লীলায় ক্ষ্যাপাবাবার অলৌকিক জীবনীর সঙ্গে প্রলক্তক্রমে 
অনেক শাম্ততত্বের সমালোচন। করিয়াছেন, যেমন বাহপৃজা ও যোগমন্ী 
পূজা, জন্মমৃত্যু রহস্ত, পঞ্চ মকার সাধনা, তঙ্ত্রে ভৈরবী সাধনা, কর্্মযোগ, 
জানযোগ, অবতারতত্ব, কাশীতত্ব ইত্যাদি। -__বস্ত্রমতী, ৩র! বৈশাখ, ১৩৫৩। 

(৩) ** 2 901 35100818189, 109 0.9101995 1018 (3020. 13917781006 9,0৯- 
138৯১ 6109 2900 09] 78018 98100 01 10579101018 88175 295 98,180. 
[ন170059]6 60 13170 800 60 80108 ০1 1719 10611006969 018011)198, 17০5 
8£0800069 0650111060 10 6109 10০০ 188 900৪ 6129 ৪86%000 ০1 
806050619165 17501069260 01000 10, 

[11)9 ৪081৮8 900101969 00 6109 601 01 9801) 0105%1)65 2990 11705 
609 90122108161010 0 9010098 8/0019106 12181018, ৪986 8৪ জা০]] ৪3 
930988159 &00 1089৮ 659610000 6০ 0128 50010610100 ০: 6109 8001007, 

81270683529 980005, 2, 6. 57, 

(9) ***705925 11150621919 ৪, 10059610 &00. 12০7 1018 10105] 5911 
701] 18 85106126 17017 6109 1090.89] 01 61018 চ1681 10106901501 
শি 91 13800818105 80% 01 18501005 31000000- **750095 100 
70৮ 60 0009180800 6009 1101097 99891008 ০01 10120219181 17086 £0 
80:05810 6218 00017 16620 05 8 88061590600 170 ৮9৪ 006 
0015 9 1891019 ০0 13920908197 808 006 10988901070 59278 10 
9012000%0 01 0109 996 99106, 0109 1691195 01 608 ৮০০৫ 19 209 
6০ 09:901081 6০০0০1----8007165 38267 15862018550010102 00 609 
60170 9৫0$0108) 8. 4. 64. 
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(৫) **শ্পান্রী মহাশয় বহু শ্রম লহকারে তাহার গুরুদেবের জীবন তথ্য 
সন্ধান ও সাধন ও উপদেশ প্রণালী প্রশিধান করিয়া প্রামাণা গ্রন্থখানি 
রচনা করিয়াছেন । "*:গ্রস্থটিতে সরস ম্বাতৃভাবের সাধনার নিখুত চিত্র 
সর্বজ ফুটিয়! উঠিয়াছে। -_মুগীত্তর, ১৬. ১২. ৬৩। 


(৬) বাংল! ততন্ত্রাধনার ভূমি । *** তাবাপীঠ মহ্াশ্মশীনে বীর বামীচার 
সাধনায় অনেকে দিদ্ধিলাভ করিয়া ভারতীয় সাধক সমজে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। নাটোরের রাজা! রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ, £কলাল- 
পতি অনেকে এইস্থানে সফল সাধনা করিয়াছেন । মোক্ষদানন্দ ও কৈলাপ- 
পতির উত্তরসাধক বামাক্ষ্যাপাবাবা বোধকরি তাবাপীঠের শেষ দিদ্ধসাধক | 
তাহার তিবোধানের পর বাহাক্স বৎসর অতীত হইয়াছে । তারাপীঠের 
মাহাত্ম্য আজও ক্ষুণ্ন হয় নাই ।*** 

শান্জ্ী মহাশয় ছিলেন সংস্কৃত ও তন্রশান্ত্রে হুপপ্ডিত, আবার একদিকে 
বুদ্ধিজীবী | তাহার অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তি ও শান্বজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি 
ক্ষ্যাপাবাবার দৈনন্দিন জীবন, ক্ষুদ্র বৃহৎ কথাকার্ধ সকলই বারবার যাচাই 
করিতে চেষ্ট1 পাইক়াছেন। তাহারই ইতিবৃত্ত সরসভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ক্ষ্যাপাবাবার জীবনীর পবিপ্রেক্ষিতে শাম্তত্ব, পঞ্চমকার তত্ব, ভৈরবী সাধনা, 
কর্ম যোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যান্দির প্রসঙ্গ সহজ ও শ্বাভাবিকভাবে অবতারণ] 
করিযাছেন। *** তন্ত্রসাধনার অন্তগূ়্ অর্থ, মাতৃভাবের পাধনার চিআ্টি 
অব্যাহতভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে । _ বিশ্ববাণী, কাতিক সংখ্যা ১৩৭*। 

(৭) কাশীতে পাঠক মহলে সকলেই 'শ্রীবাম লীলা” পুন্তকটির একবাকো 
প্রশংসা করিতেছেন। সরল অথচ ভাবগন্তীর ভাষায় মহাপুক্ষবেন্র জীবনী 
অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত কর] হইয়াছে । সাধারণতঃ এই প্রকার পুস্তক 
লেখকের। পাঠক চিত্রকে জয় করিবার উদ্দেস্টে কেবলমাত্র অলৌকিক 
ঘটনাবলীর অবতারণা জীবনী সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ মনে করেন, বাস্তববোধ 
একফেবাবে ভুলিয়া! যান। এই পুস্তকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর 
হইয়1 সাহিত্যিক স্থরুচি বোধের পরিচয় দেওয় হইয়াছে । পুস্তকথাণি খুবই 
মনোজ হইয়াছে ও বাঙ্গালী পাঠক মণ্ডলীর দ্বার! আদৃত হইবে আশা করি। 


_-অধ্যাপক কাশীগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
হিন্দু বিশ্ববিস্ভালয়, বারাণমী 


২৪০ ১২, ভ৩| 


লেখকের জীবনী ও বাম! মিশন 


শাহী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এলঃ এডভোকেট ( কলিকাতা 
হাইকোর্ট ) শ্বনামধন্ত পুরুষ। ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাইগ্রামে 
১২৮১ সালে ১৯শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশচন্দ্র বায়ের 
মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক 11091525 46158, উপাধি-ভূষিত বিচক্ষণ 
পণ্ডিত, “পাশ্চাত্য লাহিত্যরথী* কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ইনি 
একমাত্র পুত্র। দ্বিতীয় ব্যাসের ন্ায় এই অপূর্বব জ্ঞানবতার জন্ত ভারত 
গভর্ণমেণ্ট কিশোরীমোহনকে আজীবন ৫*. মাসিক পেনলন্‌ দিয়াছিলেন। 
হরিচরণ বাল্যকালে জনাইয়ে কেদারনাথ স্বতিভীর্ঘথ মহাশয়ের চতুম্পাঠীতে 
ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ১৮৯২ খুঃ অন্দে শিবপুর [71206701989 10070611912 
900০০] হইতে প্রথম বিভাগে ১০২ টাক] বৃত্তি লইয়া! প্রবেশিক1 পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভন্তি হুন। ১৮৯৪ খু: অব 
সংস্কৃত কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় গ্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ছুইটি বৃত্তি 
পান। পরে প্রেসিডেম্মি কলেজ হইতে ১৮৯৬ খুঃ অব বি-এ পরীক্ষায় 
সংস্কতে প্রথম স্বান অধিকার করেন ও ১৮৯৭ খৃঃ অবেধ এম্-এ পবীক্ষান্গ 
সংস্কতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়। বাঁধাকাস্ত স্বর্ণপদক 
ও শান্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আইন পাশ করিয়া! রিপন 
কলেজে সংস্কতের অধাপক পদ ত্যাগ করিয়া হছগলী কোর্টে ওকালতি আরভ 
করেন। ইনি দুইবার অস্থাক্সী মুদ্সেফের পর্দে কাধ্য করেন ও স্তর 
আশ্ততোষের আহ্বাঁনে ইউনিভারপিটি আইন কলেজে ১৯১১--১৯১৯ থৃঃ অন্ধ 
পর্যযস্ত অধ্যাপনা করেন। ইনি কপিকাতা ও পার্বতী অঞ্চলের বহু 
বিদ্ভালয়ের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর পর্দে বৃত ছিলেন। বাল্যকাল 
হইতেই ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। যেমন পিতা তেমনি পুত্র। 
'উভয়েই ৰাণীর বরপুত্র । “সেকালের জনাই” গ্রন্থে তাহার সমন্ধে উল্লিখিত 
আছে “সংস্কৃত সাহিত্যে অসামান্ত পাণ্তিত্য, শাম্ত্ীয় বিচারে অকাট্য যুক্তি, 
বক্তৃতায় পসর্বতোমূখী প্রতিভায় তাহার সমসাময়িক সময়ে জনাই সমাজে 
তাহার মমকক্ষ কেহই ছিল না।” ইনি বঘুবংশের ছয়সর্গ, ভট্টির প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্বর্গের কলেজ সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি শ্রী তর্কালঙ্কারের 
টাকাপহ “দাস আইন অনুবাদ করেন। 
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শীন্্রী মহাশয় গৌরবর্ণ ও দীর্ধাকার স্থপুরুষ, মিষ্টভাষা, সদ্ধাচারী 
ও ধশ্মপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি দেবদেবীর স্তোজ্র মুখস্থ 
বলিতেন, গুরুজনে প্রগাঢ় ভক্তিমান ছিলেন । বানা ক্ষ্যাপাবাবার সহিত 
তাহার মিলন ও তীহার শিশ্বত্ব গ্রহণ অতি অদ্ভুত ব্যাপার। এ বিষয়ে 
তাহার রচিত প্রবাম লীলার অন্তা লহরী হইতে সকল উপলব্ধি কৰিবেন। 
ইনি তন্তরশান্ত্রে সমধিক বু[ুৎপন্ন। এত পাণ্ডিত্য, কিন্তু পাঁপ্ডিত্যাঁভিমান দেখি. 
নাই। গুরুগত প্রাণ, প্রেমময় পুরুষ । ইহার রচিত শ্রীবাম লীলা! পড়িলে 
শিশির ঘোঁষ প্রণীত ”অমিক়্ নিমাই চরিতের” কথ! মনে পড়ে। বামা 
ক্ষ্াাপাবাঁবার অলৌকিক জীবন কাহিনী অতি গোপন রহন্তাবৃত। শাস্ত্রী 
মহাশয় সেই গোপন রহস্তের হারেদযাটন করিয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিয়াছেন । ইনি নিজের বলিতে কিছুই চাহিতেন না। দিবানিশি 
“জয়তারী” তাহার জপমাল। ছিল। স্ুখছুঃখ তিনি সমজ্ঞান করিতেন। 
শ্রীগুরুর স্পর্শে ইনি ঘে অপ!ধিব প্রেমধনের ও আধ্াত্বিক শক্তির অধিকারী 
হইয়াছিলেন তাহা অকাতরে ছুই হাতে আপামর সাধারণে দান করিয়া 
গিয়াছেন। জাতি বিচার করেন নাই, ধনী নির্ধন বিচার করেন নাই 
আচগালকে আলিঙ্গন দান করিয়া ইনি চাহিয়াছিলেন জগতেন তৃষিত 
তাপিত প্রাণ শ্রীবামের অহেতুক কপার পাত্র হুইক়া! প্রেম পীযুষ আব্বাদন 
করে। তাহার তাই চেষ্টা ছিল “বাম! মিশন” গঠন । এই কাধ্যে তাহার 
প্রধান সহায় ইকড়ার জমিদার শ্রাবামের অগ্ততম শিগ্ক হৃধীকেশ চট্টোপাধ্যাকর 
ও রামপুরহাটের উকিল শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মহাত্মা তারা ক্ষ্যাপা। 

ইনি বাম মিশন গঠন করিয়া বাংলায় দুভিক্ষ ও বন্তাপীড়িত আর্ত 
আতুরের সেবার ভার নিজ ক্কন্ধে তুলিয়া লন। বীরভূম, উত্তরবঙ্গ ও বাঁকুড়ায় 
এমন হুভাৰে সেবা কার্ধ্য পরিচালন করেন যে ত্দানীস্তন বাংলার লাট 
লর্ড কারমাইকেল কম্মিদলের প্রধান অধ্যক্ষের সহিত বীকুড়ার বন্তা বিধ্বস্ত 
অঞ্চলে করমর্দন করেন। ভিনি যেসব যুবকদের আকর্ষণ করেন তন্মধ্যে 
কাটোয়ার সিতিকণ্ঠ দিংহ, কলিকাতার পূর্ণচন্্র ঘোষ, স্থরেন্দ্রনাথ কর্মকার, 
গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাকুড়ার উকিল অভঙ়্াপদ্দ ভট্টাচার্য্য, 
বঙ্ধমানের পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মনোরঞ্ন গুহ, চণ্তীচরণ সাম, অতুলচন্ত্র দাস 
ও এই অধম উল্লেখযোগ্য । আমর! সঙ্যব্দ্ধ হইয়া! কাজ করি। তিনি 
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এই অধমের উপর বামা মিশনের সম্পাদ কতার ভার অর্পণ করেন। তাহার 
জীবদ্দশায় শ্রবামের ভগ্ন আশ্রমগৃহ নগেন্দ্রনাথ বাগচীর ছার] নৃতন করিয়া 
নিশ্মাণ করান ও মিশনের সমবেত চেষ্টার ফলে বাবার ভোগরাগের নিত্য 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করান ও প্রথমে হৃধীকেশ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে যে তিরোধান 
মহোৎসব প্রবর্তিত হয় তাহার ন্ুষ্ঠুভাবে পরিচালন ব্যবস্থা করান। তিনি 
. ১৯৩৬ খুষ্টাবে ৮ই সেপ্টেম্বর ( ২৫শে ভাদ্র" বৃহস্পতিবার, সন ১৩৪৩ সালে) 
সহসা মুজকচ্ছ রোগে আক্রাস্ত হইয়া যে প্জয়তার1 জয়তারা” দিবানিশি 
জপমালা করিয়াছিলেন, সেই চিতাভ্যন্ত পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে 
তাহার ভক্ত ও শিশ্ত মগ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। 
তাহার বছ শিশ্তগণ মধ্যে কলিকাতা, কাটোয়া, ব্্ঘমান ও বীকুড়ার দল 
প্রধান। তাহার আকর্ষণ ও দীক্ষার্দান পদ্ধতি অদ্ভুত ছিল। তিনি কর্ণে 
মন্ত্র খুব কমই দিয়াছেন। ইট্টমন্ত্র ও ইঠ্টমৃত্তি হদাঁকাশে দেখাইয়া দিতেন। 
তাহার রচি'ত শ্রবামের ক্পোকাষ্টক স্তোত্র তাহার মুখে যে শুনিয়াছে সেই 
মুগ্ধ হইয়াছে ও শ্রীবামে তদগত হইয়াছে । তিনি নিজের কোন গুণপনা 
স্বীকার করিতেন না। সবই শ্রগুরু প্বামের” দয়ায় হইতেছে বলিতেন ও 
শ্রীবামকেই গুরু বলিয়! দেখাইয়। দিতেন । এমন কি অশরীরী বামের সহিত 
যোগন্থত্র বন্ধন করাইয়। দিয়া কত ভক্ত শিষ্যকে তরাইয়াছেন । স্বর্গীয় 
পূর্ণচন্্র ঘোষ, এই অধম ও শ্বগীয় গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার এতাদৃশী 
কপার পাত্র । তাহার গঠিত বাম মিশন পরে ক্ষ্যাপাবাবার নিত্য ভোগপুজা 
আরতির জন্য অন্যান ১৮০০২ টাকা বায়ে ১৮॥০ বিঘা! ধানের জমি ক্রয় 
করিয়াছে । এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ম্ব্গীয় পৃর্ণচজ্্র ঘোষ। অর্থ পাহাষা 
করেন পূর্ণবাবু, ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও এই অধম । পূর্ণবাবু ১৩৪৪ সালে শত- 
বাধ্ধিকী উৎসব জীকজমকের সহিত পালন করেন। তাহার অবর্তমানে এই 
অধমের উপর শব দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ১৩৫৩ সালে বাবার আশ্রম ঘর 
খড়ের পরিবর্তে টিন দিয়া ছাওয়] হয় প্রায় ২০০২ টাকা ব্যয়ে। বীকুড়ার 
উকিল অভয়াপদ ভট্াচারধা, কলিকাতার ভাঃ একাদশী মানা, মণিরামপুরের 
হরিপদ ঘোষ ( পর্ণবাবুর দাদা), গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি অর্থ 
সাহাঁধা করেন। কন্দী স্বেন্দ্রনাথ কর্মকার আমায় এ বিষয়ে বহু পাহায্য 
করেন। আশ্রম ঘরে শ্রবাম ও একদিকে মহাত্মা তারাক্ষণাপা ও অন্ত্দিকে 
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মদীয় গুরুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিকৃতি এক বেদীর উপর স্বাপনা করান। 
এখানেও নিত্যপৃজাদ্দির ব্যবস্থা কর] হুইয়াছে। বলাবাহুল্য স্থবেন একনিষ্ঠ 
কর্মা। তারাপীঠ আশ্রম ও মিশনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও স্থপরিচালনা তাহার 
নিত্য চিস্তার বিষয়। বর্তমানে ভক্ত নগেন্দ্রনাথ বাগচী যিদ্ন ক্ষ্যাপাবাবার 
এঁকাস্তিক €সবা শ্ুশ্রধা করেন ও আশ্রম ঘর নিশ্নীণে বহু. পরিশ্রম করেন, 
তিনি নিজ সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রম ঘর রুক্ষণাধেক্ষণের ভার লইয়া 
মিশনের ঘরে তারাপীঠে আছেন । ইনি ক্ষ্যাপাবাবার প্রিয়পাত্র। একবার 
নিজগ্রামে শিকারে গিয়া গুলী বিদ্ধ হুইয়! মরণের মুখ হইতে বাবার দয়ায় 
পুনর্জাবন লাভ করেন । সে ঘটনা স্থানান্তরে নিবৃত। পাগু। ইন্দ্রপদের উপর 
বাবার দেবাপূজার ভার শামী মহাশয় দিয়া যান। ভ্রীহার দেহাস্তে তাহার 
সাধবী স্ত্রী কুগ্লিনী দেবী ও তাহার ভ্রাতা যোগেশ পাগ্ড। দ্বার এই কাধ্য 
চলিতেছিল বর্তমানে মিশনের কন্মী দ্বারা চলিতেছে । মিশন এই কাধ্যে 
স্ব ব্যয় ভার বহন করে। যে উৎসব বাবার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে 
হইত এখন তাহা! পরিবর্তিত করিয়া শিবরাত্রি তিথির পর তাহার ন্মোৎমব 
পালন করা হয়। ন্যনপক্ষে ৫০০০ হাজার ভক্ত সমাবেশ হয় ও বাবার ভোগ 
প্রসাদ পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে। এ কার্যে বামপুরহাটের উকিল 
৬ভোলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ 
যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান । এই কর্মের গুরুক্তার গত কয়েক বৎসর হইতে 
সন্ধিগড়া বাজারের জমিদার উদ'রপ্রাণ অনাদিগ্রসাদ বায় বহন করিতেছেন। 
তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়৷ কম্মিদল লইয়া সব ৰাবস্থা পরিচালনা করেন ও 
কাধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়া পরাস্ত জল গ্রহণ করেন না। শ্রবাম 
তাহার মঙ্গল করুন। 

মিশন আর একট] উল্লেখযোগ্য সাঁফল্যলাভ করিয়াছে । শান্ত হরিচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায় রচিত শ্রবাম লীলার আদি, মধ্য ও অন্ত লহরী এক করিয়! 
প্রকাশ করিয়াছে । আদি লহবী শান্ী মহাশয় তাহার জীবদ্দশায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ১৩৬৪ সালে মিশন শুভ শিবরঝাজি মহানিশায় তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠানে তাহাদের বু আকাজ্কিত শ্রীধামের মন্মরমৃক্তি তাহার আশ্রম গৃহে 
প্রতিষ্ঠা] করিয়া! ও তাহার নিতা ভোগবাগারতির ব্যবস্থা! করিয়। ধন্য হইয়াছে। 
১৩৬৭-৬৮ বর্ষে মিশন আব একটি গুরুতর কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিস! সাফল্য 


[ ১৯ 


লাভ করিয়াছে প্রীক্ষযাপাঁবাবার আশ্রম গৃছটি টিনের ছাউনির পরিবর্তে পাকা 
মন্দির ও নাঁট মন্দির স্ুচারুরূপে নির্দীণ করিয়াছে। বাবা যে ঘরে বাস 
করিতেন সেটিকে স্থাণি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মহান কর্তব্য পাপন 
করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছে । তবে এখনও পাকশালাঁটি লমাপ্ত হয় নাই। 
জনসাধারণ ও তক্তগণের আম্কুল্যে ইহা! সম্ভব হইবে ভরসা হয়। পকলে 
এ বিষয়ে অবহিত হইলে কার্য স্ুুসিদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে 
বর্তমান কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ১৯1৬২ তারিখে বামা মিশন ১৮৬০ থুষ্টাবের 
২১ ধারা অনুসারে বেজেপ্্ীকত হইয়াছে। 

কেহ কেহ কোন কোন স্থানে শ্রীবামের নামে কয়েক বৎসর ঘাবৎ উৎসব 
করিতেছেন । সকলই প্রীবামের ইচ্ছা। যিনি যাহা করেন করুন। আমি 
বলি অতিগহন তারাবিদ্তা। শিমূলতপাঁর গভীর গুহায় নিহিত, “দ্ৃতবৎ পয্সি 
নিগৃঢ়ং । যদি কেউ বীর সন্তান উপযুক্ত শিশ্কা থাকেন, আহন, শ্রীপুর 
অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় আছেন। অমুত আখ্বীদন করুন। উত্তিষ্টত 
জাগ্রত প্রাপ্যবরান্‌ নিবোধতত। জয়তার] জয়বাম। 


শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদক, বাম মিশন । 


শ্ঞ্রীমাতৃপ্রশস্তিঃ 


মাতশ শশ্বৎস্বতছিতরতে নেহকারুণ্যমুর্তভে 

শ্রেয়োবর্ষৈস্স্সপয়সি সত শ্বর্গতাপি প্রসন্ন । 
দেবি ত্বং মে প্রকটিতবতী বামদেবং বিদেহ। 
দিব্যা রম্যা তব করুণয়া গীয়তে বাম লালা ॥ 


নশ্বরধরণী ছাড়ি গিয়াছ ম৷ দিব্যধাম । 
স্ৃতহিততরে তবু সচকিতা অবিরাম ॥ 
স্েহের মুরতি তুমি করুণার প্রঅ্রবণ। 
বরষিছ স্ুতশিরে শ্রেয়োধারা অনুক্ষণ ॥ 
বিদেহা যখন তুমি শোকে আমি মুহামান । 
ফুটালে এ হৃদে দেবি ! বামদেব মহীয়াম্‌ ॥ 
বিমল বিরাজ শাস্ত বাম লীলা সুধাধার । 


আমাপম জন গাহে করুণা পে মা তোমার ॥ 
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শ্রী হামহ আআ বামা ক্ষাণাপা 


ভ্াবামাষ্টুকম্‌ 


আনন্দচিৎ সত্যমরূপমান্ং 
নিরঞ্নং নিত্যমনস্তমীশম্‌ । 
লীলাময়ং ব্রহ্মাপরম্পুরাণং, 
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ১ ॥ 
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ, 
বামাভিধানং পুরুষং ভজামঃ। 
বামাভিধানং পুরুষং স্মরামঃ, 
বামাভিধানং পুরুষং বিশামঃ। 
তং ক্ষিপ্তবামাচরণং নমামঃ, 
শ্রীবামমাদর্শগুরুং নমাঁমঃ। 

তং সিদ্ধবামাচরণং নমামঃ। 
গ্রীবামমানন্দশিবং নমামঃ ॥ প্রঃ | 


উদ্ধর্তকামং কলিজীববৃন্দং 
শ্রীবীরভূমৌ ধৃবি প্ররাপম্। 
শ্রীবামতারাকরুণাবতারং 
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ২ ॥ 


আজন্মতারাচরণৈকলক্ষ্যং 
তারাময়প্রাণমনঃশরীরম্। 
লোকোত্তরং ভক্তিময়াবতারং 
বাম।ভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৩ ॥ 


কোৌমারসন্ত্যাসমিরস্তভোগং 
ঘোরশ্মশানালয়মাশুতোষম্‌ । 
ত্যাগাবতারং কুলনাথনাথং 
বামাভিধানং পুরুষং নমামই ॥ ৪ ॥ 


[ ২ ] 


তারাপদপ্রেমমধুপ্রমত্তং 
তৎপ্রেমসংপ্লাবিতমর্ত্যালোকম্‌। 
তারাময়প্রেমপরাবতারং 
বামাভিধানং পুরুষং নমাম2 ॥ ৫ ॥ 


তারাবিবেকোদিতবিশ্বতত্বং 
বাণীশ্বরং কালমনোরুতজ্ভম্‌ । 
জ্ঞানঃবতারং ধ্ৃতমুগ্ধভাবং 
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৬ ॥ 


যোগেশ্বরং ভিন্নত্রি সপ্তচক্রং 
কৃটস্থিতং তন্ময়মিদ্ধবোধম্‌ । 
ছায়াবপৃর্যাপ্তত্রিসপ্তলোকং 
বামাভিধানং পুরুষং নমামত ॥ ৭ ॥ 


আলোকদীক্ষাংশুবিবুদ্ধপদ্মান্‌ 
শিষ্যান শরণ)ং পরিদর্শয়স্তম্‌ | 
রূপাক্ষরারাপতুরীঘতত্বং । 
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৮ ॥ 


শ্রীবামমহিমাপারাস্তে ধিমজ্জনপাবনম্। 
শ্রীহরিচরণন্যান্তঃ শ্রীবামকৃপয়োদিতম্‌ ॥ 
বামাই্টকমিদং রম্যং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্‌। 
শ্রীবামচরণাস্তোজে সন্বত্তবামচলাং রতিম্‌ ॥ 





ভ্রীবাম স্তোত্র 


অনাদি অরূপ তুমি সচ্চদানন্দমময় | 
নিরঞ্জন নিত্য তুমি অনস্ত নিলয় ॥ 
লীলাময় ব্রঙ্গ তুমি পরম পুরাণ । 
প্রীবাম ! পুরুষ তুমি তোমায় প্রণাম ॥ 
ভুমি হে আদর্শ গুরু তোমায় প্রণাম । 
“ক্ষ্যাপাবামাচরণ” নাম তোমারে প্রণাম । 
তোমারে ভজিয়া, তোমারে স্মরিয়া 
তোমাতে মজিয়া, যেন করি হে প্রয়াণ ॥ (১) 


উদ্ধারিতে কিজীবে বীরভূমে বিপ্রগৃহে | 
করুণার অবতার ধর বাম” নাম। 
শ্রীবাম পুরুষ তুমি, তোমারে প্রণাম ॥ (২) 


জন্মাবধি লক্ষ্য তব “তারামা” চরণ । 
তারা পরে সপিয়াছ দেহ প্রাণ মন ॥ 
অদ্ভুত ভক্তি রসে তব অবতরণ । 
শ্রীবাম, পুরুষ তুমি, করি তোমায় নমন ॥ 
করি তোমায় স্মরণ ৷ 
করি তোমায় ভজন । 
তোমার জলধি মাঝে করি নিমজ্জন ॥ (৩) 


আকুমার সন্ত্যাসী তুমি, ত্যজি অভিলাষ ৷ 
লইয়াছ আশুতোষ ! শ্মশানেতে বাস ॥ 
কুল-নাথ-নাঁথ তুমি ত্যাগে শ্ুমহান্‌ । 
শ্রীবাম ! পুরুষ তুমি, তোমারে প্রণাম ॥ (8) 


নর এ 


তারাপদ প্রেম তোমা করিল পাগল । 
ডুবাইলে সেই প্রেমে মর্ত্যবাসিদল ॥ 
তোমাসম তারাপ্রেম কে দেখাবে আর। 
শ্রীবাম আদর্শ গুরু ! নমি বারে বার ॥ (৫) 


হ'লে বাণীশ্বর করি তারা কৃপা লাভ 
উদঘাটিত বিশ্বতত্ব দেশ কাল গুঢ়তথ্য 
পুর্জ্ঞান পেয়ে তবু ধর মুগ্ধ ভাব। 
চত্রদল করি ভিন্ন হ'লে যোগেশ্বর 
ভুলিলে আপন সত্ব ভূমানন্দে ভোর 
লভিলে প্রকাম্য ব্যাপ্তি পুরুষ প্রধান 
শ্রীবাম! আনন্দগুরু। তোমারে প্রণাম । (৬+৭) 


শরণ্য শিষ্পগণে দেখাইলে পথ। 
(তব) মৌন দীক্ষা সুকৌশলে ছোটে চিত্তরথ | 
অরূপ তুরীয় তত্ব, জয় গুণ ধাম। 
শ্রীবাম! আদর্শ গুরু তোমায় প্রণাম । 
জয় জয় বাম জয় জয় জয় বাম 
জয় তারা বাম জয় জয় তারা বাম। (৮) 


শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত শ্রীবামাষ্টকম্‌ অবলম্বনে 
তৎশিল্য শ্রীপশ্তপতি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। 


॥ শ্রীবামদেবায় নম: ॥ 
আদি লহরী আখ্যাক্সিকার পুর্ববাচ তত 
জয়তু জয়তু তারাপ্রেমোন্মত্তোহি ব 


বাংলা সন ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্তুন, বৃহস্পতিবার শিবচতু্দিশী। এই 
পুণ্যতিথিতে শ্রী্ীমহাত্ম! বাঁমাক্ষ্যাপার ধরায় আবির্ভাব । তিনি নিত্য সিক্ধ 
মহাপুরুষ তারাপ্রেমোন্মন । বীবরভূম* জেলার তাঁরাঁপীঠের সন্গিকট আটলা 
গ্রামে ভক্ত সর্বানন্দ ও পৃণ্যশীলা রাঁজকুমারীর পুত্রক্ষপে অবতীর্ণ হন। 
বাল কালে নাম শ্রাামাচরণ চট্টোপাধায় | 

আটপ! গ্রাম রামপুরহাট মহকুমাঁয় অব স্থিত। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। সিদ্ধপীঠ। 
তারাপীঠ হইতে ছুই ম(ইলের মধ । এই তারাপীঠে শ্মশানের শিমুল বৃক্ষ- 
তলে বপিষ্টের পিদ্ধাপন। প্রাচীন স্থান, পুণ্যতোয়। ্বারকা নদীতীরে 
অবস্থিত। বপিষ্ঠ হইতে তান্ত্রিকসিদ্ধ সাধকপরম্পরা এই আপনের 
অধিকারী । সর্বশেষ শ্রীবাম এই আনন অধিকার করেন। তারাপীঠে 
শ্মশানের অনতিদূরে তার।মার মন্দির বিদ্ধ মান ও জীবৎকুণ্ড নামে পুফরিণী। 
ভক্তমাত্রেই এ পবিক্রস্থানে আসিয়া অপাথিব মাহাত্ম্য উপলদ্ধি করেন। 
পথের ক্লেশ ভুলিয়া! যান ও মনপ্রা৭ অভূতপূর্ব আন নেউছেল হইয়া ভঠে। 

বীরভূম জেল! তন্থাচারের নীড় । ৫১ পীঠের ৪টা পীঠই এই জেলার 
অস্তভূক্ত। যব1--ফুন্লরা (লাভপুর ), কঙ্কালী ( বোলপুর ), নন্দিকে শ্বরী 
( সঁইথিয় ), ললাটেশ্বরী ( নলহাটী )। দুইটি বিশিষ্ট সিদ্ধপীঠ আবার এই 
জেলায় অবদ্থিত _বক্রেশ্বর ও তাঁরাপীঠ। বাংলায় ত্রয়োদশ শতাবধীর 
মধ্যভাগে বীরভূম জেলায় তস্ত্রের আচব্ণ ও অহষ্ঠান পালন করিতেন বহু 
তাগী ও শক্তিশালী সাধক। দেশে তখন একদিকে যেমন একটা ধর্মের 
অন্তপ্রবাহ ছিল, পলীগ্রামের সাধারণ লোকও অনেকে সরল ও ধর্মপ্রাণ ছিল। 

বামাচরণের বাঁলাজীবন স্থখের ছিল না। সর্বানন্দের কিছু সংস্থান 
ছিল না । বামীচরণ ও কনিষ্ঠ পুত্র বাঁমচরণকে লইয়া। চণ্তীগান, বাঁমায়ণ ও 
মহাভারতের গান গাহিয়! সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন । ইহাতে লাভের মধ্যে এই 
হইল বামাচরণ কিছু শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইলেন ও সঙ্গীতে জ্ঞানলাভ 
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করিলেন । কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন চলিল না। সর্বানন্দ অকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সামান্য কয়েক বিঘা! জমিতে সংসার চল! ভার। 
ছেলেরা শিশু । মাতা রাজকুমারী কি করেন অগত্যা পুত্র দুইটিকে 
মাতুলালয়ে রাখিয়া আমিলেন। মাতল ঘোর সংসারী লোক। তিনি বড় 
ভাগিন্য়েকে গোচারণের ভার দিলেন । বাঁমাচরণ যাঠে গোমাতাকে লইয়। 
গিয়া! ছাডিয়া দিতেন ও নিঙ্গে গাঁছতলীয় বসিয়া “আকাশ তারা” দেখিতেন। 
ফলে গোমাতা হ্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়! নিকটবভ্ভা চাষীদের ফসল উদরসাৎ 
করিতে লাগিল ও মাতলের কাছে ক্রমশঃ নান্শ হইতে লাগিল। মাতুল 
প্রথম প্রথম ধমক দিক্স] প্রহশাবের ভয় দেখাইয়া! সাবধান কাবিয়া দিলেন। 
পরবে উত্তম মধ্যম দ্রিলেন। কোন ফলই হইল না। মা নিরুপায় দেখিয়া 
নিজের ভিটায় ছেলেদের লইয়া আসিলেন। আঁত্মভোল1 পুত্রকে অনেক 
বুঝাইলেন- পুত্র পুর্ববৎ অকাঁজেই ব্রহিলেন। কখনও কাহারও শালগ্রা 
শিল। মন্দির হইতে সংগ্রহ করিয়া জলে চুবাইয়া রাখিতেন। কখনও 
বা নদীধাবে বালুকাতে প্রতিম৷ গড়িয়া! ফুল দিয়া পূজা করিতেন। কখনও 
তাড়নার ভয়ে খড়ের গাঁদায় লুকাইয়া থাকিতেন ও সেই গার্ধায় আগুন 
লাগাইয়া! দ্রিতেন ও সেই অগ্রিকুণ্ড হইতে লম্ফ্ষ দিয়] অন্দতদেহে বাহির হইয়া 
আসিতেন। একবার দেখা গেল স্থানীয় সরকারদের গৃহ হইতে শালগ্রাম 
শিল। অন্তহিত হইয়াছে । এই সরকার বংশ ত্বাহাদের পরম হিতৈষী ও 
সরকার গৃহিণী তাকে পুত্রব্থ যত্ব করিতেন। তাহার ঠাকুর নাড়। বাতিক 
আছে জানিক়্। দুর্গাদাস সরকার তাহাকে ভাকাইয়1 তথ্য জানিতে চাঁহিলেন । 
উত্তরে বাঁম বলিলেন, “ঠাকুর জল জল করিয়া চেঁচাইভেছিল, আঁমি পথে 
যাইতে যাইতে শুনিয়] চিলে নদীতে ডুবাইয়া বাখিয়াছি।” তখন ঠাকুর 
আনান হইল। খুব পিটন খাইয়া বাম তদদবধি ঠাকুর নাড়া গুরুজ্ঞান 
করিলেন । গুরুজ্ঞান অর্থাৎ ত্যাগ । তীহার ভাষা বিচিত্র । যেছিন খড়ের 
গাদায় আগুন লাগাইয়া দেন সেইদ্দিন ঘটনাক্রমে এ অঞ্চলের দ্বারোগাবাবু 
কোন জরুত্রী কাজে এ গ্রামে তদারকে আসেন । “চ্যাবা” বামাচরণকে ভয় 
দেখাইবার জন্য গ্রামবাসী তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দারোগাঁর হাতে জিন্মা 
করিয়। দিয়া সব ঘটন1 আহ্ুপূর্ধিবিক বর্ণনা করেন। দারোগা ব্যাপার বুঝিয়া 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলেন। বাম নিধ্বিকার। বালক বয়দে 
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পুলিশের হেপাঁজতে যাঁওয়] খুবই আতঙ্কের কথা।, দারোগা তাহার আনমন। 
হাবভাব ও সরল নিভ্াক স্বীকাবোক্তিতে অতিমাত্রায় চমত্কৃত হন এবং 
তাহাকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইয়া বিদায় দেন। 

বামের আর একটি নিতা নৈমিত্তিক কাজ ছিল তারাপীঠ শ্রশান 
পরিক্রম। তারামাকে দিনাস্তে একবার না দেখিলে যেন তাহার প্রাণে 
শাস্তি হইত না। তিনি তাঁরাপীঠে আসিয়। কখনও আপন মনে গান গাহিয়া 
নাচিতেন, কখনও তাঁর?মাকে দেখিয়া দেখিয়া হাসিতেন, কখনও কাদিতেন, 
কখনও শ্মশানের ফুল তুলিয়া আনিয়া “তারামা নে” বলিয়া ছুঁড়িয়া দিতেন, 
মা নিলেন কিনা তিনিই জানেন। পরে একটু বয়স্ক হইলে সাধক 
ব্রহ্ষচারীদের সঙ্গে মিশিয়! গাঁজা ভাঙ্ষ কিছু কিছু অভ্যাস করিলেন। মা 
জানিতে পারিয়া আত্বীয়স্বজনের পরামর্শে ঘবে খিল দিয়া রাখিতে আরুভ 
করিলেন । কিন্ত কে মুক্ত বিহঙ্গমকে পিঞ্বে আবদ্ধ রাখিতে পাঁরে 1 বাম 
ভাণ করিয়া! মুখ দিয়া ফেণা বাটিতে আরম্ভ করিলেন ও এমন বিকট শব 
করিলেন যে মা কিংকর্তব্যবিমুঢ়া হইয়া! দরজা খুলিয়া দিতে পথ পান না। 
দধজা খোলা পাইয়া বাম একেবারে দ্বারকাতীরে উপস্থিত, প্রাচীন তারাপীঠ 
শশানের অপর পারে । দ্বারকণ কুলে কুলে বহতা! বাম বিহ্বল হইয়া 
দণ্ডায়মান । এমন সময় জলদ্গন্ভীর স্বরে আকাশ বাভাস ধ্বনিত করিয়। 
শব্দ উখিত হইল, পক্রাক্ষণ বালক দাড়াও, তুমি পাবার অধিকারী 1 
কিশোর বাম বিস্ময়চকিত হইয়া দেখিল্নে, যে বসিষ্টটাসনের ত্দানীস্তন 
অধিকারী ব্রজবাপী কৈলাসপতি মহারখজ খ্ড়ম পায়ে খরল্োতের উপর দিয়া 
হাটিয়! দ্বারক1 পার হইয়া তাঁহার জন্মুখে উপস্থিত হইলেন । তাহার ভান 
হাতটি ধরিয়া উহাকে বলিলেন, “কি দেখিতেছ ?” বাঁম বলিলেন--“মবা 
তুলসী গাছ।” ভৈক্ব বলিলেন_-“তুলপী জিউ, তুলসী জিউ, তুলসী জিউ |” 
একটি মরা তুক্সপী গছ শোতে ভাসিয়া আসিয়া তীরে লাগিয়াছিল। 
তাহ!কে অবলঘন করিয়া এই ঘটনা । বাম পরে বলিতেন-- “বাবা, গুকুব 
আশ্ধ্য মহিম]। মব? তুলসীগাছে পরে মঞ্জরী ধরিল।” এই বেধ দীক্ষা 
বা স্পর্শ দীক্ষা, শিক্ষা মৃত্সগ্'বনী বিচ্যা। শ্বীক্ষার পর বাম একপ্রকার 
গৃহবাস ত্যাগ করিলেন। শ্মশানে গুরুর সাহচধ্যে রহিলেন। কাঙ্গালিনী 
মা হাহাকার করিয়া] উঠিলেন। পুত্রকে যে কাজ করিতে বলিয়াছিলেন 
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এবং স্থপুত্র যে তারামার চরণে আত্মনিয়োগ জীবনের শ্রেঠ কাজ বাছিয়া 
লইবেন, একথা তিনি স্বপ্রেও ভাবিতে পারেন নাই। তিনি আমিয়। 
কৈলাদপ তকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। পুত্রকে বুঝাইয়া ফিবাইয়া 
দিতে ব্নলেন। শ্রীগুরু বলিলেন, “মা, কেন কাতর হও । তোমার ছেলের 
ভার অমি নিলাম, ও আর ঘরে ফিরিবে না।” মা চোখের জল আচলে 
মুছিয়। তাবামার কাছে ছেলের মঙ্গল কামনা করিয়া ঘরে ফিরিলেন। 
_কৈলাঁদপত্িকে সে অঞ্চলে সকলে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া! জানিত। যখন তিনি 
আশ্বাস দিলেন, তখন আর ভয় কি? সবই তাবামার খেলা । 

এই বমিষ্ঠাসনের উগ্রসাধক ব্রজধাম হইতে তৈরবীসহ তারাপীঠে আসেন 
বামকে দীক্ষা দিবার মাত্র ৫৬ বৎসর পূর্বে । তাহার কে তুলমীমাঁল1 ও 
রুদ্রাক্ষম|ল৷ দুই-ই ছিল। তিনি আটলায় সবরকারবাটীর চগ্তীমগ্ডপে মাঝে 
মাঝে থাকিতেন। বাম এ সরকার বাটীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন 
ও সাধুর নিকট যাতায়াত ত্তাহার অবাধে চলিত। কি শিক্ষা নীরবে 
চলিত তাঁহারাই জানেন, তবে সকলে দেখিত আনমন। বাঁম ষেন টৈলা'সপতির 
নিকট সহজভাবে থাকিত। তখন তাহাকে যেন নে বাম বপিয়া চেনা 
যাইত না। বিবিক্ত পুরুষ কৈলাদপতিও যেন বামের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব 
দেখ।ইতেন। এ কিসের পূর্ব/ভাষ? কেহই তখন বুঝে নাই যেবামকে 
দীক্ষা দিয়! বসিষ্ঠাননের অধিকর দেওয়াই তাহার তারাপীঠে আগমনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য । দীক্ষাপর্বব পূর্ধেই নিভৃতে সমাপ্ত হইয়াছে । এইবার 
আসন আধকারের পালা । সে ব্যাপার আরও আকম্মিক ও বিচিত্র। 
এমন কি গুরু পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ও চমতৎকৃত। এই পরবর্তী ঘটনা হইতে 
বুঝা য|য় যে বাম ্বপ্ং সিদ্ধ, গুরুকরণ তাহার কাছে কেবল লৌকিক 
ব্যাপার মাত্র । 

বাম অবশীলাক্রমে সংসার ত্যাগ কবরয়া শ্মশানভূমে আশ্রয় লইলেন। 
তাহার আশ্রয়ের চিন্ত! নাই, লঙ্জাবন্ত্রের চিন্তা নাই, শীত গ্রীক্ম বর্ষ! হইতে 
রক্ষার জন্য বাসগৃহের চিন্তামাত্র নাই। 

নাটোরের রাঞজকন্মচারী হর্গাদাস সরকার যখন দেখিলেন যে বাম সংনারের 
গণ্ডী পার হইয়া শ্ুশ।ন বাসই শ্রেঘনঃ বলিয়া! গ্রহণ করিলেন তখন তাহার 
দেহধারণের ব্যবস্থা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয় স্থির করিয়া দিলেন। ভারামার প্রসাদ 
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বাম নিত্য পাইবেন আর তারামার নিতা ফুল তুলিয়া! দিবেন, বিনিময়ে মাসিক 
৪. টাক] বৃত্তি তাহার মা পাইবেন । চিরহিতৈষী “সরকার কাক? ত এই 
ব্যবস্থা করিলেন ছুস্থ পরিবারকে রক্ষা! করিবার জন্ত । কিন্ত এই সামান্ত ফুল 
তোল। কাজও, যাহা সরকার মশায় মনে করিলেন বাম আগ্রহ সরকারে 
করিবে, বামের ধাতে সহিল না। দিবানিশি “'তারামা' অনুধ্যান মাত্রই 
তাহার কাজ। অন্ত কিছু নেে। পাণ্ডা পুজারীর হুকুমে বাম রোজ 
সাজি হাতে যান শ্মশানে ফুল তুলিতে_ কোন কোন দিন সাঁজি 
হাতে অবাক হইয়া নীরবে ফুল হাতে দীড়াইয়। থাকেন। পুজার সময় 
ই[কাহাঁকি ডাকাডাকিতে তাহার ছ'শ হয়, কোনদিন বা হুশ হয় না, 
তিনি নিশ্চল পাথরের মত শ্বাশানে বসিয়া থাকেন। এইপব অস্থবিধার 
কথ সরকার কাকার কানে গেলে তিনি বামকে ডাকিয়া অনেক 
বুঝাইয়া পূজার আয়োজন চন্দন ঘষা, পুম্পপাত্র সাজান ইত্যাদির ভার 
দিলেন। এ কাজেও তাহার কোন উতস্থক্য দেখা গেল না। তিনি 
পূজারীর তাড়নায় চন্দন ঘধষিতে আরম্ভ করেন, ক্ষণেক পরে তারামার 
মুন্তির দিকে চাহিয়া বেছুশ হইয়া! যান। একাঁজেও অচল বিবেচনা করিয়া 
তাহাকে ভোগ বাধিবার কাজে দেওয়৷! হইল। কড়া ছুধ দিয় বাম তন্ুয়। 
ছুধ পুড়িয়! ধর] গন্ধ উঠিল। সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে বাম বসিয়া আছেন, 
ছুধ ধরিয়া! উঠিয়াছে। পিটন দিয়া তাহাকে আপাততঃ বিদায় দেওয়া 
হইল। বামের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। এই সময় তাঝরাপীঠে 
চতুর্দশীর মেলায় মুশিদাবাদ কাছারীর নাঁটোৌবের কর্মচারী মৈত্র মহাশয় 
তদারকে আসিলেন। তিনি শুনিলেন যে সরকারের তহবিল হইতে বামকে 
অযথ। মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। তিনিস্থির করিলেন, তাহার এক 
পাচকের গ্রয়োজন- এই সবল স্থস্থকায় ব্রাঙ্ষণ বালকের ছারা চলিবে। বাম 
প্রস্তাব জ্ুনিয়। যাইতে নারাজ। শেষে একজন পাগু। মুশিদাবাদে পগঙ্গাম! 
আছেন, তাহাকে দেখিবি না” এইকথা বলায় বাম রাজি হইলেন। মেত্র 
মহাশয় মুশিদাবাদের অন্তর্গত বঘুনাথপুর কাছারীতে বামকে লইয়া গেলেন। 
সেখানে বাঙ্গার ভার দিলেন। তারাগত প্রাণ বাম চুলীর পাশে ধ্যানে 
মগ্ন। অন্ন দগ্ধ হইয়া গেল। মৈজ্র মহাশয় অনেক যত্ব করিয়া তাহাকে 
রন্ধন কৌশল শিখাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছু ফল হইল না। 
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কোন দিন অন্ন দর্ধ বা অর্দ্দপ্ধ বা অঞ্ধমিদ্ধ হইত, বাঞ্চন অলবণ বা 
বেশী লবণ পড়িত। এইরূপে মাসাধিক কাল কাটিল। বাম স্নান করিতে 
যাইয়া গঙ্গামাকে বলিতেন-_-ণমা আমায় তারাপীঠে ফিরাইয়া দেঁ।” 
অবশেষে মৈত্র মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাগঠকে ভারাপীঠে পাঠাইয়' 
দিলেন। তারাপীঠে তাহার তাঁরামার প্রসাদ ও বেতন হুকুম দিয়া বন্ধ 
করিয়া দিলেন। 

যাত্রীগণ বামেব পরিচর্যার ভার'লইলেন। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। 
১২৭৬ সালে মন্বস্তরে বাংল! বিধ্বস্ত হইল। সর্বত্র অন্নভাবে হাহাকার 
উঠিল। তখন মোক্ষদানন্দ নামে যে তেজন্দী সাধক তাঁরাপীঠে সাধনা 
করিতেন, তিনি বামের উপগুকু বিশেষ । তিনি বামকে সঙ্গে লইয়া 
তারাঁপীঠের অদূরবত্তী ডাবুকে ঠকলাসপতর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। 
কৈলাঁমপতি উন্নত সাধক | তিনি বামকে দ্েখিয়াই চিনিলেন_-এ অসাধারণ 
যুবক নিতালিদ্ধ কৌণ। €তনিও শ্তীহাকে আদর যত্ব করিলেন। কিন্তু 
কিছুদিন ভাবুকে থাকিয়! বামের প্রাণে তারাপীঠের জন্য টান ধরিল। তিনি 
ছুভিক্ষের ছুনিবা'র ক্রলেশ উপেক্ষা করিয়। তাঁরাঁপীঠে ফিরিলেন। এ সময় তিনি 
কয়েকদিন পদ্ম বা শালুকের গৌড় খাইয়! কাটাইলেন। অবশেষে, এমন 
অবস্থ! আদিল যে শালুকও ছুর্লত হুইল । তখন না খাইয়া শ্মশানে পড়িয়। 
ঝহিলেন। পাষাণী তাঁবামার প্রাণ এবার গলিল। নাটোরের ছোটতরফের 
বাণীম। ত্বপ্পে দখিলেন তারা! তাহাকে বলিতেছেন, “আমার আজ ছু'দিন 
খাওয়া হয় নাই, ব্যবস্থা করিস্।” সঙ্কে সঙ্গে তিনি তারাগীঠে স'বাদ 
লইবার জন্থ কম্মচারীগণকে তাগিদ দ্িলেন। খোঁজখবর লইয়া? জানা গেল, 
তাবাষার সেব।র কোন ত্রুটি ণাই। পরদিন বাণীমা আবার স্বপ্ন দেখিলেন। 
রাণীম। বড় উদ্দিগ্রা হইয়া মুশিদাবাদের নায়েবকে সত্বর তরারকে পাঠাইলেন । 
বলিয়। দিলেন যেন মার সেবার কোন বিষ্ব না থাকে, তাহার বন্দোবস্ত সত্বর 
করিয়া সংবাদ দিতে । নাঁয়েব অনুসন্ধান করিয়া বলিয়! পাঠাইলেন যে, 
“এক ক্রাঙ্ষণ যুবক পাগলা মাধক কয়েকদিন উপবাপী আছেন, তাহ ছাড়! 
আর কোন বিদ্ব হয় নাই।” রাঁণীমা সেই হইতে হুকুম দিলেন -”এই সাধু 
যতর্দিন তারাপীঠে থাকিবেন ছুপুরে মার ভোগ অন্ন ও রাতে ৪ খানি লুচি ও 
ছুধ প্রসাদ পাইবে । যেন অন্যথা না হয়।” গ্ীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং 
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বলিয়াছেন- প্ধীছার। আমাভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তা! ন। করিয়া আমাকেই 
সর্বতোভাবে উপাসনা করে, সেই সকল আমাতে একমাত্র নিষ্ঠগণের 
এহিক ও পারভ্রিক সর্কবিধ অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তর রক্ষণাবেক্ষণ 
আমিই করি।” বাম যে তারামা ছাড়া জানেন না। তারামা তাহার 
মুখ না চাছিলে কে চাহিবে। তাই তারাম1 তাহার শরীর যাত্রাদির ব্যবস্থা 
এইভাবে করিলেন । 

বাম এমনই গৃঢ়ভাবে আত্মগোপন করিতেন, বাছিবে পাগল সাজিয়া 
থাকিতেন যে সাধারণ লোক ত দূরের কথা মোক্ষদানন্দ বাবা, এমন কি 
কৈলাসপতি মহারাজ ও বাঁমের কৃত অবস্থা সঠিক অবগত হুন নাই। বাম 
পরিচয় দিলেও প্রথম প্রথম ঝাহারা ধরিতে পারেন নাই । একদিন বাম বলিয়া 
উঠিলেন-_“বাব। শ্বশানে এক মহাঁকায়া বাক্ষপী আনিয়াছে।” মোক্ষদবানন্দ 
ও €কলাসপতি শুনিলেন। তাহার মনে করিলেন বাঁমের চক্ষু খুলিক়াছে ও 
সুঙ্ষমদর্শন জ্ঞান আসিয়াছে । পরে একদিন বাম যখন ভয়ে বলিলেন--“বাবা 
কি তাজ্জব ব্যাপার ! শ্বশানে এক ব্যান আসিয়াছে” । অমনি পাগ্ডারাঁও লাঠি 
সোট। লইয়া সাজ সাজ রবে শ্মশান ঘেরাও করিল । কোথায় বাঘ! এ বামের 
ক্ষ্াপামি মনে করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল। মোক্ষদানন্দ মনে করিলেন, 
বামের মন্ত্রের উগ্রতা জন্ত কিছু সংস্কার দরকার! তিনি কৈলাসপতির মত 
লইয়] ত্হার অভিষেক করাইলেন। বাম ছ্বিরুক্তি করিলেন না। ইহা কি 
পৃর্ণীভিষেক ? পরে একদিন গভীর বাঁতে যখন ঠকলাসপতি ও মোক্ষদানন্দ 
শিমুলতলায় চক্রাহষ্ঠান করতঃ ইষ্টদেবীকে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত 
কথোপকথন করিতেছিলেন ( এরূপ তাহাদের নিত্যই চলিত ), বাম কোথা 
হইতে আসিয়া উপস্থিত হইজেন। পরে বাষ জিজ্ঞাসা কবিলেন “কার সঙ্গে 
কথা কহিতেছিলেন বাব1।” তাহার! বামকে অনধিকারী বিবেচনা করিয়া 
চুপ করিয়া রহিলেন। তখন বাম তাহাদের আহৃত দেবীর কূপ বর্ণন। 
করিলেন। বলিলেন- “কি কথা ৰহিতেছিলেন বাব?” কোন উত্তর 
না পাইয়া! নিজেই ঘে ঘে কথাবার্ত! হইতেছিল তাহার ইঙ্গিত দিলেন। উতয় 
গুরুই কিছু বিস্মিত হইলেন কিন্ত মনে কবিলেন বাঁম অন্ুমীনের উপর নির্ভর 
করিয়া বলিতেছে। তিনি যে সিদ্ধ হইয়াছেন তাহা তাহারা বুঝিলেন ন|। 
বাম নিত্যই গুরু কৈলামপতিকে বসিষ্টাসনে গঞ্িক। সাজিয়া দ্িতেন। 
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গাজার কলিকায় আগুন ধরাইয়া গুকর হাতে দিতেন । গুরু তাহার 
নিয়মমত কলিকাটি আসনের সামনে রাখিয়া ইইদেবীকে নিবেদন করিয়া 
দিতেন। পরে উঠাইয়! লইয়া নিজে টানিতেন ও শিশ্তকে প্রসাদ 
দিতেন। একদিন এইরূপ প্রথামত গাঁজার কলিক ইষ্টকে নিবেদন 
করিতেছেন এমন সময় বাম কলিক। উঠাইয়া লইয়া! নিজে গুরুর প্রসাদের 
অপেক্ষা না রাখিয়া টানিতে লাগিলেন। গুক চক্ষু উন্মীলন করিয়] দেখিয়। 
অবাক! কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। ভাবিলেন “এ ছেলে ত এত 
ছুবিনীত নহে । তবে কেন এরূপ করিল? আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পরে 
ধ্যান ভাঙ্গিলে বালয়৷ উঠিলেন, “আচ্ছা, তবে তুমিই পাহারা দাও । আমি 
চলিলাম।” বাম বলিতেন, “আমার আশ্চর্ঘ্য গুরু বাবা, তিনি রবী মার 
সঙ্গে আকাশে উড়ে গেলেন।” সত্যই তারপর হইতে আর কেহ তাহার সন্ধান 
পায় নাই। এই হইল বামের আসন অধিকার । দিদ্ধগুরু মৃহ্র্তে বসিষ্কাসন 
সিদ্ধান সিদ্ধসাধক শিহ্যকে ছাড়িয়া দিয়া অস্তহিত হইলেন। এই ঘটন! 
হইতে ইহা! বুঝ] যায় যে, বাম বসিষ্টগণের শ্রেষ্ঠ বনিষ্ট। অর্থাৎ পূর্ণ এশ্বর্য- 
শালী যোগীব্বাজ। তন্ত্রমতে সিহ্ধনাথ, কুলনাথ। 

অত:পর উপগুরু মোক্ষদানন্দ কাশীধাম হইতে ফিরিলে বাম তাহার 
কাছেও নিজ পরিচয় বিশেষভাবে দেন। একদিন তিনি চন্দ্রচুড় শিবের 
মন্দিরে বসিয়া! পূজার যোগাড় করিতেছেন। ইত্যবসরে বাম শ্মশান হইতে 
চিতাভম্ম মাথিয়! মড়ার কলিক। হাতে লইয়া মন্দিরের সিঁড়িতে আসিয়া 
বসিয়! পড়িলেন। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন--প্বাবা এক ছিলিম গাঁজ। 
দেবে। একটু তামাক খাব” তিনি পূজার ব্যাপারে ব্যস্ত, মুখে কোন 
উত্তর দ্িতেছেন না। তবে পুনঃ পুনঃ গাজা চাওয়ায় বিরক্ত হুইস্সা 
উঠিয়্াছেন। শেষে আর থাকিতে ন! পারিয়া বলিলেন_-“দুর হও ভাঙ্গড় ! 
গাজ। চাইবার আর সময় পেলে না।” বাম ধমকানি ও গালাগালি খাইয়! 
চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মোক্ষদীনন্দ অতঃপর পুজাঁয় বপিলেন। মন্ত্র 
উচ্চারণ করিতে গিয়া এক বিষম বিপন্তি দেখা গেল। তাহার জিহ্বা যেন 
কে ভিতর দিকে টানিতেছে। তাহার চক্ষু কপালে উঠিল। মুখ দদিসা 
ফেণা পড়িতে লাগিল। তবে তিনি জ্ঞান হারান নাই। মনে মনে 
শভুকে আত্মনিবেদন করিলেন। দেখিলেন বাম ও চন্ত্রচুড় ষেন এক 
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হুইয়াছেন। তিনি আসন ছাড়িয়1 উঠিয়া আসিলেন। গদগদভাবে বামকে 
জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন__-“আমি বুঝিতে পারি নাই।” আমি কিজানি 
বাবা, তারাম। জানে বলিতে বলিতে বাম উঠিলেন। মোক্ষদানন্দ বুঝিলেন__ 
বাম বসিষ্টের অবতার ;ঃ টকলানপতি তাই বামকে আসন ছাড়িয়া দিয়! 
অস্তহিত হইয়াছেন । 

বামের সব সময়ই ধৃতমুগ্ধ ভাব। পূর্ণজ্ঞানী অথচ বাহিরে দেখান যেন 
বালকবৎ অজ্ঞান। তাহার অহমিকা নাই। তীহার বলিতে কিছু নাই-_- 
সবই তারামার। তারা মনপ্রাণশরীর । 

জনসাধারণ তাহার পরিচয় তখনও পাঁন নাই । তাহার জাণে এ পাগল। 
তিনি নিংসঙ্ক উলঙ্গ । যুবতী নারী তাহার সামনে লজ্জা পাইত না। তিনি 
যে কাঁমজয়ী এ পরীক্ষা পাগ্ডারা ও জমিদারের লোকের! করিতে ছাড়ে 
নাই। অর্থের লোভে কুলট1 গভীব বাতে তিনি যখন শিমুলতলায় সমাধিস্থ 
তখন চুপে চুপে আসিয়! তাহাকে জড়াইয়া ধরে ও তাহার অঙ্গবিশেষ খুঁজিতে 
থাকে । কিন্তু অনেক হাতড়াইয়াও যখন কিছুই নির্ণয় করিতে না পারে তখন 
হতাশ হইয়া! তাহার পায়ে মুচ্ছিত হইয়। পড়ে! জ্ঞান হইলে তাহার কাছে 
কাদিয়! ক্ষমা চায়। পরে সে রমণী অসৎপথ ত্যাগ করিয়া সৎপথে ফেরে । 
কাঁচ কিনিতে গিক্স কাঞ্চন লাভ করে। 

বামের যে সর্ববাসনা ক্ষয় হইয়াছিল, ইহা তীহার সমস্ত জীবনেই 
প্রকাশ । কোন এষণ] তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই । তারাঁপদই তীহার 
ধ্যান, জ্ঞান, তাহার সর্বন্থ ধন! তিনি নিষ্কাম, নিম্পৃহ, শিরহঙ্কার। জীবকে 
ভক্তিভাবের হার! ব্রা্গীস্থিতিতে প্রেরণা দিবার জন্য তাহার আবিভাব। 
জীবকল্যাণহেতু যাহা! কিছু মাত্র অধ্যাস তাহাতে দেখা যাইত। তিনি 
সর্ধবত্যাগী সন্গ্যাসী ৷ 

কিন্ত কয়জন লোক তাহার মত গুপ্তসাধকের সাধ্যসাধন তত্ব জানিবার 
চেষ্টা পাইত? তিনি হাসিমুখে শীত গ্রীষ্ম বধ উপেক্ষা করিয়! একেবারে 
উলঙ্ক দেহে কৌপিনের অপেক্ষা না রাখি] ভীষণ শ্মশানে মশার কামড় ও 
অনাহাঁর অনিত্রা সহা করিক্ক1! দ্িনযামিনী নিঃসঙ্গ যাপন করিতেন কেন, 
সে কথ! কি শতকর! পাচজনও চিন্তা কৰিয়! দেখিত? তাহ ন। দেখিলে 
কি হয়। ফুল ফুটিলে সৌরভ ছুটে। কতদিন আর বাম নিজকে 
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চাপ! দিয়া রাখিবেন। এমন দিন শীত্রই আসিল যখন তাহার সিদ্ধিবার্ডী। 
দিকে দিকে ঘোষিত হইয়া গেল। ১২৯৫ সালে তাহার মাতৃশ্রান্ধ 
উপলক্ষ্যে বৃষ্টি স্তম্তন করিয়া তিনি সকলকে চমত্কৃত করেন ও লোকে 
জানিতে পাঁরে--“পিদ্ধ হয়েছে বামা, করতলগত হয়েছেরে তার তার! 
হ্থমনোরমা।” 


প্বাক্মভ্লীতল? 
উপোদঘাত 


জয়তি জয়তি তার! বিশ্বরূপাতিরূপা 

জয়তি জয়তি তাবাপিদ্ধনাথে বসিষ্টঃ। 
জয়তি জয়তি তারাসম্প্রদ্ায়ো! বরেণো। 
জয়তি জয়তি তারাপ্রেমমন্তশ্চ বামঃ ॥ 


তারাপ্রেমোন্মত্ত নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাচরণ চট্রোপাধ্যায় 
বামাক্ষ্যাপানামে দেশে বিদেশে বিশ্রুত। বীরভূম জেলার বা'মপুরহাট 
মহকুমাঁয় তাঁরাপীঠের নিকটবন্তী আটলাগ্রামে ভক্ত সর্বানন্দের ও পুণ/শীলা 
রাজকুমারী দেবীর পুত্ররূপে ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার 
শিবচতুর্দশীতে তিনি শিবলীলাগ্রদর্শনে কলিজীববৃন্দের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ 
হন। জন্মাবধি তারাচরণই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাহার মন: প্রাঁণ 
তারাময়। বালা হইতেই অদ্ভুত প্রেমোন্ম।দ তাহাতে প্রকাশিত হয়। নিত্যই 
তারাপীঠে ছুটিয়া আদিতেন। তারানামে দিগস্ত প্রতিধ্বনিত করিতেন। 
কৈশোরে গৃহত্যাগের দিনেই কৌলচূড়ামণি ব্রজবাঁপী টকলাসপতি তাহাকে 
বেধদীক্ষা দেন। বাম তদবধি তারাপীঠে বসেন। তখন গৃহার্দি বাধেন নাই। 
সংসারের কোন কাজ, এমন কি তারামার বাহপূজার আয়োজনাদিও করিতে 
পারেন নাই। তীর শয়নে তাঁরা, শ্বপনে তীরা, আহারে তারা, বিহারে 
তাঁরা । তিনি কামজয়ী সমদর্শন ছন্বাতীত নিত্যসিদ্ধ আত্মারাম। কিছুর্দিন 
গুরুসঙ্গ করিয়1 ইঙ্গিতে স্বপরিচয় দিলে শ্রুগুরু তাহাকে 
বসিষ্ঠের সিদ্ধাসন ছাড়িয়া দিয়া অস্তঠিত হন। শ্রবামের 
শক্তি ক্রমশঃ প্রকাশ পায় । মাতৃশ্রান্ধে বৃষিন্তম্তনে সিদ্ধিবার্ভা ছড়াইয়া পড়ে । 
লীলাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কপামিদ্ধ, বপিষ্টদেব, তারাপীঠের ভৈরব এমন 
কি শ্রীবামদেব বলিয়া পরিগণিত হুন। আজীবন তাবরাপীঠের শ্মশানে 
অতিবাহিত করেন। চল্লিশবর্ষ যাবৎ নিত্য দলে দলে যাত্রী তাহার দর্শনলোভে 
নানা দেশ হইতে যাইতেন। বপিষ্ঠারাধিতা “শিলাময়ী” তাবাঁর নিকট 
কামন! জ্ঞাপন করিয়া] তাহার মাক়ামন্জ বীর তারাভক্ত ভৈরবের নিকট 


পরিচয় 
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বর চাহিতেন। তাঁরা ও বামকে অভিন্ন ভাবিতেন। বাম বাঞ্চাকল্পতরু। 
কেহ সেই তরুর নিকট গিয়া বিফলমনোরথে ফিরেন নাই। কামকামী 
সংসারীর প্রতি কখন কখন কঠোর ভাব দেখাইলেও ভক্তের কাঁমন1 অপূর্ণ 
রাঁখিতেন না। তাহার আশীর্বাদে কতশত রোগীর অসাধ্য রোগ সারিয়াছে, 
বৌবার বুলি ফুটিয়াছে, অপুত্রকের জীর্ণারণ্যবৎ্ গৃহ পুরমুখপূর্ণচন্দ্রোদয়ে 
নন্দনকাননবৎ আনন্দময় হুইয়াছে। তত্ব জিজ্ঞান্থভক্তগণ তাহার শান্তিময়ক্রোড়ে 
অনায়াসে স্থান পাইয়াছেন। প্রভূ ধৃতমুগ্ধভাঁব, নিজশক্তিতে কিছু কৰিলেন 
এ অভিমান কখনও করেন নাই । তারা মা তাহার সর্বন্ব। তারাম! আর্তের 
আবি, অর্থাঞ্থার অর্থ, জিজ্ঞান্থর জ্ঞান দ্রিলেন এই কথাই বলিতেন। তাহার 
বাণী কখনও বিতথা হয় নাই। তাহার ভক্তিগদগদভাবে কত শত পাঁষাণ হৃদয় 
গলিয়াছে। কত জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছে । এইবরূপে করুণাময় 
ককরুণাদিঞ্চনে কত তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া কতিপয় ভাঁগাধরকে জন্ম- 
মরণজগ়্ি-তারাতিত্বের আভাসদানে রুতার্থ করতঃ ভোগপরজগতে ত্যাগশীলতা 
দেখাইয়া পুণ্যন্োতে ভুবন ভাপাইয়! শ্রীবাম ১৩১৮ সনের ২ব! শ্রাবণ 
কর্কটস্থৃভাস্করে বেবতীনক্ষত্রে কষ্ণাষ্টমীতিথিতে তারাঁকবচোক্ত শুভসংযোগে 
মহানিশায় দেহ রাখিয়া কামাদিনিমীলনে অপ্রকট হন। 
তাহার কি সরল ভীমকান্ত দিব্যভাব ! পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, বালক-বৃদ্ধ, 
যুবা নরনাবী যে সেইরূপ একবার €দখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে । সন ১৩১১ 
সীলে মাতৃশোকাঁনলে মাতৃরুপাবর্পফলে আমি চণ্ীপাঠের জন্য দৈবাদেশ 
পাইলাম। অচিরে মাতৃমৃতিঘর্শন ঘটিল। তত্পরেই আমাকে নিজ নাম 
শুনাইয়া ও অলৌকিকভাবে নিজমুন্তি দেখাইম্বা দয়ালবাম আকর্ষণ কৰেন। 
উৎকট অদ্ভূত আঁশ ছিল ঘে ভস্মীভূত মাতৃদেহ বামের আশীর্বাদে পুনরায় 
সজীব হইবে। প্রভু এ দাঁসকে নশ্বরমাতৃকায়ার পরিবর্তে সনাতনী মাতার 
ছায়া দেন। কাঁচ কিনিতে গিয়া কাঞ্চন লাভ হইল। শ্রীমুখের সুধামাখা 
তারানামও এ পাষাণ প্রাণে অঙ্কিত হুইয়! গেল। 
রা তিনব্সর পরে পিতৃবিরহে আঁবাঁর চোখের জলের মাঝে 
এ তাপিতকে ভাকিয় তিনি শাস্তিবারি বর্ণ করেন। পুণ্যর্শনে, পুণাপদ- 
স্পর্শে, সুম্মমিলনে এ পাপমগ্জন্ম ঘুচাইয়! নবজীবনদানে ময়াল গুরু এ 
পতিতকে কৃতার্থ করেন। দেই লীলা বর্ণনের অভিলাষ জন্মে । 
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তান্ত্রিক শিরোমণি শিবচন্দ্র বি্যার্ণব, বাস্িবর শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি 
হুধীগণ বামের নিন্মীনমৌহ সমছুঃখন্থখ তুল্প্রিয়াপ্রিয়ার্দি ভাবে বিমুগ্ধ হইয়। 
শিক্ষিতসমাজে তীহার গুণগান করেন। অন্যান্ত ভক্তগণও তাহার কতক 
অলৌকিক মহিমা প্রচার করেন। তারানামক পুস্তিকায় শিক্ষক মহিমীচরণ 
তারাপীঠ কাহিনী সহ তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। বীরভূম জেলার 
ইতিহাসেও তারাপীঠপ্রসর্গে তারাপীঠভৈরব বাষের কথা লিখিত হয়। 
তদবলম্বনে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কল্পনাবলে সাধক বাম ব! বামাক্ষ্যাপার 
জীবনী রচনা! করেন। এ সমস্ত অসম্পূর্ণ আখানে ভক্তের তৃপ্তি সভাবন! 
নাই। শুভুর মধুর লীল। ধাঁরাবাহিকক্রমে প্রকাশের প্রেব্রণ এ হৃদয়ে আসে। 
এ গুরুভার দিয়া শ্রীগুরু এ দাসকে বুদ্ধদেব, প্রীশঙ্করাচার্ধ্য, শ্রীচৈতন্যাদি দেশীয় 
এবং প্রভুষিশু, হজবৎ্ মহম্মদাদি বিদেশীয় মহাঁপুকষগণেন 
জীবনী পাঠে গুবুত্তি দেন। তাঁহার ন্যায় পরম কৌলের 
জীবনীতে সাধ্যসাধনতত্বসঙ্গিবেশ সঙ্গত এই বোধ দিয়! জ্ঞানদাতা বাম এ 
দাসকে তদবধি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, বেদবেদাস্তার্দি পুনরা- 
বৃত্তি করাইতেছেন। শাস্ালোচনার প্রতিবিদ্ শ্ীবাম লীলা বিবরণে প্রতিফলিত । 
্থতরাং শ্ীবাম লীল। নাটকের ন্যায় সর্বত্র হ্ুখপাঠ্য না হইলেও তত্বাংশ বাদে 
প্রেমকারুণাময় বামের ০প্রমকরুণালীলার কথা অমৃতময়ী হইবে । তৎপাঠে 
সর্বসাধারণের আনন্দ নিশ্চিত। প্রায়ই মহাপুরুষগণের কাহিনী প্রকাশাবস্থার 
পূর্বের কিশ্বদস্তীতে রুক্ষিত; পরে তাহ। ভক্তগণ কর্তৃক লিপিবন্ধ হয়। সত্যবটে 
জনশ্রুতি অমূল। নহে। কিন্তু শতমুখে তাহা শতধারায় বিস্তীর্ণ হওয়ায় প্রায়ই 
বহুবিধ! হইয়া! থাকে । বামের আদি মধ্য লীলার জনশ্রুতি তাহার সমসাময়িক 
স্বজন ভক্ত শিশু ও সেবকবৃন্দের নিকট সযতে সংগৃহীত । উহার প্রামাণিকতা 
নানারূপে পরীক্ষা করিয়া যাহার সত্যতা সম্বদ্ধে স্থিরবিশ্বাস জন্মিয়াছে ভাহাই 
গ্রন্থে সান্নবিষ্ট হইয়াছে । এ অধমের সহিত লীলার 
প্রামাণিকতা নিঃসন্দিপ্ধ। এই সব বিবরণে অলৌকিকতা 
বিচ্যমান বলিয়া অবিশ্বান্থা নছে। মহাঁপুকষগণ লোকোত্তর এবং তাহাদের 
লীলা অলৌকিকী। দেহরক্ষার পর এ দাসের ছারা প্রভু যে সব ভক্তকে 
আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা অতীব বিন্ময়কর। 

শ্রবামের লীলা ভক্তের চক্ষে ত্রিলহরী পতিতপাবনী স্থরধুনী। দেবনদীর 
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যেরূপ স্বর্গ হইতে অবতরণ, গোমুখীতে উন্মেষ, কেদারথণ্ডে বিকাশ, হরিদ্বারে 
প্রকাশ, ব্রন্মাবর্তে প্রাবন, বঙ্গে সম্তানধারা এবং শেষে পতিতসগরকুলের ত্রাণ 
ও মহাসাগরে সম্মিলন + শ্রীবাম লাল।রও লেইরূপ অবতরণ, বালো ভক্তয্ন্সেষ, 
কৈশোর জ্ঞানাদিবিকাশ, যৌবনে সিঞ্িপ্রকীশ, প্রৌঢ়ে প্রেমকাকুণ্যপ্লাবন, 
বাঞ্ছক্যে সন্তানধারা ও পতিত হণ, শেনে অনন্তে অন্তর্ধান। অবতরণ হইতে 
বশিষ্টসনাধিকাঁর পর্যান্ত আদিলীলা আভাসোন্মেধবিকাশ- 
রঃ তরঙ্ত্রয়ে আদি লহবীভাবে প্রধমে আবিভূত্তা হইল। 
মধ্যলীলায় বামের বিভূতি, করুণা ও প্রেম প্রকাণগ্ন!বনসন্তানতরক্গত্রয়ে মধ্য 
লহী নামে, এব: অনস্তযলীলাক় প্রভু৭ পাবনভাপণ তাৰ ও তব পাবনতারণতত্ব- 
তরঙ্গতয়ে অগ্থয লহরী নামে পরে প্রকাশিতা হইল । 
তীহার নান শ্রবণেই আমি আক €ই। দশনমাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
গুরুরূপে বরণ কার । শাস্রমতে- 
গুণ গুকুবিধুত গুরদিবো নহৈঙ্বরঃ | 
গ্রুপের পরং ভ্র্গ তটমৈ হ।গুরবে নখঃ | 
প্রথম দর্শনে গুজবীজাফি জান। এ থ।কায় তাহাকে শিবায় শান্তায় ইতাি 
শিবমন্্রে প্রণাম করিয়াছি। তদবধি তিন হৃদয়ের কাজা। তাহাকে 
ইদেবতার সহিত পুজা করিতেছি । তাঁহ।র অলৌকিক বিভূতির পরিচয়ে 
তাহাকে দেব বলিয়া বৌধ হইতেছে । এমন কি তিনি একাধারে তারাব'ম 
এরূপ ধারণাও আপিতেছে। 
গতিভর্ত। প্রভূঃ সাক্ষী নিবাস: শরণং সহৎ। 
প্রভবঃ এলয়ঃ স্থানং নিবানং বীজমব্ায়ম্‌ | গীতা । ৯। ১৭| 
লীলাদ্বারা তাহার দেবতাব প্রতিপন্ন কাব্বার প্রয়াদ পাইয়াছি। কিন্ 
তজ্জন্ত অসত্যের আশ্রয় লই নাই। এমন কোন ঘটনা উল্লেখ নাই যাহার 
মৌলিকত্ব নাই। 
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আভান-তরঙ 


১। প্রয়োজন 
যদ যদ! হি ধর্শন্ত প্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুতখানমধশ্মন্ত তর্দাত্মানং স্যজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিতাপায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুদ্কৃতাম্‌। 
ধন্দমসংস্থাপনার্থীয় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥- শীত, ৪ অ. ৭1৮ । 


এই কথ! পত্ম উদ্দার ও পরম সত্য । কি ষুতরস মিভিতে, কি বিশিষ্উজাতিতে, 
কি মানবসমাজে, কি গৃহে, কি পঙ্গীতে, কি দেশে, কি মহাদেশে, কি ভূষণ্ডলে, 
কি গগনে, কি অনস্তরদ্ধাণ্ডে যখনই নিষমব্যতয, ঘটে, 
তখনই আবার নিয়ম, সংস্থাপিত. হয়। এই বনষাণড তাহার 
একমুবে বাঁধা । মেই থরে খখন বেনুধ হয়, তখন সেই বাদকই. আবার কু 
বাধেন। যখন দবাকুণত্রীক্মে খরচ মার্থও তাপে ধর! তাপিকচা,, যখন: আর 
যেন ভাপ সহ হয় না, তখনই আকাশে নিবিড়কাফিনীখটা অবিরলৃষ্ীর 
আবার হখন প্রবাবর্ধীয় ধর্ম! উদ্ছেদ্ধিতা, তখনই কৃষটিনিবারণ,নিষল গগন ৪ 
প্রক্কাতি শারছসাজে, প্রফুনা, ধখ্নই দেশে ভীবুগ অত্যাচার; ওখনই তাহা, 
প্রতিকার | যখনই সানবর্গীবনে ঘোর ছুঃখ, তখনই সুখন্ব্মতা:। বআবার 
হখনই হানিব সাজে প্রেম ত্ষক্ি ত্যাগ জানান ধার্মভাবের মানি এবং 
বিছ্যোহ্ার স্বাধুপরস্থ মোহান্ধর্গভাবের অভ্যখান ঘটে, তখনই কলার না: 
ফোনি মরু: এই. ধরীধামে আসিয়! পুনরায় প্রেমের বাঁধনে সমাজকে 
রাবির ওকিবাছিরও কিলুব জহর ধৌত করিয়া, ত্যাগের অনলে স্থার্ধপরকা ০ 
কৰিরা, জানের: আলোকে অজ্ান্তিমির নাশ করিয়া, জরামরপা দিছ:খসহুল 
ঘানব্লীহ্নকে প্রেমম জানা এ আননঘর কেন নহ:-:০১$.. ভগবানের 
গীবাগুষ্ঠ ২. ডাছারের মই, তাহার. রা... হারের. ভারিদযী: কাকার 


অবতার 


২ বাম লীলা 


ভাবলহরী। তাহাদের বঝঙ্কারেই তাহার ঝঙ্কার। তাহাদের লীলাই তাহার 
লীলা! । কি সনক, সনন্দ; কি মন, যাঁজ্ববন্ধ্য ;) কি কপিল, পাতঞ্জলি; কি 
গৌতম, ব্যাস) কি রাম, কৃষ্ণ; কি বুদ্ধ, জিন) কি মুশা, ঈশা; কি 
নানক, চৈতন্য; কি ক্ষ্যাপা বামাচরণ, কি তৈলঙ্ক শ্বামী-_সকলেই 
ধশ্মসংঞ্াপন জন্য অবতীণ। 
বামাক্ষ্যাপার অবতারণ কালে সমাজের অবস্থা আলোচন! করিলেই তাহার 
অবতরণ প্রয়োজন বুঝা যায় । অন্যন শত বৎসর পূর্বে প্রতীচ্য সংসর্গে প্রাচ্য 
ভীষণ ভাঁববিপর্ষ)াঁসের ঝড় বহিতেছিল। প্রাচ্য শান্তিবীর, 
প্রা্গমাল আগমন প্রতীচ্য কর্ণবীর। প্রাচ্যের পুরুষার্থ পাঁরলৌকিক, 
প্রতীচ্যের পুকুষার্থ এহিক। প্রাচ্যে ত্যাগ ভক্তি প্রেমই আদর্শ, প্রতীচ্যে 
ভোগ সখ শ্বচ্ছন্দতাই অভীষ্ট। তাই প্রাচো কি বেদে, কি আহেস্থায়, কি 
পুরাণে, কি কোবরাণে, কি বাইবেলে স্থরাস্থর সংগ্রামচ্ছলে ত্যাগভোগের 
দ্বন্ব ও ত্যাগের জন নানাছন্দে নান! উপাখ্যানে ঘোধিত। ত্যাগমন্ত্রেই 
আর্য খধষি ভারতকে দীক্ষিত করেন। সেই মন্ত্রে চাতুর্বণ্য গঠিত 
ও প্রতিষিত। 
সংসার ভোগভূমি। জীব ভোগপ্রিয়। ভোগই সংসারে মজ্জাগত। কিন্ত 
এই ভোগের মধ্যে আবার ত্যাগও আছে। সন্তানের জন্য জননীর ত্যাগ ন। 
থাকিলে সংসার চলিত না। খধিগণ সমস্ত বুঝিয়া ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় 
জন্য ভোগেই যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ত্যাগমন্ত্রই ব্রান্ধণের ব্রহ্ষন্থঃ 
সেই মন্থই ব্রাহ্মণের গৌরব। তাই ব্রাঙ্ষণের ভিক্ষাবৃত্তি বিহিত। ত্যাগ- 
বলেই ব্রা্ধণ আদর্শ শিক্ষক, ধর্মের রক্ষক, প্রেমশাস্তিময়, 
টী জ্ঞানী, সদাচারী, ভায়ের বিধাতা, দেবেরও দেবতা, 
সমাজের নেতা ও পরম ভিখারী । 
এ ত্যাগমন্ত্র গুধ্ির জন্য ক্ষত্রিয় ম্যি, 
ক্ষাত্রে। ধর্ম শ্রিত ইব তন্গং মন্ত্রকো ষস্ত গুপ্ত্যৈ ।-_উত্তরচরিতে, ৬ অঙ্কে। 
(ত্যাগ) মন্ত্রের ভাণ্ডার (বেদ) বক্ষার জন্তই যেন ক্ষীত্রধম্ম তঙ্গধারণ 
করিয়াছে। 
ক্ষত্রিয়ত্ব পাছে ত্ঘার্থপরত্বে পশুবলে পরিণত হয়, তাই তাহাতে ত্যাগমঞ্। 
বাজন্যগণের পঞ্চকম্ম, 


বাম লীলা ৩ 


গ্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 
ব্ষিয়েঘ প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্িয়স্য সমাসতঃ ॥--মনুঃ১ ১ অ. ৮৯। 


সংক্ষেপে বলিতে হইলে ক্ষত্রিয়ের এই পঞ্চ কর্তব্য যথা__-প্রজাপাঁলন, দান, 
যজ্দ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাঁসক্তি। ক্ষত্রিয় রাজ্য করিবেন, 
বিষয় ভোগ করিবেন বটে, কিন্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবেন 
না। অনাঁসক্ত হইয়া কেবল সমাজরক্ষার জন্য রাজদগ্ড ও রাঁজমুকুট 
প্রভৃতি লইবেন, নিজ হ্খের জন্য নহে। এই নিয়মব/ত্যয়ে বাঁজা-প্রজায় 
ছন্দ, যুদ্ধবিগ্রাদি। 


ক্ষত্রিয় 


স্বন্থথনিরভিলাষঃ বিদ্সে লোকহেতোঃ | 
প্রতিদিনমথবা তে বৃন্তিরেব্স্থিধৈব ॥-_ অভিজ্ঞানশকুস্তলে,৫ অং । 


রাজন! তুমি নিজন্থখে বীতম্পৃহ, কেবল লোককল্যাণ হেতু প্রতিদিন 
ক্রেশ পাইতেছ। অথবা একথা বলিবার আবশ্তক নাই। ইহাই 
তোমার বৃত্তি। 


এই ত্যাগমঞ্্রে বৈশ্য জীবনও গঠিত । তিশি সমাজেরই মুখাপেক্ষা করিয়! 
রুষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, পশুপালন করিবেন, প্রভূত ধনোপাজ্জনে সুখলাভ 
করিবার জন্য নহে। তিনি দ্রব্যাদি একচেটে করিয়া 
যথেচ্ছমুলানির্ধারণ করতঃ সমাঁজের রুক্তশোষণ করিতে 
পাবিবেন না। তাহা হইলে সমাজে ধনি-শ্রমজীবিতে বিবাদ, জনকতকের 
হন্তে ধনদঞচয়, সাধারণের দরিদ্রতাদি ও অশান্ত । 


বৈশ্য 


শু ও এই ত্যাগের মুত্তি। তিনি আত্মবলি দিয়া নিজ শ্রমবলে সমাজের 
কল্যাণসাধন করিবেন | 


আসিবে কি সেই শদ্র বিনীত, কর্মঠ, ভদ্র: 


তু ১ 
চ হয়েছিল অজ্ভ্যুদদয় শ্রমবলে যার? 


কেবল বুদ্ধিতে কাধ্য হয় না, পরিশ্রম চাই। ক্রাহ্ণ সমাজের মস্তি, 
ক্ষত্রিয় হস্ত, বৈশ্য উদর, শূত্র পদন্বরূপ। সকল অঙ্গ লইয়া দেহ। একাঙ্গ 
বিকল হইলে সমস্ত শরীরই বিকল হয়। যতদিন প্রাজ্খধিগণের বিধান 


৪ বাম লীল! 


মানিয়া আর্াসমাজ চলিয়াছিল, ততদিন তাহার গৌরব অক্ষুপ্ন ছিল। যতদিন 
ব্রাহ্মণ ত্যাগী ছিলেন, ততদ্দিন মুর সতা তেজোময়ী বাণী রক্ষিত হইয়াছে। 
এতদ্দেশপ্রস্থতশ্ত সকাশাদ্দ গ্রজন্মনঃ | 
ত্বং স্বং চবিতরং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥ 
- মন্গুঃ, ২ অ. ২০ | 
এই দেশের ত্যাগি-বর্শেষ্ঠ-ব্রাঙ্গণগণের চবিত্র দেখিয়া সমগ্র পৃথিবীতে 
সমগ্র মানব জাতি নিজ নিজ চবিত্র গঠন করিবে । 
যখনই ব্রান্ষণ ত্যাগ ছাড়িয়া ভোগমন্ত্রসাধনা আরম্ভ করিলেন, তখনই 
তাহার পতন "আারভ্ত হইল। ক্ষত্তিয়াদিও ত্যাগ ছাড়িলেন। রাজ! বুঝিলেন 
রাজ্য তাহার স্থখের তরে, ধৈশ্য ভাবিলেন ব্যবসা তাহার স্বার্থের জন্য, শুদ্র 
ভাবিলেন আমাকে দাস করা হইয়াছে । ফলে সমাজে বিপ্লব আসিল। 
রাঁষায়ণকাল পধ্যস্ত আধ্যসমাঁজে ত্যাগমন্ত্রের সাধন দেখিতে পাওয়া যায়। 
কৈকেয়ী বিপরীতমন্ত্রের সাধিক] বটে, কিন্তু তাহার স্থার্থপরচবিত্রে রামাদির 
নিশ্বার্থ চরিত্র অতুযজ্জল। ভারতে এঁক্যমত তখন আদর্শাভৃত। নর ও বানর 
একতান্ত্রে আঁবদ্ধ। আধ্যাবর্তের আধাই নর, দাক্ষিণাত্যের অনার্্যই বাঁনর। 
এ বানরেরা তখন আধ্যসমাজভুক্ত হইতেছেন। বালী, স্থগ্রীব, হনুমান, নল 
গ্রভৃতি দ্েবগণের বংশধর বলিয় খাাপন করিতেছেন । আধ্য স্থর্য্যবংশীয়গণ 
বাজচক্রব্ডিস্ত্রে বাঁনরর্াজগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী। 
বানরগণ আধ্যদ্দের রীতি নীতি অবলম্বন করিভেছেন। উন্ভয় জাতি মালেয় 
ববাক্ষসজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান । তাই ধনবাসী সহায়সম্পস্তিহীন কেবল 
ধশ্মবলে বলী রামচন্দ্র সেই রাঁজরাঁজেশ্বর সহায়বান্‌ 
কিন্তু অধর্শরোগে জজ্জরিত বাঁবণকে জয় করিলেন । 
মহাভারতের কালে স্বার্থবীজ সমাজে এত বিকীর্ণ যে জ্যেষ্তাতও অনাথ 
ভ্রাতৃস্থতকে প্রবর্ধনা করিতে উদ্ভত ! তার পরিণাম ভাঁরত-যুদ্ধ। সমগ্র 
ভারতের ক্ষত্রিয় সেই কলহাগ্রিতে আহুতিম্বরপ হইল। ধন্র্ষরেদ লোপ 
পাইল। ভারত একপ্রকার নিবীধ্য হইল। পাগুবগণের অশ্বমেধের অশ্ব 
ধরিবাঁর ক্ষত্রিয় ভারতে রহিল ₹1। ধর্শরাজের ধন্মরাঁজা আসিল বটে, কিস্ত 
তাহা স্থায়ি হইল না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে পাগুবগণও মহাপ্রস্থান করিলেন। 
কয়েকপুরুষ পরেই কুকুরাঁজ্য ছিন্ন ভিন্ন। অস্তবিপ্রবে ও ,বহিঃশক্রর আক্রমণে 
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ভারত বিব্রত হইল। বুদ্ধদেব অস্ত্রের ভ্রাতৃভাঁৰ জাগাইয়! ভারতে নবজীবন 
দানে প্রয়াস পাইলেন। তাহার শক্তিতে ভারতে নবশক্তি আসিল। তৎফলে 
শৃদ্রের অভুত্খান। কুরু প্রতভৃতি যাবতীয় ক্ষত্রিয়বংশ এককপ উচ্ছিন্ন করিয়! 
মগধে মহানন্দ একচ্ছত্রাধিপতি হইলেন । তাহার বংশগরগণ অতুলৈশ্বর্থ্যের 
অধিকারী । নবকোটাশ্বর নন্দগণও শেষে গৃহবিব।দে কৌটিলোর কূটনীতিতে 
সমূলে উত্পাটিত, চন্ত্রপ্তঞ্ধ মগধাঁসনে 'গ্রতিষিত | মৌধ্ের] ভঃরতের মুখে।জ্জল 
কত্সিলেন। অশোঁকাদির গুভাব ভ'রতের বাহিবেও্ বিস্তুত হইল। কিন্তু 
সামাবাদের গোড়ায় গলদ । আবার "ভ1বতে স্বার্থপরতীয় কলহ উপস্থিত । 
সেই কলহের বিষময় ফল ইতিহাসে স্বব্যক্ত । পূর্থীরাজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর 
গৌরবরৰি অস্তমিত ও মুপলম'নগণের ভাঁগারবি উদ্িত। মহম্মদদিগণও 
যতদিন ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ততদিন তাহাদের প্রভাব অটুট ছিল। 
তখন “দিলীশ্বরো বা জগদীশ্বরো! বা।” আবার যখন “ভরু পিয়ালা” ভাব 
জাঁগিল তখনই ভারতলক্্মী স্বজাতিবৎসল ক্লাইভের অঙ্কশাধিনী হইলেন । 
প্রতীচ্যের স্থার্থপরতা আধুনিক ভারতের ন্বার্থপরতার ন্যায় নছে। 
গ্রতীচ্যের স্বার্থপরতাঁর মধ্যে জাতীয়তা আছে। প্রত্যেক জাতির গুত্যেক 
ব্যক্তিই নিজ নিজ জাতির এহিক কল্যাণ কামনায় 
জাগরূক। সত্য বটে জাতির হপ্যে বাক্তিগণের প্রতি- 
দ্বন্বিত1] বিরাজমান, কিন্তু জাতির কলা'প জন্ত সকলেই আত্রবলি দিতে প্রস্তত। 
যখন প্রতীচোর সহিত ভারতের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রতীচোর বাহ 
শ্রীবৃদ্িদর্শনে প্রতীচ্যেতর সভ্যতা, শ্রতীচ্যের ভাবই শ্রেয়ঃ বলিয়! বিজিত 
ভারতে 'ববেচিত হইল, প্রতীচে,.র ভাবস্ত্রোত প্রাচ্যে গ্রুবল বেগে বহিতে 
লাগিল। ভারত নিজ আদর্শ হাঁরাইয়া অপরের আদর্শ লইঙ্কে লোলুপ 
হইল, কিন্ত মে আদর্শ ধরিতে পাল না। স্বজাতি 
প্রেম পরম স্বাগতযাগ । তাহাই 'প্রভীচ্যেতর এঁহিক 
উন্নতির সোপান। ভারত ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে পাগল না। কেবল 
এ দেশের অনুপযোগী কতকগুলি বহিবাঁচাঁর প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
ভারতবাসী গ্রহণ করিল। নিজ দেশের নিজ জাতির প্রতি অশ্রদ্ধ। বৃদ্ধি 
পাইল, স্বার্থপরতা বাড়িল, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার বিভক্ত হইল, সামাজিক 
বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িল। শ্বজন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজ ভাষা, নিজ 
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ভাব, নিজ পরিচ্ছদ, নিজ খাদ্য, নিজ দেশ পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া আমর! 
এক কিসৃতকিমাকার জাতি হইলাম । 

প্রতীচ্যও ভোগমন্ত্রের কৃহকে ক্রমশঃ অবনত হইতেছে । শ্বজাতপ্রেম 
ভিন্ন তথায় আর কোন বাধন নাই। জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত 'প্রতিদ্ধ ন্বতা 
উদ্ধাম। এক জাতি নিজ ভোগের জন্য অন্ত জাতিকে 
পদদলিত করিতে সততই উদগ্যত। জাতিতে জাতিতে 
প্রেম নাই। আজ যে শত্রু কাল সে মিত্র, আবার পরশ্ব দিবনে সে শত্রু । 
এক জাতি বাড়িতেছে অমনি অপর জাতির! বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ হুইয়! প্রবল 
জাতির নাশে বদ্ধপরিকর। হ্বকাধ্য সাধিত হইল, আবার মিত্রশাক্তর 
মধ্যে যে ঈর্ষা চই ঈধা1| এ ঈর্ধাই এ সমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট । তদ্দেতু 
ইউরোপের মহানমর ও বর্তমান দুর্দশা এবং পুনরায় মহাসমরের ও ধ্বংসের 
সভাবনা। পাশ্চাত্গণ! এখনও আঁপনারা বুঝিয়া দেখুন, ভোগমন্ত্র ত্যাঁগ 
করুন। ভগবত্কপায় জ্ঞানে ও বুদ্ধিবলে আপনার! পৃথিবীর নেতৃত্বপদ 
পাইয়াছেন। আপনাঁদের কর্তব্য পৃথিবীতে ্রুমরাঁজ্যস্থাপন; স্থশাসনের 
স্থবিচারের অছিলায় পরদেশদলন, পরজাতি পীড়ন নহে। নিজ নিজ স্বার্থে 
বলিদান দিয়। সই প্রেমরাজা আনিতে যত্রবান্‌ হউন । 

এই বিষময় ভোগমন্ত্রের তীব্র প্রতিবাঁদ ধিশুও করিয়াছেন। এই ভোগ- 
বিষে মুচ্ছিত বর্তমান সমাজে তা?গামৃতপিঞ্চন জন্য আমাদের বামাচরণ অবতীর্ণ 
হইয়া ভোগের মস্তকে পদাঘ।ত করতঃ মহাশ্মশানে 
জীবনযাপনে প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও জ্ঞানের আদর্শছবি 
দেখাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার অবতাবের বাহ প্রয়োজন। ধৰাবসিগণ 
তাহার ত্যাগের, তাহার প্রেমের, তাহার ভক্তির আদর্শ দেখিয়। যথাসম্ভব নিজ 
জীবন গঠিত করুন। ধরাঁধাম আনন্দধাঁমে পরিণত হউক । 
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কাকুণ্যং তে জয় জয় গুবে! বাম জীবেঘপারম্। 
কর্ম জ্ঞানং শ্রুতিষু বিদধৎ কম্মিণাং জ্ঞানিনাং যৎ। 
ভক্তিং যোগং সততভজতাং যোগিনাং চ প্রদর্শ্য 
তারামার্গং রচয়সি পুনর্ষোগভোগাদিভাবং ॥ 


তারাবিগ্যাং পরমগহন্ণাং ব্রহ্মদাং ব্রহ্মরূপাং 
বামাচারাং বিগলিতবিধিং স্ষোরিতাং শ্রীবশিষ্ঠে। 
মুক্তৈঃ পূর্ব: কুলমদণগ্ডকুভিঃ সেবিতাং ভক্তিপুষ্টাং 
লুপ্তপ্রায়াং কপটকুটিলৈঃ কামুকৈনামকৌলৈ: ॥ 


ৃষ্টা বামে! গলিতহদয়ে! দ্ীনবন্ধু্দয়ালু- 
স্তারামার্গপ্রকটনপরে। জীবনিস্তারহেতোঃ। 
নিষ্ষামোহপি প্রভুরিহ কলৌ বামতারাবিলানৈ- 
স্তারাবামাত্মকনরবপুঃ কাময়া মাস চিত্রম্‌ ॥ 


হে জগদ্গুরে! শিবহন্দর বাম! তোমারই জয়। জীবের প্রতি তোমার 
করুণা অপার। তাহার নিঃশ্রেয়সার্থ তৃমি কত উপায় করিয়াছ। তুমিই হৃদয়ে 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দিয়াছ। প্রবুত্তিতে ভোগ, নিবুক্তিতে 
যোগ । জীব ভেগী, ভোগ চায়। আবার সে ভোগের 
বিষময় পরিণাম জ্ঞানবিচাঁরে বুঝিয়া, হে অস্তময় ! তোমাকে জানিতে 
চায়। তোমার সহিত চিরযেগ চায়! তুমি বাগ্াকল্পতরু, সকলেবই 
অভীষ্ট পূর্ণ কর। তাই তুমি বেদের কর্মকাণ্ডে কণ্মার জন্য কর্মের ও 
জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানের বিধান করিয়াছ। কনম্মী কর্মকে, জ্ঞানী 
জ্ঞানকে মুক্তির দ্বার বিবে»ণা করেন। আবার কোন কোন জীব কাম্যকন্খে 
ব। শুফজ্ঞানে আনন্দ পান না। তাহারা তোঙাকে জানিতে চাঁন ন!। তোমার 
সহিত লীলা করিতে চান। তাহারাই ভক্ত । তাহাদের জন্য তুমি ভক্তিপথ 
করিয়াছ। আবার কোন কোন জীব নামসংকীর্তনাদি হৈচৈ ভালবাসেন 
না। তাহারা তোমাকে অস্করের অন্তরে ধৰিয়া বাঁখিতে চান । মনকে বাহ্- 
জগৎ হইতে প্রত্যাহত করিয়া তোমার কোন একরূপ ধ্যান কিয়! 


কম্মাদি পথ 


৮ বাম লীলা 


আনন্দ পান। ক্রমে নামরূপ-স্থুলধ্যয় অপসারণ করিয়া? প্রেমজ্ঞানাদি 
হুম্ম্রভাবধ্যেয়ে উঠিয়া, পরে সমস্ত ভাঁবনিবোঁধে মহাভাবে মহাশূন্যে মিশিয়া 
যান। সর্বশেষে কৈবলোব পূর্ণভাবে ব্রক্মানন্দ অধিকারী হুন। তাহারাই 
পারিভাষিক যোগী । তাহাদের জন্য তুমি যোগশান্ত্রে ধান, ধারণ? ও সমাধির 
বিধান করিয়া । ভিন্নকচি অন্ুনারে জীবের হৃদয়ে এই ভোগধযোগ পক্ষপাতিত্ব 
শান্ত্রেও প্রতিবিদ্বিত। তাই পর্দমীমাংসা কর্মের, উত্তুরমীমাংসা জ্ঞানের, 
ভক্তিশান্ত্র ভক্তিপ্রেমের, যোগশান্ যৌগের উত্কর্ধ খঠাপনে তৎপর । 
বাম! এ সমস্ত শাস্্ তোমার প্রেরিতধী বৃত্তির ফল। কর্মম-জ্ঞান-ভক্ভি- 
যোগবাদের বিরোধ হিল্লোলে দ্োলায়িত জীবের জন্য তুমিই, দেব! তন্রার্দিতে 
এ সকল বাদের সমন্বয় করিয়াছ। ভোগ ও যোগের প্রতিদ্বন্বিত আপাত- 
মাত্র। স্থুল দৃষ্টিতেই ভোগ ত্বদীয়-প্রাপ্তির অন্তরায়, যোগ বদীয়-প্রাপ্তির 
উপায় । যথার্ধতঃ ভোগও তোমার, যোগও তোমার ? 
ভোগও তুমি, যৌগও তুমি । তুমি সর্বমযস। কি স্থলে, 
কিজলে কি অনলে, কি অনিলে, ক আকাশে--সর্ধবত্রই তুমি বিরাজমান । 
তুমিই ক্ষিত্যপ তেজোমরুছ্যোমাদি ভোগ্যবপ্ত। আবার তুমিই ভোক্তা জীব। 
ভোগের করণও তুমি । সেই করণ দ্বিবিধ--অন্তঃ ও বাহা। বাহ্‌ আবার. 
পঞ্চকর্মেন্ছরিয় ও পঞ্চজ্ঞানেক্রিয় ভেদে দশধা বিভক্ত | অস্তঃকরণ ত্রিবিধ__মনঃ, 
অহঙ্কার, বুদ্ধি। এ পঞ্চবিধভোগগ্য মন দিলেও তোমাতে মন দেওয়! হয়; 
আবার ভোগ্য হইতে অপসারণ করিয়া! ভোগকরণে মন দিলেও তোমাতে 
দেওয়া হয়। সুতরাং ভোগ ও যোগ পৃথক নয়। ভোগেই যোগ, আবার 
যোগেই ভোগ। ফে সব জীব এরূপ উন্নত ভাঁবন৷ ভাবেন, যাহারা ভোগ ও 
যোগ সমান চক্ষে দেখেন, হীহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি, দেব! 
যোগভোগাদি ভাবাভাবময় অদ্ভুত তন্ত্রমার্গ রচিয়াছ। 
সেই তন্ত্রাধনার উচ্চতম স্তর তার বিদ্যা । তাহ পরম গহন, গুহাতি- 
গুহা । উহার সাধনও দুরহ। এই বিদ্যা ত্রহ্ধজ্ঞান। এই বিদ্যাই স্বয়ং 
ব্রদ্ষস্বরূপিণী। এ বিগ্ভাবলেই জীব ব্রন্গত্ব প্রাণ হয়। 
উহার আচার বাঁম, অর্থাৎ সংসারের প্রতিকূল, আপাততঃ 
কদর্ধ; কিন্ত সত্য সত)ই পরমন্ুন্দর। এই আচারে বিধিনিষেধ নাই, 
শুচি-অশুচি নাই, দিগদেশকালাদি নিয়ম নাই। হ্ৃদয়বল্পভকে ভাকিতে, 


তন্ত্রম্ 


তারাবিহ্ধ। 


বাম লীলা ৯ 


প্রাণের প্রাণকে ভালবাসিতে, আপনার হইতে আপনার জনের 
সহিত মিশিতে আবার কাঁলীকাল কি? উত্তরপূর্বাস্ততা কি? শ্ুচি 
অশুচি কি? 

এই উচ্চভাব জীবে মলিন । তাই প্রথম সংযম আবশ্ঠক ৷ সোপানের চূড়ায় 
একেবাবে উঠা যায় না । তাই কর্শমার্গে বিধিনিষেধ পালন | তাই ভক্তিমার্গে 
সতত স্মরণ কীর্তন বন্দনাদি। তাই যোগমার্গের প্রথমে ব্রদ্ষচর্ধ্য সত্যান্তেয় 
প্রভৃতির ব্যবস্থা । তাই জ্ঞানমার্গেও শম দম তিতিক্ষা উপরতিরূপ সাঁধনচতুইস 
বিহিত। কিন্তু চরমবিদ্তা তারাবিগ্ভার অনুশীলনে এরূপ বিধিনিষেধ থাঁকিতে 
পারে না। এরূপ বিধিনিষেধাদি পালনে ভাব জাগিলে, তবে তারাবিগ্ভার 
অধিকারী হওয়া যায়। তাই এ বিছ্যা বসিষ্ঠাদির ন্যায় 
সাধকেই স্ফোবিত হইয়াছিল। এ বিদ্যা বুঝিতে এরূপ 
ত্রিকালদশি ব্রহ্মত্বিরও সময় লাগিয়াছিল। তিনিও প্রথমে ভাবিয়াছিলেন 
স্ুদ্ধীচারেই তাঁবাম। পাওয়া যায়। তাই শুদ্ধাচাবেই তারামার আরাধন। 
করেন। কিন্তু বহুতপন্তাতেও তারামাকে পাইলেন না। পরে বামাচারে 
প্রবৃকি নিবৃত্তির অতীত হইয়! তারাবিদ্চ।লাভে পিদ্ধ হন । 

এ বিদ্যাবলে তীহাঁব পর বহু জীব মুক্ত হইয়াছেন। সেই গুাঁচীন মৃক্ত- 
পুকুষগণই জীবনিস্তার হেতু কপাপরবশ হইয়া এ বিদ্া মর্তধামে প্রচারিত 
করেন। তীহারাই এই অকুল ভবসাঁগরে কুলদাতা। 
প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি পরাস্ত চতুবিংশতি তত্বই কুল বা 
গণ-_ অর্থাৎ নিথিল ত্রক্ষাণ্ড। এ কুলকে বা ব্রহ্গাগতকে ও ব্রহ্ধাত্ডের আদি 
কারণকে ধাহার? ছেদন করিয়াছেন তীহাঁরাই কুলদ। যাহার! এ কুলকে 
ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন দেখেন তাহারাঁই কৌল। তাদৃশ কুলদ গুরুগণের দ্বারা 
তাবাবিষ্া অতিযত্বে ভক্তিবসে পৰ্িপু্ই হইয়াছিল । কালন্রমে সেই কৌল- 
সম্প্রদায় কর্মদোষে নিস্তেজ হইলে তন্ত্রসাবকগণ কামের দাস হইলেন । ভোগ- 
বাসনায় তাহাদের কুটিলতা আমিল। সেই কুটিলতার ফলে কপটত! জুটিল। 
সমাজের চক্ষে ধুলি দিয়া সাধু সাজিয় মগ্ধপাঁন ও স্ত্রীসন্তোগার্থ তাহারা তন্ত্রের 
আশ্রয় লইলেন। এইরূপ ভণ্ড কামুক নামমাত্র কৌলের আচরণে সমাজ কলুষিত 
এবং তন্ত্র অশ্রদ্ধেয় হইক্সা পড়িল। ধর্মের ভানে যগ্ভপানের বাবস্থা তন্ত্রে নাই। 
তন্ত্রের মদ আম্তর ও বাহা ভেদে দ্বিবিধ। আস্তর মদ তেজভ্তত্ব। তাহা! 


বামাচার 


কপট কৌল 


১৩ বাম লীল! 


আত্মাতে আছুতি দিতে হুয়। বাহষ্দও শোধন করিয়া সেব্য। তৎপানে 
মাজাদি নিয়ম আছে। 
যাবন্ন চাঁলয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ | 
তাবৎ পানং প্রকুব্বাত পশুপানমতঃপরম্‌ ॥ 
_মহানির্বাণতন্ত্রেঃ ৬ উল্লাসে ১৯৬। 
যে পর্যযস্ত ন৷ দৃষ্টি বিচঙ্গিত হয়, মনও চঞ্চল হয়, সেই পর্ধ্যস্ত পাঁন করিবে । 
ইহার অধিক পান পশুপান। তাহা শাস্ত্রীয় পান নছে। তাহাতে পতন 
ও নিরয়। 
ছুরাশয় তান্িকগণের উচ্ছৃত্খলত৷ বৃদ্ধি পাইলে বঙ্গে শ্রীচৈতন্ তঙ্গিবারণ 
জন্য অবতীর্ণ হইলেন। বাঙ্গাচার অতি কঠিন বুবিয়। তিনি শুদ্ধাচার স্থাপনে 
যত্ববান্‌ হইলেন। স্ত্রীলোক লইয়া খেলা সর্প লইয়া খেলার তুল্য। তাই 
বৃদ্ধ গৌরীমার নিকট গোপনে তওুল ভিক্ষার অপরাধে প্রাণপ্রিয় ছোট 
হরিদাসকে শ্রীগৌর বজ্জন করিলেন। বৈদিক কর্শও এ কালের উপযোগী 
নহে। আধুনিক জীবের সে ইচ্ছা, সে শক্তি, সে স্থযোগ, সে অবসর নাই 
দেখিয়। তিনি বঙ্কার তুলিলেন, 
হরেপামৈব হবেনামৈব হবের্াীমৈব কেবলম্‌। 
কপট তান্ত্রিকগণের বীভত্সাচরণে এ বস্কার মলিন হইয়াছিল। নিমাই-এর 
অমিয়কে মধুর প্রেমমাথা! নামের ঝঙ্কারে ভারত চকিতপ্রাণে নামদীক্ষা 
লইল। নাম বাহা সাঁধন।, শান্ত দাস্ত বাৎসল্য সখ্য কান্তাদি 
ভাব অস্তঃসাধন।। রামানন্দের সহিত প্রভুর কথোপ- 
কথনে সাধ্য ও সাধন নির্শাত | যখন শ্রীমতীর, ভাবব্ণনে, না সো রমণো 
ন হাম্‌ রমণী, এই অভ্েদদ ভাব রামানন্দ গাহিলেন, তখন প্রভু তাহার মুখ 
চাপিলেন। ভাঁৎকাঁলিক সমাজ এ মহাঁভাবে র অধিকারী ছিল না। সমাজ- 
সংস্কারক সমাঁজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। মংস্কার করিবেন । আপামর লাধারণ 
তাহার গুহাভাবপাধণা ধরিতে পারিতেছে না, ইহা শ্রীচৈতন্তকে তদস্তরঙ্ক 
ইঙ্নিতে জানাইলেন, “আউলকে কহিছে বাউল, এ হাঁটে বিকায় না 
চাউল।” মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, “মাগুর মাছের ঝোল, ঘরযুবতীর কোল, 
বোল হরিবোল ।” 
সাধারণ লোকে সুম্দ্রভাব বা অন্তঃসাঁধন। না ধরিতে পারে ক্ষতি নাই। 


বৈষ্ব সংস্কার 


বাম লীল৷ ১১ 


তাহার! বাহসাধন হবিনামই করুক। নামেই সর্বশক্তি দিলাম । তবে ইন্ল্রিয়- 
সংযম চাই। রসনাতৃপ্তির জন্য মগ খায় খাউক, অন্ত জীবহত্য] না করে। 
জননেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য দারগ্রহণ করে করুক, পারদাধ্য না করে। 

শ্রচৈতন্যের সমাজসংক্কার শাক্ততন্ত্রের প্রতিকূল নহে। উভয় সম্প্রদায় 
তাহা বুঝিতে না পাবায়ঃ কিৎ শাক্ত বৈষুবে বিরোধ ঘটে । নামতত্ব, জাতি- 
বিচারাভাব, শুদ্ধাচার প্রভৃতি কেবল বৈষ্ণবতন্ত্রের নহে, 
শাক্ততত্ত্রেরও 'মত। সর্বতন্ত্র একক্রে বীধা। তাহা 
দেখাইবার জন্ত বাম আপিয়াছিলেন। সেই সামগ্ুন্ত তারাবিদ্ভার বলে বুঝ! 
যাঁয়। তারাবিগ্ভার বিপরিণাম এবং তৎফলে সমাজবিপ্রব ও বিভিন্ন তন্ত্রের 
ভক্তগণের মধ্যে দ্বৈধ দেখিয়া, দয়াল বাঁমের হৃদয় গলিল। দীনবন্ধু জীবগণের 
নিস্তার হেতু তারাতত্ব বুঝাইবার জন্য দ্বয়ং নিফাম হইলেও এই কলিষুগে দেহ- 
ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কারণ, দেহী জীব তৎসদৃশ জীবকেই কতকটা 
বুঝিতে পারে, বিদবেহজীবের বা! বিশ্বব্যাপিক! অবাজ্মানসগোচর! শ্রভগবচ্ছক্তি 
বুঝিতে পারে না। তাই দেহিগণের শিক্ষার জন্য শ্রীভগবান্‌ দেহিরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া লীলাচ্ছলে শিক্ষা দেন। 

ভ্রবামকে শাস্তে শ্বশানচারী, দিগন্বর, নিগুণ সন্গ্যাপী বলে। সকলের 
ত্যাজা তাহার গ্রাহা। ভন্ম তাহার ভূষণ। দিক্‌ তাহার বসন। কাঁলকুট 
তাহার পেয়। তাহার গৃহিণী তারাও শ্মশীনবাসিনী, দিসনা, সর্বত্যাগিনী, 
ভীমকাস্তা। বাম ও তাবার এই ভাব যে কেবল কবিকল্পনা নহে, সাধকের 
হৃদয়োচ্ছাস নহে, মদিরাঘৃণিত তান্ত্রিক মস্তিষ্কের বিকীরচ্ছবি নহে, তাহার 
প্রমাণ জন্ত সেই তারা ও সেই বাম একাধারে নরলোকে তারাবামলীলা 
দ্বেখাইয়া, তন্ত্রের গৃঢ় মর্শোদঘাটন জন্ত অদ্ভুত নরদেহ ধারণ করিলেন এবং 
নামও লইলেন বামাচরণ। 

বামাচরণের বাহলীল1 দেখিলে বুঝ। যাঁয় তিনি একাধারে তারা-বাম। 
তাহার গুহভাবের আভাস পাইলেত কথাই নাই। কি প্রাচীন, কি মধ্য- 
কালীন, কি আধুনিক, খাষ মহাপুরুষ সিদ্ধ ও সাধক-- 
সকলেই আমাদের মাথার মণি। তাহার দাসাহ্দাসের 
পদ পাইলেও আমর কৃতার্থ। সকলেরি মহিমা ও কপা অপার। সকলেই 
দেবাদিঘেব প্রীবামের মুত্তি। তাহাদের মধ্যে দ্বেষান্ধেষি নাই। তবে কেন 


বামাবতার 


বৃথ। দ্বেষান্বেষি 


১২ বাম লীল। 


তত্তন্তক্তগণ দ্বেষার্ধেষি করেন? যিনি ধাহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন, তিনি 
তাহাতে মজিয়াছেন। তাঁহাকেই তিনি হদয়ারাধ্য করুন, তিনি ভিন্ন তাহার 
গতি নাই ভাবুন। কিন্তু অন্ঠেরও যে ততিম্ন গতি নাই এ সঙ্কীর্ণ ভাব হৃদয়ে 
স্থান না পায়। পথ নানা, গন্তব্য এক । আমর! নরবূপি বামের ছারা অমর- 
ধামে মিশিব। তিনিই আমাদের তাঁরা অথাৎ ভ্রাতা, তিনিই আমাদের 
বাম অর্থাৎ পরমজ্ন্দর | আমরা বলি নাষে ত্াাহাকেই ভজ, না ভঙ্জিলে 
গতি নাই। আমর! জানি বিনি ধাহীকেই নজুন ন', তিনি দেবাদিদেব,কই 
তজিতেছেন ও তদ্বারা মুক্তিলাত করিবেন। 


৩৩। ০ন্ঞ 


যন্তা মৃত্তিনিখিলভ্বনীকষিণী বত্বতৃষা । 

যগ্ত] ভাষ। ভুবি শিক্ষপমা জিগ্ধগভ্ভীরশীস্তা । 

যস্তা ভাবে মধুবসক্লোদারধী রপ্রনন্নঃ । 

যন্ঠা দৃষ্টিবিভূপদপরা নৈহিকক্বার্থলগ্ন। ॥ ১॥ 

যস্তা রোচি-বিকচগগনোভাননস্-সৌরভাঁসে! 

যন্ত। হাসো বিকশিত দ্িশাবজ্.বাকাপ্রকাশঃ । 
যশ্যাস্-শ্বানো ম্তুমলয়জামোদবাহপ্রবাহো 

যন্তাঃ কঠঠো বিজিতমুরলীকোকিলামঞ্জুরাগঃ ॥ ২ ॥ 
যন্তৈ পাছ্যং বহতি বরুণ! নীলসিন্ধ শ্মিভঙ্গযা 

যন্তৈ পুষ্পাঞ্জলিমৃতুবপুঃ পুষ্পধস্থা বিধত্তে। 

যস্তে শক্রো! বিতরতি ঘনৈঃ ন্নানপানীয়ধারাং 
যন্তে দোমে! বচয়তি মু! শপ্যনৈবেছ্ভজাতম্‌ ॥ ৩॥ 
যন্তাং চিত্রং জগত উদগালোচনং বেদভাজ- 

ধশ্াং মন্ত্রাহতিজপবলাঁৎ সত্যধন্মো প্রবুদ্ধো। 
যন্তাং বাণী তনয়নিকরাহবানমুগ্ধাবতীর্ণা 

যন্তাং বর্ণীশ্রমবিধিগুণৈঃ কোহপি বদ্ধঃ সমাজঃ ॥ 9 | 


বাম লীল। ১৩ 


ঘাং ভূদ্দেবাশ-শমদমদয়াপ্রেমকীয়া বিনিস্্য- 

বাং বাজন্য। নয়ধুতিবলৌদ্বাধ্যবূপা বরক্ষঃ | 
যাষৃরব্যা বিদধুরলকাং যৃর্তবাণিজ্যশিলাঃ 

যাঁং ভক্ত্যোপাসত সবরলতাকম্মদেহাশ্চ শৃত্রাঃ ॥ ৫ ॥ 
যন্তা লেভে লিপিপব্িচয়ং শিক্ষয়] ভূকুমারী 
যস্তাশ শব্পধাগমমধিজগে শোধনে সা ম্ববাচত। 

যস্তা একপ্রভৃতিগণন্‌ং সাঙ্ষশ।তর বিজজ্জঞো 

যস্যা বাতা কৃষিমপি কলা: কোমলাস্-সাজহার ॥ ৬ ॥ 
আ'ত্রত্রাণং ব্রতমিতি যয শস্ববেদে। মমস্ছে 

হুষ্টানাং সংদমনবিধয়ে ভ্ায়দণ্ডে। ধুতশ্চ | 
লোকক্ষেমে সথখবিমুখক্সা বাজাযভাবো যযাভঃ 
শাঠ্যস্যৈষা কবচমিতি চালক্ষিত] কুটনীত্িঃ ॥ ৭ ॥ 


ষ1 ছন্দোভিলঘুগুক্পকৈ নত্তয়ামাস বাণী 
যালক্কারৈরতুলস্থযমাগারমেনামকাীৎ 

ঘ। তাং ধশ্মোরমরমবরক্ষোস্তোবক়ামাস কক্তৈ- 

যা তাং কুগ্ডে মুহুর মদয়ছল কী মৃচ্ছনাঁভিঃ ॥ ৮ ॥ 

ঘা ভূগোলে সকলধরণদেহতত্বং বিচিক্যে 

যা! তারাণামগণয়দিহ বসব" সাং খগোলে। 
যাযুর্বেদে পরমককুপণাং দর্শয়ীমীস জীবে 

যা সামুন্দরে বিবৃতিমনয়ৎ্ ভূত'ভাব্যং বুহস্যম্‌ ॥ ৯ ॥ 
যা] সঞ্চেবে স্থল ইব জলে বীচিমীলে বহিত্রৈ- 
ধাকাশেহ ভুদবিহতগতিঃ পুস্পকাছ্যৈর্বিমীনৈহ | 

যা স্থাপত্যৈব্রবণিহৃদয়েহস্থাপয়ৎ দ্বর্গশোভাং 
যেষ্টাপূর্তিরিহ বিতরণৈরানয় দ্বন্মরাজ্যম্‌ ॥ ১০ ॥ 
যা বেদাস্তে মরণতবরণং দিব্যসেতুং বিতেনে 

ফা সাঙ্যাগৈবিব চিতবতী তত্বহারঞ্চ সুত্রৈই | 

যা ব্রহ্ষাণ্ডং বশমগময়ৎ সিদ্ধিভিষোগজাভি- 

ধা! ত্বৈশ্চাখিলতম্যুষাৎ নিশ্মমে ত্রাঁণমার্গম্‌ ॥ ১১ ॥ 


১৪ বাম লীল। 


তামভ্তোধের পর কমলা মুদগতাং বিশ্ববন্দ্যাং 
লঙ্কাস্তোজাহিতপদযুগাং সহ্নীলান্রিজজ্ঘাম্‌। 
রেবা-গোদা-মুখররশনা-বন্ধ-বিক্ধ্যোন্লিতদ্বা- 
মাধ্যাবর্তীরসমরনরিছ,দ্ধপুজাদিহারাম্‌ ॥ ১২ ॥ 


তাং মাহেহন্দ্রীর্ব,দকুচযুগাং সিদ্ধষক্ষাঙ্গনাস্যাং 
সিন্ধু প্রাগ জ্যোতিষবরভূজা মুত্তরাখগ্ুঘোণাম্‌। 
নেপালশ্রীবিজয়তিলকাং ভোটকাশ্মীরকর্ণাং 
নীহারাচ্ছস্কটি কমুকুটাশ্রিষ্ইশৈলেন্দ্রভালাম্‌ ॥ ১৩॥ 


তাং চ স্বায়ভুবগণমুখবক্ষ সিদ্ধ ধিজুষ্টাং 
গর্গাত্রেয়াঙ্গিরসকপিলবাপবাল্ীকিধাত্রীম্‌ ! 
মান্ধাত্রোশীনরপুকপৃথান্ুন্থদেবব্রতান্থাং 
বৌদ্ধাহিংসাগলিতহদয়াং শঙ্করজ্ঞানদীপ্াম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


তাং ত্রহ্গজ্ঞাং সমুপহ সিতেন্দ্রতভোগাং ববেণ্যাং 
লীলাভূমিং চিরপবিচিতাং বামকষ্ণাবতাবাম্‌। 
কালেনাস্তংগমিতমহিমাংভুষ্টলক্ষ্যাং বরাকীং 

আ্রাতুং ভূয়শ্চরণরজসা ভারতীং ভূতধাত্রীম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


বঙ্গে তত্রাগমনিগময়োবিশ্রুতে ধাম্সি পুণ্যে 
শ্রীগৌবাঙ্গোচ্ছলিতবিমলপ্রেমপুরৌঘপূতে। 
বক্রেশাদিশ্বতন্ুনিলয়ে বীরভূমৌ শ্বপীঠে 
তারাবামাভিনবনটনং বাম এবীৎ শ্মশানে ॥ ১৬॥ 


যাহার রতুভূষিতা মূর্তি নিখিলভুবনকে চিরকাল আকর্ষণ করিতেছে, 
বাহার সিদ্ধ গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাষা! ভুবনে নিরুপমা, ধাহার ভাব মধুর সরল 
উদ্ধার ধীর ও প্রসন্ন, ধাঁহার দৃষ্টি সেই পরাৎপরের শ্রীচরণপবায়ণা, এহিক স্বার্থে 
লগ্না নহে । ১। 

( অন্থত্র দুর্লভ ) বিমলগগনোত্তা্িনী সৌরভাতি ধাহার কান্তি, দিখধুমুখ- 
বঞ্জন-পূর্ণচন্দ্র-প্রকাশই ধাহার হাস্য, সম্বল মলয়চন্দনামোদ্িত পবনহিল্লোলই 
যাহার শ্বাসানিল, মুরলীবিজয়িনী-কোকিলার মোহন রাগই ধাহছার কণ্ম্বর ।২। 


বাম লীলা ১৫ 


বরুণদেব নীলসিন্কৃতরঙ্গচ্ছলে ধাহাঁর জন্য পাত্য বাখিয়াছেন, পুষ্পধস্বা 
(অনঙ্গ) খতুরূপদেহ ধরিয়া যাহার জন্য পুষ্পাঞ্চলি দিতেছেন, দেবরাজ 
মেঘ ছার] যাহার জন্য ন্নান-পানীয় ধারা বিতরণ 
করিতেছেন, এবং চন্দ্র সানন্দে ধাহার জন্য শম্য-নৈবেন্য 
আহরণ করিতেছেন । ৩। 

ধাহার ( আলয়ে ) জগতের বিচিত্রনয়নভূত সেই বেদরূপ ভানু উদ্দিত, 
বাহার (আলয়ে ) মন্ত্র হোম জপবলে.সত্য এবং ধন্ম জাগ্রত, ধাহার (আলয়ে ) 
তনয়গণের আহ্বানে মোহিত হইয়া ন্বয়ং বাণী অবতীর্ণ হন, ধাহার ( আলক়ে ) 
বর্ণাশ্রম-বিধিরূপ রজ্জুদ্বার। অদ্ভূত সমাজ বন্ধ হইয়াছে । ৪। 

ধাহাকে শম দম দয়া প্রেমাবতার বিপ্রগণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, ধাহাকে 
নয়ধৈধ্যবলৌদার্ধ্যবিগ্রহ রাঞন্তগণ রক্ষা করিয়(ছিলেন, ধাহাঁকে শিল্পবাণিজা-: 
মুক্তি বৈশ্ঠগণ অলকাতুল্য করেন, ধাহাঁকে সরলতা ও কর্মের শরীররূপ শুত্রগণ 
ভক্তিভরে উপাসনা করিয়াছিলেন । ৫। 

ধাহার নিকট পৃথিবীরূপ বালিকা শিক্ষাশান্তরে লিশিপরিচয় পাইয়াছেন, 
ধাহার নিকট তিনি নিজ বাকাস্তদ্ধির জন্য শব্ধশান্ত্র শিখেন, যাহার নিকট 
তিনি এক হইতে গণনা শিখিয়া সমস্ত অঙ্কশান্ত্র বিজ্ঞাত হন, ধাছার নিকট 
তিনি কষি বার্তা ও কোমল কলা গ্রহণ করেন। ৬। 

যৎকতঁক আর্ত ত্রাণরূপ ব্রতের জন্ত ধনুর্ধেদ মঘিত হয় এবং ছুষ্টগণের দমন 
মানসে ন্যায়দণ্ড ধুত হয়, সমাজের কল্যাণার্থই নিজন্ুখে জলাঞুলি দিয়] : 
যৎকর্তৃক রাঁজ্যশাসনভার গৃহীত হয় এবং ইহাই শাঠ্যের কবচ এই বোধে 
কূটনীতি যত্কর্তৃক অবলদ্বিত হুয়। ৭। 

ধিনি লঘুগুরুপদচ্ছন্দে ভালে তালে বাণীকে নাচাইয়াছেন, যিনি 
শবধার্থালঙ্কারে তাহাকে অতুল স্থ্যমার আগার করিয়াছেন, যিনি পুরাণের 
নানাবিধ ধশ্মপঙ্গত স্থরাস্থর নরের উপাখ্যানে তাহার মনোরঞ্ুন করিয়াছেন, 
যিনি তাহাকে বারবার (কাবা) কুঞ্জে বীণার মুচ্ছনায় উন্মার্দিত করিয়াছেন। ৮। 

যিনি ভূগোলে সমস্ত ধরণীর দেহতত্ব অন্নসন্ধান করিয়াছেন, যিনি 
মর্তীধামে থাকিয়া জ্যোতিঃশান্ত্রবলে গগনে তারাচক্রের সংস্থান গণিয়াছেন, 
যিনি আমুর্ধেদে জীবের প্রতি পরমকরুণা প্রকশ করিয়াছেন, যিনি 
সামুত্রিকশান্ত্রে ভূতভবিষ্যৎ রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ৯। 


ভারত 


১৬ বাম লীলা 


যিনি নৌযাঁন ছারা তরঙ্গমালাকুল সলিলে স্থলের নায় ত্বচ্ডন্জে বিচরণ 
করিয়াছিলেন, যিনি প্ুষ্পকাঁদি বিমান সাহায্যে আঁকাশেও অবিহতগতি 
ছিলেন, যিনি স্বাপতাবিষ্ভঠার ফলে পথিবীর বক্ষে ছর্গের শোভা স্বাপিত 
করেন, যিনি ইষ্টাপর্ড ও দানবলে এখানে ধর্মরাজা আনিয়াছিলেন। ১০ । 

যিনি বেদাস্তে মৃত্যুতারণ দ্িবাসেতু বিস্তার করিয়াছেন. যিনি সাহ্যাদিত্তত্রে 
তত্বহার গাখিয়াছেন, যিনি যোগজসিদ্ধিবলে ব্রহ্দাণ্ড বশে আনিয়াছিলেন, 
যিনি তন্ত্রে সকল জীবের ব্রাণপথ নিশ্মীণ করিয়াছেন । ১১৯ । 

সেই সাগর হতে দ্বিতীয় কমলার ন্যায় উদগতী', সেই বিশ্বের বন্দনীয়া, 
' জঙ্কারপকমলে বিনাজচবুণা, সহানীলান্রিরূপ জজ্ঘাঁশালিনী, রেবাগোদাবরী- 
রূপ মুখবমেখলামাঁলিনী, বিদ্ধ্যরূপ তুঙ্গনিতম্ববতী, আর্যাবর্তরূপ বক্ষ-স্তলে 
গঙ্গাত্রক্গ-পুত্রাদিরূপ হারে ভূষিতা। ১২) 

সেই মকেন্দ্রার্বদ পর্বতদয়-প স্তনদ্বয়য্তা, সিদ্ধষক্ষগণ বিহারভূমিরূপ 
বদনযগ্জলা, সিন্বৃপ্রাগ জ্যোতিষরূপ শ্রেষ্ঠভুজশালিনী, উত্তরাখগ্ুরূপ নাসা, 
নেপালন্ধপ শ্রীবিজয়তিলকধারিণী, নেটকাশ্মীররূপ শ্রবণযুগলা, হিমাচলভালে 
নীহাররূপ স্বচ্চস্ষটিক যুকুটাস্থিতা ৷ ১৩। 

সেই স্থায়স্বমনস্থত্রি গ্রভৃতি ব্রহ্মধি ও সিছ্র্ষি কর্তৃক সেবিতা, গর্গ আত্রে় 
আঙ্গিরর কপিল ব্যাস ও বাল্রীকির ধাত্রী, মান্ধাত শিনি পুক কৌস্তেয় ও 
ভীম্মের জননী, বৃদ্ধদেবের অহিংসাবাদে বিগলিতহদয়া, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানে 
সমুজ্জল] ৷ ১৪ | 

সেই ববেণ্যা, ব্রহ্গজ্ঞা, তৃণীরুতেন্ত্ত্বাদিভোগন্থখা, চির পরিচিত লীলাভূষি, 
যথায় বাম কৃষ্ণাদি অবতীর্ণ, সেই কালক্রমে লক্ষাভ্রষ্টা ( তাই ) বিলুপগৌরব। 

দীন! ভারতী ভূতধাত্রীকে আবার শ্রীচরণধুলিতে ত্রাণ 

৪ করিবাব জন্য । ১৫ । 

তাহারই অংশীভূত এই আগম নিগমের প্রসিদ্ধ প্রণাধাঁম, শ্রীগৌরাঙ্গরূপ 
সিন্ধুচ্ছলিত বিমল প্রেমতরঙ্গপৃত বঙ্গদেশে, বক্রনাথাদি নিজমুত্তির আলয় 
বীরভূমে, নিজ ( তার1) পীঠে শ্বশানে তারাবামময় )মভিনব লীলা দেখাইতে 
শ্রীবাম ইচ্ছা! করিলেন। 


৪1 তারাীঠ 


বসিষ্ঠীদেস্‌-সিদ্ধিপীঠস্তারাপীঠো বিমুক্তিদঃ | 
তার শিলা ময়ী যত্র চীনচারেণ পৃজ্যতে ॥ 


বসিষ্ঠাদি মহাপুরুষগণের সিদ্ধির গীঠ তাবাপীঠ মোক্ষদায়ক স্থান। 
সেখানে ( বনিষ্ঠারাধিতা ) শিলাময়ী তারা চীনাচাবে পজিত হুন । 

তন্ত্রে তারাপীঠের মহিম। উদ্দেঘটষিত। ইহ তারাপন্থিদের সিদ্ধিস্থান। 
তার] অষ্টবিধা। যথ! মায়াতন্ত্রে-_ 

তার। চোগ্র। মহোগ্র! চ বজ্র নীল সবন্বতী | 
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্ৃতা ॥ 

তারা, উগ্রতার1, মহোগ্রতাব1, বজ্ঞা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও 
ভত্রকালী--এই অষ্ট তারিণী। ভদ্রকালীর পরিবর্তে 
কোন কোন তন্ত্রে চামুণ্ডা নাম পাওয়া যায়। তারা ত্বয়ং 
দ্বশমহাবিষ্ভার ছিতীয়। । 

এই অষ্ট তারার অষ্ট পীঠ। বসিষ্ঠ, তৃগ, দতাত্রেয়, হূর্ববাস৷ প্রভৃতি 
মহিগণ তারাবিগ্ায় সিদ্ধ। যে যে অষ্ট ক্ষেত্রে সাধকগণের নিকট তারা 
প্রকাশ পাইয়াছেন, সেই সেই মিছ্িক্ষেত্র তারার বাহ্য 
পীঠ। সুযুন্নায় অষ্ট চক্র অষ্ট তারার গুহপীঠ। এক একটা 
চক্রে এক একটা তারার স্থুল মুর্তি ধোয়।। অষ্ট তারার নুন ভাঁবময়ী অষ্ট 
মুদ্তিও আছে। তাহার প্রধানপীঠ মনঃ। কিন্তু তন্নভ্তাবমুত্তি ধ্যানে 
সহম্রারের যে ঘে অষ্টচক্র স্পন্দিত হয়, সেই সেই 'ভাবমৃত্তির সেই সেই চক্র 
গোৌণপীঠ। ভাবাতীতা৷ তারা পরা, অবাডমানসগোচর]। 

বীরভূমের অন্তর্গত 'চারাপীঠ বসিষ্টদেবের সিখিক্ষেত্র । ইহা! সিদ্ধপীঠ, 
বিখ্যাত একপঞ্চাশৎপীঠের অন্তত নহে । বসিষ্ঠদেব উগ্রতারার স।ধনায় 
এই ক্ষেপে সিদ্ধিলাভ করেন। এজন্ত এই পীঠের 
আধষ্ঠাত্রী উগ্রতারা। এই বপিষ্ঠ ব্রন্মাব পুত্র বলিয়। তস্তরে 
পরিচিত। কিন্তু “তারা” নামক পুস্তিকাকার তীহাঁকে তারাপীঠের চন্দ্রচূড় 
রাজার পত্রী তারাবভীর মথী হারাবতীর গর্ভজাত কুবুক্ধ নামক স্বানীয় যোগীর 
গুরসোৎপন্ন বলিয়াছেন। এরূপ উক্তির প্রমাণ দেন নাই। “বামাক্ষ্যাপা” 


তার 


অষ্ই গীঠ 


বস্টি 


১৮ বাম লীল। 


প্রণেতা “তারা” লেখকের অন্থুকরণে ব্রহ্ধার পুত্র বসিষ্ঠকে মারিয়া উক্ত 
হাবাঁবতীকে দাসী সাজাইয়া তাহার গর্ভে কুবুদ্ধের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করাইয়াছেন। ইহ] তন্ত্রবিকুদ্ধ অভ্ভুতোক্তি। 
বসিষ্ঠের তারাসাধনার আখ্যায়িক1 মহাচীনাচারক্রমে এইবপ বিবৃত ।-- 
ব্রহ্গণে। মানস: পুত্র: বসিষ্ঠঃ স্থিরসংযমঃ | 
তারামাবাধয়াঁমাস পুরা নীল চলে মুনিঃ ॥ 
জপন্‌ সম্তভারিণীং বিদ্যাং কামাখ্যাযোনিমগ্ডলে। 
বং নী নং 
শান্ুগ্রহং চকারাসৌ তাঁব। সংসারতাবিণী ॥ 
অথাসো পিতরং গত্বা ব্রক্মাণং পরমেন্িণম । 
কৌপেন জলিতো বিদ্বান উবাচ পিতুরস্তিকে ॥ 
চি গু নাঃ না 
ব্রন্মোবাচ-- 
বসিষ্ঠ গচ্ছ পুত্র ত্বং পুনন্খলাচলং প্রতি। 
তত্র স্থিতো মহাদেবীমারাধয় মহা ব্রত ॥ 
ব্ নাঃ নং দঃ 
তত্র গত মুনিবরঃ পূজা সংভারতত্পরঃ । 
আবাধয়ৎ মহামায়া বসিষ্টোহপি জিতেজ্িয়ঃ ॥ 


০ সং সঃ ন্ 


তথাপি তত্প্রতি প্রীতা যথা নাভূৎ মহেশ্বরী। 


তারাসাধনায় 
বৈকল্য। ০ ০ ক শঃ 
তদা জলং সমাঁদায় তাং শঞ্চ,মুপচক্রমে ॥ 
গা রঃ ক ক 
ততো! দেবী মহামায়া! তাবিণী অর্বসিছিদা। 
উবাচ সাধকশ্রেষ্ঠং বপিষ্ঠং মুনিপুক্গবম্‌ ॥ 


রে।ষেণ দারুণমনাঃ কথং মামশপন্ভবান্‌। 
ময়ি আরাধনাচারং বুদ্ধরূপী জনার্দিনঃ | 


চীনাচারী 
বদ্ধ বিধুঃ 


বাম লীলা ১৪৯ 
এক এব বিজানাতি নান্তঃ কশ্চন তত্বতঃ | 


রা ৪ রা ঝা 


উদ্বোধরূপিণো ।বষ্ঞোঃ সন্নিধিং যাহি সম্প্রতি ॥ 

তেনোপদিষ্টমার্গেণ সমাবাঁধয় স্থব্রত। 

তদৈব কুপ্রসন্নাহং তয়ি যাস্তাম্যসংশয়ম্‌। 
_-ইতি প্রথম পটলে 


ততঃ প্রণম্য তাং দেবীং বসিষ্ঠোহসৌ মহামুনিঃ | 
জগামাচার বিজ্ঞানবাঞ্থয়। বুদ্ধকূপিণম্‌ ॥ 
ততো গত্বা মহাচীনে দ্বেশে জ্ঞানময়ো মুনিঃ | 
দদর্শ হিমবৎপার্থে লোকেশ্বরমুমাপতিম্‌ ॥ 
বণজ্জঘনরাবেণ বপযৌবনশালিনা । 
মদিরামোদচিত্রেন বিলাসোলপিতেন চ ॥ 
শৃঙ্গারপরিবেষেণ জগন্মৌহনকারিণ] । 
ভয়লজ্জাবিহীনেন দেবীধানপরেণ চ ॥ 
কামিনীনাং সহশ্রেণ পরিবারিতমীশ্বরমূ। 
মদিরাপানসংসক্তং মদমন্থরুলোচনম্‌ ॥ 
দূরাঁদেব বিলোকোনং বিষ্টো বুদ্ধরূপিণম্‌। 
বিস্ময়েন মদাবিষ্টে। স্মরন্‌ সংসারতারিণীম্‌ ॥ 
কিমিদং ক্রিয়তে কম্ম বিষুন। বুদ্ধরূপিণা । 
দেবদেব বিরুদ্ধোহয়মাচারঃ সন্মতো ময় ॥ 
ইতি চিন্তয়তন্তস্ত বণিচস্য মহামুনেঃ | 
আকাঁশবাণী প্রাহাশু এবং চিন্তয় স্থত্রত ॥ 
আচাখঃ পরমার্থে।হয়ং তারিণাসাধনে মুনে। 
এতদ্বিকুদ্ধাচারস্ত মতে লাসৌ প্রপীদতি ॥ 
যদি তশ্তাঃ প্রসা্ং ত্বমচিব্রেণাভিবাঞ্চসি । 
এতেন চীনাচারেদ তদ1 তাং ভজ সুব্রত ॥ 
আকাশবাণীমাকর্ণা রোমাঞ্চিতকলেবব্রঃ | 
বসিষ্ঠো দণ্ডবন্ুমৌ পপাতোইতীবহধিতঃ ॥ 


২০ বাম লীল৷ 


তত উথায় প্রণম্যাসৌ রুতাগুলিপুটে৷ মুনি । 

জগাম বিষুসমীপং বুদ্ধরূপস্ত পার্বতি ॥ 

অথাসৌ তং সমালোকা মদিরামোদবিহবলঃ | 

প্রাহ বুদ্ধঃ প্রসন্গাত্মা! কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥ 

অথ বুদ্ধং প্রণম্যাহু ভক্তিনঘো মহামুনিঃ | 

তদুক্তং তাঁরিণীদ্দেব্যাঃ নিজারাধনহেতবে ॥ 

তচ্ছত্বা ভগবান্‌ বুদ্ধস্তত্বজ্ঞানময়ে। হরিঃ | 

বসিষ্টং প্রাহ স্থজ্ঞানশ্টীনাচারাধিকারবান্‌ ॥ 

অপ্রকাশ্টোহয়ম।চারস্তাবিপ্যাঃ সর্বদা মুনে। 

তব ভক্তিবশাদন্থি প্রকাশামীহ তৎপরঃ ॥ 

_ ইতি দ্বিতীয় পটলে 
সারার্থ--নীলাচলে কামাখ্যামগ্ডলে ব্রহ্মার (মানস) পুত্র বসিষ্ঠদেব 

শ্ুছ্ধাচারে বহুকাল তারাদেবীর সাধনা করিয়াও পিদ্িলাভ করিতে পারিলেন 
না। পিতার নিকট আসিয়া তিনি খেদ করিলে, পিতা তাহাকে 
নীলাঁচলে গিয়া! তার! সাধনায় ব্রতী হইতে বলিলেন। তর্দছুদারে বসিষ্ট 
পুনরায় শ্ুদ্ধাচারে নীলাচলে বহুবর্ষ মার সাধন! করিলেন। তাহাতেও 
সাদ্ধ পাইলেন না। তখন তিনি ক্রোধভরে তারামন্ত্রে অভিশীপ দিলেন ষে 
এঁ মন্ত্রে কেহ পিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। তখন 'তাবার এই বাণী 
বসিষ্ঠের কর্ণ গোচর হইল--“আনার উপাসনার আচার বিদ্িত না থাকায় 
সিদ্ধি পাও নাই। আচার শিক্ষার জন্য মহাচীনে যাও। তথায় বুদ্ধরূপী 
জনার্দন শিক্ষা দিবেন” বসিষ্ঠ হিমালয়পৃষ্ঠে মহাঁচীনে গমন করিয়। 
দেখিলেন যে একজন পুরুষ পাঁনাসক্ত মদমস্থরলোচন এবং মদ্দিরামোদচিত্ত 
বিলাসোলমিত কামিনী সহস্রে পরিবৃত রহিয়াছেন। এই দৃত্তে বিশ্মিত হইয়া 
বসিষ্ঠ তারামাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং ভাঁবিলেন, বুদ্ধরূপী জনার্দন 
একি কাধ্য করিতেছেন! বীভত্গ্যবোধে তাহার হৃদয় যখন দোলাক্িত, 
তখন আকাশ বাণী হইল, “হে স্থত্রত মুনে! তারাসাধনের এই আচার । 
ইহাই চীনাচার। ইহার বিরুদ্ধাচারে তার! প্রসন্ন হন না।” তখন তিনি 
ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্ললিপুটে এ পুরুষের নিকট গেলেন। 
সেই মদিরামোঁদ বিহ্বল বুদ্ধ বিষু প্রসন্ন হইয়! কহিলেন-_“কেন তৃমি এখানে 


বাম লীলা ২১ 


আসিয়াছ?” তখন বুদ্ধ:ক ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়! মুনিবর তারার আদেশ 
তীহাকে জানাইলেন। ততব্জ্ঞানময় চীনাচারে অধিকারী হরি তখন তাহাকে 
চীনাচার শিক্ষা দিলেন । এ আচার ঘাহাঁর তাহার নিকট প্রকাশ্য নছে। 

তন্ত্রমতে তারাই ব্রহ্ম, তারাই জগৎ। তার নিগুণা, সগুণা, নিরাকারা, 
সাকারা ;$ ছন্বীভূতা, ছন্দাতীতা ; সর্বভাবময়ী, সর্বভাবাতীতা। শুচি, 
অশুচি; পাপ, পুণ্য ; ধশ্ম, অধশ্ম ; কনম্মঃ অকম্ম-সকল 
ভাবেই তার! বিরাজমান । তাহাকে শুচিভাবেই পাওয়া 
যায়, অশুচি ভাবে পাওয়া যায় পা-ইহা ক্ষুদ্র বুদ্ধি। এই সঙ্কোচভাব 
থাকিতে সেই অনস্ততারার অনন্ত ছবি হৃদয়ে জাগে না। আতপ তওুঙ, 
ফলমূল প্রভৃতি শুদ্ধদ্রব্যও তাহার, মগ্যার্দি অশুদ্ধ দ্রবাও তাহার। তাহার 
পূজা তাহারই দ্রব্যে। স্থতরাং পে পূজ।র দ্ধ দ্রব্য আবশ্যক, অশুদ্ধ দ্রব্য 
চলিবে না_-ইহ। সক্কীর্ণতা । শুচি ও অশুটি, ধন্ম ও অধন্ম ইত্যাদি ভেদ 
জ্ঞান অপহৃত করিয়া সাধনই সাধন । প্রথম মবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য শুচিভাব- 
গ্রহণ আবশ্তক। চিত্ত শ্বদ্ধ হইলে ছুইই সমান। 


ব্যাখ্যা 


বামপ্রসাদ গাহিয়াছেন-- 


কালী কল্পতরুমূলে আয় মন বেড়াতে যাঁৰি 

( তথা ) ধর্শঅর্থ কামমোক্ষ চাঁরিফল কুড়ায়ে পাবি । 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়! নিবৃন্তিরে সঙ্গে লবি। 

বিবেক নামে জ্যেষ্টপুত্র তত্বকথ। তায় স্থধাবি। 

ধশ্মীধশ্ম দুটা অজ] ধৈর্্যখোটায় বেঁধে থুৰি 

না মানে নিষেধ তবে জ্ঞানখঙ্জো তায় বলি দিবি। 
কুমতি স্থমতি জায় দিবাখাটে শোয়াইবি । 

যখন ছুই সতীনে গীবিত হবে তখন শ্যাযামাকে পাৰি। 
প্রসাদ বলে এমন হুলে মন কালের হাত এড়াইবি 
তখন বাঁপধন বাপের ঠাকুর বাপু বাছা হয়ে রবি। 


গীত/তেও এই কথা-- 
যে চৈব সান্বিকা ভাব! রাজসান্তামসাশ্চ ষে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষযু তে মরি ॥ ৭ অ. ১২। 


রামপ্রসাদ 


২২ বাম লীল! 


যে সব সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে তাহারা আমা 
হইতে উদ্ভৃত। আমি সে পকলে নাই, তাহার! আমাতেই আছে। মনস্তত্ব 
যখন আমার তখন সমস্ত মানসিকভাবও আমার । আমি তাহাদের অধীন 
নহি, তাহারাই আমার অধীন। তাহারা আমাতে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় 
বিছ্চমান। আমি নিত্যনির্মশল, তাহাদের কালুষ্তে আমার কালুস্ত হইতে 
পারে না। 

বুদ্ধরূপিজনা্দনের শিক্ষায় বপিষ্ঠের ভ্রম নিবাস হইল। তিনি শুচি অশুচি 
সমান করিয়া কোন তন্ত্রমতে কাযাখা'পীঠে অন্ুমতে তারাপীঠে মহাশশানে 
শল্মলী-তকুত্লে  তাবাসাঁধ্নায় সিদ্ধ হইলেন। তারা মা সাঁকার। ও 
নিরাকার] বুঝাইবার জন্তই বোধ হয় তিনি মার তঙ্ত্রোন্ত কোন বিশিষ্ট-মুত্তি 
স্থাপিত না করিয়! প্রতীকম্বরূপ একখানি শিলার পূজা করেন । 

তাবাপীঠং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্বুতঃ সদা । 


খাঁ চে নং চি 
বসিষ্ঠারাধিতা তার) যত্র তার শিলাময়ী | 
_ভারারহস্তে | 
'তারাপীঠ মহাপীঠ, তথায় সযত্বে যাইবে * * * যেখানে বসিষ্ঠের 
আরাধিতা তার) আছেন, সে তারা শিলাময়ী। এ. 
শিলাখানিকে পারা ব্রহ্মশিলা বলেন । ওগাত্রে একটি 
শয়াননাবরী ও তৎক্রোড়ে একটি ন্তন্তপায়ী শিশু অন্কিত। তারার 
ধ্যানে আছে-_ 
দ্বিভুজাং চিস্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্‌। 


গা ঞ্ু কী সা 
বামে শিবন্বরূপং তং কল্পিতং বংস্যব্ূপকম্‌ ॥ 

দেবীকে [ছ্বভুজা সর্পময়যজ্ঞোপবীতে ভূষিত * % * এবং তাহার বাম- 
ক্রোড়ে সাক্ষাৎ শিব বৎস্যরূপে কল্িত চিস্তা কগিবে। 

পুরোহিত দক্ষিণ মুখে বসিয়া এ শিলাখানির পুজা! করেন। ভোগ 
আতপ তগুলের ; কিন্তু মৎ্সাঃ মাংস ও কারণ চাই। 
দিগদেশ কাঁলাকাল শুচি অশ্ুচির নিয়ম নাই । আর 
বিশেষত্ব যে শ্রামায় শামেরও পর্বব হয়। 


তারাশিল৷ 


চীনাচার 


৫1 পুজা প্রচার 


পৃজাং প্রচারয়ামাস জয়দত্তে। বণিখ্বরঃ। 
তারায়াঃ কপয়া তত্র পশ্তন্জীবিতং স্থতম্‌ ॥ 


সেই পীঠে তারার কপায় পুত্রকে উজ্জীবিত দেখিয়া বণিথর জয়দত্ত পূজা 
প্রচারিত করিয়াছিলেন। 


তারাপীঠে তারামার প্রকাশ সম্ন্ধে কিন্বদস্তী এই যে বসিষ্ঠের বহুকাল পরে 
জম়দত্ত নামক বণিক বাণিজ্যের জন্য ছারকা নদী বাহিয়া যাইতেছিলেন। 
পথে তাহার পুত্র মারা যাঁয়। তারাপীঠে পৌছিলে তারামার মায়ায় পণাযসমৃহও 
তম্মীভূত হয়। স্দাগর কীদিয়া আকুল। তারাঁমা অবোধজীবের চৈতন্য 
জন্ধ সময়ে সময়ে বিপদ দেন, আবার সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। 
তাহার কৃপায় সদাগর পণ্য পাইলেন। স্দাগরের পরিচারক কোট! মৎস্য 
শ্মশানের সন্নিহিত কুণ্ডে ধুইতে গেলে, মৎস্যগুলি জলম্পর্শে জীবিত হয়। এই 
সংবাদ পাইয়া! জয়দত্ব মৃতপুত্রদেহ এ কুণ্ডে ভাগাইলেন। পুত্র পুনরুজ্জীবিত 
হইল। বণিক্‌ তাবামার মহিমাদর্শনে তক্তিভবে মার পুজার ব্যবস্থা করিলেন । 
প্রবাদ নিমলিখিত ছড়ায় রক্ষিত ।-_ 


কোথা হইতে সদদাগর বাণিজো আইল । 
সাত ডিঙ্গা ধন সাধু সাঁজাইয়। লইল ॥ 
কোন নায়ে ছিল তাড়া মাণিকমুকুত]। 
কোন নায়ে ছিল তাড়া রেশমের সুতা ॥ 
কোন নায়ে ছিল তাড়। চামর চন্দন । 
কোন নায়ে ছিল তাড়। রজত কাঞ্চন ॥ 
কোন নায়ে ছিল তাড়া শঙ্খমনোহর । 
কোন নায়ে ছিল তাড়। ফটিক পাথর ॥ 
এ সকল ভ্রব্য সাধু তুলে শিল নায় । 
হেন কালে সদাগরের প্রত্র মরে যায় ॥ 
পুত্র শোকে সাগর হৃদয় জঙ্জর। 
সাধু ম'ল শব্ধ গেল গ্রামের ভিতর ॥ 


গ 


বাম লীল। 


গ্রামের যতেক লোক দেখিবাবে ধায়। 
অশেষ বিশেষ কথা সাধূুরে বুঝায় ॥ 
তোমা হতে পুক্র সাধু তোমা হতে ধন। 
মিছে মায়! কর সাধু শোক অকারণ ॥ 
বুঝিয়ে না বোঝে সাধু শোকেতে কাতর । 
অমনি পড়িয়া বহে নৌকার ভিতর ॥ 
কাগ্ডাবে ভাঁকিয়া বলে বণিক বচন । 
ঘ্বতে ভাজি রাখ পুত্রে করিয়ে যতন ॥ 
আগেতে দেখাব পুত্র ইহার জননা। 
পশ্চাতে ফেলা ব পুত্র গঙ্গার তটিনী ॥ 
গ্রামের যত্তেক লোক গ্রামে চলে যায় । 
পুত্র শোকে সদাগর অচেতন প্রায় ॥ 
দিগন্বরী পে তারা সাঁধুবে স্থধান । 
কোথ। তব বাড়ী ঘর কি ত্তোমাতর নাম ॥ 
কি তাড়া ভরিয়ে যাও নৌকার ভিতর । 
পুত্রশোকে জজ্জব্বিত হইয়ে কাতর ॥ 
স্বৃতপ্রাক্স ছিল সাধু করিল উত্তর । 

ছণই তাড়া ভরে যাই নৌকার ভিতর ॥ 
এত শুনি মহামাক্সখ বোবান্িত হয় । 
নৌকায় যতেক ধন ছাই হয়ে যাক্স ॥ 
অন্যরূপে এসে মাতা সাধু.র সুধান ॥ 
তেণথ। তব বাড়ী ঘব্র কি তোমার নাম ॥ 
মৃতপ্রায় দেখি তব মলিন বদন । 

অবনি লুটায়ে আছ কিসের কারণ ॥ 
এত বাক্য শুনি সাধু চেতন পাইল । 
জোড় হস্ত কৰি সাধু কহিতে লাগিল ॥ 
এ দেশে বসতি নক্স বু দূরে ঘর । 

পুজ্ ধন লয়ে এলাম নৌকার ভিতর ॥ 


বাম লীলা রব 


পুত্র গেল, ধন গেল সব হল ছাই । 

কোন দ্বেবতা ছলে মোরে বুঝা নাহি যায় ॥ 
নিশাভাগে স্বপ্রযোগে আসিয়া নিকটে । 
উপনীত হন মাতা দ্বারকাঁর তটে ॥ 

দেবী বলে সাধু তুমি না হও কাতর । 
যত ধন গেছে সাধু পাইবে সত্বর ॥ 
প্রভাতে তরণী দোঁথ পরিপূর্ণ ধন। 
নিশ্চয় হইল সত্য দেবীর বচন ॥ 

এই গ্রামে উত্তরিয়ে ছখ পেলাম অতি । 
গ্রামের নাম হল পাপপড়া খেওয়াতি ॥ 
কাগারে ডাঁকিয়1 বলে শ্ুনরে বচন । 

এ ধার হইতে ডিঙ্গা লহত এখন ॥ 

ও ধারে করিব গিয়ে সানাদি তর্পণ ॥ 
দাঁড় বাহি নৌকা লয়ে নদীপার হল । 
তারাপুরের ঘাটে এসে উপনীত হল ॥ 
লোহার শিকলে নৌকা শিমুল গাছেতে। 
বাঁধি সাধু যায় সান তর্পণ করিতে ॥ 
কেহ সান করে কেহ মত্স্ত ধর্তে গেল । 
রাঘব বাটীর বিলে ষোল মধ্ম্য পেল ॥ 
মৎস্য কুটি ধুতে যায় জীবৎ্কুগ্ডজলে । 
কাটা মৎস্য জোড়া লাগি পলায় সকলে ॥ 
সাধু বলে হেন বাক্য কভু সত্য নয়। 
বত পুত্র বাঁচে যদি তবে জানি হয় ॥ 

সত পুত্ত ফেলে দিল সে কুণ্ডের জলে । 
সত পুত্র বেঁচে উঠে তারা তারা বলে ॥ 
পুত্র দেখে সদাঁগর হৃদয়ে উল্লাস । 

ভাবর। নাষে কেবা আছে হওত প্রকাশ ॥ 
প্রকাশ হইয়ে মাতা কহে সদ্ধাগরে । 
মন্দির বানায়ে দাও ছারকান্রি তীরে ॥ 


২৬ বাম লীলা 


তখন ফেলাল সাধু একলক্ষ তঙ্কা। 

আরে! কত ঠেকল ছলে নাহি তার সংখ্যা ॥ 

একচিত্ত জয়দত্ত হয়ে একমন । 

ভক্তি ভাবে পূজা করে তারার চরণ ॥ 

এইরূপে পুত্র পায় তারার রুপায়। 

এইখানে হলো মোর বন্দনা যে সায় ॥ 

এই জয়দত্ত কবে কোন গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন তাহা প্রবাদে উল্লেখ 
নাই । প্রবাদের পরিপোষক প্রমাণও নাই। দেবতাদের পুজা পাইবার 
সাঁধ সম্বন্ধে বাঙ্গলায় বছ এবাদ প্রচলিত। মনসাপূজা! প্রচারের প্রবাদ কেকা 
দ্রাসেরঃ ধর্মপূজা প্রচারের প্রবাদ ঘনরাঁমের, চণ্ডীপুজা! প্রচারের প্রবাদ মুকুন্দ- 
রাঁমের অমর লেখনীতে রক্ষিত। তারাপূজা প্রচারের কথার অদৃষ্টে সেব্দপ 
কোন কবি জুটে নাই। প্রবাদ কিন্ত গ্রাচীন। তারাপীঠে পাগাদের ২৫।৩০ 
পুকষ বাস । আবহমানকাল তাহাদের মধ্যে এই জনশ্রুতি । 
জয়দত্তের মন্দির কোথায় ছিল তাহার চিহ্ন নাই। তবে প্রাচীন শ্শানে 

পুরাকালে যে এক মন্দির ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে । ভ্রিকালদশশ 
বাম বৌধকরি এ বিষয় জানাইবার জন্য দেহরক্ষার পূর্বে 
বসিচের আসনের পার্খে নিশ্ব বৃক্ষের তলে তাহার সমাধি 
দিবার কথা বলেন। তাহার আদেশানুসারে তথায় ১৩১৮ সালে ৩র! শ্রাবণ 
তীর দেহের সমাধি হয়। সেই সমাধির উপর পরে মন্দির হইয়াছে । সমাধি 
মন্দিরের ভিত্তিপত্তন জন্য খনন করিতে করিতে প্রাচীন লুপ্ত মন্দিরের চারিদ্রি 
ভিত্তি পাওয়া যাঁয়। উহার আয়তন আশ্কমানিক চতুহস্ত দীর্ঘ ও হস্তত্রয় প্রস্থ। 
উহার ছুইটি ভিত্তির উপর বর্তমান সমাধি মন্দিরের দুইটি ভিস্তি স্থাণ্পত। 


গ্রাচীন মন্দির 


৬। ভতারাসেবা 
তাবিণীসেবকা ধন্ঠা: শ্রীরামজীবনাদয়ঃ | 
তেষাং রাজা বামকষ্ঃ সাধকো ধূরি কীঙিতঃ ॥ 


শ্ীরামজীবন প্রভৃতি তারিণীসেবকগণ ধন্য । সাধক রাজা বামকৃ্চই 
তাহাদের অগ্রণী বলিয়া কীতিত। 


বাম লীলা ২৪ 


জয়দত্তের ব্যাপার এঁতিহাসিক হউঞ্জ আর নাই হুক, বীরভূমের এ ডোল 
গ্রামের রাজ রামজীবন রাগের তার:দেবা সন্বদ্ধে সংশয় নাই। তিনি 
রাজসাহীর রাকা উদয়নারায়ণের কর্মচারী ছিলেন । 
বিভব ও স্দগুণের জন্য রাজা বলিয়া খাত হুন। বর্মান 
তারামন্দিরের স্থানে তিনি মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া সেবার জন্য পাণ্ড 
প্রতিষ্টা করেন। আশুতোব পাণ্ড গভতি তাহার প্রদত্তভূমির বৃত্তিভোগ 
কর্িতেছেন। রামক্জীবন বায়েব্র সম্য়ে সেবার জন্ত 1/৫ নিত্য ব্যবস্থা ছিল। 
তখন টাঁকায় ৮/* চাঁউল। স্বতরাঁ তখনকার 1৫ এখনকার ২১২ টাকার 
সমান । রামজীবনের বংশধর এড়োলের বাড়ুষ্যে বলিয়া বিদিত। এখনও 
শারদীয়াপুজার পর চতুদ্দিশীর মেলার এডোলের পুজ। সর্বাগ্রে হইয়া থাকে । 

এড়োলের দশাবিপর্ণামে মুশিদাবাদ জেলার রাণী জয়াবতী তারাসেবার 
ভার লন। তারামাঁর নিকট মানসিক করিস]! তিনি এক কন্তারত্ব পান ও 
ও তাহার নাম রাজবাঁজেশ্বরী রাঁখেন। বাজরাঁজেশ্বরীর 
পরিণয় মুশিপাবাঁদের কাদিবাগভাঙ্গার জমিদার স্রধ্যমণি 
চৌধুরীর সহিত ঘটে। সেই স্থত্রে জামাতার বংশে তারাঁদেবা আসে। 
তাহার! বুন্দেলখন্তী ব্রাহ্মণ। ঠাহাদের পূজা! চতুর্দশীর মেলায় এড়োলের 
পূজার পর হইয়1 থাকে । 

ইতিমধ্যে বীরভূমের বাঁরক্াজার বংশধর স্বীয় পাঠান কর্শচারীর হস্তে 
নিহত হইলে, নগরের সিংহালন ঘুসলমানের হস্তগত হয়। তারাপীঠ প্রভৃতি 
রাজা কালাপায়ের 'আধকারে ভিল। নগরের মহম্মদী 
ভূপতিগন কালীরায়কে পরাভূত করিলে, তারাপীঠ 
নগরের অধিকারভুক্ত হয়। তখন পাগুারা মাকে পায়স ভোগ মাত্র দিয়া 
পূজারক্ষা করেন। সে ভোগ এখনও চপিতেছে। পরে স্থানীয় সাপুরের 
জমিদীর নগর হইতে অনুমতি লইয়া! সেবা চালান । 

অনস্তর নাঁটোরাধিপতি শ্বনামধন্ত রাজা রামু প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বের 
তারাপীঠে সাধনার জন্ত আপেন। কিছু দিন সাধনার পর দৈবাদেশে তিনি 
তারাপীঠ পরিত্যাগ করিলেও তারাপীঠে মার সেবার বিপর্যয় দেখিয়া 
সিংহবাঁহিনীর ভালুক বিনিময়ে চণ্তীপুর উদ্ধার করিয়া উহাই তারামার সেবায় 
অর্পন করেন। তখন বর্তমান মন্দির ছিল না। রামজীবন বায়ের ভগ্মমন্দিরে 


রাজা রামজীবন 


রাণী জয়াবতী 


সাপুরের দেব! 


২৮ বাম লীলা 


মার পূজা হইত। এক্ষণে রা! রাঁমকষ্ণেরই সেবা চলিতেছে । তখন রাণী 
ভবানী জীবিত থাকায় কেহ কেহ রাণী ভবানীর সেবা বলিয়া থাকেন। 
নাটোরের ছোট তরফ শাক্ত দেবোতর এবং বড় তরফ বৈষব দেবোত্তর 
পাইয়াছেন। কুমার শ্রীবীবেন্দ্রনাথ রায় ছোটতরফের মালিক। চনণ্ীপুর 
তালুকের বাঁধিক আয় আন্তমানিক ২০*০২ টাঁকা তারামার সেবায় অগ্পিত। 
প্রত্যহ ।* সের আতপতগুলের ভোগ ব্যবস্থা আছে। প্রতি অষ্টমী 
চতুদ্দশী ও পক্ষান্তে ছাঁগবলিও নিদিষ্ট । প্রসাদ স্থানীয় সাধকগণের জন্য 
অভিপ্রেত। 


৭। গ্রাম পরিচয় 


পুণ্যে চণ্তীপুবে ভাতি দ্বাগকোশুরবাহিনী | 

অদ্ধিচন্দ্রারুতিরগঙ্ষ। বারাণসাপুরে যথা ॥ 

তন্তাঃ পূর্ববতটে গুর্ধগোমাযুকুকুরাকুলম্‌ । 

শবচীরকটেঃ রুতৈঃ শ্মশানং ঘোরপাবনম্‌ ॥ 

তত্রান্তে শাল্সলীমুলে বসিষ্গ্তাসনং শুভমূ। 

শিদ্ধসাধকবুন্দস্ত সমাজাশ্চ তদস্তিকে ॥ 

পূর্ববস্াং চ ততো রম্যং জীবৎকুপ্ডাভিধং সর: । 

যস্য দরক্ষিণতো নব্যং তারায়তনমুন্নতম্‌ ॥ 

তশ্সিশবব্রংলিহং তারামন্দিরং*রাজতে মহৎ । 

বসিষ্টীবাধিতা তারা শিলা যত্র প্রতিষ্ঠিতা ॥ 

পৃজ্যতে চ সদ! তত্র চন্দ্রচুড়োইম্যমন্দিরে | 

বনছ্িকোণে ততঃ পল্লী তারাসেবকশো তিতা ॥ 

পবিত্র চণ্ডীপুরে উত্তরবাহিনী দ্বারকানদী বারাণসীধামে অদ্ধচন্দ্রাকতি গঙ্গার 

স্তায় শোভমান। নদীর পূর্ববতটে গৃত্র, শুগাল ও কুনরে অমাকুল, এবং 
শবকন্থা, শবশযা। ও শুষ্ক নৃমুণ্ডে ভীষণ অথচ পাবন শ্বশান বর্তমান । সেই 
শ্বশানে শাল্সলীতরুর মূলে কল্যাণকর বসিষ্ঠের আসন। তার নিকট এ 
পীঠের সিদ্ধসাধকবৃন্দের সমাধিসমাজ । তাহাদের পূর্বদিকে রমণীয় জীবৎকুণ্ড 


বাম লীল। ২৯ 


নামক সরোবর । তাহার দক্ষিণে তারার নূতন উচ্চ পৃজাবাটী। সেখানে 
বৃহৎ মেঘচুষ্বি তারামন্দির বিরাজিত। এ মন্দিরে বসিষ্ঠারাধিতা তারাশিলা 
প্রতিষ্তিতা। আরও সেখানে ভিন্লমন্দিরে চন্দ্রচুড়ের নিতা সেবা হয়। তাহার 
অগ্নিকোণে তারাসেবক পাগডাদের পল্লী । 


তারাপীঠ বা তারাপুর তঙ্ত্রোক্ত লাম। গ্রামখানির নাম চণ্তীপুর । 
ইহার নিকট তারাপুর নামক অন্ত গ্রাম আছে । তাহ] দিনাজপুরের মহারাজা 
তালুক। তন্ত্রে তারাপীঠের সন্গিবেশ যথা-- 
ঈশানে বন্রনাথস্ত বৈদ্নাথস্য পূর্ববতহং। 
তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভুৰি দুর্লভম্‌ ॥ -_তারারহপ্তে। 
বক্রনাথের ঈশানকোণে ও বৈগ্নাথের পূর্বদিকে তারাপুর নামক নগর 
আছে। তাহা ভুবনে দুল্লভ। 


হারকানদী সীাওতাল পরগণার পর্বত হইতে উঠিয়া পুর্ব মুখে প্রবাহিত 
হইয়া ময়ুরাক্ষীর সহিত মিশিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। তারাপীঠের নিকট 
ক্রোশাবধি দ্বারকা উত্তরবাহিনী | নদীর পূর্ববকৃলে গ্রাম । 
এঁ কুলের নৈকতে মহাশ্মশান। এই শ্শানে পার্ববস্তী 
গ্রামসমুছহের শবদাহ হয়! থাকে । এই অঞ্চলের লোক তারাপীঠে অস্থি 
রাখিতে পারিলে ধন্ত জ্ঞান করেন। তাই এখানে শবের অভাব নাই । 
প্রত্যহ ৫৭টী আছে। বর্ধাদিতে যখন যমের দ্বার উন্মুক্ত হয় তখন প্রতিদিন 
২০।২৫টা আসে। আবার মহামারিতে ৪০।৫০টাও টনিক সংখা হয়। 
কাঠের ছুর্ুল্যতা প্রযুক্ত হউক বা অন্য কারণে হউক এখানে শবদেছের 
সম্পূর্ণ দাহ প্রথা নাই। নদীগর্ভে বালুকাঁর উপর চিতা 
সাজাইয়! মুখাগ্নি করতঃ অর্ছদক্জাবপ্থায় বালুকাবৃত করিয়া 
আত্মীয়েরা শেষকৃত্য করেন । পরক্ষণেই তথায় প্রতীক্ষমাণ শৃগালকুকু রদল 
বালুকা সবাইয়া শবদ্ধেহ বাহির করে। শকুনির পাঁলও পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক 
মেঘদর্শনে পুচ্ছবিসারিময়ূরের মত আননে নাচিতে নাচিতে শবকে ঘেরিয়! 
ফেলে। তখন ভোজ আবম্ত ছয় "এ ভোজ ভীষণ দৃশ্য । নিভীকেরও 
হৃৎকম্প হয় । কেবল তারাযার সেবকগণই সে দ্বশ্টে মার নৃত্য দেখিয়া 
স্থখ ছুঃখ ভয়ের অতীতাবস্থায় পড়ে। শুগাল ও কুকুর শবদেহ ছি'ড়াছিড়ি 


তস্ত্রোক্তি 


স্বারক। নদী 


মহাশ্মশীন 


চপ বাষ লীলা! 


করিতেছে । মধ্যে মধ্যে পরস্পর তর্জন গর্জন করিয়া খণ্ডযুদ্ধ বাঁধাইতেছে । 
শবমাংসভোজনে তাহাদের চক্ষু বুক্তবর্ণ। শকুনিরা পদ্দতল প্রভৃতি কোমল 
অঙ্গের মাংস খাইতেছে। কুকুরের! অস্থি চর্বণ করিতেছে। কখনও 
শকুনিদের লম্বা গলা কামড়াইয়া শুগাল ও কুকুর তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া 
দিতেছে । আবার শকুনিবা মালশাট মারিয়া নিজাংশ পাঁইবার জন্ত 
আসিতেছে । এরূপ ভীষণ শ্মশান প্রায় দেখা যায় না। নবরমুণ্ড ভাটার মত 
গড়াগড়ি । নরাস্থি চারিদিকে ছড়ান। চিতার কাঠে, মড়ার কাঁথায় 
ও চেটায় শ্বশান ও শ্বশানের পথ ঘাট ভব] । 

এ শ্মশানের পূর্ব গায়ে প্রাচীন শ্মশান । তাহার কতকাংশ গাছপালায় 
ঢাকা ঝোপের মত, কতকটা ফাকা জমি । সেখানেও নরকপাল ও নরকঙ্কাল 
চতুদ্দকে বিকার্ণ। বরধাকালে যখন নদীতে বন্তা আসে 
ও নদীর গত ডুবিয়া যায় তখন প্রাচীন শ্বশানেই শবদাহু 
হয়। প্রাচীন শ্মশানের তরুলতামাচ্ছন্নস্থানে এক শাল্মলী কৃক্ষ ছিল। প্রবাদ 
সেই শাল্সলীতরুমূলেই বশিষ্টের আপন। তাই এর স্থানের বর্তমান নাম 
শিমুলতল। | 

শিমুলতশায় একখানি শিলা আছে তাহাতে দুইখানি পদচিহ্ন অস্কিত। 
উহ্াকেই তারামার পাদপদ্ম বলে। এঁ শিমুলতল] ও এ শিলা আমাদের 
বামের হৃদয়ের ধন। ২৫।*৬ বৎপর পূর্বে জনৈক সাধুর 
উদ্যোগে 1শমুলতলায় একটি ইটের পাক বেদী প্রস্তুত 
হয়। বামের দেহ রক্ষার পর তাহার প্রিয় শিশ্ত বাণীগঞ্জের সন্রিহিত 
ইক্ড়। গ্রামবাসী শ্রীহধীকেশ চট্টোপাধ্যায় এ বেদীকে বাড়াইয়। উচ্চ করিয়। 
একটি নৃতন বেদী ও তাহার উপর তারমার পাদদপদ্ম বাখিবার একটি ছোট 
মন্দির ও বামের সমাধিমন্দির নিশ্বাণ করিয়া! দিয়া ভক্তগণের কৃতজ্ঞতা 
ভাজন হইয়াছেন । 

শিমুলতল! নদীর গর্ভ হইতে ৪।৫ হাত উচ্চ। শিমুলতল! হইতে ৬।৭ 
হাত উচ্চ একখগ্ড উত্তর দক্ষিণে লম্বা পতিত ভূমি আছে। এ ভূমির 
কতকাংশে বামের সন্্যাস গ্রহণের ৩০৩৫ বত্সর 
পরে একখানি চালাঘর প্রস্তত হয়। উহাই বামের 
আশ্রম বলিয়া পরিচিত। এ আশ্রমের উত্তরে ও বামের সমাধিমন্দিরের 


শিমুলতলা 


পাদপদ্ম 


আশ্রম 


বাম লীলা ৩১ 


পূর্বদিকে মোক্ষদানন্দ প্রভৃতি পীঠের সাধকগণের সমাধি এবং ক্ুত্র ক্ষুত্র 
সমাজ আছে। 

উক্ত পতিতভূমিথগ্ডের অব্যবহিত পূর্ব দিকে গ্রামের উত্তরদক্ষিণমুখী 
প্রধান পথ। পথের পূর্ব দিকে জীবৎকুণ্ড নামক বৃহৎ পুফরিণী। প্রবাদ & 
বুণ্ডে জয়দত্ের মৃতপুত্র উজ্জীবিভ হয়। তাই উহাকে 
জোৎবু বলে। উহার পশ্চিম পাড়ে পথের উপর একটি 
বাধ! ঘাট। ঘাটের দুই পাশে কন্ধে ফুলের ঝাড়। 

পথের পূর্বের ও জীবৎ্কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে তারামার মন্দির বাঁটা। বঞ্মান 
মন্দির মলারপুর গ্রামের বণিক জগন্নাথ রায়ের কীত্তি। 
মানসিক পূর্ণ হইলে তিনি ১৭৪* শকে বিপুলার্থব্যয়ে রাঁজা 
রামজীবনের প্রাচীন মন্দিরস্থলে ইহা নির্শ।৭ করান। 


ভীবংকুণ্ড 


জগন্নাথ রায় 





মন্দির খোদিত শিলালিপি যথা-- 


নাত্রকের তরফ 
পুরহিত শ্রীকেদার নাথ পাণ্1 
শ্ীস্বরানন্দ সত্তা ৬ভ্রীহ্রীদু্গ! 
শ্রীরামশক্কর বাজ বিরাদারী শকাঁকা ১৭৪০ 
শ্ররামমোহন রাজ শ্রীশ্রী বাটী ও মন্দির 
শ্রীভোলানাথ বাজ গয়ন্রহ তৈয়ারী নাএক 
মন্দিরলিপি ১ শ্রীগোপাল রাজ শ্রযুক্ত জগন্নাথ রায় সাং 


এই ছয়জন রাজ জার শ্রীভাগবত রায় 
সাংএঁ সন ১২২৫ শাল 
তাঃ ১২ই ফাম্ন। 
পথ হইতে পূজাবাটী একতা'লা উচ্চ। পথের দিকে গঞ্গিরি করা গাথাঁন 
পাঁকা প্রশস্ত প্রাচীর । সেই প্রাচীরের ভিতর বাঁধান বৃহৎ আঙ্গিনা। পথ 
হইতে আঙ্গিনায় উঠিতে ১২ পাউটী শিঁড়ি ও সদরকটক। আঙ্গিনার দক্ষিণ 
৪ 


| 
র 
ৰ 
প্রতৈরব রাজ | মল্লারপুর তরফ ম্যানে- 
| 
ূ 
| 


শ্রীপঞ্ানন সরকার সাং পদমকীদি। 


৩২ বাম লীলা! 


দিকে ৪1৫ তালা উচ্চ মন্দির। তাহার চূড়া মল্লারপুর হইতে রাসগুত্রহাট 
যাইবার পথে বেলগাঁড়ী হইতে দেখা "যার, মন্দির 
নিয়া ইষ্টকের। চিত্রা অস্কিত আছে। মন্দিরের উত্তর ভিত্তিতে 
প্রধান দ্বার, পূর্ববদিকেও একটি হার। মন্দির মধ্যে দক্ষিণাংশে এক উচ্চ 
বেদী। তাঁহার উপর বসিষ্রীরাধিতা শিল! স্বীপিতাঁ। মন্দিরঘবের সম্মুখে 
উত্তরে দর্‌ দালান। মন্দির চারপাশে খোলা বোয়াক। তাহা আঙ্গিনা 
হইতে ৩৪ হাতি উচ্চ। ঠাঁকুরবাটাৰ পশ্চিমাংশে মন্দিরের সমতল প্রশক্ত 
খোলা বাঁধান চত্বর । তাহার মধ্যে একটি বাসমঞ্চের ম্যায় ছোট মঞ্চ । 
উহার নাম বিলামখানা। শারদীর] পুজার চতুর্দশীতে তারামার মেলার 
সময় এ মঞ্চে ভানাশিলাখানি বাইয়া পুজ। হয়। 
আঙ্গিনার পূর্বদিকে আঙ্গিন হইভে প্রায় ২ হাত উচ্চ পোতা থামলে 
উপর চন্দ্রচুড়ের মন্দির ও ভাহার চাঁবিপাশে রোয়ান্থ। চন্দ্রুড় তারাপুরের 
তৈরখ, আদধিলিঙগ । কেহ কেহ বলেন যে স্থানীয় রাঁজ! 
চন্দ্রচ্ড নিজনাঁমে এই লিঙ্ষমৃত্তি স্বাপিন করেন। এই 
মশ্দিরটা প্রায় তিন তালা উচচ: ইহার একটি মাত্র পূর্ববমুখি ভ্বার। মার 
মন্দিরের পুর্ধব পার্থ মার পাকশাল! ও ভাগারাদ। | 
পূর্ধবদক্ষিণে পাগাপাড়া। প্রায় বিশ ঘত্র পাণ্ডা আছেন। তাহাদের 
মধ্ো সরম্বতীর 'উপাননা বিরল । কষ ও যাত্রী তাহাদের অবলশ্ধন। তাবামার 
সেবার পালা ভাগ আছে। গ্রণাষি পালিফারের প্রাপা । তারামার আনান, 
শৃঙ্গার প্রভৃতি পাগাদের করণীয় । পৃক্জা ও ভো'গাদির ভার নাটোর কর্্মচারি- 
পের উপণ ন্তন্ত। পাগারা অল্পে সন্তষ্ট। তাহারা 
যাতিদ্দিগকে বড়ই যত করেন। যজমান ধৰিবার নিয়ম 
আঁছে। নৃতন যাত্রী পুরাঁতন যাত্রীব আন্মীয় ব৷ প্রেরিত হইলে পুরাতন 
যাত্রীর পাগাই ্াহীর অধিকার পান; নচেঞ্ নৃতন যাত্রী পালিদারের প্রাপ্য । 
গ্রামে নাপিত, কম্মকাঁর, কুস্তকাব, ল্যাট্‌ প্রভৃতি জাতি আছে। একঘর 
শুঁড়ি একখানি দেশী মদের দোকান খুলিয়া তান্বাশীঠের 
বাহিক বীরাঁচাবের সঙ্থাযতা করিতেছে। কক্ষেকখর 
পাটনীও আছে। তাহারা ছারকায় খেয়া দেয় ও শ্রশানে বন্ধুকত্য কৰে ঈ 


এরি. তর ৮" 


চঙ্চড়ের মন্দির 


পাও! 


অন্থাগগ জ।তি 


৮। জিদ্ধসাধকবৃন্দ 


. শীঠেহন্মিন্‌ পাবনীং বন্দে গুরুভূতাং সনাতনীম্‌। 
আবসিষ্টাদ্বিচ্ছিন্নাং বামান্তাং কৌলসম্ভতিম্‌। 


এই পীঠে বপিষ্ঠ হইতে বাম পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন প্রাচীন যে কৌঙগগণের 
সম্প্রদদীয় ( জগৎকে ) পবিত্র করিতেছেন, এবং জগতের গুরুস্থানীয় তাহাদিগকে 
বন্দনা করি। বঙ্গদেশ শক্তিসাধনার ভূ'মি। তারাপীঠ সেই সাধনার কেন্দ্র! 
এখানে দিদ্ধ ও সাঁধক প্রায়ই থাকেন? ছুই শত বংসর পূর্ন বিশে ক্ষ্যাপা 
বপিয়৷ এক সিদ্ধপুকুষ ছিলেন। তিনি “ডাক পুরুষ” 
বিশে পাগলা নহেন। বাজা বামরু্জের সময় আনন্দনণঘ 
নামে এক উন্নত কৌল সাধক থাকেন। তিনি তন্ত্রে সম্যক্‌ বুাৎপন্ন। 
রামকৃষ্জ তাহাকে তারাপীঠের প্রধান কৌলপদে বৃত করেন। তিনি অষ্টমীতে 
ও পক্ষান্তে তারামার পর্ধবপূজার প্রচলন করেন। চতুদিশীর মেলায় যাত্রিগণের 
শিক্ষার জন্য তিনি ধর্শব্যাখ্যার ও শান্তানুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করিতেন। এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে এ 
মেলাঁয় তান্ত্রিকতা কেবল তারা-তারারবে কারণপানেই পর্যাবসিত। 
আনন্দনাথের পর তাহার শি্তও আনন্দনাথ নাম ও প্রধান কৌলপদ্ প্রাপ্ত 
হন। তিনি শাক্ত ও বৈষ্বগণের বিরোধ পরিহারের জন্য তারাপীঠে শ্তামার 
শ্বামের পর্ব প্রতিপালন করিবার বিধান করেন। তদবধি জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, 
দোঁলযাত্রা প্রভৃতি তারামাতেই হইয়া থাকে । তাহাৰ প্রভাবে শাক্তবৈষব- 
সম্মিলন ঘটে। তিনি ১২৬১ সালে দেহ রাখেন। এ অঞ্চল কেবল শাক্ত- 
গণের তীর্থ নহে, বৈষ্ণবগণেরও তীর্থ । তারাপীঠের নিকট একচাক! গ্রাম 
নিতানন্দ প্রভুর জন্মস্থান । তথায় বীরচন্ত্রপুরে বাকারায় ও 
সিংহবাহিনী বিরাজমান । নিত্যানন্দের পূজিত প্রস্তরময় 
যঞ্্ও আঁছে। প্রবাদ পিংহবাছিনী নিত্যাননোর কুলদেবতা। যন্ত্রটি বিস্তার 
যন্ত্। ছুঃখের বিষয় সম্প্রতি এটিকে মন্দিরের মধ্যে প্রোথিত করিয়! তছুপরি 
একটি ইষ্টকের গোলাকার বৃত্ত কর! হইয়াছে । তাহাতে যন্ত্র অদৃশ্ঠ। আনন্দ- 
নাথের সমসাময়িক সাধক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচারধ্য উল্লেখযোগ্য । তিনি তন্ত্রশান্রে 
অভিজ্ঞ ও স্কান্ত্রিককত্ী ছিলেন। তাহার শিল্ত মোক্ষদানন্দও উন্নত দাধক। 


বিশে ক্ষাপ। 


আনন্দনাথ 


নিত/ানন 


৩৪ বাম লীল! 


মোক্ষদানন্দের সাংসারিক নাম মাশিকরাম মুখোপাধ্যায় । তারাপীঠের নিকট- 
বর্তী রাতঞা গ্রামে তাছার জন্ম। নৈয়ায়িক জগদীশের 
ন্যায় মাণিকরাম বাল্যকালে বিগ্ার্জন কৰঝেন নাই। 
হঠাৎ যৌবনে সবরদ্বতীব প্রতি অনুরাগ জন্িয়া নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত ভাবায় 
অধিক'র লাভ করেন। এ স্থানের দক্ষিণ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। জঅস্তান হয় নাই। প্রথমে বেদাস্ত চচ্চায় 
গৃহত্যাগ ঘটে। কাশীতে গিয়া অকৃতদার পরিচয় দিয়! দণ্ড গ্রহণ করেন । 
বিশ্বনাথের রাজ্যে প্রেঢ়াবস্থায় ধর্মব্যাখ্যাতা হন। একদিন তথায় ব্যাখ্যাকালে 
তাহার পত্বী তাহাকে চিনিতে পারেন। পত্রী থাকার কথা প্রচার পাইলে 
দবপ্ডিগণ কর্তৃক লাঞ্চিত হইঞ্জা তিনি সপত্বীক কৌলসন্গ্যাপ গ্রহণ করতঃ 
শেষজীবন তারাপীঠে আসিয়া তন্্রচচ্চাক্ন ও তাস্ত্রিকসাধনায় অতবাহিত করেন। 
তিনি আনন্দনীথের কৌলপদ পান। তাহার রুতিত্বে তারাগীঠ উজ্জ্বল হয়। 
তিনিই তারাশিলায় জগন্ধাত্রীপূজ] প্রবন্তিত করেন। তাহা অগ্ভাবধি হইয়া 
আসিতেছে । তাহার শেষজীবনের সহিত বামের মধ্যজীবন সংশ্লিষ্ট। 
তাহার পত্বী তাহার লোকান্তে জীবিতা ছিলেন। লেখক মেই মাকে 
দেখিয়ীছেন | ম! সম্প্রতি দেহ রাখিয়াছেন। 
ঈশান ভট্টাচার্য্য নামক একজন তান্ত্রিক এ সময়ে তারাগীঠে থাকিতেন। 
তিনিও কম্মা। মোক্ষদ্ীনন্দের সময় তারাঁপীঠে এক মহাপুরুষের শুভাগমন 
হয়। তীহার সাংসারিক জীবন অজ্ঞাত। কোথায় জন্ম, 
কাহার পুত্র, কিরূপ অবস্থায় সংসারত্যাগ করেন, কোন 
মহাপুরুষ তাহাকে আশ্রয় দেন, কি সাধনায় কোথায় সিদ্ধ ছন- কিছুই জান! 
নাই। তিনি কেবল ব্রজবাসী কৈলানপতি ক্ষ্যাপা নামে তারাপীঠে খাত। 
তাহাকে মণি গোঁসাইও বলিত। তিনি বশিষ্ঠাসনের 
অধিকারী । সিদ্ধাবস্থায় তারাপীঠে আসেন। প্রবাদ 
পূর্বে ব্রজধামে ছিলেন । বোধ হয় শ্যামসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়] শ্যামশ্তামার 
অতেদপীঠে অভেদসাঁধন! দেখাইতে আসেন। তাহার গলায় তুলসী মালা, 

সঙ্গে ভৈরবী। তারাপীঠে সাধন বামাচারে 'ছল। 

বাষে বাম! বমণকুশল! দক্ষিণে পানপাজ- 
মগ্রে স্তস্তং মরিচমহিতং শৃকরস্তোঞ্চমাংসম্‌। 


মোক্ষদানন্দ 


ঈশান 


শ্রজবালী কৈলাদপতি 


বাম লীলা! ৩৫ 


স্বদ্ধে বীণা! ললিতন্থভগ! সদগুরণাং প্রপঞ্চ: 
কৌলোধর্শ: পরগগহনো যোগিনামপাগম্য: | 
- কুলার্ণবে আনন্দ স্তোব্রে। 


কৌলের বামপার্খে রমণকুশলা রাঁমা, দক্ষিণে পানপাত্র, সম্মুখে মরিচ 
সহিত উষ্ণ বরাহমাংন, স্বন্ধে স্বললিতা মোহিনী বীণা, এবং সদ্গুকগণের 
সঙ্গ-_এই তোগ যোগাত্বরক কৌলধর্্ম অত্যান্ত ছূর্ববোধ, যোগিগণেরও অগমা । 

উল্লিখিত তন্ত্রের চিত্র তাহাতে প্রকাশ পায়। তাঁহার অলৌকিক বিভূতির 
কিন্বদস্তী এখনও এঁ দেশে গ্রচলিত। তিনিই বামের গু । গুরুশিষ্য সম্বন্ধ 
জন্মজন্মাস্তবীণ। তাই কি তিনি সুদুর ব্রজধাম হইতে তারাধীঠে 
আপিয়াছিলেন ? 

অপর এক মহাপুরুষ কৈলাসপতিবাবাও তাবাপীঠে মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। 
তিনি যোক্ষদানন্দের শ্বস্তরের গুকু। সেই স্ত্রে মোক্ষদানন্দ তাহার ভক্ত 
ছিলেন। এই কৈলাসপতি নদীয়৷ জেলায় উলে! 
গ্রামের বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের খুল্পতাত ভুবনমোহন 
মুখোপাধ্যায়। বিবাহের পর ৩৭ বৎসর বয়দে ১২*৫ সালে বৈরাগ্য 
হইলে সংসার ত্যাগ করেন। কাশীতে ব্রদ্ানন্দের নিকট দীক্ষিত হন ও 
নান! স্থানে পর্ধ্যটন করিক্লা সন ১২৬১ লালে বীরভূমে শক্তিসাধনের জন 
আদি হইয়া আসেন। তথায় ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ১২৬৬।৬৭ 
সালে দক্ষিণ গ্রামের ঈশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হন এবং শুভদ্করী 
নায়ী রামানন্দ মণ্ডলের কন্তাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পর তারা- 
পীঠে প্রায়ই থাকিতেন। এখানে সাধকদের সহিত তাহার ঘনিষ্টতা জন্মে। 
বামকেও তিনি বিশেষ আদর যত্ব করিতেন। এই কৈলাসপতি পরে ভাবুকে 
অনাদিলিক্ষের মন্দিরাদি প্রস্থত করান। তাহার নাম ভাবুকের কৈলাসপতি 
হয়। তাহার বহু শিম্তসেবক। ১৩২৪ সালে ১৬ই মাঘ তিনি দেহ রক্ষা 
করিয়াছেন। কাশ্শীররাজ ইহার তক্ত ছিলেন এবং ভাবুকে সেবার জন্ত 
মাসিক ৫*. টাক] করিয়! দ্বেন। 


ডাবুকের কৈলাসপতি 


উন্মেষতরঙ 


১। অবতরণ 
তৌর্য্যত্রিকং সথললিতং দিবি পুষ্পবৃষ্টি- 
হাসোর্দিশাঞ্চ বিমলানিলশাস্ত বহী। 
গুপ্কাবতারনটনেহন্চিতং ম্মরারে- 
স্তশ্নীরবং কিমধুনা! বরদোহ্বতীর্ণঃ ॥ 
দেবলোকে স্থললিত নৃত্যগীত ও বাগ এবং পুষ্পবৃষ্টি, দিক সকলের প্রসন্নতা, 
নির্শল বায়ু ও নিম বহি-_-জিতকাম শ্রীবামের গুপ্াবতারাঁভিনয়ের উপযোগি 
নহে। তাই কি সেই বরদাতা এবার নীরবে অবতীর্ণ হইলেন? 
মহাপুরুষের অবতরণ বর্ণনায় ভক্তগণ অলৌকিকতা ঘোষণা করেন। 
রামায়ণে রাঁবণপ্রপীড়িত দেবগণের বিষ্ুম্ততি ও বিষ্ণুর ধরাবতরণ স্বীকৃতি 
শ্ীরামচন্দ্রেরে অলৌকিক অবতরণিক। পুত্রেষ্টিযজে 
প্রাজপত্য-পুরুষের পায়সপাত্রহস্তে উদগমনও অলৌকিক । 
দ্বাশরথিগণের আবির্ভীবকালে অলৌকিকতার অভাব নাই। 
জণ্ডঃ কলঞ্চ গন্ধব্বা ননৃতুশ্চাপ্দরোগণাঃ ! 
দেবছুন্দুভয়ো৷ নেছুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ ॥ 
-বামায়ণে বালকাণ্ডে ১৮স. ১৭। 
গন্ধব্বগণ নুন্বরে গান গাহিয়াছিলেন, অপ্ষরাগণ স্থঠামে নৃত্য করিয়া" 
ছিলেন। দ্বেবছুন্দুভিসকল বাজিয়াছিল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পড়িল। 
শ্রকষ্ণের অবতরণে অলৌকিকতার ইয়ত্তা নাই। 
দিশ: গ্রসেছুর্গগনং নির্খলোডুগণোদয়ম্‌। 
মহী মঙ্গলভূয়িষ্টপুরগ্রামত্রজীকর] ॥ 
নগ্যঃ প্রসরনসলিল। হুদা! জলকুহশ্রিক়ঃ | 
দ্বিজীলিকুলসন্নাদস্তবক] বনরাজয়ঃ ॥ 
ববো বাযুঃ সথম্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ | 
অগ্রয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শাস্তাস্তত্র সমিদ্ধত | 
মনাংস্যান্‌ গ্রসন্নানি সাধুনামন্থ্রক্রহাম,। 
জায়মীনে জনে তস্মিন্‌ নেহুছুন্ৃভয়ে! দিবি ॥ 


অলৌকিকতা 


্রীবামাবির্ভাবে 


বাম লীলা ৩৭ 


জগ্ঃ কিন্নরগন্ধর্বসষবুঃ সিদ্ধচারণ1১। 
বিছ্যাধধ্যশ্চ ননৃতুবরগ্সরোভিঃ স্মং তদ্া ॥ 
মুমু চুমুনিয়ে। দেবাঃ স্ুমন।ংলি মুদ্বাদ্বিতা: | 
মন্দং মন্দং জলধর1 জগজ্ছরছুসাগরম,॥ 
--ভাগবতে ১০ ক্ক* ৩অ. ২.৭ । 


সেই মহাপুরুষ জন্মিলে দিক্সকল প্রসম্গ ও গগনে তাঁরকা1চয় উজ্জল হইল। 
পৃথিবীতে নগরগ্রাম গ্রভাতর বহু মঙ্থুলচিহ্ন দেখা দ্বিল। নদীর জল প্রসঙ্গ 
হইল, হ্রদে কমপশোভা ফুটিল। বনে বনে বিহগকুল 
আনন্দে কৃজন করিতে লাঁগিল। স্ুথম্পর্শ পবিত্র বানু 
পুণাগন্ধ ছড়াইয়া বহিল। দ্বিজাতিগণের যজ্জাগ্ি শাম্তভাবে গলিত এবং 
সাধু সুরগণের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। আকাশে দেবছুন্দুভি ধাজিল। কিন্গর, 
গন্ধ, সিদ্ধ ও চারণগণ গাহিতে, এবং অগ্মরার সহিত বিগ্ভাধরীগণ নাচিতে 
লাগিলেন। মুনি ও দেবগণ আঁনন্দভরে পুষ্পবর্ষণ করিলেন । সাগর গর্জনের 
পশ্চাৎ জলধরগণ গঞ্জন করিল। 

মহাভারতে পাগুবগণের, ধার্তরাষ্্রিগের ও পাওুব কুটুপ্থ ধৃষ্টছায়াদির জন্ম 
এত অলৌকিক রঙ্গে রঞ্তিত যে তজ্জন্য তাহাদের এতিহাসিকতা সংশয়াপন্ন | - 

ব্যাসবাল্মীকির ক্ষু্নরপথাবলঘ্ধনে কালিদাস পার্ধভীর জন্মোপলক্ষে 


বলিয়াছেন-- 


ব্ীকৃষ্াবতরণে 


প্রসন্নদ্িক পাংশুবিবিক্তবাতং শখস্বনানস্তরপুষ্পবৃষ্টি । 
শরীরিণাং স্বাবতজঙমানাং স্থুখায় তজ্জন্ম দিনংবভূব ॥ 
--কুমারসম্ভবে ১. ২৩। 


যে ধিনে দিকৃসকল প্রসন্ন, বাছু ধুলিকণাশৃন্য এবং ( আকাশে ) শঙ্খধ্বনির 
পর পুষ্পবৃষ্টি ঘটে এক্সপ তাহার জন্মদিন স্থাবরজঙ্গ ম- 


জর প্রাণিগণের হুখকর হইয়াছিল। 


ব্ুঘুর উত্তবেও অনুরূপ ব্যাপার_ 
দিশঃ প্রসেদূর্মুতো। ববুঃ স্থখাঃ প্রদক্ষিণা্ছিহবিরগ্রিবাদদে। 
বভ্বসর্ববং শুভশংস্তৎক্ষপং ভবে।হি লোকাভুযুদয়াসতাদৃশাম্‌ ॥ 


৩৮ বাম লীলা 


স্থথশ্রব! মঙ্গলতুর্ধ্য নিশ্বনাঃ প্রমোদনৃত্যৈঃ সহবারযোধিতাম্‌। 
নকেবলং সম্মনি মাগধীপতেঃ পথি ব্যজস্তস্ত দিবৌকসামপি 
- রঘুবংশে ৩স, ১৪।১৯। 
দিক্সকল প্রসন্ন ও সুখকর বায়ু প্রবাহিত হুইল। যজ্ঞাগ্রি হোতার 
দক্ষিণাবর্তে জিহবা প্রসারণ করিয়া! আহুতি লইল। লেই সময় সমস্ত শুভলক্ষণ 
চিন প্রকাশ পাইল। কারণ তাদৃশপুকষগণের জন্ম সংসাঁবের 
অভ্যুদয়ের জন্য । বারাঙ্গনার প্রমোদনৃত্য সহ কর্ণহখকর 
মঙ্গল তুর্ধ্যধ্বনি কেবল মাগধীপতির গৃহে নহে, দেবগণের পথে অর্থাৎ 
আকাঁশেও প্রকটিত হইল। 
রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক পুরুষ শ্রীভগবদবতার । তাহাদের অবদান 
অলৌকিক । জজ্জন্ত তাহার! দেবত্বপদে প্রতিঠিত। পার্বতী সাক্ষাৎ দেবী । 
রঘুও দেবকল্প। স্তরাং তাহাদের জন্মে অলৌকিকত1 বিচিত্র নহে। পুব্রা 
অলৌকিকতাপুর্ণ ; বহুস্থলে বিশ্বীপের গণ্ডী ছাড়াইয়াছে। কিন্তু পরবস্তী- 
মহাপুরুষগণের জন্মে অলৌকিকতাবর্ণন বিশ্মক্রকর। অশ্বঘোষের বুদ্ধদে ব- 
জন্ম-বর্ণনা পূর্্বহ্ুরিগণেরই অন্থকরণমাত্র। 
বাতা ববুঃ স্পরশস্থখাঃ মনোজ্ঞ! দিব্যানি বাসাংস্যবপাতর়স্তঃ | 
সূর্য স এরাভ্যধিকং চকাশে জজ্জাল সৌম্যাচ্চিরণীরিতোহপি ॥ 
__বুদ্ধচরিতে । 


মনোরম স্পর্শস্থখকর বায়ু দ্বিব্য বলন বর্ষণ করিতে কৰিতে প্রবাহিত হইল । 
সেই ক্ুর্ধ্যই অধিক দীপ্থি পাইল। অগ্নি ফুৎকারাদি- 

প্রেরণাব্যতীত পৌম্যভাবে অধিক জলিতে লাগিল। 
শঙ্করাচাধ্যের শুভাগমনে তীহার মাতার গর্ভে শঙ্কবের প্রবেশ গ্রসৃতি 
রা অলৌকিক আখ্যাফ়িকা। পাশ্চাত/দেশেও এই প্রথা । 
যিশুর প্রকাশে যিশুর উৎপত্তি মেবীর গর্ভে হইলেও পুকরুষনংনর্গঞ্জ নহে । 
জন্মকালেও দৈববাণী, প্রাচ্য খধিগণের বালকতর্শন প্রভৃতি 


ৃদ্ধোন্মেষে 


বিচিত্র ব্যাপার । 


জীচৈতন্তের জন্ম মাতাপিতৃঙ্দ । কিন্ত জন্নকালে কবি অলৌকিকত! 
ঘোষণা করিয়াছেন । 


বাম লীলা ৩৯ 


সাবিত্রী গৌরী সরম্বতী, শচী রন্তা অরুম্ধতী, 
আর যত দেবনাবীগণ। 
নানা ভ্রব্পাতর ধরি,  ত্রাক্ষণীর বেশ করি 
আদি সবে করে দরশন ॥ 
--চতন্তচবিতামৃত, আদ্দিলীলা, ১৩ পরি । 
তাই-- 
দির শচীর অঙ্গনে সব দেবগণে 
প্রণাম হইয়া পড়িল বে। 


গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেছে নাবে 
ছুজ্জেয় চৈতন্তের খেলা রে। 

-_চতন্ততাগবতে, আদিখণ্ডে ২ অ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মেও ভক্ত রাষচন্দ্রাদি শঙ্করাচার্ধ্যজন্মানুরূপ প্রবাদ 
দি খ্যাপন করিয়াছেন। এ সমস্ত যে অমুলক তাহা! আমর 
বলি না। মহাঁপুরুষগণ অলৌকিক । তাহাদের জন্ম, 

গুণ, কর্ম-__সমস্তই অলৌকিক । 
প্রীবামের জন্সকালে কোন অলৌকিক ঘটনা আমরা শুনি নাই। তবে 
ইহাই যথেষ্ট গৌরবের কথ। যে আমাদের প্রভু আমাদের তায় পুতকীর উদ্ধার 
হেতু আমাদের বোধগম্য নররূপে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে শাক্তগ্রধান বীরভূমে 
শক্তিসাধনকেন্দ্র তারাপীঠে শ্বশীনলীলার অভূতপূর্ব চিত্র দেখাইবাঁর জন্য এ 
পীঠের সন্নিহিত আটল! নামক গ্রামে অবতীর্ণ হন। তিনি গুপ্ত অবতার। 
নান! দেশ পধ্যটন করতঃ তর্কে বিভিন্ন সম্প্রদদায়কে 
পরাস্ত করিয়া তিনি নিজমত স্থাপন করেন নাই। 
সংসারীর হ্বারে হারেও দত্তে তৃণ করিয়। নামামূত বিলান নাই। নগরীতে 
থাকিয়। সভাসমিতি গঠনে নব্ধন্ম প্রচারও করেন নাই । নগর সন্গিধানে বসিয়া! 
মৌথিক ধর্ধোপদেশে সমাজের উপকার করেন নাই। শ্রীভগবান্‌ ধাহাকে যে 
কার্যে প্রেরণ করেন তাহাকে তাই করিতে হুইবে। তাপিত জীবের 
ভাপহরণার্থ সাধুগণ সংলারে মিশিয়া থাকেন। তাহা দুষণীয় নহে। বমাঁজে 
যেমন কেহ কুলবধূঃ কেহু পুরঙ্কী, মহাপুকুষগণের মধ্যেও সেইরূপ কেহ গুধ, 
কেহব্যক্ত। বাম কুলবধূবৎ। তিনি সংসারের প্রান্তে বসিষ্ঠে্ব সিদ্ধক্ষেত্রে 


বাম গুপ্তাবতার 


৪০ বাম লীলা 


মহাশ্বশীনে নীরবে সন্ন্যাসের ছবি দেখাইয়। মাঁদৃশ বছ পাতকীকে ও কয়েকজন 
স্তদ্ধ সন্গ্যামীকে নীরবে আকর্ষণ করতঃ তাঁরানামাম্বত নীরবে বিলাইয়! দেশের 
প্রভূত কল্যাণসাঁধন করিয়াছেন। ক্ুর্য্য জগতের আত্মা! বায়ু জগতের 
প্রাপ। তাহার! নীরবেই জগত্তের মঙ্গল করিতেছেন । 

অক্রবন্‌ বাতি জুবভিগন্ধঃ স্থুমনসাং শুচিঃ | 

তথৈবাব্যাহরন্‌ ভাঁতি বিমলো ভাঙ্গরত্ববে ॥ 

- মহাভারতে শাস্তিপর্ববণি। 
পুষ্পের স্বরভি গন্ধ নীরবে (বায়ু কর্তৃক ) চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়। নিশ্মল 

ভাঙ্ও সেইবপ নীরবে আকাশে শোভা পাঁন। বাঁমণ্ড সেইরূপ নীরবে স্বীয় 
পুণ্য গন্ধে এই জগৎ আমে:দিত, থীয় পুণ্য কিরণে এই জগৎ আলোকিত 
করিয়াছেন । 


২। বংশ 
রামানন্দাৎ চট্টকুলে নবাযমরীচেস্‌ 
সর্বানন্দোহজায়ত কাশ্যপমৃত্িঃ 
আটলা গ্রামে মেরুনিভে দেবজ নন্তা 
রেমে পত্বা1 ভক্তমনী বাঁজকুমার্ধয] ॥ 
রামানন্দ চট্টবংশ আধুনিককালের মবীচিম্বরূপ। তীহা হইতে সর্ববানন্দ 
জন্মিয়'ছিলেন। তিনি কাশ্যপমৃত্তি। মেকুতুল্য আটল। গ্রামে ভক্তশিরোমণি 
সর্ধবান্ন্দ দেবজননী বাঁজকুমারী নামী পত্বীর সহিত সানন্দে কালযাপন 
করিয়াছিলেন । 
জায়াপত্যোঞ্হহ মহিমা কন্তয়োর্বাগতীতঃ 
লব্ধৌ সুম্থং দশদ্দিগধিপানন্তরং যত তর্দানীম্‌। 
অংশং মাঁয়াপ্রকটিতন্বুপং দেবদেবন্ত বৈপ্রং 
পূর্ণৎ বামাচরণমধূনামাক্বিশ্বান্থকম্পম্‌ ॥ 
এ দম্পতীর কি অনির্ববচনীয় মহিমা । তাহারা পূর্বকালে দশ দিকৃপাল- 
গণের পর দেবদেবের বিপ্রভুত মাক্সাপুর্বক দয়াপ্রকাশনপর বাঁমন নামক 


বাম লীলা ৪১ 


অংশাবতারকে এক্ষণে মায়াশুন্য বিশ্বীস্কম্পি বামাচরণকে পুত্ররূপে লাভ 
করিলেন। 

বীরভূষে রামপুরহাট মহকুমার মধ্যে তাঁরাপীঠের নিকট আটলা গ্রাম, 
উহা ব্রাহ্মণপ্রধাঁন। এক্ষণে নসিপুবরণজভুক্ত । বীরভভূমে 
কষিই প্রধান উপজীবিকা। নগদ পয়সার স্বচ্ছলতা না 
থাকিলেও এখানে অন্নপংস্থানের অভাব নাই। 


বীরভূমের সকল পীঠেই আমরা গিয়াছি। বীরভূমের বহু গ্রামে 
বেড়াইয়াছি। পৌষ মাসে এখানে যেন মা লক্ষ্মীর হাণি ফুটিয়া উঠে। বে 
ঘরে মরাই ভরা ধান, পালুই ভর] খড়, পেয়ে ভরা গুড়, গোয়াল ভর হেলে 
ও গাই গরু। গো সকলের কি স্থন্দর আকৃতি, নিটোল গোল, গায়ে মাছি 
পিছলাইয়া পড়ে। অধিবাসরা সরল প্রকৃতি। অতিথি পাইলে তাহাদের 
কত আহনা্দ। কত যতু ও আদরের সহিত তাহার! আতিথ্য করে। সন্দেশ 
রসগোল্লা! নাই, কিন্তু ঘনামৃতহুগ্ধ, গব্যঘ্বত, গুড়, মুড়ি, প্রচুর। আবার 
কি প্রেমের সহিত তাহা দেয়। ভারতীর কথা ম্মরণ হয়__ 

বসস্তি হি প্রেমি গুণ ন বস্তনি । 
--কিবাতাজ্জণীয়ে ৮সঃ ১৭। 

প্রেমেই গুণ, বস্ততে গুণ নাই। শ্রদ্ধার সহিত দত্ত মুঠি ভিক্ষাও নি, 

অশ্রদ্ধায় দত্ত রাজভো গও হেম্। 


এখন পাশ্চাত্য বিলাসিতা ভারতের পল্লীতে কতক কতক প্রবিষ্ট। শত 
বর্ষ পূর্বে এ বিষ প্রসার পায় নাই। সতরাং তখন অভাবের মাত্রা অল্প ছিল। 
তৎকালে আটলার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঝামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন মান্তগণ্য 
ছিলেন। তাহার ক্রাক্ষণোচিত দয়াধশন্ম ছিল। তবে যাজনবৃত্তি ছিল না। 
কষিই অবলম্বন। ভিনি ভঙ্গ কুলীন। বিশিষ্ট পণ্ডিত 
না হইলেও তিনি শাস্ত্জ্ঞানশুন্য ছিলেন না। কলির 
ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার নিষ্ঠা ছিল। তাহার গুরুস্থান বীরভূমে ভড্ডাপুরে 
থাকে । তিনি শাক্ত। তাবাপ্রেমে উন্মত না থাকিলেও ভাঁখা মার প্রতি 
শ্রদ্ধাভক্তি বেশ ছিল। তাহার ছুই পুত্র সর্বানন্দ ও ধশ্দদাধ। 

সর্ববানন্দ বড়ই সরল। নারল্যহেতু গ্রামের লোক গ্রাহক "হাউড়ো” 


জন্মুমি 


পিতামহ 


৪২ বাম লীলা 


(নিবুদ্ধি) বলিত। সর্বানন্দের অল্প বয়সে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা হইলে 
টা তারাভক্তি গাঢ় হয়। রাজকুমারী দেবীর সহিত তাহার 
পরিণয় ঘটে। রাজকুমারী শাস্তা সুশীল । তিনি অল্পবযরমে 
স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া নিজগুণে সকলকে পরিতুষ্ই করেন। 
বাঁজকুমারীর গর্ভে সর্বানন্দের প্রথমে জয়কালী নামী একটা কন্তা জন্মেন। 
দ্বিতীয় সন্তান শ্রীবামাচরণ ধাহার ত্যাগপ্রেমলীলায় জগৎ পুত। পরে 
তাহাদের উপধুর্পরি তিনটা কন্তা হয়-নাম দুর্গা, 
দ্রবময়ী ও সুন্দরী । সর্বশেষে পুত্র রামচন্দ্র জন্মেন। 
জয়কালী সাধিকা ছিলেন। বাল্য হুইতে তাহার সাধনভজনে প্রগাঢ় 
অন্গরাগ প্রকাশ পায়। বীরভূমে কাষ্টগড়। গ্রামে তাহার বিবাহ হয়। স্বামী 
অকালে কালগ্রানে পতিত হইলে জয়কালী সন্ন্যাসিনী হন। তিনি যৌবনে 
তারাপীঠে সাধন জন্ত আসেন । মার নির্বন্ধে বাটীতে 
অগ্রল্পা জয়কালী 
ফিরিয়া! যান। যৌবনেই তাহার ইচ্ছাম্বত্যু ঘটে। তিনি 
সকলকে বলেন যে দেহ বাখিব এবং তদচ্ছসারে তারাপীঠে আসিয়া দেহ 
রাখেন। তথায় তাহার সমাধি দেওয়া হয়। বাম বলিতেন, দিদি আমার 
আশ্চর্য ছিলেন, তাহার আশ্চধ্যমত্যু | 
দুর্গার বিবাহ বীরভূমে হরিষাঢ়া গ্রামে হইয়াছিল। ভ্রবময়ীর বিবাহ 
ধলাদিন গ্রামে যজেশ্বর চক্রবর্তীর সহিত হুয়। ব্রবময়ীর ছুই পুত্র মহেন্দ্র ও 
যোগেন্্র। সর্বানন্দ একপ্রকার ক্ষ্যাপা ছিলেন। তিনি 
কনিষ্টা কন্তা সুন্দরীর ছুইবার বিবাহ দেন; প্রথম 
মলুটিতে, ছিতীয়বার কানাছিতে। দুই বিবাহের কারণ জানা নাই। তবে এ 
ব্যাপার লইয়া সর্বানন্দ সমাজে ঠেকা ছিলেন। রাজকুমারীর শ্রান্ধে সেই 
গোল মিটে। কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র সংসারী হন। 


৩। কালনির্ণয় 
নিজাবির্াবস্তা বিবৃতমধুন। বান্দবিষয়ং 
সকৎপৃষ্টৌযন্মে বিবৃতমকরোঃকালমতন্থ্‌ঃ 
জলছৈরাসং দিনমপি লিখন্‌ মানসপটে 
'ন তচ্চিন্্রং মায়ামনুজশিব! তেহটিস্ত্যমহিষন্‌ | 


বামাদি সম্ততি 


অনুজাদি 
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হে ন্অচিন্ত্যমহিমন্‌ মাগষবেশধারি শিব! যাহ! লইয়া! এক্ষণে বাদাছবাধ 
চলিতেছে তোমার সেই আবির্ভাবের কাল তুমি যে দেহাস্তে একবার মাত্র 
জিজ্ঞাসিত হুইয়া আমার মানসপটে জলদক্ষরে মাস ও দিন লিখিয়! বিবৃত 
করিয়াছ, তাহা! তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে। 
বাম যৌবনে দিদ্ধপুকষ বলিয়া! খ্যাত হুইলে বু পোক তাহার নিকট 
স্বার্থসিদ্ধির জন্ত গিয়াছেন। তাহার বহু ভক্ক ও শিশ্ত হয়। কিন্ত তিনি দেহে 
থাকিতে কেহ তাহার দেহলীল! লিপিবদ্ধ করেন নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশ 
হইলে তাহার দেনন্দিন জীবনী রক্ষিত হইত। চিরকাল ইতিহাসের প্রতি 
ভারতের অনাস্থা । কালিঘাসার্দি কবে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের পিতা মাতা 
কে, তাহারা কিরূপে শিক্ষা লাভ করেন, কোথায় 
তাহাদের বিলাস ইত্যার্দি বিবরণ পাশ্চাত্য-ভাবাপক্ন 
ভারত এক্ষণে জানিতে উৎকন্তিত। কিন্তু প্রাচীন ভারত তাহাদের কতিত্বা- 
মৃতপান করিতেন, তাহাদের জীবনীজিজ্ঞান্থ ছিল না। বিশেষতঃ ভারতের 
সাধুগণ আদৌ যশোলিপ্দ, নন। আত্মপরিচয় প্রদানে মান সম্রম লাভ তাঁহাদের 
পক্ষে বিষস্বরূপ। তাহারা পূর্বাশ্রমের নাম ধাম পধ্যস্ত উল্লেখ করেন না। 
বামের তিবোভাবের কিছু পূর্বে জনৈক ভক্ত তাহার জীবনী লিখিবার 
অভিপ্রাক় প্রকাশ করিলে বাম হাসিয় বলেন--প্বাব।? আমাদের আবার 
জীবনী! কতকগুলি তারা তারা, ছূর্গ! ছুর্গা, হরি হত্রি, লিখিয়া দিও*। 
এক দিক্‌ হইতে দেখিলে একথা পরম সত্য। বামাদির জীবনী তারাময়, 
হবিময়ই বটে। তারানামক-পুক্তিকাকারের মতে বামের জন্ম বাং সন ১২৪৯১ 
সালে। তিনি জন্ম দিন, তিথি, বা মাপ কিছুই দেন নাই। কিরুপে 
জন্ম বদর পাইলেন তাহাও উল্লেখ করেন নাই। তদহসরণে দবামা ক্ষ্যাপা” 
নামক গ্রন্থে বামের জন্ম সন ১২৪১ বলিয়া উল্লিখিত। তারাপীঠের পাণ্ড 
শ্রীনগেজ্জনাথ বামের একখানি ক্ষুদ্র কাহিনী রচনা করিয়াছেন। তাহার মতে 
বাম ১২৪৮ সালে অবতীর্ণ। কি স্তরে তিনি উহা! জানিলেন জিজ্ঞাসা 
করায়, তিনি বলেন ঘে রামপুরহাঁটের সঙ্নিহিত বড়শালগ্রামনিবানী বেশী 
ভট্টাচার্ধ্য বলিতেন যে তাহার মধ্যম সহোদর রাঁধামাধবের 
ও বামাচরণের একদিনে জন্ম হয়। আমর! বাধামাঁধবের 
পুত্র শ্রীশ ভষ্টাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধানে জানিয়াছি হে যখন শ্রীশের বয়স পাঁচ 


ইতিহালে অনাস্থা 


মতভেদ 
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বৎসর তখন বরাধামাধব ২৪ বংসব বয়সে ন্বর্গগত হন। শ্রীশের জন্ম ১২৮১ 
লালে। এই গণনায় রাধাঁমাঁধবের জন্ম সন ১২৬১৬২ হত্প। বামের জন্ম 
কিছুতেই এঁ মালে হইতে পারে না; কারণ তাহার সর্বকনিষ্ঠ সহোদর 
রামচন্দ্র যে ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন তাহা আমর ব্বামচন্দ্রের পত্ধী ইন্দুম্তী 
দেবীর নিকট পাইয়াছি। মতভেদে দোশায়িত হইয়! ১৩২৭ সালে ২৭শে 
জ্ষ্ সায়ংকাঁলে আহিকের পুর্বে শ্রবামকে তাহার জন্মদিন জিজ্ঞাসা করিবার 
ইচ্ছা হইল। বাম ১৩১৮ সালে ২বা আঁবণ দেহ ব্খিয়াছেন। তাহাকে 
১৩২4 সালে জিজ্ঞাসা শুনিয়া পাঠক বিশ্মিত হইতে পাবেন। কেহ কেহ 
মনেও করিতে পারেন যে আমাদের মস্তিস্ক বিকৃত । কিন্তু 
অলৌ/কক উত্তত এখনও বাম সুক্ষদেহে তাঁহার ভক্তগণকে মধ্যে মধ্যে দর্শন 
দেন, এমন কি কথাও কহিয়] থাকেন । শবাপনে বামের মুর্তি চিন্তা করিতে 
লাগিলীম। কিয়ৎক্ষণ পে অনস্ত আকাশে তাহার প্রশান্ত মূর্ত আমার মানস 
নয়নে ভামিল। অচিন্রে মুত্তির নিয়ে জলম্ত অক্ষরে ১২ই ফাল্গুন শব্দগুলি 
দেখা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃহস্পতিবার শব্দটীও পূর্ব্বোক্ত শব দুইটার দক্ষিণ 
পাঁ্খে জলস্ত অক্ষরে উঠিল। কিন্ত সনের পরিচয় পাইলাম না! 
পরদিন হঠাৎ আমাদের গুকদাঁদ' ছোটক্ষ্যাপা বাঁটাতে আসিলেন। তিনি 
আকুমার সন্ন্যাসী, যোগী, মহাপুরুষ । তাহার দৃষ্টি খুলিয়াছে। এমন কি 
চণ্মচক্ষুছারাও তিনি সুক্ম জগৎ দেখিতে পান, শ্রংণেও কুশ্ম শব ধ্নরিতে 
পারেন । তাহাকে বলিলাম “বাবার লীল! লিখিবার প্রবৃত্তি আসিয়াছে, 
লীলা লেখাও আস্ত করিয়াছি, কিন্তু অন্তধ্ণ কাল লইয়া অমস্তায় 
পড়িগঠাছি। আপনার এবিষয়ে কি জানা আছে”? ভিনি একবারেই উত্তর 
দিগেন “তুই কি দেখেচিস্” 1 আমি বলিলাম “তা থাক্‌,আপনি কি জানেন 
বলুন”। তাহাতে তিনি কহিলেন “হারে হা ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার” । 
ছুইজনেরই অঙ্কের উত্তর এক হওয়ায় প্রফুল্ল হইয়া! জিজ্ঞাসা 
রঃ করিলাম “কি তিখি”"? দারা বলিলেন “কেন, তারা 
(তিথি”? আমি বুঝিতে না পারায় তিনি ব্যাখ্যা করিলেন «তার! তিথি অর্থে 
রটস্তী চতুর্দশী এবং শিব চতুর্দশী বুঝায়। বাবার জন্ম ১২ই ফাল্গুন 
বৃহম্পতিবার ত্রয়োদশী যুক্ত শিবচতুর্দশী ।” সন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 
না, অন্ত কথা তুলিলেন। 


বাধ লাল। ৪৫ 


যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম সেইরূপ বার, তিথি ও মাসের সপ্মিলন কোন 
সনে হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্ত হাইকোর্টের উকিলখানায় পুরাতন পঞ্চিকার 
অনুসন্ধান করিলাম । বঙ্গবাসীর পুরাতন পঞ্জিক] ইংরাজী ১৮৪৪ সাল পর্য্স্ত 
পাওয়া! গেল। ইংরাজী শতবধের মন্ত্রী লইলাম। 
দেখিলাম ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সন ১২৫৫, ১২৪৪ 
ও ১২৩৮ সালে পড়িয়াছে। তবে ১২৪৪ সালে কৃষ্ণচতুর্দনী। বুঝা গেল 
উহা! শিবচতু্দিশী | তভ্রয়োদশীযুক্তা কিনা জানা গেল না। ১২৪৪ সালের 
পঞ্জিকা অনুসন্ধানে কলিকাতা বৌবাঙ্জারে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীশনীদুষণ 
আচাধ্য মহাশয়ের নিকট গেলাম । শুনিয়াছিলাম, তিনি নইটকোর্ঠী উদ্ধার 
করিতে পাবেন। আমাদের গুকুভাই ২৪ পরগণার বাঁমুনগাছি গ্রামনিবাসী 
প্ডিত শ্রীচারুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় তখন বৌবাজারে কবিরাজি করিতেন। ছিনি 
উক্ত আঁচাধ্যের প্রশংসক। তাহার জনৈক আত্মীয় হপ্ে মন্ত্র পাইয়! 
বিশ্বৃত হন। আঁচাধ্য শশীভূষণ গণনার দারা সেই মন্ত্র ২ন্ধার করেন। চারু 
ভায়। আমাকে জাচাধ্যের পরিচয় করিয়। দিলেন। জন্ধাকালে তাহার নিকট 
উভয়ে গেলাম । তিনি নৈঠকখানার দীপ জাপিয়! স্বীয় ইঠ্টদেবীকে প্রণাম 
করিলে বামের কুপাঁয় আমার লয়নে তাহার ইষ্দেবীর মুষ্টি ভাসিল। সে 
বিষয়ে ঈঙ্ষিত করার তিনি একটু বিন্মিত হইলেন। তাহাতে হাদিয়া 
বলিলাম “ম। আপনাকে কোন বিষয়ে শক্তি দিয়াছেন । অন্য সম্তানকে কি 
অন্ত বিষয়ে শক্তি দিতে পারেন ন1?” এইরূপ আলাপে তাহার সহিত 
ঘনিষ্ঠতা হইল । আমরা গমন প্রয়োজন প্রকাশ করিলাম । তিনি বাবার 
চিত্র আছে কিন জিজ্ঞান। করেন এবং তাহা আছে শুনিয়া চিত্রে ললাটরেখাদি- 
দর্শন জন্ত তাহার নিকট চিত্র লইয়1 যাইতে বলেন । অন্থদিন তাহাকে বামের 
চিত্র দিয়া আসলাম । কয়েকদিন পরে তিনি বামের জন্মচক্র আমার হস্তে 
দিয়া কহিলেন প্রগুকু আপনাকে ঠিক দেখাইয়াছেন। ১২৪৪ সাল ১২ই 
ফাল্গুন বৃহস্পতিবার তাহার জন্ম বটে। 
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আচার্য্য শশীভূষণ বামের জন্ম সময় ও লগ্ন দেন নাই। তাহা কলিকাতা! 

রাতুল চতুষ্পাঠীর অধ্যাঁপক শাস্থী শ্রীসারদাচরণ কাব্যজ্যোতিস্তীর্ঘ স্থির করিয়া 
নিম্লিখিত ভাষ দিয়াছেন পনষ্ট জাতকোদ্ধারমতে ও অন্তান্ত লক্ষণার্দি ছারা 
জীনা যাইতেছে যে ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা 
৫১ মিনিটে শ্রীঞ্জীবামের জন্ম হুইয়াছে। প্রথমতঃ তৃতীয়ে রবি শক্রপতি ও 
হবাদশ পতি যুক্ত হইয়া অবস্থান করায় ভ্রাতৃন্থখ ও আত্মীরস্থখ থাকিবে নাঃ 
মাতৃস্থানে ও পিতৃস্থানে পাপগ্রহস্থিতিতে মাতাপিতা সত্বেও তজ্জনিত স্থখ নাই। 
সুতরাং সংসার-ত্যাগের স্থ5না! হইতেছে । বিশেষতঃ উনি ফাল্গুনী শিব- 
চতুদ্দিশী-নিশিতে জন্ম লওয়ায় শিবাবতারের লক্ষণ পরিস্ফুট হইতেছে। ধন্ 
লগ্নই জন্মলগ্ন। লগ্নপতি বৃহস্পতি ভাগ্যস্থ হুইয়া লগ্নে, ধর্মপতি রবি তৃতীয়ে 
থাকিয়৷ ধর্শস্থানে ও ম্বত্যুপতি চন্দ্র দিতীয়ে থাকিয়া মৃতুস্থানে পুর্ণদৃ্ট 
করিতেছেন। সেই হেতু পূর্ণ মোক্ষযোগ প্রমাণিত হইন্ডেছে। প্রমাণ যথা-- 

যদ পশ্টেদঙ্গং তন্ুভবননাথোইমপতিঃ 

ম্বৃতিং ধশ্মীধীশো। জনুষি চ তপংস্থানমথবা । 

শুতভ্যামাক্রাস্তং নবমভবনং পাঁপরহিতম্‌ 

বরক্ষেত্রং প্রাপ্য ব্রতি মহুজে! মোক্ষপদবীম্‌ ॥ 


শ্রীবাম বসিষ্ঠ যুনির একাদনস্ব হওয়ায় পূর্ণ অদ্বৈত জানলাভ করিয়াছিলেন 
বুঝাইতেছে। দশমপতি বুধ ধণস্থানে থাকাস্ম “ঘশমভবননাথঃ কেন্দ্রকোণে 
ধনে বা” ইত্যার্দি বচনবশতঃ ক্ষেত্রপিংহাসন যোগ হুইয়াছে। কিন্তু উক্ত- 
কর্মপতি বুধ অষ্টমপতিযুক্ত ও অল্পবলী হওয়ায় প্রবল লৌকিক-রাজযোগ নষ্ট 
করিয়া! স্বীয় পুর্জ্ঞানরূপরান্ত্ব দিয়াছে । “ধর্্দীধিপঃ পশুতি ধর্দভাবম্‌* ইত্যাদি। 
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্রয়োস্রহ! যদৈকত্র লগ্নরাশিবিবঞ্জিতাঃ ৷ 
ভুক্ত চ বিবিধান্‌ ভোগান্‌ ভ্রিয়তে জাহুবীজলে ॥ 

এই বচনাহ্থমাবে লগ্নাধিপতির লগ্সাদিস্থানদৃষ্টি ও চন্দ্র ভিন্ন তিনটী গ্রহ 
একত্র থাকায় নানাবিধ স্থখাদি ভোগ করিয়। পাবন্্ ভীর্থস্থানে স্বজ্ঞানে 
দেহতাগ সংযোগ বহিয়াছে দেহ ও সুখপতি গুরু মিত্রক্ষেত্রে ধশ্মস্থানে 
মিত্র ও ধর্ম তিদুষ্ট। স্ৃতরাং জন দ্বারা লাঞ্চন যোগ হইলেও ধর্মের 
প্রাৰণা হেতু সখ ও শাস্ত যোগ রৃহিয়াছে। তবে & সুখ অলৌকিক, 
লৌকিক স্তুখ নহে । জন্মকালে গ্রহাদি সন্রিবেশ দেখিয়া ও ইং ১৯১১ সালে 
রামপুপহাটে অপায়নকালে হহার শারীরিক লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়। বাম যে শ্রেষ্ঠ 
মহাপুক্ষ তাহাতে সন্দেহ রহিল না। 

আমাদের বন্ধু জ্যোতিষী শ্ীঅতুপরুষ্চ মুখোপাধায়কেও এই জন্মচক্র 
দেখাইয়াছি। তি'নও ইছ। অনুমোদন করিয়া নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ভাবগণন! 
করিয়াছেন । “তৃতীয়ে শুক্রেহব্যবহিতগর্ভনাশঃ” হতাদি বচনান্ুমারে এবং 
দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল ও পাপগ্রহ ববি তৃতীয়ে থাকায় ও বাছ হার! পূর্ণ দৃষ্ট 
দৃষ্ট হওয়ায় ও তৃতীয়াধিপতি দ্বাদশে থাকিয়। রাভদৃষ্ট হওয়ায় ভ্রাতৃস্থান বিরুদ্ধ । 
আরও ভ্রাতৃম্থানের পঞ্চমাধিপতি বুধ উহার ধনাধিপতি চন্দ্র যুক্ত হইয়া শনি 
হবার পুরণ দৃষ্ট হওয়ায় সহোদরের পুতরনাশযোগ দেখা যায়। আরও বামের 
পত্বীস্থানাধিপিতি বুধের তত্ম্বানে এককলাদৃষ্টিও না থাকায় এবং বিবাহযোগ্য 
কালে কোন শ্রীগ্রহের দশ! ন। পাওয়ায় দারপরিগ্রহযোৌগ নাই। “চবাছভাগে 
লৌম্যে জপধান সমাধিমান্* ইত্যাদি বচনোক্ত দন্্যাযোগ বর্তমান 
লগ্নাধিপতি বৃহস্পতি নবমে মন্ত্রাধিপতি মঙ্গল দ্বাবা! পূর্ণনৃষ্ট এবং প্রেম ভক্তির 
অধিপতি শুক্র ঘার। পূণ দৃই হওয়ায় “তভাঁর। বৃহম্পতে শ্চৈব" ইত্যার্দি বচনবলে 
বাম প্রেমভাক্তময়তার। সাধক বুঝাইতেছে। বুধ চন্দ্রেরে যোগজনিত 
মধুরকটুভাবিত্ব ও অন্যান্ত কারণে করুণাময়ত্ব স্কচিত। বামের একমাত্র 
সহোদর বাম অগ্রজের পূর্বেই ১৩১৬ সালের ২৫ আশিন পরলোৌকগত 
হন। তাহার ছুইটী কন্তা ও একটী পুত্র হয়। পুত্রটী ছয়মাসেই 
পিতাষাতাকে কাদাইয়। চলিক্স যায় । কন্তা দুইটির মধ্যে একটি বিধবা । এই 
নমস্ত ভ্রাতৃভাব ছাবাও বামষের লগ্মমত্যতা হুম্পষ্ট । 


১২৪৪ সালে বামের জন্ম হইলে তাহার বয়সের লাষপন্ত হুয়। ১৩১১ 
্ 
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লালের শ্রাবণ মাসে, এই পতিতকে পতিতপাবন আকর্ষণ করেন! তখন 
প্রভুর বয়দ ৬৭৬৮ বৎসব। পরে ১৩১৫ সালে পৌষ মাসে, এ দাদ 
দ্বিতীয়বার হার সেবার অবপর পায়। সে সময় তাহার 
জড়দেহের শৈখিলা আসিয়াছে । চলিতে ফিবিতে অন্বের 
সাহায্য আবশ্তক | হঠাৎ ৩1৪ বংসরে এরপ শরীরের হাব কেন হইল 
জানিবার জন্য বয়স নন্বদ্ধে অনুপন্ধান করিয়! জানা যায় যে, তখন সাহার 
বয়ঃক্রম ৭১।৭২ বৎসর । ১৩১৮ সালে প্েেহরন্দার কালেও তাহার বয়ম 
৭৪1৭৫ বৎসর প্রকাঁশ পায় । আরও কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র অপেক্ষা! তিনি 
১২ বৎসরের বড় ছিলেন। বামচন্দ্রের জন্ম সনদ ১২৫৭ সালে। এই সমস্ত 
কারণে ১২৪৪ সালে বামের আবিভাব স্থিরীরুত হুইল। 


সামগঞ্রহ 


৪। বাল্য 
শোণাঙ্ঘি ফুল্লেক্ষ ণবভ-.কাস্তং 'প্রশস্তবক্ষোভুজভালকণ্ঠম্‌। 
তারৈ কলীলাচপলং চ মুগ্ধম্‌ বন্দে শিশুং শ্যামলবামরূপম্‌ ॥ 
শিশুটা শ্ঠামবর্ণ, স্থুরক্তপদতল, কম্বৃকঠ, প্রফুল্পনয়ন, স্মেরব্দন, উন্নতনাসিক 
আযতুলোচন, প্রশস্তললাট, পীনবক্ষাঃ এবং আজাম্ুল্িতভুজ । তারামাই 
তাহার এক মাত্র লীলা । ঠ্রাহাতেই তনি চঞ্চল, নচেৎ মুগ্ধ। তাহার মৃত্তি 
নয়নাভিরাম । শুাবামে যাবতীয় মহাপুরুষলক্ষণ ছিল। 
পঞ্চদীর্ঘ: পঞ্চস্থস্মঃ সপ্তরক্ত;, বড়ুন্নতঃ । 
তিহ্ুম্বঃং পথুগন্ভীরো দ্বাত্িংশল্লক্ষণো মহান্‌ ॥ 
_ ইতি সামুত্রিকে। 
যাহার চক্ষু, নাসিকা, হনু, হস্ত ওজানু-_ এই পঞ্চাঙ্গ দীর্ঘ । দত্ত), রোম, ত্বক, 
কেশ ও অঙ্ুলীপর্বব-. »ঞণঙ্গ সুম্ষম ; করঙুল, পদতল তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা, 
নখ ও নয়নকোৌশ এই সধ্স্থল রক্তবর্ণ। বক্ষঃ, সবন্ধ, লখ, নাস, কটি ও মুখ 
এই বড়ক্ষ উন্নত , গ্রবা, জিহুব! ও প্রিঙ্ক--এই তিনটা হুম্ব ; কটি, ললাট ও 
বক্ষঃ এহ তিনটা পথু। নাভি, শ্বএ ও বুদ্ধি গার ; তিনিই মহাপুরুষ, । 
উদ্ধতুকামং কলিজীববৃন্দং তং বীরভূমৌ ফ্বঁতবিপ্রপম্‌ । 
শ্রীবামতাবাকরুণাবতারং বামাভিধানং পুরুষং নমাঁমঃ ॥ 


বাম লীলা ৪৯ 


কলিজীবগণকে উদ্ধার করিবার মানপে বীরভূমে বিপ্ররূপে ভ্রীবামের ও 
ভারার করুণার অবতার বামন্মক পুরুষকে প্রণাম করি। বামের প্রভাবে 
কত শভ ব্যক্তির চিত্র সংশোধিত হইয়াছে । শত শত ব্যক্তি ঈশ্বর পথের 
পথিক হ্য়াছেন। তাঁহার ভারাগ্েম ও ভক্তির আদশে 
আবার সহম্্র সহত্ত্ বাক্তি নিজ জীবন গঠিত কবিতেছেন 
ও করিবেন। তাহার শক্তি ফুরায় নাই, সেই শক্তি প্রিয় আধারেরু মধা দিয়া 
খেল! কৰি:তছে! 

বামের ষচী পূজা. গৃহনিক্রামণ প্রভৃতি য্থাবিধি ঘটল অন্নপ্রাশনে 
নামকরণ হইল বামাচরণ। পিতা যখন বামাচরণ নাম ঝাখেন তখন বালকের 

ভাবষ্ৎ জীবনের প্রতি লক্ষা করেন নাই। কিন্ত 

শ্রবামের কপায তাহার জীবনের ছায়া অবোধ পূর্বক 
নামকরণে পডে। বামাচরণ বামাচরণই বটে । 1তনি সেই সনাতনী ব্রহ্মম্য়ী 
বামাএই পাপতাপহারি পরিদৃশ্তমান চরণ। এ চরণের গু৭ এ পাতকা প্রথম 
স্পর্শে জানিয়াছিল। এ চরণে কতশত তাপিত জীব শাস্তি পাইয়াছেন ও 
কত সহন্স জীব পাইবেন। তাহার বাহা আচরণ দ্েখিলেও বামাচ*চণ নাম 
অন্বর্থ। তাহাতে শাক্ততন্থের বামাচারীর লক্ষণ ছিল। 

কবির ভাষায় বলিতে গেলে দিন দিন শশি কলার ন্যায় শিশুটা বাড়িতে 
লাগিলেন । ক্রমেই অস্পষ্ট বাণী ফুদিল, বপিতে শিখিলেন, হামাগুড়ি ও 
হাটি হাটি পাপা আরস্ত হইল। শৈশব হইতেই বামে 
তারাময় জীবনের উন্মেষ। শৈশব হইতেই তিনি অগ্য- 
মনস্ক ' ইহার জন্তই, তাহাকে সকলে "হাউছে” বলিত। তখন কারণ 
জানা ছিল না। পরে তাহ। প্রকাশ পায়। তিনি ইহুসংসারে আসিলেও 
এই সংসারের জীব নহেন। তারাধানেই তিনি আজন্ম মগ্। তাহার 
সংসার জ্ঞান তো! মলিন হইবেই । সংসারীর চক্ষে তিনি 
বোক! পাগল ক্ভিগ্র কি হইবেন ? যৌবনে তারায় ভাব 
পৰিস্ফুট হলে লোকে কতকটা অনুমান করেন যে তিনি প্রেমে পাগল। বাম 
তারার বীর সস্তান, সুতরাং বালো চাপলা আদে। কিন্ত সে চাপলোও 
তারাপ্রেম। 

জানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভক্কি ও প্রেষ ভাব উন্মীলিত হয়। খেল! 


করুণাবতাঃ 


ন।মকরণ 


বৈশৈৰ 


তারাময় 


৫৩ বাম লীল। 


ঘরে তিশি ঠাকুর ঠাকুঝই খেলিতেন। তারানাম করিতে ভালবাসিতেন। 
তাবাপীঠে ছুটিয়া ছুটিয়া আগসিতেন। কখনও জয়তারা রবে নাঁচিতেন, 
কখনও আবার নীরবে তারামৃত্তি হদয়মন্দিরে বসাইয়া দেখিতেন। কৈশোরে 
বাম গ্রামের যত ঠাকুর গৃহস্কদের অজ্ঞাতে একত্র করিয়া পথে ঘাঁটে মাঠে 
নদীজ্শীরে পুঙ্গা করিতেন । €োন কোন দিন গুভাত হইবার পুর্বে ঠাঁকুব- 
গুলি যথান্থানে থাখিতেন, আবার কন কখন ব্লাখিতে ভুলিয়া যাইতেন ' 
তাহা ঠাকুর নাঁড়! স্বভাব ক্রমে প্রকাশ পাইল । ঠাকুর হারাইলে “হাউড়ো” 
বামকেই আমিয়! চোর ধরি । বাম অনেক হাকা 
ইক, ডাক ডাঁকির পর ঠাকুণ বাহির করিয়। দিতেন। 
এক'দনের ঘটনা বাঁব। নিজমুখে এইকুপ বলিয়াছেন, “বাবা! ঠাকুরেরা জল 
জল করিয়া চেঁগাইতেছিল। তাই আমি বত্রে আহাঁদেও লইয়1 চিলে নদ'তে 
ডুাইয়া রাখি; পরদিন ছুর্গাচরণ লরকার কাকা আমাকে ডাকাইয়! 
ধমকাইন্েন। আমি বলিলাম ঠাকুর জল চাহিতেছল তাই জলে রাখিয়াছি। 
তাহা ঠাকুর আনিলেন, কিছু। আমাকে খুব “পটন দ্দিলেন। সেই দিন 
হইতে আমি ঠাকুর নাড়া গুরুজ্ঞান করিলাম ।” ক্ষ্যাপার ভাষা বিচিত্র । 
গুকজ্ঞাণ মানে তাগ। 

বম তারাধ্যানে কতদবর অন্তমনা ছিলেন তাহ! বাল্যে নিয়ালখিত লীলায় 
ব্যক্ত । একদিন তিন খড়ের গাদায় লুকান এব দেই গাদায় নিজে আগুন 
লাগাইয়া দ্বেন। খড় জলিফ1 উঠিল। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়িল_-কিব্ূপে 
আগুন লাগিল। পল্লীগ্রাম- সব খড়ো ঘর। পাড়ার লোক জড় হুইল। 
লঙ্বাকাগ্ড বা হয়। সকলে আগুন নিভাইতে চেষ্ট! করিল । আগুন নিতিবার 
পূর্বে বাম কোথায় গিয়াছে খোজ পড়িল। খড় ধুধু কবরয়া জবলিতেছে। 
বাম তাহা মধ্যে । বাহজ্ঞান নাই। যখন গায়ে আগুন লাগিল তখন 
জ্ঞান হইল। তিনি পরে বলিলেন “আমার তখন হন্থভাব 
আসিল, আমি জয় রাম বলিয়া খড়ের গাদা হইভে 
প্রাচীরে উঠিপাম ও প্রাচীর হইতে এক লক্ফে ভূমিতে লামিয়া পলাইলাম ।* 
তার। মা! প্রিয়পুত্রকে যেন অর মধ্যে ক্রোড়ে কতিয়া বসিয়াছিলেন। বানের 
গাজে তাপজনিত কে1ন ক্ষত বা ব্যথা হয় নাই। 

এদিন আটলা গ্রামে অন্ত ঘটন। লইয়া! দারোগা তনস্ত করিতে জাঁসেন। 


বালাখেলা 


অগগ্নকাণ্ড 


বাম লীলা ১ 


গ্রামের লোক দ্বারেগাকে অগ্নিকাণ্ডের বিষয় বলেন। বামকে ভয় দেখাইবার 
জন্ক দারোগা তাহাকে ধরিলেন। বামের ভাঁব দেখিয়া! দারোগার ভক্তি 
আসে। কিন্ত বাহিবে তিনি কঠোরতা দেখাইয় বামকে 
লইয়! মাটগ্রামে গেলেন । বাম অটল, অচল। দারোগা 
বাবু বামকে উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া শেষে বুঝাইয়। বিদায় দিলেন । 


৫। বিদ্যার্জন 
বালো বঃ পাঠশালাজ্জিতলিপিগণিতা ্বাদলেশোহপিবৃদ্ধ 
মংকৃজন্ন, পুরাজ্বি,ঃ ক্কচন ধৃতবনঅঞ্চটীবেণুব হঃ | 
শ্রীরামাঁড়ম্বরে] বা ধনপতিতনয়বাজবম্য: স্থ কণ্ঠ; 
তা: তাং লীলাং সবীণালয়মন্ুপিতরং সানুজঃ পাতু গাক্সন্‌ ॥ 


দ'রোগার আদর 


যে বালক পাঠাগাবে বর্ণমালা ও গণিতের আন্বাদমাত্র পাইয়াও পরম- 
জ্ঞানী; যিনি কখন চরণে কুণু ঝুনু স্থপূর, বক্ষে বনযা' লা, কটিতটে (গীত) ধটা, 
কৰে মোহন বেখু ও মাথায় মযুরপুচ্ছ ধরিয়া ) কখনও বা শ্রীপামের বেশ পরিয়া, 
কখনও বা ধনপতি সাগরের ভক্তপুর শ্রীমস্তের সাজে সাজিয়া ; সেই সেই 
রুধ্লীলা, রামলীলা, চণ্ডীলীল1, পিতার কের পব সহোদ্রের কণ্ঠ সনে 
মিলাইয়] বীণার লয়মানে গান কবিয়াছেন_-সেই বালক আপন্াদিগকে বক্ষ! 
করুন । 
এদেশের চিরন্তন প্রথান্ুমারে বামাচরণের পঞ্চমবধে বিদ্যারস্ত হুয়। 
পঠশালায় যে “চেবা” সেই চেবা” ভাব । সাই 
আনমনা । কিন্ত পিদ্ধিস্ত অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, সক, স্ব, 
প্রভৃতি শিখিতে প্রভুর বিলম্ব হয় নাই। একে চন্দ্র, ছুয়ে পক্ষ %ভূতি ষট্‌কে, 
কড়ানে, পুন্কে, চৌকে, দ্শকেও যথাসময়ে অধিগত করিয়া কলাপাতায় ও 
কাগজে লেখা শেষ করিলেন। শুভঙ্করণর সহিতও কিঞিৎ পরিচ্স হইল। 
পাঠশালার বিগ্ভা কম ছিল না। এই বিগ্ভাবলেই গঙ্গাগোবিন্দ সিং প্রভৃতি 
কোম্পানির দেওয়ানি করিয়া গিঘাছেন। আটল। হিন্দুপ্রধান গ্রাম । তথায় 
ফাসি শিখিবার মুদি বা মৌলভি ছিল না। ইংরাজী বিস্তালয়ের অভাবে 
বামের বাজভাষার সহিত আলাপ হয় নাই। ভাষাই ভাবের ব্যঞ্ুক। 
ভাষাই ভাবের দ্বার। বিদেশী ভাব বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া আমাদের 


প'ঠশালায় 


৫২ বাম লীলা 


হৃদয়ে প্রবেশ করে । পাঠশালা সমাপ্ত করিয়া অন্ত বিষ্ভালয়ে যাইবার অবসর 
বাম পান নাই, কারণ সংসারের অভাব । সর্বানন্দের সংসার বাঁড়িয়াছে। 
আরও তিনটি কন্তা একটি পুত্র জন্মিয়াছে। সামান্য 
ধানজমি হইতে সংসার চলা দায় । প্রয়োজনের €প্ররণায় 
সর্বাশন্দ উপাঞ্জনের পথ ভাবিলেন । দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় সরকারী বা 
অন্য ছোট চাকরী কর] ভাল মনে করিলেন না। বামকে যেকপে পাৰি 
ইংরাজী পড়াইম1 মানুষ করব এরূপ ভাবও শাহর আপিল না। আঁসিলে 
বাম “মাষ' হইতেন না। আমাদের স্যায় কিস্তৃত“কমাকার ইংরাজীনবীস্‌ 
হইতেন। বামের ইচ্ছাতেই তাহার অবিদ্যার চচ্চা হইল না। 


সর্বানন্দের সহজাত স্বরশক্তি ছিল। বেহাল৷ প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে 
পারিতেন। সঙ্গীতে রীতিমত অধিকার ন1! থাঁকিলেও পলীগ্রামের মনোরঞগুন 
যথেষ্ট হইত। পুত্রগ্কয়ও পৈতৃক সঙ্গীত শক্তি পান। 


তারার কৃপায় রাগ বাগিণীর উপর বামেরও বিলক্ষণ আধিপত্য আসে। 
সর্ধধানন্দ প্রথমে বামকে লইয়া, পরে বাম ৫।৬ বৎসরের হুইলে ছুই পুত্রকে 
লইয়! কষ্ণঘাতা আরভ্ভ করিলেন। রাম ও বামকে 
ক'নাই ও বলাই পাঞ্জাইয়! নিজ গ্রামে ও পার্শ্ব শ্ী- 
গ্রামসমূহে বাঁড়ী বাড়ী গাহিয়া বেড়াইতেন। বাম পরে শিক্ষাবলে 
কালোয়াৎ হন। , 

কোন দিন পুত্রদ্ছয়কে রাম ও লক্ষ্মণ সাজা ইয়! সর্ববানন্দ রামায়ণ গাহিতেন। 
আবার কোনদিন বা চগ্ডীর গান করিতেন। পিতা! বেহাল। দিয়া মুস গাঁয়েন 
হইতেন। বালকের দৌয়ার দিত। আবার সকলে 
সমন্বরে কোন কোন কলি গাহিতেন। পিতার মোটা 
গলার সঙ্গে পুহদের সরু গলা মিলিয়া মধুময় স্বরলহরী তু'লত। পল্লীবাঁসিগণ 
বাঁলকদের সারল্যে প্রীত হইতেন ও যখাপাধা পুরস্কার দিতেন । কিন্তু বীরভূমের 
দরিব্র পল্লীতে তাদৃশ আয় হইত ন1। কোনক্রমে সংসার যাত্রা নির্বাহ হইত । 


বিদেশী ভাব বজ্জিত 


কৃষথান্রা 


রামায়ণ গান 


এ বুকিতে সর্ববানন্দের বিশেষ আহুকৃলা হউক আর নাই-হউক বামের ইহা 
প্রীতিকর ছিল। তিনি ভগবল্লীল! গাহিবাঁর স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 


যাদৃশী ভাবনা! যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। 


বাম লীল! ৫৩ 


তারা মা এমন কল্পতরু যে তক্ত যা ভাবন! করেন তাহাকে তঙরূপ সিদ্ধি 
দেন। সেই কথা শুমাণ করবার জন্তই কি বাম বালো 
লীলাগীতিবৃত্তি লইলেন? লীলাগানে তিনি ডুবিয়া 
যাইতেন। তীহার চক্ষু দিয়] দর দর ধ'রা বহিত। 


শ্রী'তবর 


ভারতে শিক্ষা চিরকালই মৌখিকী। বেদ বেদাস্ত দমস্তই মুখে মুখে 
রক্ষিত। গুরুমুখ হইতে শ্রুত বল্যিা' ইহাদেও নাম শ্রুতি । সম্মতি ও বেদ'ঙ্ক 
মুখে মুখে শিক্ষিত । ম্মাগম-নিগমও গুরুমথী বিদ্যা । এখনও টোলে কাব্য- 
ব্াাকরণ কোঁধ.দর্শনাদি কণ্ঠস্থ করিবার রীতি । অগ্রে আবৃত্তি পরে অর্থ । 
তাহা সময়সাপেক্ষ বটে কিন্ধ শিক্ষা সু হয়। সমস্তই কণ্ঠস্বর, পুথি 
হাঁৎডাইবার, মাথা চুলকাইবার ্মাবশ্যকতা হয় না। ভারতের চক্ষে পরহস্তগত 
ধন ও পুস্তিকাগতা বিদ্যা-_ছুইই সমান 


কস্থা যা! ভবেৎ বিদ্যা স! প্রকাশ্যা বুধ তু। 
যা গুরো পুস্তকে বিদ্ধ! ত্বয়া মূঢ়ঃ প্রতাধাতে | 


মুদ্রাঙ্কনযন্ত্রের পাহায্যে আব্দকাল পুস্তকের অন্ডাব নাই । যাহার যে ভাব 
'আসিতেছে তাহাই ছাপাইতেছে । তখন এত পুস্তক ছিল না। হাতে লিখিয়া 
লওয় দুর্ঘট ছিল। তাই মাথায় পুরিয়া লইত। বাহ্দেব সার্বভৌম 
মিথিলায় গুকগৃভ হইতে ন্তায়কু মাঞ্জলি বৃত্বিসহ কথন্থ 
করিয়া নবদ্ধাপে পুঁখি লিখিয়া পড়াইতে লাগিলেন। 
এখনও টোখলের ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের পঠিত পুস্তক গোডা হইতে ভগ] পধ্যন্ত 
আ'গ়্াইতে পারেন। 


মৌথকী শিক্ষা 


মৌখিকী রীতি অনুসারে বামের বিদ্ভাঞ্জন । বাস ও বাল্মীকির সহিত 
সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও কাশীরাম, পভ্তিবান। কথকঠাকুর, কবি, পাঁচালী, 
ও যাঁঙা প্রভৃতি হইতে মহাভারতে রামায়ণে ও পুরাণাদিতে 
বামের বুাৎ্পন্তি মুখে মুখে শুনিয়াই জন্মে। বামগ্রসাদ, 
কমলাকাস্ত. নীলাম্বর, নবাই প্রভৃতি সাধকগণের সঙ্গাত এবং কবিক্কণাদি 
ভক্তকবিদের ভক্তিবসাত্মক ক্লৃতিতে তিনি মুখেমুখেই বিশেষ আধিপত্য লাভ 
করেন। তিনি যখন ভক্ুদেব গান গাহিতেন তখন তাহার নামের বসঙ্কারে 
দ্িউমগ্ুল ভক্তিতরক্ষে তরঙ্গিত হইত। 


পুরাণার জ্ঞান 


৫৪ বাম লীলা 


জনৈক প্রিয় শিশ্ত রলিকচন্দ্র চট্টোপাধায়কে বাম বলিয়াছিলেন "ছেলের 
বিদ্ভা কতদূর? আমার ঘর্গাবোহণ পধাস্ত হইয়াছে*। রসিকদাদা বুঝিলেন 
কাশীরাম দানের মহাভারতের ম্বর্গারোহণ পধ্যস্ত বাবা 
পড়িয়াছেন। সেই বোধে তিনি উত্তর দিলেন “বাবা! 
মামারও এ পর্যাস্ত” | বাবা বলিলেন “তবেত আমার ছেলে বিদ্বান” । বাবার 
কথায় গভীর অর্থ তখন রসিদ দাদ বুঝিতে পারেন নাই, পৰে বুঝিয়াছিলেন । 
তিনি সম্প্রতি শ্ব্গত বাবা ইঙ্নিত করিলেন ন্বর্গীরোহণী বিগ্যা তাহার 
করতলগত। | সতাসতাই পব। বি্যা ঠাহার হ্বভাবসিদ্ধ। তজ্জন্য তাহাকে 
উপনিষধাদ্পাঠ বা যোগসাধন'দি করিতে হয় নাই ' স'স্কৃতভাষাঁর সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলে তিনি তন্থা্দির গুঢ়তত্ববোধক ক্লোকাদি 
কখনও কখনও প্রিয়শিষ্তগণের নিকট প্রকাশ করিতেন । জ্যোতিব্বিগ্ঠা 
রসায়ণারদিতেও তীহার প্রগাঢ় বুৎ্পত্তি ছিল। তদ্ধিসয় পরে শুনিবেন। 
পার্বতী সম্বন্ধে কালিদাপ বলিয়াছেন__ 


বিগ্যার মীম 


তাং হংসধালাঃ শরদ্দিব গঙ্গাং 
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভামঃ। 
স্থিরোপদেশামূপদেশ কালে 
শপোর্দকে প্রাক্তনজন্স 'বন্চা£ ॥ 
কুমার সম্ভবে ১. ৩০ । 


যেমন শরৎকালে হুংলশ্রেণী ম্বতঃ গঙ্গায় আগয়ন করেঃ যেমন বাজে 
মহৌষধি নামক ভৃণাবশেষে দ্দোতিঃ স্বতঃ প্রকাশ পায়, সেইরূপ পূর্বব- 
জন্মাভ্যন্ত বিদ্ভামকল শিক্ষাকালে দেই মেধাবিনী পার্বতীকে শ্বতঃ আশ্রয় 
করিয়াছিল। এই ক্বিকল্পনাথ তত বামে গ্রমাণিত | বামকে শিক্ষাও 
দিতে হয় নাই। ভারাবিগ্া তাহাতে স্বতঃস্ফুরিত হইয়াছিল। 


৬। পিতৃবিয়োগ 


বামশ্চ সন্তাজ্য গৃহং জগন্ধিতে 
শ্মশীনলীলানটনে মনো দধে। 
জছোৌচ তাতঃ সহসা কলেবরং 
বিয়োগভীতেরুত লোকমক্গলে ॥ 


বাম গৃহ ত্যাগ করিয়া জগতের হিতের জন্য শ্বশানলীলা ইচ্ছা করিলেন, 
পিতাও হঠাৎ কলেবর ত্যাগ করিপের্ন। ইহ] কি তনয়ের ভাঁবি বিয়োগ সহ 
করিতে পারিবেন ন] ভাবিয়া না তিনি থাকিলে পাছে বামের সংসার তা গে 
বাধা পড়ে এবং জগতের কলাপে বিদ্ব হয়, তিনি গেলে জগতের শ্রেয়ঃসাধন 
হইবে ভাবিয়া? 

কুষ্ণবালক সাঁজিয়া, গান গাহিয়া, বাম প্রেমভক্তি ছড়াইতেছিলেন। উহা 
সাগর নবলীলার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। তিনি স্বার্থপর জগতে অদ্ভুত তাঁগ 
শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন । মুখে অনেক সংপুরুষ ত্যাগশিক্ষা দিয়াছেন । মুখের 
কথা অপেক্ষা দৃষ্টাস্তই অধিক গাঁকর্ষণ করে। তাই শ্মশানলীলা আবশ্বীক। মেষ্ট 
লীলা সংমার না! ছাড়িলে আরস্ত হয় না। কিন ব্রহ্মচর্য গ্রথম আশ্রম । 

আনুমানিক যোড়শবর্ষে বাম উপনয়ন লইলেন। পিতার অগাভাবই 
পুত্রের উপনয়ন বিলগ্ের কারণ। ডাবুকের কৈলাসপতি গৌঁসাই ১২৬১ সালে 
বীরভূম আসেন, তিনি বলিতেন এ সময়ে বামের উপনয়ন হয়। 
উপনয়নই সাবিত্রী দীক্ষা ইহ! ম্বাধ্যায়াির দ্বার । মনু বলিয়াছেন, 

স্বাধায়েন ব্রতৈঃ হেমৈ: শ্ত্রবিষ্চেনেজ্যয়া স্থতৈঃ। 
মহাযজ্ৈশ্চ যজৈশ্চ ব্রান্মীয়ং ক্রিয়তে তল: | 
_-মঙ্গুসংহিতা ২অ. ২৮। 

এই রক্ত মাসের অপবিত্র শরীর ব্রঙ্গবিগ্ঠালোচনা, ব্রত, হোম, 
বৈদদিককর্শানষ্ঠান, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, ও স্থৃতোঁৎপার্দন ছার পবিত্র এমন কি 
্রম্বভৃত হয়। অবোধপূর্ব্বক শুক্রশোণিতজ জন্ম ভূতের 
প্রথম জন্ম । তখন মনের সংস্কার নাই, জ্ঞানের বিকাশ 
নাই। মনের উৎকর্ষ বিষ্তাসাপেক্ষ। বিদ্যা দ্বিবিধ, অপর ও পরা । অপৰা 
সংসারভোগাত্বিকা। তাহাতে মন: বহিমুখি হুইয়। নীচ হয় ও জীব হুংখ 


সাবিত্রী দীক্ষা 


৫৬ বাঁম লীলা 


পায়। তঙ্জন্ত সে বিভা হেয়। যে বিদ্ভায় বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বজ্ঞান ও 
নিতটানন্দ আসে, সেই বিছ্ভার নাষ পর1। সাবিত্রী দীক্ষা সেই বিস্তার 
প্রবেশিকা । এই জন উপনয়নই দ্বিতীয় জন্স। সকলে পরা বিছ্যার 
অধিকার নহেন। যাহারা শমধিকারী তাহারাই দ্বিজ। 
বাম নুলোকে আসিয়ান, নৃরূপে জন্ম লইয়াছেন, আজন্ম সেই 
পরাষ্পরার দিকে তাকাইয়! আছেন । লোকাঁচ'র বশঙঃ তিনি ত্রহ্মদীক্ষা 
লইলেন। তাহার চিহ্ন যজ্ঞন্থাদি ধারণ করিলেন, সন্ধ্যোপাসনাদ্দি শিখিলেন, 
যথার্থ ব্রদ্ষচ্যা পালন করিলেন । গুরুগুছে যাইবার প্রথা অনেকদিন উঠিয়। 
গিয়াছিল। "তাই তিনি গুরুপদসেবা সপে সমধ় করিলেন না। যে জন্য 
গুকুগুহে বাদ অর্থাৎ শমদমতিভিক্ষোপরতিশিক্ষা1, তাহা তাহার জন্মসিদ্ধা। 
্টাহ্াকে তজ্জন্য হঠযোগ করিতে হইল না। সর্বদা তাহার 
বাজযোগ বা তন্ময়তা ছিল। যে কাধ্য সাধারণ ব্রাহ্মণ 
বাপক প্রাচীনকালে ২৪ বৎসরে কারতেন, বাম তাহ] লোকসংগ্রহ জন্তু ২৪ 
মান মধো শেষ করিলেন । 
ব্রদ্মচর্ধা সমাঞ্চ। বাম গাহন্থ্য পইবেন না। সন্ননাসই অবলম্বনীয়। তিনি 
সন্াপ লইজে অভিলাধী হইলেন, পিতাঁও আঁং সন ১২৬২ 
সালে ইহধাম ছাঁড়িলেন। পিতা তনয়ের ভাবি বিরহ 
অসহনীয় এই ভাবিয়া, না পাছে মায়ার বাঁধনে পুত্রের লোৌকছিতকর কার্যে 
বাশা হয় অবোধ পূর্বক শাহ ভাবিয়া অস্তহিত হইলেন? 
বামের তখন বয়ন আনুমানিক অষ্টাদশ ব্সর । তিনি ছন্দাতীত, শোকের 
ধার ধারেন না। পতিপ্রাণ। বাঁজকুমারীর প্রাণে বিষম শেল বাজিল। তখন 
রাজকুগাবীর বয়স আনুমানিক ৩৬ বৎসর | তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া 
পর়িল। কিরুপে সন্তানদের শোকাপনয় হইবে, কিরূপে তাহাদের শিক্ষ। দিবেন, 
কিঞ্পে তাহাদের ওতিপালন করিবেন ভাবিয়া মাতা 
আকুল। বাব। গিয়াছেন। রুষ্ঃযাত্রার আর স্বিধা 
নাই। কষিই একমাত্র জীবিক1। বামষের উপর চাষ দেখার ভার পড়িল। 
মুড়ি, নারিকেল, চাউল ভিজান প্রভৃতি জলপান বামের দ্বারা মা রুষাপদের 
জন্য মাঠে পাঠাইতেন | হাউড়ে। বাম হয়তো মাঠের ধাবে আকাশ তাঁর! 
ফেখিতেন। এদিকে কৃষাণের। বাড়ী আলিয়া রাজকুমারীর উপর কোপ 


ব্রন্মচখা 


পিতৃবিয়োগ 


অনটন 
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করিত। বামকে খুঁজিয়। বাড়ী আনিতে হইত। একদিন জলপান লইয়। 
যাইতে বামের ত্রুটি হওয়ায় প্রাচীন কুধক পাচনবাঁড়ি দ্বার] বামকে ছুই চারি 
ঘা দেন। বাবা বলিতেন প্কৃষাণ দাদা আসিয়া পাচনবাড়ি ছিলেন, কি 
করিব? তারা মা চেবা করিয়াছেন ।” 


মা বুঝিলেন বামের দ্বারা চাষবান হওয়া! অসম্ভব। জমি ভাগে দেওয়া 
হইল। তাহাতে আয় কমিল। এত অল্প ধান আমদানি হল যে তাহাতে 
সংসার চলে না।, মা নিজে না খাইয়া! ছেলেদের খাওয়ান, 
কিন্তু তভাহাতেও সংসার অচল । সংসারের অভাব থাকুক 
না থাকুক বামের তাহাতে আসে যায় না। বাম বুদ্ধিমান্। মার অবস্থা 
বুঝিয়া আবদার করেন না। তথাশি মার প্রাণে সন্তানের ক্লেশ দাক্ণ 
বাঞজিতেছে। ভাবিতেছেন কি উপায়ে সন্তানদের দুইবেল। ছুই মুঠা অন্ন দেই। 
জননী হদয় গ্রন্থি ছি'ড়িয় হৃদয়ের ধন ছুইটিকে আনুমানিক ১২৬৩ সাপে 
সাইতার নিকট মতুলালয়ে রাখিয়। আসিলেন। 


মাতুলালয়ে 


৭। 6গাচারণ 


একঃ সাশ্র পুবাছয়। সখিকরে ন্স্তে] ব্রজে €প্রামকঃ 
অগ্ছে। নিশ্মমমীরিতো! নিজজনৈর্বঙ্গেহসহায়োহুধুন] । 
তারামগ্নমন! যযৌ মদনজিৎ ধেনৃঃ কিশোরো নয়ন, 
লীলৈবং বহিরনথ] প্রকৃতিতে ধীচারণৈকাংঘয়ো: ॥ 


পুরাকালে একজন প্রেমময় কিশোর ব্রঙ্গে শেহুময়ী (জননী ) কর্তৃক 
সজলনয়নে সখাগণের হস্তে অপিত হইয়া, অধুন! বঙ্কে একজন জিতকাম 
ভাবামগ্রমন। কিশোর নিজজন কর্তৃক নিশ্মমভাবে অবহায় অবস্থায় প্রেরিত 
হইয়া ধেছ চরাইয়! ছিলেন । এইরপে উভগ্বের লীলা বাহৃতঃ ভিন্ন. হইলেও 
যথাথত: জীবগণের প্রবৃত্তিচারপারূপঙ্গসীল! উভয়ের অভির । 


৫৮ বাম লীলা 


মাতুল মহাশয় বাম ও ব্বামকে অন্ন দিতে লাগিলেন । শিক্ষার বাবস্থা 
করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। কেবল বলিস! বসিঞ্ অন্রধ্বংস করার 
পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না, আমরাও নহি। তাহাতে 
দাতার অপেক্ষা! ভোক্তার অধিক ক্ষতি । ভোক্ত। ক্রমশঃ 
অলস ও কাজের বাহির হয়। কিছ্ছ পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া! কার্ধাভার 
দেওয়া উচিত। শোন] যায় বালক্দিগন্ডে গরুধ ছানি কাটিতে, জাব দিতে, 
জল তুলিতে ভার দেওয়] হইয়াছিল । হাউভে বাম খড় কাটিতে দসিলেন, 
নিজের ভাবে নিজে বিহ্রোর। হাতের খড় হাতে থাকিয়া গেল। ধমক খাইয়ও 
সাহার চৈতন্য হয় না। মাতুল মনে করিলেন বাম অলস। কাঁজ করিবে 
না] বলিয়া এরবক্ূপ করে। তিনি বামের তাএময় ভাব বুঝিতে পাঁবেন নাই । 
স্থতরাং তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া! গোচারণের ভাব দিলেন । 
সহম্র সহন্্র বৎসর পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভগবান্‌ কুষ্তরূপে ধেনু চরাইয়া- 
ছিলেন । আবার শ্রাভগবাঁন বামরূপে সেই লীলা দেখাহইতে আদিলেন। ছুই 
গোচারণে বাহাতঃ পার্থক্য আছে। কৃফ্কাবতারের গোচারণলীল। ভক্ত কবিগণ 
নানা ছন্দে অমুতময়ী ভাষায় বণনা? করিয়াছেন । সেই ব্র্ণণায় নন্দরাণীর ও 
নন্দরাজের অদ্ভুত বাৎশল্য, শ্ীদাম সুদামেব অপূর্বব সখ্য, শ্রীমতীর অনির্বচনীয় 
প্রেম উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত। এ [চত্রগুলি কি হৃদয়গ্রাহি! যতদিন মানুষের 
হয় থাকিবে ততর্দিন এ চিত্দর্শনে নেই হদয়ে ভাবহিল্লোশ খেলিবে। 
শ্রীবামের গোচারণ বাহাতঃ শ্রন্তবূপ। বামের কপালে আগুন । হৃতরাং সে 
কপালে ম্বহময়ী মা যশোদা ও আেহময় নন্দ জুটিবেন 
কেন? বাজকুমারী মাত। দেবকী তাবে ভাবিত ছিলেন 
বটে, কিন্ত দেই '্মনাথিনী !নজ ন্মেহের ধন বাম ও বামকে যে মাতুলানীর 
করে সপিয়া দিয়াছিলেন তিনি যশোমতী-ভাবের ধার ধাঁরিতেন না। বামের 
অনুষ্টে দাম হদাম দ্বাম বহ্ুদাম জুটে নাই' কেহ প্রাতঃকালে বামকে 
গোষ্ঠে যাইবার জন্ত বলে নাই। বাম তাহার যশোধ তীর নিকট গোচারণ জন্ত 
অনুমতি চাহেন নাই । বামের যশোৌমতীও গোচাবণ-সংবাদে অচেতনে ধরণী 
লুঠান নাই । 
হাউড়ে। বাম এক] অনেকগুলি গরু লইয়া প্রাতে মাতুলের গোয়াগ হইতে 
বাহির হইতেন। মাঠে পৌছিতে না পৌছিতে তিনি আকাশ পানে 


গোচারণ ভার 


তুলনা 
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তাঁকাইয়। নিজের মনে চলিতেন। কোন গকু গৃহের বাগানে, কোন গরু 
ক্ষেতে পড়িয়া পরের অপচয় করিত। বামের ভাষায় 
বগিতে গেলে *“ভিনি আকাশ তারা দেোখিতেন, গো- 
মাতার! হ্বচ্ছন্দে বি১রণ কাবতেন.।” গো-মাতাদের আনন্দ হইত বটে কিস্ত 
যে সমস্ত দুঃঘী কৃ'ধজীবির শশ্য নষ্ট হইত সে সব ব্যক্তি নিরানন্দ হইতেন। 
তাহার গে-মাতাদ্দিগকে লগুভ তারা ভক্তি দ্েখাইতেন এবং বাযকেও অন্তরূপ 
সহ্ঞ্ধল] করিতেন । ধ্মকেও বামে জুগ্তমনক্কতা যাইত না । আকাশ তাক 
দেখিবার রোগ তিঙ্সৌধ্ধি প্রসোগেও কাটিত না। শিত্াযই বামে নামে 
মাতুণপের নিকট অভিযোগ অমিত । শ্ত্যই বাম আম্তীয়ের 1নকট 
যথে!চিত পুরস্কার পাইতেন । এইকপে ১৬৬৬৪ শাল কাটিয়া গেল। 


বামের গোষ্ঠ 


মের ও বামের বাহা গোচাণে এই বাহা এতেদ। আধ্যাত্মিক 

গোচাপণ উভয়েরই এক । উভয়ে জীবগণেব্র মনোধেনকে 

চরাইতেন ও চরাহতেছেন। উভয়েহ বাশ বাজাইয়া 

তাপিত জীবকে ঢাণিয! আশ্রক্স দিয়াছিপেন। সে গোচারণ-লীলা পরে 
প্রকাশ পাইবে । 


ধাঁচারণা 


৮ গৃহকৃত্য 


আনীতঃ ন্বগৃহং বামস্তারা-ধ্যানাঙ্চনে রতঃ। 
গৃহরুতোপুদাশীনস্ত্থৌ গৃহী ন চাগৃহী | 


( মাতুলালয় হইতে ) স্বগৃহে আনীত হুইলে বাম ( পূর্ব ; তাত্বাধ্যানে 
ও তারাচ্চনে ব্রতী থাকিয়া। গৃহকাধ্যে উদাসীন হওয়ায় না গৃহী; না 
গৃহত্যাগী ছিলেন। 

বাম বা ধাম কেহই উপকারী মাতুলের ব্যবহারে প্রতিবাদ করিতেন ন]। 
মাকেও এ বিষয় সংবাদ দ্বিতেন না। বাম ভয়ে ভয়েথাকিতেন। বাম 
তার? মার আছুবে ছেলে। তারা! মাঁরই কাছে আবার করিতেন। আর 


ও বাম লীল৷ 


কাহারও কাছে আবার করিতে শিখেন নাহ । তারা মাকে মনে মনে 
জানাইতেন--“ম' কেন চেবা কবিলি, তাইতে। সকলের 
কাছে ধমকানি খাই ।” মা কিন্তু ছেলেকে আ5লের নিধি 
করিয়। রাখিবার জন্য তাঁহাকে 'ছেবাই” বাখিলেন, “চড় কো করিলেন না । 

মাতুলগুহের কথা কয়েক মান মধে)ই ছুখিনী৷ জননীর কাশে গে: । তিনি 
আটল। হইতে ছুটিয়া আদিলেন। চক্ষুঃকর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল। তিনি 
বাদাহ্ছবাদ করিলেন না, বিনীততাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পুত্র ছুইটিকে 
লইয়া যাইবার অন্তরোধ করিলেন। আত্মীয় মহাশয় মায়া মমতা! জানাইয়া 
ছেলেদের দোষ দিয়া বিদায় দিলেন। 

বাম বাড়ীতে ১২৬৪।৬৫ সালে ফিএরিয়া শাসিয়াও পৃর্ববব্ৎ আনমন!। 
সারের কোন কাঁজেই লাঁগেন না। চাষবাপ দ্বেখেন 
না, হাট বাজার করেন না। লেখাপড়ারও নাম নাই। 
মাঠে ভাগধান আনিতে গেলে, আকাশ তারা! দেখেন । প্রজাবরা ধান ও খড় 
দিল, কি না দিল-_তাহার খেয়াল নাই । গরু বাধিতে গেলে হাতের দড়ি 
হাতেই থাকে. বীধিত* ভুলিয়া যান। খড় কাটা প্রভৃতি তে! দূরের কথা। 

বামের প্রিয় কন্ম ঠাকুর পৃজ1 কর, তাঁরা তার] বলিয়। নাচিয়! গাহিয়। 
বেড়ান । তাহাতেও শৃঙ্খল! নাই, মন্ত্র নাহ, শুন্ধাচার নাই। করবী, কক, 
ঘেটু প্রভৃতি ঘে ফুল পাইলেন তুলিলেন! সেইখানে জয় তার মা নে বলিয়। 
ছড়াইয়া দ্িলেন। কচু পাতে আম জাম বা ফুলের নৈবেছ্ সাজাইয়া মাঠে 
ব গাছের ভলাক মাকে প্রাণের ভাষায় প্রাণের আগ্রহে 
নিবেদন করিয়া ।দ্লেন। কখন 'আম গাছে উঠিয়া ফল 
আগে খাইয়। মিষ্ট লাগিয়াছে, “তার মা খা বপিয়া আর এক কামড় 
দিলেন” বখনও দাস্ত ভাৰ কখনও পুত্র ভাব, কখনও বা শ্রীদায সথদামের 
ভাব। 

মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া তারা পীঠে যান । তার! মাকে দেখিয়া আসেন । ন্বীয় 
ভাবী বাজ্য মহ'শ্মশানে বেড়ান, ভাবী সিংহাপন বমিষ্টের আসন সাদরে দেখেন। 
তার মার পাদপদ্খানিতে বনফুল, বিদ্বদল প্রভৃতি 
ছড়াইয়। দেন। তারাপীঠের সাঁধক্দিগকে ভক্তি করেন। 
মোখ্দানন্দ তাহাকে ভালবাসেন । শ্বশানেশখর মহাপুরুষ ভাবিগুরু ব্রজবাসী 


্বগৃহে 


আঅন্ঠামন। 


তার। পুজা 


তারাগীঠে 


বাম লীলা ৬১ 


কৈলাসপতি ক্ষ্যাপাও তাহাকে পুত্রবৎ আদর ঘত্ব করেন। তিনি ক্ষ্যাপার 
গাজ। সাঁজেন, প্রসাদ পান। কৈগ্গালপতি সময়ে সময়ে আটলায় আদিলে বাম 
তাহার সেবা শতশ্রাধা করেন, অবহিতচিন্তে তাহার বচনন্ধা পান কধেন। 
একদিন বাম মাকে না বলিয়া নিজবাঁড়ীর নারায়ণশীলা তারাপীঠে আনিয়া 
শিমুলতলায় তার! মার পা্দপন্মে রাখেন। বাঁটাতে পৃজার সময় শিলার খোজ 
পড়িল। শিলা নাই, বামও নাই। সকলেই বলিল এ বামের কাজ । সংবাদ 
পাওয়। গেল, যে বাম তারাপীঠে। ন্তথ। হইতে বামকে শালগ্রাম শিলাসহ 
আন! হইল । 


মা কখনও বামকে এই সময় ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। বাম কখনও 
নিজ্জনে তারাধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, কখনও বা তার] তারা 
রবে ঘর ফাটাইতেন। কখনও বা তার চক্ষুবর্ধগত, মুখ 
দিয়] ফেণ নির্গত হইতেছে দেখিয়া! ম1 ভয়ে ঘ্বার খুপিয়] দিতেন । 


মাতৃতাড়নে 


৯। দেবীসম্পৎ 


সত্ব-রজ-ন্তমৌগুণভেদে জীবের প্রকৃতি ত্রিবিধা। সাত্বিক প্রতি জ্ঞান নিষ্, 
রাঁজসিকপ্রক্কতি কর্মমনিষ্ঠঃ তামদিক মোহনিষ্ । সাত্বিক প্রকৃতির ভাব টব, 
রাজপিক প্রকৃতির ভাব রাক্ষল, তামসপ্রঞ্কতির ভাব আহ্গর। দৈবতাবের 
গুণাবলি দৈবসম্পৎ। গীতায় তাহার বিবরণ যথা £-_ 


'অভয়ং সত্বপ:শুদ্ধিঃজ্ঞানযোগবাবস্থিতিঃ | 
দ্ানং দ্মশ্চ যজ্ঞশ্চ ম্বাধায়স্তপ আজ্জবম্‌॥ 
অহিংস৷ সতামক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনমূ। 
দয়] ভুতেঘলোলুপ্তং মার্দবং হারচাপলম্‌ ॥ 
তেজঃ ক্ষমা! ধৃতিঃ শৌচমদ্রোছে। নাতিমানিতা । 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতসা পাগুব ॥ 
--১৬ অঃ ১-৩। 


৬২ বাষ লীল। 


নিভীকতা৷ সত্বসংস্তন্ধি বা চিণ্ের নির্শলতা, আত্মজ্ঞানলাভে পৰি নিষ্ঠা, দান, 
ইন্জয়সংঘম, যজ্ঞা দকর্দানুষ্ঠান, স্বাধ্ায় বা বেদাভ্যাস, তপস্যা, সারল্য, 
অহিংসা, সত, ক্রোধাভাব, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, দয়া, লোভাভাব, 
মার্দৰ অর্থীৎ, অক্রুরতা, অকাধ্যকপুণপ্রবৃন্তিতে লজ্জা, অচাঁপল্য অর্থাৎ 
ব্যর্থক্রিঘ্'রাহিত্য, তেজ:, ন্মমা১ ধৈধ্য, বাহ্থাভান্তরশৌচ, ভ্রোহশৃন্ততা, 
ত্যভিমানাগাঁব--এহ ফড়বি'শগুণ, হে পাণ্তব! যিনি দেবীসম্পৎ্ লক্ষ্য 
কাবিয়। অর্থ।ৎ দৈবভাবাপন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে প্রকাশ পায়। এই 
গুন সময়ই যোগশাপ্রের যমনিম্মা দ-_ 
অহিংলালত্যান্তেয়ত্রক্ষ5ধ্যাপরিগ্রহা ঘমাঃ। 
_-পাতগ্ুল, সাধন পারে ৩০ সু 
শোৌচনস্তোবতপঃ ন্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানি নিয়মাঃ | 
--এঁ এ ৩২ স্যুণ 
অহিংস, সত্য, অস্তেয় বা অলোভ, ব্রন্ষচধ্য অর্থাৎ শমদম, অপি গ্রহ 
অর্থাৎ স্রোগ্যবস্থপরিহার, এই কয়টি যমশব্দবচা ! ব্যাহ্যাভ্যস্তরশৌচ, সম্তোষ, 
তপপ্য।, স্বাধার, ঈশ্ববচিস্তা এই কয়টি নিয়ম। 


যোগের অষ্ট অঙ্গ--ঘম,ঃ নয়ম, আসন, প্রাণারাষ, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণ! 
ও সমাধি ৭ 


“যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারধারণাধ্যানলমাধয়োহসোবাঙ্গানি* 


-এ এ ২৯ স্থুণ 
অষ্টাঙ্গযোগের ফল কৈবলা বা মোক্ষ। 


যোগী যাজ্ঞবন্ধোের মতে মোক্ষসাধন _ 

আচাধ্যোপাপনং বেদশান্ত্রাথেযু বিবেকিতা । 
ততৎকম্মণামনুষ্টানং সঙ্গ; সভিগিরঃ শুভাঃ ॥ 
স্বটালোকালভবিগমঃ সর্ববভূতাত্বদর্শনম্‌। 
ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাং চ জীর্ণকাধায়ধারণম্‌ ॥ 
বিবক্ষে জয় দংবোধন্তজ্জালস্/বিবঞ্জনম্‌ । 
শরীরপরিসংখ)ানং প্রবৃতিঘিঘদ শনম্‌ ॥ 
নীর্জন্তমস। সত্বশুদ্ধিনিস্পহভা। শমঃ। 


এতৈকপায়ৈঃ সংশুদ্ধ: সত্যোগ্যম্বতী ভবেৎ ॥ 
-যাঁজবন্ধা সংহিত] ওয় অঃ। 


মোক্ষ লাধণ 


বাম লীল। ও 


গুকুসেব1, শাম্রবিবেকিত্, বৈদিক কন্মাহুষ্ঠান, সৎ্সঙ্ষ, প্রিষ্লছিত ব্চন, 
বমণীদর্শনম্পর্শন পরিহার, সর্ববভূতে আত্মফর্শন, পরিগ্রহত্যাগ, জীর্ণ গোরকবন্ত 
ধারণ, ইন্দ্রিয় প্রতাহার, তন্দ্রা বর্জন, আলশ্ক বজ্জন, অনিতাযতা শুচিতাঁদ 
দৌষাঙ্গশীলন, স্থক্্রজীববধাদি দোষদর্শন, প্রাণায়ামার্দি ছারা চিতশ্রদ্ধি, 
নিস্পৃহতা ও ইন্জ্রিয়সংঘম । এই সকল উপায় ছারা জীব সম্যক্‌ শুদ্ধ হইয়া 
সত্বপ্রধান হম্ম এবং শেষে অমরত্ব লাভ করে। 

উক্ত গুণাবলির চারিটি প্রধান গুণ- শম দম তিতিক্ষা ও উপরতি বা 
বৈরাগ্যই-বেদাস্তে সাধনচতুষ্টয় অর্থাৎ মোক্ষের চারিটি সাধন বলিয়া কথিত। 

বাম মূক্তপুরুষ। উপরোক্ত মোক্ষপাধন তাহার সহজাত। বাল্যকাল 
হইতে উক্ত দৈবসম্পৎ্ তাহাতে ছিল। তিনি সত্য ও সারলোর মৃত্তি, বৈরাগ্যের 
বিগ্রহ । বিষয়ভোগে কখনও তাহার স্পৃহা ছিল না। তারামাই তাহার 
একমাত্র অন্ুরাগের বিষয়। জীবে দয়া, ধৃতি, নির্গাকতা, অনৌদ্বত্য, 
ওজন্িতার্দি যৌবনেই উন্মেষিত হয়। তন্মক্বত্ব তাহার ঈশ্বরপ্রণিধানের 
পরিচায়ক । কায়মনোবাক্যে গুকুকৈলাসপতির সেবাও করিয়াছেন। ইহা 
বৈদ্দিকযুগ নহে। হ্তরাং বেদাধ্যয়ন ও বৈদিককন্াহষ্টান করেন নাই। 
শীস্রানখীলন না করিলেও তৎফল বিবেকিত্ব এবং জাননিষ্ঠার আভাস এই 
বয়সেও তাহাতে প্রকাশ পাইক্সাছিল। তাহার মুগ্ধ বালক স্বভাব সত্বসংশুদ্ধি 
ব৷ চিত্ত নির্খলতার নিকষ । শম দম ও তিতিক্ষাঁর উল্লেখ অনীবস্তক । 


বিকাশ তরঙ্গ 
১। অজ্যাল 


অসারমুদ্দিন্য যদাহু মাতা কুকঘ কর্দেতি তশ্যৈব পুত্রঃ | 
সারার্থমাদায় জহৌ নিকেতং স নিত্যসন্ন্যান্তপি লোকভূত্যৈ ॥ 
অসার সংসারকম্মকে উদ্দেশ করিয়া মাত! যে পুত্রকে কশ্শ করিতে বলেন, 
পুত্র তাহার সাবার্৫থ অর্থাৎ সারকন্মোদ্দেশপরত্ব গ্রহণ করিয়া স্বভাবসিক্ধ 
সন্গ্যাপী হইলেও, লোক শিক্ষার জন্য গুহত্যাগ করিলেন । 


সম্‌ পূর্বক স্তস্‌ ধাতুর উত্তর ঘঞ. প্রত্যয়ে সন্ন্যাস শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার 
গড 


গ্ভ৪ বাম লীলা 


যৌগিকার্থ সম্যক্‌ স্তাস অর্থাৎ সর্ববত্যাগ । গীতায় কাম্যকর্ম ত্যাগকে সন্াম 
এবং সর্বকর্শফলত্যাগকে ত্যাগ বলা হুইয়াছে (১৮ অঃ 
২ শ্োঃ)। সন্্যাপীর শ্রোত লক্ষণ ভ্রিবিধৈষণাবিনিন্থুক্ত | 
বিভৈবণা অর্থাৎ ধলাদিকামনা, পুত্রৈষণা অর্থাৎ নামকামনা, লোকৈষণা 
অর্থাৎ পাঁরভ্রিক কল্যাণকামন]। যিনি জয় করিয়াছেন তিনি সন্গ্যাসের অধিকারী । 
লদন্নে বা কদন্গে বা লোষ্টরে বা কাঞ্চনে তথা । 
সমবুদ্ধিরবশ্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীন্তিতঃ ॥ 
যিনি সর্বদাই কি সদন্নে কি কদন্নে কি লোষ্ট্রে কি স্বর্ণে অর্থাৎ সর্ববিধ 
উত্তমাধম দ্রব্যে সমবুদ্ধি তিনি সন্যাসী । 
সন্গ্যাস গ্রহণের দ্বিবিধ কাল শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন । প্রথম কল্প । 
্রন্ষচধ্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহীতভূত্বা বনীভবেৎ, বনীতৃত্বা প্রব্রজেৎ 
--জাবালোপনিষৎ, ৪র্থ খণ্ডে । 
ব্রদ্ষচর্ধ্য সমাঁপনে গৃহী, গার্হস্থ্য অবসানে বানপ্রস্থ, শেষে প্রব্রজ্যাগ্রহণ 
বিধেয়। 
শ্থতি শ্রুতির প্রতিধ্বনি দ্বিতেছেন-_ 
অধীত্য বিধিবৎ বেদান্‌ পুত্রাংশ্চোৎপাছয ধর্তঃ | 
ইন্্রচ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥ 
-_মনুসংহিতা ৬ অঃ, ৩৬ শ্লোঃ। 
বিধিপূর্বক অধ্ায়ন করতঃ শান্্রাহ্ুসারে পুত্রোৎ্পাদদন করিয়া যথাশক্তি 
য্জাদি সম্পাদনের পর মোক্ষবিষয়ে মনোনিবেশ করিবে । 
উদ্দাম প্রবৃত্তিনিচয়ের উন্মেষের পূর্বেই পঞ্চমবর্ষ হইতে অন্যান চতুবিং- 
শতিতম বর্ষ পধ্যস্ত ব্রক্ষচর্য্যের কঠোর নিয়ন্ত্রণ । তদ্বাবাও ভোগ বাপন! 
বিলুপ্ত না হইলে সমাবর্তন ও দারপরিগ্রহপূর্ববক গাস্থ্যধর্মপালন। তাহাও 
প্রবৃত্তিচরিতার্থ নহে। গ্ৃহস্থাশ্রমে প্রবৃত্তিনিবৃত্তির হন্দব 
সম্মিলন । সেখানেও প্রবৃত্তিদমনের নিয়মাবলী । পুত্রার্থেই 
তাধ্যাগ্রহণ। সৎপুনত্র না জন্মিলে সমাজরক্ষা অসম্ভব। ভার্ধা1 আবার পত্বী 
অর্থাৎ পতির সহধন্মিনী হইবেন । 
ধন্মার্থকামসংলিদ্ধ্যে ভাধ্য1 ভর্তৃসহা্িনী । 
-মবার্গেয় পুরাণ ২১ অণ্। 


শ্রোত সন্গযাস লক্ষণ 


ক্রম সন্গাসী 


বাম লীলা ৬ 


ধর্ম অর্থ ও কাম এই জ্রিবর্গের সম্যক সিদ্ধির জন্ক ভার্ধা! ভর্তীর সহায় । 
যাগযজাদি ছারা সমাজের ও নিজাত্বার কলাপসাধন করতঃ বয়সের সহিত 
সংযমের প্রভাবে ভোগবাসনা মলিন হইলে পঞ্চাশৎ বর্ষের পর সংসার হইতে 
অবসর গ্রহণ । ইহা শরীরের আরাম জগ্ক নহে, আত্মার উন্নতির জন । এ 
পথেও শিক্ষাক্রম | প্রথমে বানগ্রস্থ । পত্বীর প্রেমপাশ ছিন্ত্র করিতে পারিলে 
একাকী, নচেৎ সপত্বীক বনগমন। প্রথমাবস্ায় পর্ণকুটীরাঁদিতে বাস, ভূমিশয্যা, 
মুন্তান্নে জীবনধাবণ, অগ্নিপককাশন বা * কালপকভোজন ইতাদি তাগের 
অনুশীলন । তখনও অগ্নিহোত্র চাতৃর্ান্ত পৌর্মান্তাদদি ব্রত, দেবাচ্চন, 
পিতৃপৃজা, অতিথিসেব! প্রভৃতি করণীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সাগ্রিক তরুতলে 
বাস, অষ্টগ্রাস পর্যন্ত ভিক্ষা, অন্তর্ধজন, এবং তৃতীয় অবস্থায় বামুভক্ষণবৃত্তি 
প্রভৃতি । এইরূপে মমত্ব লুঞ্চপ্রীয় হইলে সন্গ্যাস গ্রহ্থণীয়। ( মন্গসংহিতা 
৬ষ্ঠ অধ্যায়__যাজ্ঞবন্কাসংভিত] তৃতীয়াধ্যায়--বানপ্রস্থ গ্রকরুণ দ্ুষ্টবা )। ইছ! 
ক্রমসন্ন্যাস। আপক্তদ্বাদিমতে চতুরাশ্রমই যথাক্রমে অবশ্ঠ পালনীয় । 


শ্রতিতে সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বিতীয় কল্প । 


যর্দি বা ইতরথা ব্রহ্গচর্যাদেব প্রাব্রজেত্, গৃহছা!, বনাদা, অথ ব্রতী বা 
পুনরাব্রতী ব1 ন্নাতকো বা অন্সাতকে। বা উৎসন্গাগ্রিঃ অনগ্নিকো। বা যদহছবেব 
বিরজেৎ্ তদহরেব প্রব্রজেৎ। (জাবালোপনিষৎ্ ৪র্থ খণ্ড) 
অনিয়ত জন্গযামের ধার। অন্রূপ (বিরক্ত হইলে ) ব্রহ্মচর্য্য 
হইতে, পক্ষান্তরে গৃহস্থাশ্রম হইতে কিন্বা বানপ্রস্ত হইতে সন্ন্যান লইবে। 
জন্নাবধি অধায়নাদিব্রত পালনাস্তে, কিংবা ব্রতাদদি পালন না করিয়া, বিদ্যাব্রত 
সমাপন পর্বক সমাবর্তনের জন্য নাত হুইয়া, কিম্বা এরূপ স্নাত না হইয়া, 
পত্বীমরণে নিরগ্রনি কিংবা পত্বী গ্রহণ ও আগ্াঁধ্যান না করিয়া, এমন কি যে 
দিন বৈরাগ্য উদ্দিত হইবে, সেন্বন সন্গাস লইবে। যাজ্ঞবন্কাদি এইরূপ 
সন্্যাসের পক্ষপাতী । ইহা যুক্তিসঙ্গত। যদ্দি ব্রদ্গচর্ধ্যপালনেই কিন্বা 
গার্হস্থ্য অবলম্বনেই কিন্বা স্বতঃ কাহারও শমদমাদি জাগিয়া বৈবাগ্য উদ্দিত হয়, 
তিনি কেন সংসারে থাকিবেন ? 


অক্রম ন্ন্যাদ 


এতদ্বাতীত শ্রুতিতে আতৃর সন্গাস নিদ্দিই। তাহ] বীরাধ্বানে, অনাশকে, 
জলগ্রবেশে, অগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে ঘটিভে পারে । 


৬৬ বাম লীলা 


যস্ত শাস্্রমন্হ্ুত্য বীর্্যবান্‌ বাহিনীমুখে । 
সম্মুখে বর্ততে শূরঃ স স্বর্গান্ন নিবর্ততে ॥ 
বীরশয্যা চ বীরাধবা, বীরাঁপনস্থিতিঃ স্থিত ॥ অগ্নিপুরাণে 
যে বীর শান্তাহ্সারে সন্ুখসমরে দেহুপাঁত করেন তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হন। 
তাহার .আচরণের নাম বীরাধব, বীরশয্যা বা বীরাসনস্থিতি। তিনিও 
শরীরে নির্মম স্তরাং সন্ন্যাসী । অনাশকাদির বর্ণন। 
আদিত্যপুরাণাদিতে আছে। দুশ্চিকিৎস্ত ব্যাধিগ্রন্থ বা 
মহাপাতকদূধিত হইয়া! স্বীয় দেহপাতের সময় আসন্ন হইলে, হ্বর্গাদি কামনায় 
অনশনে অগ্রিপ্রবেশে বা! জলনিমজ্জনে বা উচ্চস্থান হইতে গ্রপতন ছার! কিন্বা 
হিমালয়াদিতে মহা প্রস্থান করতঃ দেহত্যাগ করেন তিনিই আতুর সন্ন্যাসী । 
উপনিষদে জ্ঞানকর্শানুসারেও সন্গ্যাসের ভেদ গ্রদশিত--যথা জ্ঞান-সন্গ্যাস, 
বৈরাগ্য-সন্্যাস, কর্-সন্ভটাস ও জ্ঞান-বৈরাগ্যসন্গ্যাস। 
পুরাণেও অনুরূপ তে আছে। 


আতুর সন্যাস 


জ্ঞান সন্াসাদি 


যঃ সর্ববসঙ্গবিনিমূক্তে। নিদ্বন্বশ্চৈব নির্ভয়ঃ। 
উচ্যতে জ্ঞানসন্্)াশী স্বাত্বন্থেব ব্/বস্থিতঃ ॥ 
বেদমেবাভ্যসেৎ নিত্যং নিঘ্বন্দ! নিষ্পবিগ্রহঃ | 
উচ্যতে বেদসন্্যাসী মুমুক্ষুবি জিতো নয়: ॥ 
যন্তগ্রিমাতুলাৎ কৃত্বা ব্রদ্ধার্পণপরে দ্বিজঃ। 
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং জ্ঞানী ত্বভ্যধিকো। মতঃ। 
ন তশ্ত বিছ্যতে কাধ্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ ॥ 
--কৃশ্মপুরাণে ২৮ অৎ্। 
যিনি জর্বসঙ্গত্যাগী, শীতোঞ্চুখছুঃখাদিসর্বদ্ন্রধহ, সি্ভীক এবং 
আত্মপ্রতিষ্িত তাহাকে জ্ঞানসন্ক্যাসপী বলে। যিনি জিভেনব্দ্রিয, নির্ঘন্ব ও 
পরিগ্রহশূন্ত হইয়া নিতাই বেদীভ্যাস করেন তিনি বেদসঙ্গ্যানী। ফান 
অগ্নিহোত্রাদি কণ্ম ছাড়িয়া সমস্তই ব্রহ্গার্পণ করত: সর্বদা মহাযজ্জঞের অনুষ্ঠান 
করেন তিনি কন্মসন্ত্যাসী । ভ্রিবিধ সন্্যাসীর মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ । তাহার 
কোন কার্য নাই, বাহ্‌বেশাদি চিত্বও নাই । তিনিই যথাথ বিদ্বান্‌। 
গীতাতেও কন্মসন্নটাস (৫ অণ২ঙ্লো*) এবং যোগসব্ন্যা (9 অন 


বাম লীল।! ৬৭ 


১ লো) এবং উভয়ের সামগ্রন্ত প্রদ্দশিত (৫ অ০ ৪ শ্লোণ)। কর্সন্নাস 
শবে সর্বারভ্তপরিত্যাগ (১২ অ*৬ শ্লো*) বা নৈষর্শ 
(১৮ অণ ৪৯ কো” ) বুঝীয়। যোগসন্্যাসের নামাস্তর 
কম্মযোগ (৫ অণ ২ শ্লো")। ইহার অর্থ শ্রভগবানে কর্মফল অর্পণ পূর্বক 
নিত্যকন্মবকরণ । * 
শ্রোত সন্ন্যাস গ্রহণ পদ্ধতির সজিিগুসার যথা প্রাজাপত্যেষ্টি বা আগ্নেরীস্টি 
ব৷ ব্রেধাতবীয়েছ্টি করতঃ সমন্ত্রক আগ্মযম্রাণ পূর্ধক আত্মাতে অগ্রিমারোপণ 
অর্থাৎ অগ্রিহোজাদি পরিত্যাগ । অগ্নি না থাকিলে অপহোম করতঃ সমন্ত্রক 
পাত্র হইতে সাজ্যচকভোজন। শেখে শিখাস্থত্রত্যাগ ৷ 
আতুরসন্গ্যাসেও সমর্থপক্ষে এপ বাহ্যান্রষ্ঠান, অসমর্থপক্ষে 
উক্ত অনুষ্ঠান মানমিক। স্থতি মতে সার্ববেদ সদক্ষিণ- 
প্রাজাপত্যেষ্টি করতঃ আত্মাতে অগ্নিমমারোপণপূর্বক বৌধায়নাছ্যক্ত পুরশ্চরণ 
ও শ্রান্ধার্দি বিধেয়। 


গীতায় সন্ন্যাস 


বৈদিক সম্ভাস 
গ্রহণ পদ্ধতি 


জাবালোপনিষৎ সন্গ্যাপীকে শ্রেণীদ্ধয়ে বিভাগ 


উহ কবিয়াছেন,-পরিক্রাট ও পরমহুংস। পরিকব্রাটের লক্ষণ 
যথ1-- 

রর অথ পরিত্রাই বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ শুচিরন্রোহী 
পরিব্রা 


তৈক্ষাণো ব্রদ্মভূয়ায় ভবতি। ৫ম খণ্ডে। 

গৈরিকবসন, মুগ্ডিতকেশ, স্ত্রীসঙ্গত্যাগী, বাহ্থাভ্যস্তর-শৌচসম্পন্ন অর্থাৎ 
জিতেব্দ্িয়, আদ্্রোহী, ভিক্ষী্জীবী হইলে পরিক্রাঁট ব্রহ্ধলান্ত কপ্সিবেন। তাহার 
অ্রিদণ্ড, কমগ্ুলুঃ শিক্য, জলপবিত্র প্রভৃতি সম্ভার ন্যাষ্য । 

পরমহংসের পরিচয় ঘথা-- 

ভ্রিদণ্ত২ কমগ্ডলুং পাত্রং শ্শিক্যং জলপবিত্রং শিখাং হজ্ঞোপবীভং 
চেতোতৎসর্বং ভূঃস্বাহেতি অপ্দুপরিত্যজ্য আত্মানমন্থিচ্ছেৎ যথাজাতরূপধরো 
নিঘবন্বে!। নিম্পরিগ্রহঃ তত্তরহ্ষমার্গে সম্যক-সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারপার্থং 
যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্‌ উদরপাত্রো, লাভালাভে 
সমোভৃত্বা * * * *  অনিকেতবাসাপ্রযত্ো 
নিশ্বমঃ শুরুধ্যানপরায়ণোহধ্যাত্মনিষ্ট:অস্তভকর্বনিম্মলনপরঃ সন্গ্যাসেন দেহত্যাগং 
কনোোিত। --জাবালোপনিবৎ * খণ্ডে 


পরমহংস 


৬৮ বাম লীল! 


পরিব্রাজ্য নিয়ম পাঁলনে ত্যাগ বদ্ধমূল হইলে সন্গযাসী জিদ দিও ত্যাগ 
করিবেন । কেবল ব্রহ্ষচিস্তায় মপ্প থাকিবেন। তখন তিনি জন্মকালের ন্যায় 
উলঙ্গ, নিহুন্ব, নিম্পবিগ্রহ এবং শুদ্ধ। প্রাণধারণের জন্ত একটি মাত্র 
গৃহস্থের বাটীতে শাস্ত্রোক্ত কালে অনাসক্তভাবে ভিক্ষা! করিবেন। এ ভিক্ষাও 
পাত্রে নইবেন না। তিনি মুখ ব্যাদান করিলে গৃহস্থ যথাশক্তি কিঞিৎ আহার 
তাহার মুখে দিবেন। ইহার নাম উদ্রপাত্র। লাভালাভে, ইঠ্ানিষ্টে তিনি 
সমবুদ্ধি হইবেন। আত্মনিষ্ঠ হুইয়! প্রীক্তনসংস্কার নিম্ম্ূলন করিবার প্রয়াস 
পাইবেন। বাসনা ক্ষক্স হইলে দেহত্যাগ করিবেন। পরমহংসের উন্নতন্তরে 
নিয়মের তাদৃশ বন্ধন নাই। 

তত্র পরমহংসা নাম সম্বর্তকারুণিশ্বেতকেতুছূর্বাসখভুনিদাঘ জড়ভরত- 
দৃত্তাত্রেয়-বৈতরকপ্রভৃতয়ো হুবাক্পিঙ্গাঅব্যক্তরূপ। অনুন্মত্তাঃ উন্ম ব্দাচরস্তঃ ৷ 

-জাবালোপনিষৎ থম খণ্ডে 

এ পরমহংসগণের মধ্যে অম্বর্তক প্রভৃতি চরমোগ্ৃতগণের বেশ ও আচার 
আশ্মবিকদ্ধ। তাহারা উন্মহ্ধ না হইলেও উন্মত্তের সায় ব্যবহার কৰেন। 
সন্বর্ত গাক্তনসিদ্ধ। তিশি কোন আশ্রমের অস্তভুকক্ত ছিলেন না। 

অপি চস্মধ্যতে। ব্রন্ষস্থত্র ৩৪৩৮ - 

সম্ঘর্ত প্রভৃতীনাং নগ্নচধ্যাদিযোগাৎ অনবেক্ষিতকম্্মণামপি মহাযোগিত্বং 
ল্মর্যযতে | - শক্করভাব)। 

অকণপুক্র শ্বেতকেতু দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করতঃ অধ্যয়নহেতু 
পাণ্ডিত্যাভিমানপূর্ণ হইয়া গৃহে সমাবর্তন করিলে তাহাকে পিতা জিজ্ঞাসা 
করেন-_-বৎস! এমন কি শিক্ষা করিয়াছ যাহা জানিতে 
পারিলে সর্ব বিষয় জানা যায়। তিনি উত্তর দিতে 
পারিলেন না। পুনরায় গুরুগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু এ প্রঙ্থের উত্তর 
পাইলেন না। তখন অরুণ শ্বেতকেতুকে ব্রদ্ষোপদেশ দিলেন। “তত্বমনি 
শ্বেতকেতো” এই মহাবাক্য এ শ্বেতকেতুতেই প্রযুক্ত । 


দুর্বানা অত্যন্ত কোপনম্বভাব, রুদ্রের অবতার । খু ব্রন্ধার পুত্র। 
নিদাঘ ব্রক্গনন্দনপুলন্তোর পুত্র, দেবিকাতীরবান্তবা খতুর শিক্ক | জড়ভরতাদি 
পুরাণপ্রপিদ্ধ। দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর অবতার, কার্জবীধ্যের গুরু, ঘ্বীমন্দিরাসেবী, 
কৌলাচারী । 


সম্বর্তারদ অবাক্তাচার 


বাম লীল! ৬য় 


সন্গ্যাসোপনিষদে সন্ন্যাসী ছয় প্রকার-_-কুটাচক, বহুদক, হুংস, পরমহুংস, 
তুরীয়াতীত ও অবধূত। কুটাচক সন্নবাদীর প্রথমাবস্থ৷। তখন শিখাসুত্র, 
গৃহেবাম, পিতৃশুশ্রধার্দি আছে। বহ্দক দ্বিতীয় দশ]। 
ডে চা তিনিও শিখাহ্ত্রধারী, গৃহবাসী। মধ্যে মধ্যে তীর্থভ্রমণাদি 
ূ করেন। ক্রমশঃ মমত্ব ক্ষীণ হইলে হংসত্বপ্রাপ্তি। তখনও 
শিখান্ত্র থাকিতে পারে । আর উন্নত হইলে পরমহংস। তখন শিখান্ুত্র- 
ত্যাগ অথাৎ দেবাচ্চন, পিতৃত্রিগ্না্দি সর্ববিধ গৃহস্থ কৃত্যের অবলান। 
তুরীয়াতীত কর্বত্যাগী, দিগঞ্থর, দেহমাত্রাবশিষ্ট। তিনিও বিধিনিষেধের 
অধীন। “অবধৃতস্তনিয়ম” । অবধূতই চন্ম সন্াপী। 
তিনি বিধির কিন্কর নহেন। নারদ পরিক্রাজকার্িতে 9 
এইরূপ সন্গামীভেদ। পরমহংসোপনিধদ্দে সন্াসীর নাম পরমহংম। তাহার 
ছুই শ্রেণী। পরমহংসের স্বর্ণাদি পরিগ্রহ নাই। কোন কোন শ্রুতি সন্যাণীর 
সঞ্চয়ও স্বীকার করেন। অবধূতোপনিষদে অবধূতের ভোগও স্বীকৃত। 

শ্রুতি সকলের সমন্বয় করিতে গেলে কৃটাচক, বহৃদক ও হংস পরিব্রাট্শ্রেণী- 
ভুক্ত; পরমহংস ও তুরীয়াতীত পরমহংসের প্রথম ও 
ঘিতীয়, অবধূত পরমহংসের অস্তিম অবস্থা । পরিব্রা 
অল্পবিস্তর সঞ্চয়, দেবাচ্চন শিষ্ঠনংগ্রহার্দি করিতে পারেন । 

কালাস্তরোপভোগার্থং সঞ্য়ঃ পরিকীপ্তিতঃ। 
পরিপ্রহ সুশ্রাবালাভপুজার্থং যজ্ঞার্থং ব1 পরিগ্রহঃ | 
শিশ্তাণাং প্রতি কাকুণ্যাৎ শিশ্তসংগ্রহ ঈরিত ॥ 
--সন্যাসোপনিষৎ, 
পরমহংসের প্রথম দশায় কৌপীনার্দি যথাসম্ভব সস্ভার এবং স্বাধ্যায় 
খখাকিবে। তাহার দ্বিতীয় দশার চিত্র যথা__ 

'আশাম্বরে। ন নমস্কারে! ন ত্বধাকারঃ ন নিন্দ। ন স্ততির্যাদৃচ্ছিকো। ভবেস্তিঙ্ষ্ঃ। 
নাবাহনং ন বিসজ্জনং ন মন্ত্র ন ধ্যানং নোপালনং ন চ লক্ষ্যং নালক্ষ)ং নাপৃথক্‌, 
নাহং ন ত্বং ন সর্বং চ, জ্ঞানস্থিতিরেব ভিক্ষুঃ । --পরমহংসোপনিষৎ 

ভিক্ষু দিগম্বর। তাহার নমস্কার অর্থাৎ দেবাঞ্চন নাই, স্বধাকার অর্থাৎ 
পিতৃরুত্য নাই। তাহছান্ স্ততিনিন্দায়, াবাহন-বিসর্জনে সমজ্ঞান। তাহার 
অস্ত্রজপ ধ্যান বা! উপাসনার আবশ্তকত| নাই। তাহার কোন পাধিৰ বিষয়ে 


অবধৃত 


্ুতিসমন্থয় 


৩ বাম লীল৷! 


লক্ষ্য অলক্ষ্যও নাই। কি নিজ্জনে কি জনসজ্যে তিনি সমান থাকিবেন। 
তাহার আমি তুমি জ্ঞান নাই, বাহ্জ্ঞানও নাই। ভিক্ষু জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ। 

পাছে তাহার পতন হয় তজ্জন্ শ্রুতি তার স্থবর্ণাদি-পরিগ্রহ ও শিত্যসংগ্রহ 
ভূয়ো ভুয়ো নিষেধ করিতেছেন । 

লৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ন লোকং নাবলোকং চ। অবাধকঃ ক 

ইতি চেৎ বাধকো হস্তযেব। যন্মাততিক্ষৃছিরণ্যং রসেন দৃ্টং ট্ট ব্রহ্মহা ভবতি। 

--পরমহ'সোপনিষৎ 

ভিক্ষু কিছুতেই স্থবর্ণাদি লইবেন না এবং লোকসঙ্গ সর্বথ! পরিত্যাগ 
করিবেন। যদি বল তিনি ব্রহ্ষবিৎ, তাঁহার পক্ষে আবার বাধক বা নিষেধ 
কি আছে? তদুত্তর এই যে তীহারও বাধক নিশ্চয়ই 
আছে। কারণ ভিক্ষু স্থবর্ণকে বসের সহিত অর্থাৎ 
আসক্তির সহিত দেখিলেও তিনি ব্রন্গঘাতী হন ইত্যাদি । 

তৃতীয় স্তরের পরমহংস বা! অবধূত বিধিনিষেধের কিস্কর নহেন। তাহা 
ত্যাগ ও ভোগ উভয়ই তুল্য । ভোগ ছার! তিনি বদ্ধ হন না। তাহার 
ভোগ আসজিশৃন্ত । যথা-_- 

রবিঃ সর্বরসান্‌ প্রভুঙক্তে হুতাশনশ্গাপি হি সর্ববভক্ষ্য; | 

তখৈব যোগী বিষয়ান্‌ প্রভুঙ,ক্তে ন লিপ্যতে পুণাপাপৈশ্চশ্ুদ্ধঃ | 

_অবধূতোপনিষ্চ। 

যেমন কুর্ধ্য কটু অশ্লমধুরাদি ষড়রম আকর্ষণ করিয়াও বিকৃত হন না; 
যেমন হুতাশন পৃতাপৃত সর্বববস্ত ভক্ষণ অর্থাৎ ভম্মীভূত করিয়াও অপবিত্র 
হন নাঃ তেমন যোগী অর্থাৎ অবধূত বিষয় উপভোগ 
করেন কিন্তু পাপপুণ্যে স্পৃষ্ট হন না। তিনি সর্বদা] শুদ্ধ। 

গীতায় সঙ্গ্যাসীর নিত্যকর্্ম বিহিত কিন্তু তাহা! ফলকামনাশৃন্য হওয়া চাই। 

অনাশ্রিতঃ কর্শফলং কার্ধ্যং কর্ম করোতি যঃ। 
স লন্যাপী চ যোগী চ ন নিরপ্নির্নচান্রিয়ঃ ॥ ৬ষ্ অন ১ম শ্লোৎ 

যিনি ফল কামনা ন1 করিয়া! নিত্য কর্ম করেন তিনি কর্মযোগী ও 

ন্ন্যাসী। অগ্নিত্যাগী বা কন্মত্যাগী সন্গযাসী নহেন। 
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কণ্ম প্রাহর্মনীবিণঃ। 
যজ্দানতপঃকশ্ম ন ত্যাজমিতি চাপে ॥ 


নিষ্পরিগ্রহ 


নিলিগুভোগ 


বাম লীল৷ ৭১ 


নিশ্চয়ং শুধু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্বম । 
ত্যাগে। হি পুরুষব্যাদ্র ত্রিবিধ সম্প্রকীন্তিতঃ ॥ 
যজ্জোদানংতপঃকশ্শ ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব ত্। 
যজ্ঞেদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম ॥ 
এতান্ডপি তু কম্মাণি সঙ্গং তাক্ত। ফলানি চ। 
কর্তবাযানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমৃত্বমম্‌ ॥ 
কোন কোন পণ্ডিত বলেন ষে কুন্ম যখন দৌবধুক্ত অর্থাৎ অনৃষ্টফলদ ও 
ক্ষয়ি, তাহা সন্গ্যাসীর পক্ষে ত্যাজ্য। অপর পণ্ডিতগণ বলেন যে যজ্ঞ দান 
তপন্তা প্রভৃতি নিত্য কর্ম ত্যাজা নহে। এই ছুই মতের সমাধান ভগবান্‌ 
এই করিয়াছেন যে যজ্ঞদদীনতপঃ প্রভৃতি নিত্যকর্খ ত্যাজ্য নহে । ফলাকাজ্ষ। 
ন। করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়! নিত্যকম্ম অনুষ্ঠেয় । 
ব্রন্মণ্যাধ্যায় কন্মাণি সঙ্গং ত্যত্ী করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন নম পাপেন পদ্মপঞ্জমিবাস্তসা ॥ ৫অ০ ১০শ্সো* 
যিনি ত্রন্মে কর্মফল অর্পণ করিয়?, আপক্তি শৃন্ হইয়া কর্ম করেন তাহার 
কশ্মশফলে পাপ পুণ্য স্পর্শ হইতে পাবে না। ইহা! যুক্তিযুক্ত । কর্তৃত্বাভিমান 
শূন্য হইলে, আমার বলিয়া জ্ঞান না থাকিলে আমি সেই কর্মফল কেন পাইব? 
যর্দি বলেন অগ্নিতে অঙ্গুলি না জানিয়! দিলেও অঙ্গুলি 
কি দগ্ধ হয়না? উত্তর এই যে অগ্নিও ব্রহ্ম, অন্গুলিও, 
ব্রহ্ম, দহনও ব্রহ্ম, অনভবও ব্রহ্দের-এই জ্ঞান হইলে দীহজনিত ছুঃখাচুভর 
আসিতে পারে না। এরূপভাবে নিতাকর্খানুষ্ঠানের ফলে নৈষ্কশ্মসিদ্ধি অর্থাৎ 
সর্বকম্মসন্ন্টাস, তৎফলে জ্ঞাননিষ্ঠটা বা ব্রহ্মলাভ। সুতরাং গীতার মতে 
চতৃর্থাশ্রমীমাত্র সন্টাসী নহেন। যে কেহ অধ্যাত্মচেতা হইয়। নিত্যকশ্ম করেন 
তিনিই সন্গ্যাসী। এইরূপ ভাবে ধিনি কর্ম না করেন তিনি সন্ন্যাসী নহেন। 
কম্মফলসন্ন্যাসই সঙ্গযাস, কন্মসন্ন্যাস সন্গ্যাস নহে । কর্মফলসন্নাসের ফলে শেষে 
কর্মসন্নযাস আসিবে । এ অবস্থায় সর্ববং খছিদং ব্রহ্ম । 
স্থতিতে সন্গ্যাসীর নাম ভিক্ষু, ঘতি, মুনি ইত্যার্দি। কৃটীচকাদির অবাস্তর 
ধন্মভেদ স্থৃতিতে দৃষ্ট হয় না। যতির পালনীয় ধর্ম যথা_ 
সর্বভূতহিতঃ শাস্তঘ্রিদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ। 
একারামং পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥ 


গীতার সন্গাসী 


ণ২ বাম লীলা 


অপ্রমত্তশ্চরেৎ ভিক্ষাং সায়াহ্ছে নাভিলক্ষিতঃ। 
রহিতে ভিক্ষুকৈগ্রণমে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ ॥ 
সন্নিকধোক্দ্রিয়গ্রামং রাগছেযৌ বিহায় চ। 
ভয়ং মৃতী হৃত্বা চ ভূতানামস্থতীভবতি দ্বিজ ॥ 
কর্তব্যাশয়স্তপ্দিস্ত ভিক্ষৃকেণ বিশেষতঃ । 
জ্ঞানোৎ্পত্তিনিমিতৃত্বাৎ শ্বাতন্ত্রকরণায় হি ॥ 
-_ যাঁজ্ঞবক্ক্যে ৩য় অধ্যায়ে যতিপ্রকরণে 
যতি সর্বভূতহিতে রত এবং শমাদিগুণসম্পন্ন । তাহার বাহ্‌ সম্ভার ত্রিদণ্ড 
ও কমণগ্ডলু। তান সর্বত্যাগী, আত্মারাম। কেবল তিক্ষার জন্য প্রত্যহ 
সায়াহে অন্যের দৃহ্ঠি আকর্ষণ না কণিয়া গ্রামে আসেন । 
কোন প্রমাদদের কাধ্য করেন না। প্রাণযাতআার 
উপযোগী ভিক্ষা গ্রহন কৰঝেন। আশ্রমপীড়া ন। হয় সেইজন্য যে গ্রামে বনু 
ভিক্ষুক আছে সে গ্রামে যান না। তিনি সর্বথা ইন্দ্রিয়সংযমী হন। 
আত্শুদ্ধি অর্থাৎ চিওশুদ্ধি তিক্ষুর বিশেষরূপে কর্তব্য । ব্রহ্মজ্ঞানলাভ তাহার 
যুখয উদ্দেশ্তা। তজ্জন্তা তনি প্রাণায়াম, গায়ত্রীজপ, ধ্যানধারণার্দি ও তপশ্চরণ, 
স্বাধ্যায়ার্দি করেন (মন্ুদংহিতার ৬ষ্ অঃ)। মান পাভকে তিনি বিষবঘ 
দেখেন। তাহার শিষ্কসংগ্রহ নাই, পরধন্মে উপেক্ষা নাই, বাগবিতগ্া 
নাই। তিনি স্ততিনিন্দায় সমজ্ঞান, সর্ববজীবে সমদর্শন। অগ্ঠাঙ্গমৈথূন তাহার 
বজ্জনীয়। আ্ত্রীচিত্র পধ্যস্ত তাহার দ্রষ্টব্য নহে। 
ন চ পশ্যেৎ মুখ স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ | 
দারবীমপি যোষাং চ ন স্পৃশেৎ যঃ স ভিক্ষুকঃ। যতিধন্মনির্ণয়ে | 
যতির পরিগ্রহ সথ্বন্ধে ব্যবস্থা 
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসে! কন্থাং শীতনিবারিণীম্‌। 
পাছুকে চাপি গৃহীয়াৎ কুধ্যান্নান্স্ত সংগ্রহম্‌ ॥ 
ঘতি লজ্জানিবারণের জন্ত কৌপীন, শীতনিবারণের জগ্ত একখানি কন্থা ও 
পাছুকাধুগল লইবেন, তর্ধিক লইবেন না। |মতাক্ষরাধুতবচনমতে তিনি 
অধ্যাত্মপুস্তকাঁদ সংগ্রহ করিতে পারেন। যতির মঠাধিপত্য নাই। 
সর্বসৃঙ্গপরিত্যাগী ষতিষর্দি মঠাধিপঃ। 
তশ্তৈৰ নিষ্কৃতি নাস্তি চাগ্ডালাৎ জনগহিতা।॥ ছেযক্রিযত দেবলবচনম্‌। 


ক্মার্ত সন্যাসা 


বাম লীলা ৭৩ 


ঘতি সর্বপঙ্গ পরিত্যাগ করেন। যর্দি তিনি লোভে মঠাধিপতি হুন 
সাহার নিষ্কৃতি নাই ; সর্বজননিন্দিত চণ্ডাল অপেক্ষা তিনি হীন হন। 
যতির ব্রত ও উপব্রত-_ 
অহিংস1 সত্যমন্তৈয্যং মৈথুনম্ত চ বঞ্জনম্‌। প্রায়শ্চিভ্তবিবেকধতবচনমূ। 
অহিংসা, সত্য, অচৌধ্য ও অষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জন যতির ব্রত। অক্রোধ, 
গুরুশুশ্রষা, অপ্রমাদ, শৌচ ও আহার শুদ্ধি যতির উপব্রত | 
ব্রতোপভঙ্গে যতির পাতক-- « 
মঞ্চকং শুক্লবস্তরং চ স্্রীকথা লৌল্যমেব চ। 
দিবাশ্বাপশ্চ যাঁনং চ যতীনাং পততানি ষট্‌ ॥ 
-_-যৃতিধন্মনির্ণয়ধুূত বচনম্। 
খটায় শয়ন, শুরুবন্ত্রপরিধান, বমণীবিষয়িণী কথা, তত সঙ্গমে লোভ, 
দিবসে নিদ্রা, যানারোহণ, এই ছয়টি যতির পাতক। 
পাতকবিশেষে যতির প্রান্সশ্চিন্ত বিশেষ বিছিত। প্রায়শ্চিত্তের ফল সম্থন্ধে 
স্মৃতির মতভেদ আছে। পাপের শক্তি দ্বিবিধা_-নরকোৎ্পার্দিকা, ব্যবহার" 
বিরোধিকা। মিতক্ষরাদি মতে জ্ঞানকতপাপে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নরকোত্পাদ্দিকা- 
শক্তির নাশ হয় না, বাবহারবিবোৌধিকাশক্তির নাশ হয়। অজ্ঞানকতপাপে 
প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই নষ্ট করে। 
প্রীয়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবে । 
কামতো ব্যবহার্য্যস্ত বচনাদ্িহ জায়তে ॥ 
--যাজ্ঞবক্কে ৩ অ* ২২৬ মোৎ। 
রঘুনন্দন &ব্যবহার্য্য” এই পাঠের পরিবর্তে “অব্যবহার্ধ্” পাঠ ধরিয়া বলেন 
যে মহাপাতকাদ্দিতেও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পারত্রিক শুদ্ধি হয়, এহিক শুদ্ধি 
হয় না। ভবদ্দেবমতে উক্ত বচনে অব্যবহাধ্যপদ নিন্দার্থক। শুলপাঁণি 
ব্যবহাধ্য ও অব্যবহাধ্য উভয়বিধ পাঠ ধৰিয়াছেন। তন্মতে ব্যবহাধ্য পাঁঠের 
অর্থ এই যে অজ্ঞানকতপাপে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বার 
জ্ঞানকৃতপাপের ক্ষয় হয় ন! কিন্ত ব্যবহাধ্য মাত্র হয়। 
এরূপ অগ্ধ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে অর্ধ পাপ ক্ষয় হয় ও তদদহুষ্ঠাতার সহিত সভভাবণ- 
স্পর্শনাদ্দি লঘু ব্যবহার দোষের হয় না। অব্যবহাধ্য পাঠের তিনি এইরূপ 


ধতির প্রায়শ্চিত্ত 
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অর্থ করেন যে শাগ্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিতকরণে পাপক্ষয় নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু ব্যবহার্য 
হয় না। 

সঙ্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ করতঃ পুন্বাবর্তন ব1 পুনগাহস্বাশ্রমগ্রহণ অর্থাৎ দ্ার- 
পরিগ্রহ করিলে যতির আরুঢপতিত এই সংজ্ঞা হয়। আধুনিক কোন কোন 
পণ্ডিত বলেন যে, ব্রতৌোপব্রত ভঙ্গেও যতি আরূঢপতিত হুন। তাহ সমীচীন 
বোধ হয় না। 

উত্তমাংবৃত্তিমাশ্রিত্য পুনরাবর্তয়েৎ যদি । 
আরুঢপতিতো জ্ঞেয়ঃ সর্ধ্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ॥ 
_যতিধর্ধৃতমনুবিষ্বচন । 
আরূঢপতিতের নামাস্তর প্রব্রজ্যাবসিত, শ্বধশ্মচ্যত। আর্ঢ়পতনের নাম' 
প্রত্যাবর্তন, অবরোহ, প্রতাপত্তি ইত্যাদদি। মিতাক্ষরামতে প্রত্যাপত্তির 
অর্থ গাহ্স্থাশ্রম পরিগ্রহ। প্রত্যাপত্তিগাহস্থা শ্রম” 
পরিগ্রহঃ (যাজ্ঞযবন্ক সংহিতা, প্রাক্মশ্চিভাধ্যায়ে ২৮০ 
ক্লোক ))। শঙ্করাচাধ্ামতে আক্ঢপতিত সঙ্গযাসীর প্রায়শ্চিতফলে ক্রদ্মবিদ্যাক় 
অধিকার ঘটে কিন্তু এহিক শুদ্ধি বা! ব্যবহাধ্যত] হয় ন]। 
বহিত্ৃভয়থাপি স্বতেরাচারাচ্চ। -ত্রন্ষস্থত্র ৪1৪৩ শঙ্করভাম্ দ্রঃ । 
ইহার অনুকূল শ্রুতি-_“অরণ্যমীয়াৎ ন পুনবেয়াৎ” অরণো যাইবে অর্থাৎ 
সন্গযাস লইবে। তাহ হইতে পুনরায় গাহ্স্থে আসিবে না। শাস্ত্রে আরোহ 
অর্থাৎ উদ্ধগতি বা! উদ্ধাশ্রমপ্রাপ্তির বাবস্থা আছে, অবরোহ বা উদ্ধাশ্রম হইতে 
নিয়াশ্রমপ্রাপ্তির বিধান নাই । 

প্রব্রজ্াবসিতের দণ্ড বিপ্রের পক্ষে নির্বাসন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রের দাসত্ব ৷ 

গ্রব্রজ্যাবসিত] যত্র ভ্রয়োবর্ণা ছিজাতয়ঃ ৷ 

নির্বাসং কারয়েৎ বিপ্রং দাসত্ব ক্ষত্রবৈশ্ঠয়োঃ ॥ 
-যীজ্ঞবন্ক্ে ২য় অণ ১৮৩ শ্লোৎ 

প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত বচন তথ]। 

এ স্থলেও মিতাক্ষরার মত যে প্রায়শ্চিত্ত না করিলেই এরূপ দণ্ড। যতি 
সন্গ্যাসশ্রম ত্যাগ করিয়া তৎ পাপের বিহিত প্রাক্'শ্চত্ত করিলে তিনি দণ্ডাহ্‌ 
নহেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতঃ প্রব্রজ্যাসিত হইবার পর গৃহীত পত্বী পরিত্যাগ 
করিয় পুনরায় সন্ধ্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। দক্ষের মতে ধিনি পারিব্রাজ্য 


আরূঢ়পতিত 


বাম লীল৷ ৭৫ 


বা সক্যাস লইয়া স্বধর্ম্নে অর্থাৎ, সন্যাসাশ্রমে না থাকেন অর্থাৎ পুনরায় 
"গৃহস্থাশ্রম শ্বীকার করেন, বাঁজা তাহার ললাটে কুকুবের নখ অঙ্কিত করিয়া 
নিষফাশিত করেন। 
পারিব্রাজ্যং গৃহীত্বা তৃ যঃ শ্বধন্মে ন তিষ্ঠতি। 
শ্বপদেনাঙক্তিত্বা তং রাজ। শীত্রং বিবাপয়েৎ ॥ 
দক্ষ সংহিতা ৭ম অণ ৩৪ শ্লো ০ 
গ্রব্রজ্যাপালনের ফল-_- 
অনেন বিধিন। সর্ববাংস্ত্যত্া সঙ্গান্‌ শনৈঃ শনৈঃ। 
সর্ববহন্ববিনিমুক্তে। ব্রন্মণেবাবতিষ্ঠতে ॥ -_মঙ্গ ৬ষ্ অণ্ 
এইরূপ বিধিনিষেধপত্িপালনপূর্ধক ধীরে সকল অঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
শীতোষাদি সর্বদ্ন্থপরিহার কৰিলে যতি ব্রন্গে প্রতিষ্রিত হন। 


উপরোক্ত শত ও স্মার্ত সন্নযাী কলিধুগের প্রারস্তে যে অত্যন্ত বিরল 
হইয়াছিলেন তাহা উদ্ধরেতসাশ্রম সম্বন্ধে ব্রদ্মন্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ 
পাদে জোঁমনিবাদরায়ণের বিপ্রতিপত্তিতে ব্যক্ত । শঙ্করা- 
চীধ্যের সহিত মণ্ডন মিশ্রের প্রথম কথোপকথনেও বুঝা 
যায় যে কলিতে সন্গ্যাস গ্রহণ একরপ অসম্ভব বলিয়া পারগণিত ছিল। 
বৃহন্নারদীয়ার্দি পুরাণে কলিকালে নৈঠিক ব্রহ্মচধ্য, 
টা বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যান গ্রহণ সব্ন্ধে নিষেধও বর্তমান যুগে 
শোত সন্গ/ঞাসের অন্ুপযোগিতার ও বিরলতার সাক্ষ্য 
দিতেছে । শঙ্কবাঁচ!্যয কলিকালে সন্ধ্যাসের পুনঃ প্রবর্তক। তাহার প্রয়াসেও 
বৈদিক দল্ন্যাসীর পূর্ণ ত্যাগ আসে নাহ। আচাধ্য স্বয়ং যথাজাতরপধর, উদর 
পাত্র, বাদবিতগাশৃ পরধর্মঘট্টনপরাহারা তুল্যনিন্দাস্ততি ছিলেন না। তাহার 
শিষ্যবর্গ মঠাধিপত্য স্বীকার করিকঠছিলেন। এখনও গোবর্ধনাদিমঠের 
জগদ্গুরু শঙ্কর শ্রৌতসঙ্গ্যাসীর ত্যাগ লন নাই। তাহাদের বর্ণ ছত্র, বৌপ্য 
পাদুকা, সিংহাসন, হন্তিঅশ্বযানবাহনাদি, শিশ্ত সেবক দাস প্রতৃতি শ্রোত 
সন্নযাসের বিরোধী । কলির জ্গ্যাস মুখ্য নহে, ভক্তি। স্তিমতে ব্রাহ্মণেতর 
বর্শের পক্ষে কলিকালে সঙ্গ্যাস নিষিদ্ধ । 
কালতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসই সম্ভবপর এবং সম্প্রচলিত। শঙ্কর সম্প্রদীয়্েব 


সম্্যাদের ফল 
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যোগ-ভোগ তান্ত্রিক-সন্গাসপ্রভাবের পরিচায়ক । অধিকাংশ তস্ত্রমতে 
কলিতে বৈদিক সন্গ্যাস বা দণ্ড ধারণ নাই। 
মহানির্বাণার্দি মতে বর্তমীন যুগে আশ্রম দুই,_-গার্হস্থ ও 
ভৈক্ষুক। বর্ণ পাচ, ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও সামান্ত । জাতমাত্র মন্সথ 
গৃহস্থসংস্কারগ্রহণে গাহৃম্থাশ্রমী। তৈক্ষুকাশ্রমের নামাস্তর অবধৃতাশ্রম। 
তস্ত্রোক্তপদ্ধতিমতে অবধূতাশ্রমগ্রহণের নাম সন্্যাসগ্রহণ । সন্যাপীর নাম 
ভিক্ষু, যতি ও অবধূত। 

গাহৃস্থো তৈক্ষুকশ্গাপি আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে। 

ব্রদ্মচধ্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোহপি বা প্রিয়ে ॥ ৮ ॥ 

ভৈক্ষুকেহুপাাশ্রমে দেবি বেদোক্ত দণ্ডধারণম্‌। 

কলৌ নাস্ত্যেব তত্বজ্ঞে যতস্তৎ্ শ্রীতসংস্কৃতি: ॥ ১০ ॥ 

শৈবসংস্কার বিধিনাবধুত্বাশ্রমধারণম্‌। 

তদ্দেব কথিতং ভদ্দ্রে সন্্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১ 

-মহানির্বাণে ৮ উ*। 
নির্বাণতন্ত্রমতে সন্গ্যাস দ্বিবিধ, মুখা ও গৌণ। মুখ সঙ্গাসে কেবল 
ব্রাহ্মণের অধিকার । তাহাতে দণ্ড ধারণ আছে। গৌণ সন্গ্যাস সর্ধবর্ণপর ॥ 
তাহাতে দণ্ড ধারণ নাই। মুখ্য সন্গাসীর নাম পক্ন্যাসী, গৌণ সন্াসীর নাম 
অবধূত। অবধূতের সাধারণতঃ বাহ লিঙ্গ__লঘিতকেশ, কদ্রাক্ষমীল।, সিন্দুর- 
বিন্দু প্রভৃতি (নির্বাণতন্ত্রের ১৩ পটল ও ' ৪ পটল দ্রষ্টব্য )। ঘোগিনীতন্ত্রমতে 
অবধুতাশ্রমই সন্্যাসাশ্রম । তদ্‌-গ্রহণে সর্ধববর্ণের অধিকার থাকিলেও শৃদ্রাবধূত 
ব্রাহ্মণী বা ক্ষ ত্রয়া বা বৈশ্ঠা ভৈরবী গ্রহণ করিতে পাবেন না (যোগীতন্ত্রে ৬ঠ)। 
কুলার্ণবাদিতে যে কৌলের পক্ষে সম্গ্যাসব্রতধারণ নিষিদ্ধ তাহা শ্রোত 
সন্গ্যাসপরবাাখোয় । 
তস্ত্রেও সন্লাস গ্রহণের কাল দ্বিবিধ। প্রথম গাহ্স্থদমাপনান্তে, দ্বিতীয় 

বৈরাগোণৎপত্তিতে । গারস্থাশ্রমধর্মপালনে ইন্দ্রিয়সংযমাদ্ি হয়, এবং তদপালনে 
সমাজের ক্ষতি । স্বতরাং গাহৃস্থ যথাবিধি পালনীয় । কিন্তু বৈরাগ্যই যখন 
সন্ত্যাসের মূল স্বতরাং তন্ত্রও বৈরাগ্যোদয়ে সন্গ্যাস হ্বীকার করেন । 

জাতমাতে। গৃহস্থ: স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ। 

গাহস্থং প্রথমং কুর্ধযাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥ 


তাজ্জিক সম্রাপ 


বাম লীলা ৭ 


তত্জ্ঞানে সমৃৎ্পন্সে বৈরাঁগযং জায়তে যদা। 
তদ] সর্বং পরিতাজ্য সন্না সাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ 
--মহানির্বাণে অত ১৫ শ্লো 
জন্মিবামাত্র মনুষ্য গৃহস্থ হুন কিন্তু দশবিধ সংস্কারের কোন সংস্কার 
পাইলে গৃহস্থাশ্রমী হন। হে মহেশ্বরি! প্রথমে গৃহস্থধর্্ণ পালনীয় । কিন্ত 
যখনই তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হুইয়1 বৈধাগ্যের উদয় হয় তখন সকল ত্যাগ করিয়া 
সন্গ্যাসশ্রম গ্রহণীয় । প্রথম শ্লোকটাতে ক্রম সন্ন্যাস, দ্বিতীয়টাতে অক্রম সন্ন্যাস 
কথিত হইয়াছে । 
সম্পাদ্য গৃহকন্মাণি পরিতোস্য পরানপি । 
নিশ্মমে! নিলয়াদগচ্ছেৎ নিষফামো বিজিতেক্তিয়ঃ ॥ 
--মহানির্বাণে ৮ম অ* ২২৫ শ্লোৎ 
গৃহধশ্ম সম্পাদন করিয়া! শক্রগণকে পরিতুষ্ট করিয়া মমতাশৃন্য নিফাম 
হইয়া বিশেধরূপে ইন্দ্রিয় জয় ঘটিলে গৃহ ত্যাগ করণীয় । এইবূপ বচন ক্রম- 
লন্ন্যাসপর অক্রম সন্গাসের বাধক নছে। 


বিহবায় বৃদ্ধ পিতরো শিশুঃ ভার্যাঁং পতিব্রতাং। 
ত্যক্তাসথান্‌ বন্ধুং্চ প্রবজন্নারকী ভবেৎ ॥ 
--মহানির্বাণে ৮ম অ. ২২৩ লো, 


বুদ্ধ পিতামাতাকে, শিশুসস্তনকে, ধশ্মপত্বীকে, অপমর্থ বন্ধুগণকে ত্যাগ 
করিয্স! প্রতব্রজ্যাগ্রহণ করিলে নরকে যায় । 


এই বচন ও অন্থরূপ রচনাবলী ক্রমসন্গ্যাসের স্কতিমাত্র $ কারণ প্রতিপালনে 
অসমর্থ বন্ধু বা আত্মীয়কে ত্যাগ করিয়] যদি সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হয় তাহা 
হইলে কাহারও সন্গ্যাস সম্ভবপর হয় না। 


এইরূপ ক্রমসন্ন্যাসের অর্থবাদ নারদ পরিব্রাজকাদি শ্রুতিতেও প্রদত্ত । 
শ্রোতসন্্যাসের অক্রমত্ব সর্ববাদিসম্মত, সুতরাং তত্ত্রেরও ক্রমদক্ন্যাসার্থবাদ 
অক্রমত্থ নিষেধক বলিয়। গণ্য হইতে পারে না। আর মহানির্বাণ বা নির্বাঁণ- 
তন্ত্রের আপাততঃ গার্স্থ গ্রতিপাদনপর বচনের যথাশ্রতার্থ ধরিলেও উপনয়ন 
হস্কার ত্বারাই মহানির্বাণমতে গৃহস্থাশ্রমিতা প্রান্তি। দারগ্রহণই গাহৃস্থ 
প্রাপক নছে। 


৮ বাম লীলা 


ব্রহ্মবিষ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্‌। 
প্রাপ্ত গৃহস্থাশ্রমিতা তছুক্তং কন্ম কল্পয় ॥ 
-মহানির্বাণে *ম অ. ২২২ ঙ্গো, 

"্মাচাধ্য উপনেতব্য মানবকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমার কি আশ্রম? 
মানবক আচার্ষের পদযুগল ধারণ করতঃ বলিবেন আমাকে আশ্রমী করুন । 
আচাধ্য তখন তাহাকে সব্যাহ্াতি গায়ত্রী দিয়া! বালবেন 
্রন্ষবিষ্ভা উপদেশে তোমার শরীর পবিত্র হইয়াছে। 
আর তোমার ব্রহ্মচর্যযবেশের আবশ্যক নাই, তুমি তাহা! 
পরিত্যাগ কর। তুমি গৃহস্থাশ্রম পাইয়াছ। সেই আশ্রমের বিহিত পিতৃ- 
দেবার্চনাদি কর। 

নির্বাণতন্ত্রে ১৩ পটলে মুখ্য সন্গ্যাসগ্রহণ পঞ্ছতি বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত । 
এ বিধি গৌণসন্গ্যাসেও প্রযোজ্য । অবধূতাশ্রমধারণের জন্য শৈবসংস্কারবিধি 
মহানির্বাণের অষ্টমোলামে লিখিত। তাহার মন্দ এইরূপ-- দৈবতর্পণ, 
পিতৃতর্পণ, খধিতর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ, আত্মশ্রাদ্ধ, ত্র্যন্বকমন্ত্র- 
জপ, ব্যান্ততিহোম, প্রাণহোম, তত্বহোম, শিখা স্ত্রহোমাদি 
ব্রহ্গমন্ত্রোৌপাসকের সন্গ্যাসগ্রহণে উক্ত অনুষ্ঠটানারদির আবশ্তকতা নাই। কেবল 
নিজমন্ত্রে শিখাচ্ছেদ । 

অবধৃত প্রথমতঃ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। ব্যক্কাবধূতের শান্ত্রোক্ত বাহ্লিঙ্গ 
থাঁকিবে। অব্যক্তাবধূতের বেশ গৃহস্থবৎ্। অবধূত গৃহেও থাকিতে পারেন, 
গৃহত্যাগও করিতে পারেন। গৃহস্থিত অবধূতের নাম গৃহান্গ । গৃহত্যাগীর 
নাম চিতান্ছগ। কোন কোন তন্ত্রে অবধূতকে ঘতি ও 
যোগী বল! হুইয়াছে। কোন কোন অত্ত্রে যোগীশব্দে 
যটচক্রভেদক পশ্বাচারী যোগী মাত্র বুঝায়। নিকুত্তরতন্ত্রে যোগী বা অবধৃত 
ভ্রিবিধ--ভক্ত, সালম্ব ও নিরালম্ব। মহানির্ববাণে অবধূতের ভেদ প্রথমতঃ 
জ্ঞানতারতম্য।হ্ুসারে । জ্ঞাপ্ছুর্বল স্বজাতিচিহ রাখিয়া গৃহে থাকিয়। আত্ম 
শোধনের জন্য জান সাধন করিবেন (১৪ উ. ১৫*-৫১ শ্লো.)। মহানির্বাণে 
অবধূতের অন্ত চারিপ্রকার ভেদ দেখা যায়। আদৌ ব্রাহ্মাধৃত ও 
ইশবাবধূত। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক সন্যালগ্রহণ করিলে ব্রাক্মাবধূত। শক্তিমন্ত্রোৌপাসক 
পূর্ণীভিষিক্ত হুইয়! সঙ্গ্যাস লইলে শৈবাবধূত। তস্থাস্তরে শৈবাবধূতের নাষ 


উপনয়নে গৃহস্থ শ্রম 
প্রাপ্তি 


তাক্ত্রিক সন্যাস পদ্ধতি 


অবধৃতভেদ 


বাম লীলা ৭৯ 


শাক্তাবধৃত বা কৌলাবধূত। পূর্ণাপূর্ণভেধে ব্রাহ্ম ও শৈব অবধুত আবার 
দবিপ্রকার ! অপূর্ণের নামান্তর পরিত্রা্‌, পূর্ণের নাম পরমহ'স। পরিব্রাট গৃহী 
বা! উদ্দাপীন। পরুমহংস সন্ত্যক্তগৃহ | 
--মহানির্বাণে ১৪ উ. ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ শ্লো.। 
শৈবপরিব্রাট, ত্রাঙ্গপরিব্রাা ঠৈবপরশ্মহংম, ব্রাহ্গপরমহংস--এই চারি 
শ্রেণীর মধ্যে শেষেক্তের পার্িভাবিক সংজ্ঞা হংস। সকলেই কুলযোগী ব1 
কুলসন্যাপী। _+মহানির্বাণে ১৪ উ. ১৭২, ১৭৪ স্লো] । 
তান্ত্রিকসন্ব্যাসীও যদৃচ্ছালাভসন্তষ্ট, অসঞ্চয়ী, নিলেণিভ, সর্বত্র সমদর্শা 
এবং ব্রন্মনিষ্ঠ হন। তাহার অধাত্ম শান্ত্রাধায়ন ও তত্বুবিচার আছে। 
-মহানির্বাঁণে ৮ম উ. ২৮২ শ্লো. 


পতিতার তাহার দৈবে অর্থাৎ সকামযাগাদিতে, পিত্রে অর্থাৎ 
সন্ন্যাসী পিতৃশ্রাদ্বাদ্দিতে, আর্ষে অর্থাৎ অপবাবিগ্ভার অনুশীলনে 
অধিকার নাই। _মহানির্বণে *ম উ. ১৬৬ গ্লো. 


তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ যথা-- 
ধাতুপ্রতি গ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্বিয়াঃ | 
য়েতস্তাগমন্থয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জয়েৎ ॥ 
- মহানির্ববাণে ৮ম উ. ২৭৯ কো. 
তিনি ধাতু অর্থাৎ ধনাদি লইবেন না। পরনিন্দা, অনৃত, স্ত্রীলোকের 
সহিত কেলি, রেতঃপাত, পরন্রোহব্জজন করিবেন । 

এ সব বিষয়ে শত ও তাস্ত্রিক সন্ন্যাপীর তুল্যরূপতা। তান্ত্রিক সন্্যাসী 
অবধূত বিধায় বীর কৌল নন্ন্যাসী বাহ্‌ পঞ্চতত্ব লইতে পাবেন। কেহ কেহ 
বলিতে চান মে সর্ববিধ তান্ত্রিক লঙ্গ্যামীর বাহাপঞ্চতত্গ্রহণ অধিকার নাই। 
তাহা অন্ত্রাভিমত বলা যায় না। মহানির্বাণতন্ত্রে হংসনামক ত্রাক্ষাবধুতেরই 
পক্ষে মৈথুনতত্বসেবন নিষিদ্ধ । লাধারণতঃ তন্ত্রের বিধান যথা 

সঘিদ্দাসেবনং কুর্ধ্যাৎ সদ! কারণসেবনম্‌। _নির্বাণতন্ত্রে ২৪ পটলে। 
সন্গ্যামী সর্বদাই সশ্ষিধ। অর্থাৎ ভাঙ্গ খাইবেন এবং সর্বদাই কারণ বা অদ 
খাইবেন। 
আয়তে হি কুলত্রব্যং কুলযোগীশ্ববাপিতম্। 
-কুলার্ণবে ৯ উল্লাসে। 


পঞ্চতত্ব নেবন 


৮৪ বাম লীল! 


যদি কুলযোগীশ্বর অর্থাৎ কৌলাচারী অবধৃতকে কুলব্রব্য দেওয়া যায় তাহ! 
দাতার ত্রাণ ঘটায়। 
এইকপ স্থলে পঞ্চতত্ব যে বাহ্‌ তাহা স্পষ্ট বুঝাটতেছে। 
ব্রহ্মচারী গৃহশ্চ বীরচক্রেণ পৃজয়েৎ। 
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্বচত্রেযু কামিনী | 
_ নিকুত্তরতন্ত্রে ১* পটলে। 
ব্রহ্ষচাবী ও গৃহস্থ বীরচক্কে এবং কুলযোগী সর্বচক্রেই কামিনীপূজ। 
করিবেন, অর্থাৎ ৫ভরবীকে পঞ্চমকার দিবেন ও তাহার প্রসাদ পাইবেন । 
সর্ববমদ্যং সর্ববশ্তদ্ধিং সর্ধমীনং কুলেশ্বরি | 
সর্বমুদ্রাং সর্বপুষ্পং ঘয়স্তৃম্স্থমং তথা । 
গ্রদগ্যাৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ ॥ 
-নিরুরতন্ত্রে১* পটলে। 
সাধকশ্রেষ্ঠ শব্দে যতি বা অবধূতকে বুঝাইতেছে। 
কৌলাবলীতন্ত্ের ২২ উল্লাসে এবং অন্থান্তি বীরমার্গের তত্র সমূহে অবধৃতের 
যেরূপ আচার নির্ধিষ্ট, তাহাতে বীরাঁচারী অবধূতের প্রাঞ্কতপঞ্তত্বসেবনে বাধ. 
নাই এবং তাহা সম্প্রদায় অচুমোদিত। পঙ্বাচারী ও দিব্যাচারী অবধূতের 
পঞ্চতত্বসাধন মানন। আচার ও পঞ্চতত্বের পরিচয় স্থানাস্তরে প্রদত্ত হইবে। 
এই পর্য্যন্ত এ স্থলে বক্তব্য যে তান্ধিকের বীরাচারে প্রার্কতপঞ্চতত্বসেবন সাধনার 
জন্য, ইন্জ্িয়িবিতার্৫থতার জন্ত নহে । ভাহাবর উদ্দেশ্য মহৎ, মাত্রাও আছে। 
অনিয়ত সেবনে প্রত্যবায়। এ প্রতাবায়ে তন্ত্র প্রায়শ্চিত্তের এমন কি দণ্ডের 
বিধান করিয়াছে । 
অবধূতের ভোগ আঁদৌ কাধাত্মক নহে। গীতার যোগীর ন্যায় তিনি 
অনানদক্তভাবে ভোগ করিবেন। 
ইন্ডিয়াণ্যেৰ কুর্ববস্তি ত্বং স্বং কর্ম পৃথক পৃথকৃ। 
আত্মা পাক্ষী বিনিলিখে। জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ. ভবেৎ | 
--মহানির্ববীণে ৯ উঃ ১৭৮ শ্লোক । 
ইন্দিয়ই কর্ম করিতেছে অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেক্দ্িয় মনঃপ্রণোদিত হইয়া 
রূপশবাঁদি গ্রহণে এবং বাক্পাণি প্রভৃতি কর্শেন্দিয় কথনাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত । 
আত্ম! নিলিপ্ত কেবলমাত্র ত্রষ্টা। অবধূত এইবূপ ভাবিবেন। 


অবধূতের নিপ্ষাম 
ভোগ 


বাম লীল। ৮১ 


তন্ত্র সমন্থয়ে অবধূতের তিনশ্রেণী টাড়ায়। প্রথম অপূর্ণ বা জ্ঞান দুর্বল ব 
ভক্ত। এই শ্রেণী বৈদিক কুটাচক ও বহূদ্বকের তুল্য । ইহাদের শ্বজাতি- 
চিহ্মধারণ, গৃহে স্থিতি, শ্বাধ্যায়াদি বিছিত। দ্বিতীয় শ্রেণী পূর্ণ বাজ্ঞানী। 
পূর্ণের কোন গৃহরুত্য নাই। পূর্ণ আবার জ্ঞানতারতম্নানুসারে সাঁলম্ব বা 
নিরালম্ব। সালম্বই পরিব্রাট । তিনি শ্রুতির হংস পরমহংস ও তুরীয়াতীতের 
সদৃশ । ইহাদেরও সাধনা আছে, বিধিনিষেধ আছে। তৃতীয় নিরালঘ সর্ববদ! 
্রহ্ষময়, বাহ্‌ সাধন বিহীন, বিধি নিষেধের অতীত, শ্বেচ্ছাচারী। তিনিই 
শ্রুতির অবধূত। শ্রুতির স্তায় তন্ত্র তাহাকে অব্যক্তাচার, অব্যক্তলিঙ্গ 
বলিয়াছে। (কুলার্ণবে ) তাহার বেশের ও আচরণের কোন নিয়ম নাই। 
তিনি কুলযোগীশ্বর । তীহার ভক্ষাভক্ষ্য বিচার নাই। তিনি কিছুতেই 
অশ্ডচি হন না, তিনি পাপপুণ্যে বন্ধ নন, তাহার জন্ম নাই। 

যেন কেনাপি বেশেন যেন কেনাপ্যলক্ষিতঃ ৷ 

যন্ত্র কুত্রাশ্রমে তিষ্ঠন্‌ কুলযে।গীশ্বরঃ সদ। ॥ 

সর্ববস্পর্শো যথ। বায়ুঃ যথাকাশশ্চ সর্বগঃ । 

সর্বভক্ষো1 যথ। বহ্িম্তথা যোগী সদ শ্ুচিঃ | 

তথা গ্রেচ্ছগৃহান্নাদি যৌগিহস্তগতং শুচি। 

ক্ষীয়তে ন চ পাপেন বধ্যতে ন চ জন্মনা ॥ --কোৌলাবলী। 

বায় যেমন সর্বববস্ত স্পর্শ করিয়ীও, আকাশ যেমন সর্বব্যাপী হইলেও, অগ্নি 

যেমন অর্বভুক্‌ হুইয়াও শুচি, যোগী সেইরূপ সদ] শুচি। ঘ্রেচ্ছগৃহের ও অন্ন 
প্রভৃতি যোগীহস্তম্পর্শে শুচি হয়। যোগী পাপ থাব। ক্ষীণ হন না, জন্ম দ্বারাও 
বন্ধ নহেন। অবধূত চুড়ামণি মতে তিনি ছ্িতীয় মহেশ। 

বাম হ্বভাঁবতঃ সন্গাসী ও পূর্ণজ্ঞানী । তাহার সন্গ্যাসগ্রহণ কেবল লোক- 
শিক্ষার জন্য । ছিজের পক্ষে উপনয়নের পুর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণীয় নহে, তাই উপনয়ন 
লন। মাতার অন্থমতি বাতীত সঙ্গ্যাস গ্রহণ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ । তজ্জন্ শ্রীশঙ্করা- 
চাধ্যের জীবনীতে কুস্তীরাক্রমণাদি ঘটনা । শ্রীগৌর 
অনেক বুঝাইয়া মাতার অনুমতি পাইয়াছিলেন। বাম 
আমার গপ্ডাবতার। তিনি মাতৃনিয়োগের সদর্থকল্পনে উহা! প্রাপ্ত হন। 
সংসারের কোন কর্ম করিতে পারেন না দেখিয়া মা তাহাকে প্রথম প্রথম 
তাড়না করেন।. তাহীতে কোন ফল না হওয়ায় মাতা পুজকে বুঝাইয়। 


শ্রীবামের গৃহত্যাগ 


৮২ বাম লীল। 


বলেন “বাবা! কাজ কর।” মাতা সাংসারিক কর্মকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিয়াছিলেন। অসংসারী বালক তাহা! অসাংসাঁরক কর্শপর বুর্ঝিয়া গৃহত্যাগ 
করেন। 

বামের সন্ন্যাস শ্োত নহে তান্ত্রিক বটে। দারপরিগ্রহ করেন নাই বলি! 
তাহার তান্ত্রিক সন্ন্যাসে অধিকার ছিল ন]1 ইহা! অপসিদ্ধাস্ত। উপনয়ন দ্বারাই 
তাহার গৃহস্থ আশ্রমিত্বপালন হুইয়াছিল। তিনি ব্যক্তীবধূত, চিতানুগ । স্থতবাং 
গৃহত্যাগ করেন, দেবার্ধপিতৃকত্যাদি ছাঁড়িয্াছিলেন। তাহার ন্যায় ব্রাহ্মাবধূতের 
শিখাস্থজ্রহোমাদ্দি বাহ শৈবসংস্কারের আবশ্যক হয় নাই। পূর্ণব্রদ্মাবধূত বা 
হংসযতির কতক লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পায়। তিনি বাহতঃ বীরভাবী ও 
বীরাচারী ছিলেন। পঞ্চতত্বের মধ্যে বাহু খৈথুন শ্বীকার করেন নাই। ইহাও 
তন্ত্র সম্মত। 

তন্থে সাধনার ছুই কুল, কালীকুল ও শ্রীকুল। কালীকুলে বীরাঁচার। 
ইহাতে নীলক্রম ও চীনক্রমার্দি। নীলক্রমে শু পন্থ1, চীনক্রমে আর্দ্র পন্থা 
আপ্রপস্থীর প্রাকৃত মৈথুন। শুফপস্থীর অন্তমৈথুন। 
শুফপন্থী সময়মাগাঁ, তিনি যোগীর ন্যায় সহআবে কুগুলিনীর 
মিলনে পরমমৈথুনীনন্দ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্রার সম্মেলনে নামরন্তঙনিত 
ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন। 

আমুলাধারমা ব্রন্মরন্ধং নীত্ব। পুনঃ পুনঃ । 
চিচ্চন্দ্রে কুগুলীশক্তিং সামরন্তহুখোদয়ঃ ॥ --কুলার্ণবে। 

কুগুলিনীশক্তিকে মুলাধার হইতে ব্রদ্ষরন্ধ পর্য্যন্ত বার বার লইয়া 
চৈতন্তরূপচন্দ্রের সহিত মিলাইয়া উভয়ের সমানরমতা প্রযুক্ত যোগী ত্রহ্মানন্দ 
পান। বামের পঞ্চমমকার বঙ্জনের কারণ বোধ হয় লোকশিক্ষা। লন্ন্যামীর 
বাহমৈথুন সংসারীর চক্ষে বিসদৃশ। বাম শ্বশানে বপিয়়াও সংসারীর উদ্ধার 
জন্থ সংসারীকে আকর্ষণ করিয়! ত্যাগ শিক্ষা দেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগই 
আমাদের নিকট ত্যাগের নিকষ। তাই তিনি এ দুইটা ত্যাগ করেন। 
তিনি যে অস্তর্ষৈথুনশীল তাহার আভাসও দিতেন। তিনি বলিতেন প্তারাই 
আশ্চর্ধ্য ভৈরবী”। ডাবুকের ঠকৈলাসপতি আর্রপন্থী ছিলেন। এ যুগে উহা 
লোকশিক্ষার বিরোধী ইহা! জানাইবার জন্তই কি বাম তাহাকে বলিতেন 
€কৈলাসপতি রাজ গৌলাই”? মৈথুনবঙ্জন ভিন্ন বাম আর কোন বাহাছষ্ঠানে 


শুদ্ধ 


বাম লীল! ৮৩ 


কোন বিধিনিষেধ মানিতেন না। তিনি নিত্য প্রাকতচতুর্মকারে বাহযজন 
করিতেন না। কুলকুগ্ডলিনীতে কারণহোম করিতেন বটে, কিন্তু তাহীর 
কি্কর ছিলেন না। কারণের লাভালাভ তাহার পক্ষে সমান ছিল। পরমার্থতঃ 
তাহার দিব্যভাব, দিব্যাচার। তাহ] ক্রমশঃ প্রকাশ্য । 


২। দীক্ষা 


স ছারকাং প্লাবনপূরভীষণাং তীর্ণঃ শ্মশানে ভবসিন্ধুপারগঃ । 
গুরুশ্চ তন্মৈ প্রতিভাং প্রথান্গং দিদেশ লোকোত্বরবেধদীক্ষয়! ॥ 

ভবলাগরের পরপারগত নেই বাম বন্যাপ্রাবনপ্রবাহে ভীষণ ভ্বারক1 নদী 
উত্তীণ হইয়া! শ্বশানে উপস্থিত হইলেন এবং ততৎকালেই অনাতনপ্রথাচুসারে 
্রীগ্ুরু অলৌকিক বেধদীক্ষা দ্বার! তাহাকে প্রাতিভজ্ঞান দান করিলেন। 

আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতে বাম জন্মের মত গৃহ ছাড়িয়া তাঁরাপীঠের দিকে 
ছুটিলেন। শাক্যসিংহাদির সায় যৌবনে তিনি নিগড়বন্ধ 
হন নাই ঘে যুবতী রমণী বা সুকুমার কুমারের জগ্ত তাহার 
মন টলিবে। গ্রামপার হইয়া মাঠে পড়িলেন। পথ অভ্যন্ত। তাবাঁপীঠ 
ক্রোশ মাত্র দূরে । তারামন্দিরের চূড়া শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন। কতবার এ 
মন্দিরের চূড়া দূর হইতে তাঁহার নয়নপথে পড়িয়াছে। আজ তাহার অন্যভাব। 
জননী কাজ কবিতে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি আজ কাজে চলিয়াছেন। 
আজ ছুধুমার কোল ছাড়িয়া সনাতনী তারামার কোলে যাইতেছেন। 
আনন্দের সীম! নাই। তীহার ভাবহিল্লোল সংসার কীট আমরা কি বুঝিব? 
কি বর্ণনা করিব? আজ তিনি নিজক্ষেত্রে নিজজনের সহিত নিজকার্যে 
ব্রতী হুইবেন। 

বামকে ধরে কে? ক্রতপদে মুক্তিপথে ছুটিতেছেন। মাঠ পার হুইয়া 
কবিচন্্রপুর গ্রামে পড়িলেন। মৃহূর্তমধ্যে ককিচনত্রপুরের পূর্ববসীমায় উপস্থিত। 
কল্লোলিনী দ্বারক! কলকল নাদ্দে বৃহিয়া যাইতেছে। 
পরপারে তারাপীঠ। নর্দীতে বান ভাকিস্কাছে। যে বাম 
ভবনদীব কাণ্ডান্বী সাহার গতি কি সামান্ত নদী রোধ করিতে পারে ? তিনি 


নদীপার 


৮৪ বাম লীলা 


ঝাপাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে সাতার দিয়া মহাঁশ্মশানে উঠিলেন। 
এ শ্শানে কৈলামপতি ক্ষ্যাপার ঘাটে দাড়াইলেন। বীধা ঘাট নাই। 
বালির চড়ায় ভাঙ্গা! ঘাট। ঠকলাসপতি এ স্থান দিয়া ছবারকাঁর পরপারে 
যাতায়াত করিতেন বলিয়া উহা তাহার ঘাট বলিয়া খ্যাত। বামের সম্মুখে 
মহাশ্মশান বন্যায় মগ্ন । বাম কি ভাবিতেছেন এই আমার 
আলয় ; এই শ্মশীনের শবশিবাই আমার অনুচর, ইহার 
চিতাভম্মই আমার চন্দনপব্াগ, ইহার শবকস্থাই আমার বিচিত্রান্বর, ইহার 
বৃমু্মালাই আমার মতির মালা! তিনি যে বাম। বাম লীলার প্রকাশ 
জন্য আপিয়াছেন। স্বার্থমৃদ্ধ কামকিন্কর জগতে নিম্বার্থত্যাগের আদর্শ চিত্র 
দিবার জন্য তাহার অবতরণ। অগৃহী হুইয়াঁও বিংশতিবৎসর গৃহে ছিলেন। 
যথেষ্ট হইয়াছে । এইবার অন্তর্বাহাতঃ গৃহত্যাগ | 
হঠাৎ কঠধ্বনি উঠিল--“ত্রাদ্ষণ বালক দাড়াও, তুমি পাইবার অধিকারী |” 
অল্পবয়স্ক বামের ঘোর ভাঙ্ষিল। চাহিয়া দেখেন পরপারে ব্রজবাসী 
টৈলালপতি ক্ষ্যাপা । তিনি তাবাপীঠের জীবস্ত ভৈরব । 
তিনি বসিষ্ঠাসনের অধিকারী । তিনিই এ শ্শানের 
অধীশ্বর। বাম তাহার ত্বারা আকৃষ্ট । বহুদিন হইতে তিনি বামকে নয়নে 
নয়নে রাখিয়াছেন। বামের লগ্ন আসিয়াছে । তিনিও এ মুহুর্তে উপস্থিত। 
দেখিতে দেখিতে অপর তীর হইতে খর আ্োতশ্ষিনী দ্বারকার উপর দিয়! 
খড়ম পায়ে এপারে আপিলেন। বাম বলিতেন-- “কি আশ্চধ্য শক্তি। গুরু 
বানের উপর দিয়! হাটিয়া পার হইলেন।” 
জড়প্রকৃতির উপাঁসকগণ ও তাহাদের যাঁুমন্ত্রে মুগ্ধ জ্ঞানাভিমানিগণ একথা 
সহজে বিশ্বাঘ করিবেন না। তাহার] ভাবিবেন--জলের উপর দিয়! বিনা 
নৌকাদি সাহায্যে মানুষ কিরূপে চলিবে । দণ্ডায়মান 
মাছ্ষ যতখানি জল অপদারিত করে তাহার ওজন 
মানুষের ওজন অপেক্ষা কম। গুরুত্ব প্রযুক্ত মীনুষ ডুবি] যাইবে। গুরুত্বের 
কারণ মাধ্যাকর্ষণ। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য-জগতেও মাধ্যাকর্ষণবাদ সংশয়িত। 
তৎপরিবর্তে দ্রব্যের লঘুগুরুত্ব আপেক্ষিকবাদ স্থাপিত। মাঘ দীর্ঘ প্রাণায়াম 
দ্বারা নিজের গুরুত্বকে লঘু করিতে পাঁরেন। এ কৌশল ভারতের যোগিগণ 
জানিতেন। এ দীর্ঘ প্রাণায়ামের প্রভাবে কুমারিলভট্ট উচ্চ পর্বত হইতে 


মহাশ্াশানে 


গুরুমন্মিলন 


জলে হণ্টন 


বাম লীলা ৮৫ 


স্ুতলে অবতরণ করিয়া! বৌদ্ধতিক্ষুক দ্দিগকে বিস্মিত ও নিজের শিশ্ত্ব শ্বীকার 
করাইয়া ছিলেন। পদ্মপাদও গুরুর আহ্বানে গুরুভক্তিবলে এঁ প্রাণায়াম 
কৌশল অকল্মাৎ প্রাপ্ত হইয়া! পদব্রজে জলের উপর নদী পার হন। 

কৈলাসপতি নদী পার হইয়া বামের নিকট আঁসিলেন। তিনি বামকে 
পূর্ব হইতে ভালবাদিতেন। গুরুশিস্তসঘন্ধ অদ্ভূত ন্রেহপ্রেমতক্তিময়। বাম 
ক্ছতঃলিদ্ধ মুক্তপুকষ হইলেও লোকসংগ্রহার্থ তাহার 
গুরুকরণ আবশ্তক ভক্তচুডামণি ফ্রুব ভক্তিবলে 
ভগবানকে বশ করিলেন। কিন্তু ভগবান্‌ নারদকে অগ্রে পাঠাইয়া বকে 
দীক্ষ। দিয়া পরে দর্শন দিলেন। এই পৌরাণিক কথার অর্থ আছে। কৈলাস- 
পতির ন্মেহসাগর আজ নির্শল বামচন্দ্র দর্শনে উলিয় উঠিয়াছে। কত আদর 
কত যত্ব দেখাইয়া তিনি তাহার হস্ত ধরিলেন। পার্থ তুলসী বৃক্ষ ছিল। 
তাহা দেখাইয়া বলিলেন “এটা কি মরা ন। জীবস্ত।' বাম দেখিলেন তাহ! 
শুফ। তিনি উত্তর দিলেন-__বাবা! এটা যে শুকনো”! গুরু বলিলেন 
“তুলসী জিউ, তুলশী জিউ, তৃলমী জিউ |” তিন দিন পরে তুললী মূগ্তরিল। 

স্পর্শচ্ছলে গুরু শিষ্ণকে মহাশ্মশীনে পরমতত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত সঞ্জীবনী 
বিদ্যা দিলেন। ইহাকে তত্ত্রে ম্পর্শ দীক্ষা বলে। 

হস্তে গুরুং শিবং ধ্যাত্বা জপন্‌ মূলাঙ্গমালিনীম্‌। 
গুরুঃ স্পৃশেৎ ম্বশিষ্তং যৎস্পর্শ দীক্ষা! ভবেদিয়ম্‌॥ -_কুলার্ণৰে ১৪ উঃ 

পরাৎপর-গুরু-শিবশঙ্করকে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র মন্ত্রে মনে সর্বাঙ্গে জপ 
করিতে করিতে শ্রীগুরু যদি শিস্ককে স্পর্শ করিয়া শক্তিগ্রয়োগ করেন এবং 
শিষ্ের হৃদয়ে মন্ত্র ও মন্ত্ার্থ স্ফুরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
চৈতন্ত আসে, সেই দীক্ষাকে স্পর্শদীক্ষা বলা যায়। 
ইহা! অলৌকিক বেধদীক্ষা। এই দীক্ষাচিত্র ভাবহিল্লোলময় নছে। ইহাতে 
ভক্তি চাপল্া নাই। মন্ত্প্রাপ্থির বাঁকুলতা নাই। বিশিষ্ট মন্ত্র দিবার জন্য 
শ্রগুরুকে অনুরোধ নাই । তৎপরিবর্তে শ্রীগুকুর উপর অটল বিশ্বাস, এঁকাস্তিক 
নির্ভরতা আছে। 


মগ 


দীক্ষা 


৩। আদর্শ শিষ্য 
গুরোরাজ্ব-মৌক্ষমূলং গুকুর্বে-দ্ধেতি দশয়ন্‌। 
সোহভূদন্বর্থতঃ শিঙ্াং সম্ভবেহস্মিন্‌ জগদ্গ রুঃ ॥ 
শ্রগুকুর প।দপদ্মই মোক্ষের মূল, শ্রীগ্রুই পরব্র্ধ ইহ! জগতে প্রকাশকরতঃ 
মেই জগদ্গুরু বাম এই অবতাবে আদর্শশিষ্য হইয়াছিলেন। 
গুরুভাঁব বড় গভীর । মাদৃশ অধম সে ভাবের কি পরিচয় দিবে? জীব 
পাঁশবদ্ধ, পরিছিন্ন। শিব পাঁপমুক্ত, অপরিছিন্ন। পরিছিন্ন জীবচিত্তে সেই 
অপরিছিন্ন শিবতত্ব আসিতে পারে না । জীব্চিত্তের যে পরিমাণ প্রনার বাঁড়িবে, 
সেই পরিমাণ সেই অনন্তের ছবি পড়িতে পারে । চিত্তপ্রনারের জন্য শিক্ষার 
প্রয়োজন । শিক্ষাবলে জীব শিব হইতে পারে। সেই শিক্ষার দাত] গুরু। 
যাবতীয় সাংসারিক বিদ্ধার জন্ত যখন গুরু আবশ্তক, তখন অতিৃত্যু বি্ভার জন্ত 
যে গুরুর প্রশ্নোজন ইহ] বলা বাহুল্য । এ গুরু পরিছিন্ন জীবের বোধগম্য অথচ 
অপরিছিন্ন অনন্তত্রদ্মের সহিত পরিচিত হওয়া চাই। তিনি যেন এক হস্তে 
জীবকে* ও অপর হস্তে ব্রহ্কে ধরিয়া আছেন এবং জীবকে ধীরে ধীরে ব্রন্মের 
নিকট পৌছাইয়া দ্িতেছেন। শ্রগুরুর এই প্রথমভাঁব। এই অবস্থার জাঁপক 
মন্ত্র 
অখগুমগ্ডলাকারং ৰাপ্তং যেন চরাচরং | 
তৎ পদং দশিতং যেন তন্্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


এই অথণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্ব যে ব্রদ্ষদ্ধার! পরিব্যাপ্ত সেই ব্রন্ষের হ্বর্ূপ যে 
গুরু দেখাইয়া! দেন তাকে ভূয়োভূয়ো নমস্কার | 

এ অবস্থায় জীবকে, ইষ্ট ও মধ্যবস্তি গুরু--তিনের পৃথক্‌ সত্ব! স্বীকৃত। 
গুরুই ঈশাতত্ত্বের ঈশা, শৈব ও শাক্ত অন্ত্রের শিব। যিশুভক্গণ 
এ ভাব না বুঝিয়া ভারতের গুরুশিষ্যভাবকে উপহান 
করেন। শিষ্কের প্রেম প্রগাঢ় হইলে, শ্রীগুরুর মহিমা 
হদ্দয়ে উদ্ভাদিত হইলে, তিনি দেখিবেন যে শ্রীগুকই শ্রষ্ঠা, পাতা ও হর্তা। 
তাহারই শক্তি বলে এই ব্রক্ষাণ্ড উঠিতেছে, তাহাতে থাকিয়াই চলিতেছে, 
এবং তাহাতেই লীন হইতেছে । এই বিশ্ব সেই গুরুর অর্থাৎ মহাশক্তিরই 
লীলা । তখন গুরুই পরত্রক্ষ ইহার আভাস আসিবে। হৃতরাং গুক্কই ব্রহ্ধা, 


পথ প্রদর্শক 


ব'ম লীলা ৮+ 


গুরুই বিষণ, গুরুই দেবাদিদেব। গুরুই ব্রদ্ধা, গুরুই বিষুঃ গুরুই মহেশ |. 
গুরুর্ব,দ্ধা গুরুবিষুণ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ | 
গুরুবেব পরং ব্রহ্ম তশ্মৈ প্ীগুরবে নম: ॥ 
সত্রজতমোরূপ গুরুকেই পরাৎপর ব্রহ্ম জানিবে। সেই গুরুর চরণে 
সতত প্রণত থাকিবে । এখনও জীবব্রন্দে মিশামিশি হয় নাই, মিশিবার 
উপক্রম, ব্রহ্মশক্তির উদ্ভাম মাত্র। মিলনের দশাও গুরুগীতা দিয়াছেন । 
রদ্ধানন্দং পরমহুথদ্বং কেবলং জ্ঞানমৃত্তিং। 
হন্বাতীতং গগনদদৃশং তত্তমস্তা দিলক্ষ্যং ॥ 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদ! সাক্ষীভূতম্‌॥ 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তাং নমামি | 
হে সদ্গ্তবো ! তুমি সেই মহতো মহীয়ান্‌, চিদবানন্দময় । তুমিই জীবের 
পরমন্থখদাতা। তুমি কৈবলাময়। টৈতন্যই তোমার মৃত্তি। তুমি 
শীতোষ্ণাদি যাবতীয় ভ্বন্ব বা বিকদ্ধভাবের অতীত । 
আকাশই তোমার কথঞ্চিৎ ব্যাপক ভাবাদির ব্যঞ্কক। 
তত্বমপি প্রভৃতি জীব ও ব্রন্মের এঁক্য প্রতিপাদক মহাঁবাকা তটস্থলক্ষণা বারা 
তোমাকে কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করিতেছে। তুমিই একমাত্র নিত্য, নির্মল, অচল 
পদার্থ । তুমি সর্বদা জাগন্ধক। তুমি স্বভাবের অতীত ও ত্রিগুণশূন্ত | 
কে তোমার স্বরূপ জানে? তোমাকে সগুণ করিয়। ভক্তিভরে প্রণাম কৰি । 
নিপুণভাবে দেখিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদ্বোধক ভাবও গুরু, সেই ত্রহ্ষভাবের 
স্কুরণও গুরু এবং ব্রদ্দীভৃত ভাবও গুরু । বাম জগদ্গুর বামের অবতার 
হইমাও লৌকশিক্ষার জন্য আদর্শ শিষ্যচিত্র দেখাইয়াছেন। শতমুখে তিনি 
গুরুর গুণগান করিতেন। গুরু ও তারা তাহার নিকট পৃথক ছিলেন ন1। 
শাঘ্ে বলে ইষ্ট, মন্ত্রও গুরু তিনই এক। যিনি তিনকে এক করিতে পারেন 
তিনিই যথার্থ শিষ্য, তিনিই যথার্থ সাধক, তিনিই পরম সিদ্ধিলাভ করেন। 
ত্বয়ংসিদ্ধ বাম তক্ধ্োক্ত স্বীয় বাণী স্বয়ং পালন করিয়া তন্ত্রের সাঁরবত 
দেখাইয়াছেন। নরাঁকৃতি বামের ধৃতমুগ্ধ ভাব। ধন্য প্রভূ, তুমি আদর্শ শিষা, 
তুমিই আদর্শ গুরু । 


ত্রিশক্তিক 


পরব্রন্গ 


৪1 শ্থিরমতি 

কিমিদং নহ্থ তাঁত কল্লিতং জননীমন্মবিদারণং ত্বয়া।, 

অভিমানমপাম্প্রতং তাজন্‌ গৃহমেহি ত্বরিতং সবোধ মে | 

ক তপঃ ক্ক বয়স্তবেদৃশং ক্ক শব! গারমিঘং ভয়াঁকুলম্‌। 

ভৰিতা তব জীবিকা কথং বদ কস্তামিহ পালকিস্যাতি ॥ 

ইতি কাতর মাতৃভারতী করুণাকুল্যবহাপি বালকম্‌। 

নশশাক বিকম্পিতৃং মনাগপি তারাস্থিরবন্ধমাঁনসম্‌ ॥ 
যাছু! জননীর মর্ম বিদারক একি তোমার সংঙ্কল্প ? আমার প্রতি তোমার 
অভিমান সাজে না। তুমি আমার স্থবোধ সস্তাঁন, শীত্ব গৃহে চল! কঠোর 
তপশ্তাই বা কোথ৷ তোমার এব্প কোমল বয়সই বা কোথা? এ যে তীষণ 
শ্বশান, বল এখানে কে তোমার আহাবাদি দিবে? কে তোমায় দেখিবে? 
মাতার করুণা প্রবাহিনী এইরূপ বাণীও সেই তারাবরূপপনাতনী মাতৃগত স্থির 
সঙ্কল্প বালককে বিচলিত করিতে পাবিল না । 

এ দিকে বাম যথাসময়ে গৃহে না আসায় জননী উদ্বিগ্ন হইলেন। বোকা 
ছেলে কাজ করিতে পারে না। কাজ করিতে না পারায় কেন তাকে 
তিরস্কার করিলাম । বোধ হয় ন্বে অভিমানে আসিতেছে 
না। কিম্বা হাউড়ে! কোথায় বগিয়া আছে। ঘর সংসার 
মনে নাই। এইরূপ ভাবিয়! ম্েহময়ী মাতা আকুল। ঘর বার করিতেছেন, 
খুঁজিবার জন্য লোক পাঠাইতেছেন। শেষে সংবাদ পাইলেন বাম তারাপীঠে 
গিয়াছে। কাতর প্রাণা তারাপীঠে ছুটিয়া আসিলেন। বামকে পাইয়া 
তাহার ন্সেহ প্রত্রবণ ছুটিল। বাম কোন উত্তর দিলেন না। মা মনে 
করিলেন বাঁমের বড় অভিমান হুইয়াছে। ছেলের অভিমান ভাঙ্গাইতে মাতা 
কত চেষ্টা করিলেন। বলিলেন যদি তারাপীঠ ভালবাপ, তা তো ঘরের 

কাছে। যখন ইচ্ছা! তখনি এসো। একেবারে ঘর 
আধার করে শ্মশানে বলো না। বাপরে ভোর অন্নযাসের 
বয়স নয়। তুই যে আমার ছুধের ছেলে। এ যে মহা শ্মশান, ভীষণ স্থান। 
: কে তোকে এখানে দেখিবে? কে খাওয়াবে? কে তোর মুখপানে চাইবে? 
কেন বাবা তৌবু এ বয়সে এমন মতি। তোর কি তপস্থার বয়স? বাবা! 
এ শ্মশানে কত দানা দৈত্য আছে! তুই কি থাকিতে পারিৰি? রাঁজে 


বাকুল। জননী 


প্রতায়ন প্রয়াস 


বাম লীলা ৮৪ 


ভয় পাবি। ভয় পেলে কে তোকে সাহসদেবে? শরীরের আধি ব্যাধি 
আছে। কে তোব চিকিৎদ! করিবে ?” 

পাণ্ডা যাত্রী প্রভৃতি সমবেত ব্যক্তিবাও বামকে বুঝাইতে লাগিলেন । 
“তোমার অল্প বয়স। ধর্োপার্জনের যথেই্ই সময় আছে। পিতার মৃত্যুতে 

সংসাত্রর ভার তোমার উপর পড়িয়াছে। সংসার প্রতি- 
পালন তোমার কর্তব্য। কর্তব্যবিমুখ হইলে পাপ হয়। 

তুমি পুণ্য করিতে যাইতেছ। মার প্রাণ পড়িবে, তাহাতে কি পুণ্য হইবে? 
পিতা মাতার অনুমতি ন! হইলে সন্স্যাস হয় না। পিতামাতাই প্রত্যক্ষ 
দেবতা । পিতা গিয়াছেন মাতাঁর আদেশ পালন কর। মার সেবা কর। 
তুমি ঝড়। তুমিই মা বাঁপের কাজ করিতে অধিকারী । মার সেবাই 
পরম ধর্ম” 

জননীর মমতাময়ী বাণী, আগন্তকের মৌখিক ধর্মোপদেশ বামবপী বামকে 
টলাঁইতে পারিল নাঁ। তাহার লগ্ন আসিয়াছে । তিনি আর গৃছে থাঁকিলেন 
না। তাহার জীবন-নাটকের ওস্তাবন। গৃহলীলা শেষ হইয়াছে । শ্বশান- 
লীলার প্রথমাঙ্ক আরন্ধ। হিমালয় চূর্ণ হইতে পারে, গ্রহ সকল কক্ষচ্যুত 
হুইভে পারে, বাম নিজ সংকল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি যে 
গীতার স্থিরমতি | তাহার বুদ্ধি ব্যবলায়াত্মিকা, একমাত্র তারানিষ্টা। সে বুদ্ধি 
তো বহুশাখ। ও অনস্তা নহে যে ভোগমুখে শতদিকে ছুটিবে। 

বাম সংসারের জীব নছেন। হ্থতরাং সংসানীর স্ঠায় মাতার নিকট 
হ্বীয় খণ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন না। চাহিলে মাতার মায়! 
আরও বাড়িত। এমন কৃতজ্ঞ গুণী পুত্রকে কিরূপে বিদায় দিব ভাবিয়া 
জননী অত্যন্ত অধীর! হুইতেন। বাম জ্ঞানী হইলেও ধৃতমুগ্ধভাব। 
বিশেষ তখন তিনি প্রকাশ হইতে অনিচ্ছুক । মৌখিকী শিক্ষা তিনি 
কখনও জীবনে দেন নাই। তিনি তারামার উপর দুধূমার সাত্বনার 
ভার দিয়! নীরবে রহিলেন। তারা মাকে জানাইলেন--“মা। আমার গর্ড- 
ধারিণী মায়ায় মু্ধ। তুমি মা মহামায়। তোমার মায়াতেই তাহাবর এই 
দশা। তোমার মায়া সংবরণ কর। তারা মা কথা শুনিলেন। ক্ষ্যাপা 
কৈলাদপতি বাবা বক্তা! হইলেন। তিনি বুঝাইলেন “মা ! তোমার এ পুক্ত 
পরম বৈবাগ্যময় পুরুষ। এ কখনও সংসারী হইতে পারে না। সংসারে 


ধর্মোপদেশ 


৯৩ বাম লীল। 


থাকিলেও ইহার হবার সংসারের কোন কাজ চলিবে না। অন্যপথে এ বড় 
হইবে। যদি একে যথার্থ ভালবাস, সে পথে একে যেতে দাও । তাতে 
' তোমার তিনকুলের মঙ্গল। আর তোমার পুত্রের সকল ভার আমি লইলাম।” 
কৈলাসপতিকে এ প্রদেশের সকলে দেবতাজ্ঞান করিত । তীহার কথায় কেহ 
প্রতিবার করিতে পারিল না। বামের মানসিকী শক্তি বলে এবং বামের 
গুরুর প্রবোধ বাণীতে মাতা রাজকুমারী দেবীর মায়! মমতা কাটিয়া গেল। 
পুত্রের কল্যাণের জন্য পুত্রকে ঠকলানপতির করে সঁপিয়। চক্ষের জল চক্ষে 
রাখিয়। মাতা শূন্য প্রাণে শৃম্থময়ীর শৃগ্চমক্স শ্মশান হইতে ফিবিলেন। 


৫1 অনিকেত ছন্বমহ 


শরীরযাত্রাদিষু নির্যপেক্ষো বিসোঢ়বাতাতপশীতবর্ধঃ। 
নভোবিতানং শশিক্ু্যদীপং মহাশ্মশানং বিভূরধ্যবাস | 
শরীরঘাত্রাদি বিষয়ে কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়, শীত বাত আতপ ও 
বৃষ্টি প্রভৃতি সম্যক সহ করিয়া! বিভু বাম শ্বশানরূপ গৃহে বাস করিতে 
লাগিলেন। আঁকাশই পেই গৃহের ছাদ; চন্দ্র ও হ্থর্্য সেই গৃহের প্রদীপ । 
জননী বিদায়ের পর বাম নিশ্চিস্ত হইলেন। পিতা মাতা ও ভ্রাতার 
অভাব বোধ হয় নাই। জন্মদাতা পিতার পরিবর্তে জ্ঞানদাঁতা পিতা, দুধুমার 
পরিবর্তে তারা মা, কলিষুগের নঈর্যাপরায়ণ ভ্রাতার 
পরিবর্তে প্রমময় ধর্ধভ্রাতা পাইলেন। সংসাবাবস্থাতে 
বঞ্ধু বাদ্ধবের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পই ছিল। তারাসেবকগণই সেই স্থান 
অধিকার করিলেন । 
তারামার চরণ ভিন্ন জন্মাবধি তাহার অপর কোন লক্ষ্য ছিল না। 
সংসারের পীড়নে কখনও তিনি সে লক্ষ্য্রই হন নাই । পাছে লক্ষ্যত্র্ই হইতে 
হয় বলিয়! বোধ হয় যৌবনোদগমে অকৃতদার থাকিয়া! সংসার ত্যাগ করেন। 
কম্মজন এই সংসারকে যথার্থ দুঃখের আধার ও অসার মনে কৰে। 
স্থল রূপরসগন্ধম্পর্শশকভোগে জীব মজিয়া আছে। 
একভোগ প্রতিকূল হইলে, অন্য ভোগে আনন্দের 
অনুসন্ধান করিতে ছুটে । 


আল্মীয় লা 


মকট বৈরাগা 


বাধ লীলা ৯১ 


আশাবন্ধঃ কুহ্থমসদৃশং প্রায়শোহ্ঙ্গনানাম্‌ 
সগ্ঃপাতি প্রণ্ষি হদয়ং বিপ্রয়োগে কণদ্ধি। _ মেঘদূতে পৃং মে, 


মোহমুগ্ধ জীব স্ন্ম জগতের বিমলানন্দ ভুলিয়া গিয়াছে। দে আনন্দ 
তাহার চক্ষে আকাশকুস্ুম । বাম সেই হুস্্ম জগতের অধিপতি । স্ুল জগতের 
লোককে সেই সুম্্র জগতের দিকে ফিবাইবার জন্য স্কুলদেহ ধারণ করিয়াছেন । 
স্থতরাঁং স্থুলতোগে পদাঘাত করিয়া শশানে বদিলেন। 
কিরূপে শ্বীয় উদরপূরণ হইবে, কিরূপ দারুণ শীতে শীত 
নিবারণ কর] যাইবে, বার অবিরল ধারায় কোথাক্ম আশ্রয় লইবেন, কিরূপে 
সংসারে মান যশ পাইবেন ইত্যাদি চিন্তা বামের হৃদয়ে উঠিল না। 

তারাপীঠে আমিয়! পর্ণকুটার বীধিলেন না। কোন লোকাঁলয়েও আশ্রয় 
লইলেন না। শরীরযাত্রার্দি বিষয়ে দৃষ্টি নাই। ভৈরবী লইলেন না। একা 
আপিয়াছেন। একাই ম্চ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন । 
তাহার হৃদয় ক্ষুত্র নহে। তাহার ক্ষুদ্র গৃহের প্রয়োজন নাই। 
নিখিল বিশ্ব তাহার গৃহ । বিশ্বজননী তাহার গৃহের কন্রী। অনন্ত গগনই 
তাহার গৃহের ছাদ্দ। চন্দ্রস্ূর্ধ্যাদি সে গৃহের দীপাবলি। তাই তিনি মহাশ্মশানে 
অনাবৃত স্থলে পড়িয়া! থাকেন । বর্ষার মুষলধার] মাথার উপর দিয়া যাইতেছে। 
প্রচণ্ড মার্তগুতাঁপে দেহ পুঁড়িতেছে। দারুণ শীতের প্রকোপে শরীর কণ্টকিত। 
তাঁহার ভ্রক্ষেপ নাই। তিনি সদানন্দময়ীর ধ্যানানন্দে মগ্ন । ইচ্ছ। হইলে 
রাত্রে তাবামন্দিরের অলিন্দে রহিলেন। নচেৎ তারাব।টার বিরামখানায় বা 
জোৎকুণ্ডের ঘাঁটে বা পিমুলতলায় বাত্রিদিন কাটিল। ইহাকেই বলে 
অনিকেত দ্বন্ঘলহ। 


বীতচিন্ত 


অনিকেত 


৬। নির্বোগক্ষেম 
নির্ষোগক্ষেম এফ বামে! মদেকশরণ ইতি তারিণী। 
বিদধে বুত্তিমেতস্ত নিজতোগাৎ করুণাময়ী কিম্‌ ॥ 
এই বাম যৌগক্ষেমে উদ্দাসীন, একাস্ত আমার শরণাগত ইহা! ভাবিক্পা কি 
করুণাময়ী তারা নিজ ভোগ হইতে উহার বৃত্তিবিধান করিলেন ? 


৯২ বাম লীল৷ 


অগ্রাপ্তপ্রাপ্থির নাম যোগ এবং প্রাপ্তের রক্ষণই ক্ষেম। জীব কামী। 
তাহার বহু ইস, তাহার বহু অভাব। সেই অপ্রাপ্ত গ্রাঞ্চর জন্ত সে দিনরাত্র 
কত কল্পনা জল্পনা ও চেষ্টা করিতেছে । কতক ইচ্ছ! পুর্ণ 
55945 হইতেছে । অনেক মনোরথ মনে মিলাইতেছে। মন্ত্রের 
সাধন কিন্বা শরীর "পতন করিয়া! অর্থোপাজ্জন করিলাম, তাহা! বাখিবাব 
জন্য কত ক্লেশ ত্বীকাঁর করিলাম, তবু অর্থ নিত্য ক্ষয় হইতে লাগিল। 
বিস্তানামজ্জঞনে দুংখমজ্জিতানাং চ রক্ষণে। 
নশে ছু:খং ব্যয়ে হুঃখং ধিগর্থং ছুঃখভাজনম্‌ ॥ 
অর্থের অজ্জনে কত আয়াস, কত দুংখ। সেই বিত্তের রক্ষণে আবার 
অধিকতর দুঃখ । তাহার নাশেও দু:খ ব্যয়েও দুঃখ । ইহা আমরা বুঝিয়াও 
বুঝি না। মাছ ধরিতে গিয়া আমাদের কাদ। ঘাট সার হয়। অনিত্যফল- 
লোভে নিত্যবস্ক হারাই । 
আর একদল লোক আছেন তাহার1 এসব অনিত্যন্থখকর ফল চান ন।। 
তীহার! চান কেবল নিত্যানন্দমময় ফলদাতাকে। সেই স্থখীগণকেই উদ্দেশ 
করিয়া! ভগবান্‌ বলিয়াছেন । 
অনন্তাশ্চি্তয়স্তে। মাং যে জনাঃ পু্“পাসতে। 
তেষাং নিত্য ভিযুক্তানাং যোৌগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 
--গীতা ৯অ. ২২ শ্গো, 
ধাহারা আমা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিস্তা না করিয়া আমাকেই 
সর্বতোভাঁবে. উপাসনা! করেন, সেই সকল সতত মদেকনিষ্গণের এছিক 
পারত্রিক সর্ববিধ অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তর রক্ষণাবেক্ষণ 
আমিই করি। তাহারা যে তাহাকে ভিন্ন জানেন না, 
তিনি না তাহাদের মুখ পানে চাহিলে কে চাহিবে? তাই তিনি তাহাদের 
শরীর যাত্রাদি কিসে হয় দেখেন । 
শ্বীরমাছ্যং খলু ধন্মসাধনং | শরীর ন। থাকিলে ধশন্মপাধন কিরূপে হইবে ? 
বাম তারা ভিন্ন জানেন না। জর্ধন্থ ত্যাগ করিয়া তারামার চরণে আপনাকে 
বিকাইয়াছেন। তাবরাম] তাহার উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য । তখন দুর্গাদাস 
সরকার তারাপীঠে নাটোরবাজের পক্ষে তারাসেবা পরিদর্শনের -জন্ত প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন । তাহার বাড়ী 'আটলা গ্রামে । তিনি বামের প্রতিবেশী । 


ভগবান্নিষ্ভার ফল 


বাম লীল! ৯৩ 


উভয়ের পরিবারবর্গমধ্যে পুরুষা সুক্রমে ঘনিষ্ঠতা ৷ সর্বানন্দ ছুর্গাদাসের পিতাকে 
পিতৃব্যবৎ দ্েখিতেন। হৃর্গাদাসও সর্বানন্দকে জোষ্টভ্রাতার ভ্ায় শ্রদ্ধা 
করিতেন। বাম তাহাকে সরকার কাকা বলিতেন। বামের বাল্যজীবন 
তুর্গাদীনের বাঁটাতে কাটিয়াছে। তীহার বাঁটাতেই কৈলাঁসপতি ক্ষ্যাপার সহিত 
বামের সম্মিলন। তিনি বামকে শৈশবাবধি সংপারে অলিগ্ত দেখিয়াছেন। 
তাহাতে প্রেমভক্তির লক্ষণ পাইয়াছেন। তাহার উন্মনাভাব যে প্রেমোমাদের 
পূর্বাভাস ইহ। পূর্ব্বে ভাঁল বুঝিতে না* পাঁরিলেও এক্ষণে সংসারত্যাগ করিয়! 
শ্মশানে বলায় কতক বুঝিতে পারিয়াছেন। বামের পুর্ণ 
বৈরাগায সম্বন্ধে তাহার অন্ুমাত্র সংশয় নাই। ঝামকষঃ 
তারামার যে দেব! প্রবর্তন করিয়াছেন তাহ। সাধকদেরই জন্য। বাঁমের 
স্তায় সাধক বিরুল। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়] ছুর্গাদাস বামের জন্ত তারামার প্রসাদ 
ব্যবস্থা করিলেন। যাহাতে বামের জননীরও সাহাযা হয় তঙ্জন্য বামের 
মাসিক বৃত্তি চার টাক! স্থির হইল। 


শরীরযাত্রার ব্যবস্থ। 


৭। তারাপরিচারক 
তারাহিতং মনে বামে] নাধাতুমশকৎ ক্ষণম্‌ । 
তারাচ্চনন্তাপি বাহসভ্তারাহধণান্দিকে ॥ 
বাম যে মন তারাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা ক্ষণকালের জন্যও 
তারাপুজার পুস্পাদি বাহ্োপকরণ সংগ্রহে নিয়োগ করিতে পারিলেন ন1। 
বৃত্তি ব্যবস্থা রক্ষার জন্য তুর্গাদীন সন্গকার বামের উপর তাবাপুজার ফুল 
তোলার ভার দিলেন । এ কাধা অতি সহজ এবং সময়সাপেক্ষ নহে, সাধনের 
পরিপস্থিও নহে প্রত্যুত ভক্তগণের অভিপ্রেত। কিন্তু বাম বাহ্‌ কশ্মের 
অভীত। তাহার কখনও বাহ্‌ পূজা! ছিল না। পৰ্র পুম্পাি দিয়া তারামার 
পূজায় তাহার আবশ্তকত। ছিল না। তিনি কোলের ছেলে, তাঁর] তাহার মা । 
কোলের ছেলে কি মাকে বিন্বপূত্রে ব গঙ্গাজলে পূজা করে 1? ছেলে কেবল 
মাকে চায়। বামের প্রাণ ভাখাম৷ ছাঁড়া আর কিছু চায় না। তাহার আর কিছু 
ভাল লাগে না। লোকাচারবশতঃ তিনি ফুল তোল! কাজে প্রতিবাদ করিলেন 
না। প্রাতে ফুলের সাজি লইয়া ফুল তুলিতে যান। কোনদিন ফুল তুলিয়! 


শাল 


পুজার আয়োজন 


৯৪ বাম লীলা 


; আনেন ও তারামার পৃজায় দেন। আবার কোন দিন গাছতলায় সাজিহাতে 


২।৩ ঘণ্টা আনমনে দাঁড়াইয়1 বা বসিয়। থাকেন । কি ভাবেন 
তিদ্ন জানেন ও তাবা ম। জানেন। বোধ হয় কুস্থমে মার 
মাধুরীর আভা পাইয়া সেই অনির্বচনীয় মাধূর্যময়ীর মাধুরী ভাবিয়! বিভোর 
হন। কুম্ুমের হাসি দেখিয়! কুক্থমহাসিনীকে মানস মন্দিরে বসাইয়। কুস্থমে 
সাঙ্গাইয়া তাহার শোভ] দর্শনে মুগ্ধ মন। ফুল আনিতে ভুলিয়া! যান। তারামার 
পূজাকাল উপন্থিত। বাম আসেন নাই। ফুলনাই। ক্ষ্যাপা বাম কোথাক়্ 
খোঁজ পড়ে । দেখ! যায় বাম গাছ তলায়। হাতের সাজি হাতে । হাঁকাহাঁকির 
পর বাষের হস হয় ফুল তুলিতে আসিয়াছেন। 

তাড়াতাড়ি ফুল তুলিয়া! মন্দিরে গেলেন। বাম ধমক খাইলেন। 
কোন কোন দিন এরূপ ঘটে যে মার পূজক ক্রুদ্ধ হুইয়! সাজি কাড়িয়া নিজে 
ফুল তুলিয়া লইয়া যান। ছুর্গার্াের নিকট বামের নামে অভিযোগ 
আমিতে থাকে । তিনি বামকে ডাকিয়া সাবধান করেন। কিন্ত বামের 
দোষ সারে না। 

স্বভাবে! মূ বর্ততে। স্বভাবি সর্বাগ্রবন্তী। তাহ! ছাড়া যায় না। বাম 


পুষ্প চয়ন 


তারাময়, কর্খশময় নহেন। দর্গাদদান বামের আচরণে ক্রুদ্ধ এহইলে তিরস্কার 


করিতেন, উপদেশ দিতেন যে কাজ করিক্প! খাইতে হয়। 
বাম নিরুতর থাকিতেন। কবির ভাষা ঈষৎ পববিবন্তিত 
কৰি! বলিতে গেলে 

তদলন্ধপদং হৃদি ভাবঘনে 

প্রতিযাতমিবাস্তিকমন্য গুরোঃ ॥ 
তাহার হৃদয় তারাঁভাবের ঘন বর্দে আচ্ছাদ্িত। এ সব উপদেশ তাহাতে 
স্থান পাইত না বরঞ্চ উপদেষ্টার নিকট ফিরিয়া! যাইত। 

ছুর্গাদান মনে করিলেন বোধ হয় ফুল তোল! বামের অভিপ্রেত নয়, 

তাই সে এরূপ করে। তিনি বলিলেন “আচ্ছ! বাম !.. তুই মন্দিরে পূজার 
আয়োজন করিয়া দিস্।” কোন কোন দিন বাম তাহা করেন। আবার 
কোন দিন বা মন্দিরে ঢুকিয়াই বিভোর হইয়1 বসিয়! 
থাকেন। কে পূজার আয়োজন করে? কে চন্দন ঘসে? 


ভৎ"সন। 


কেই বা নৈবেচ্চ সাজায়? পাগ্ডারা সব করিয়া লন। তাহার! প্রথম প্রথম 


বাধ লীলা ৯৫ 


ছুর্গা্দাৰকে বলিতেন না । পরে ছুর্গাঙ্দীদ বামের ব্যাপার সব অবগত হইলেন । 
একদিন বাম তারামার ছুধ জাল দিতে গেলেন। উন্ননে কড়া চাপাইয়া ছুধ 
ঢালিলেন। ক্ষণকাল পরে তাহার বাহ্জ্ঞান নাই। তিনি কি ভাঁবিতেছেন 
গোস্তন্ত যদি এত মধুর, তারামার স্তন্ত কতই মধুর? হতভাগ্য জীব কেন নে 
স্তন্ত পান করিতে চেষ্টা করে না? তিনি কি ডঠাহার প্রিয় 
জননীর সেই স্তন্ত পান করি! আত্মহারা? এদিকে হুধ 
ধরিয়া পুড়িয়া গেল। ধরাগন্ধে পাকশালা আমোদিত। পাচকাদির দৃষ্টি 
এদিকে আকুষ্ট হইল। তাহার] ছুটিয়া আমিল। দেখিল, প্রস্তর মৃত্তির ন্তায় 
বাম নিস্তব্ধ; সম্মুথে উনানের উপর কটাহে ছুগ্ধ শুক্বপ্রায় ও স্বল্লাবশিষ্ট। 
বামকে ভর্খসন1 করিয়া পাকশাল। হইতে বাহির করিয়া দিল। আবার দুগ্ধ 
আনিয়া তাবামার জন্য পাক কর] হইল । 

ছুর্গাদাস সংবাদ পাইচলন। বারবার পরীক্ষায় তিনি বামের তন্নয়ত্ব কিছু 
উপলব্ধি কৰিলেন । তখন তিনি আদেশ দিলেন বাম কোন কাজেই আসিবে 
নাঃ তাহাকে বিশেষ কোন কাজের ভার দিও না। যখন তাহার যে কাজ 
ইচ্ছা হইবে সে তাহাই করিবে। বাঁমের আপাততঃ সংসারের কাঁজ ঘুচিল। 
গর্ভধানিণীর অনুমতি লইয়া তিনি নিজকাঁজে তারামার স্থানে আসিগ্গাছিলেন। 
সে কাঙ্জ তারামার বাহ্‌ সেবা নহে ; মে কাজ তারামার 
চরণে আত্মনিবেদন। ফুলতোঁলা প্রভৃতি কাজে মন ছিলে 
সে কাজ হয় না, শাস্তি আসে না। তাই বাম ও সবকাজে মন দিতে 
পারিলেন না। 


দুপ্ধপাক 


কশ্মাতীত 


৮। ভুল্যপ্ররিয়াপ্রিয় 
নিবন্ধনে জীবিকায়াস্তথা তশ্যা নিবর্তনে | 
ন লক্ষিতঃ শ্রাবামস্ত হুল্লোহপ্যাকারবিভ্রমঃ | 
তারাপ্রসাদ হইতে জীবিকার ব্যবস্থা হইলে এবং সেই গপ্রসাদনিষেধে - 
জীবিকার সংশয় হইলেও বাঁমের কিছুমাত্র হর্ধবিষাদজনিত আকার বৈলক্ষণ্য 
ঘটে নাই। 


৮৮ 


৪৬ বাম লীলা 


তারা পরিচারকরূপে কিছুকাল কাটিলে নাটোরের ছোট তরফের জনৈক 
কর্মচারী মৈত্র মহাঁশয় তারাপীঠে আপিলেন। তারাপীঠের কাছারি 
যুশিদাবাধের দেবোত্তর কাছারির অধীন। এখানকার নায়েব মধ্যে মধ্যে 
তারাপীঠ পরিদর্শনে আমিতেন। বিশেষতঃ শারদীয়! পূজার পর চতুর্দশীমেলায় 
তাহাকে তার! পুজার সময় উপস্থিত থাকিতে হইত। ব্্ধা 
শেষে যখন বঙ্গ দননী শারদলাজে আনন্দময়ী বিশ্বজননীর 
প্রীচরণে পুম্পাঞ্জলি দেন তখন বঙ্গে আনন্দের স্রোত বছে। এই আনন্দের 
কালে শস্যপূর্ণ বীরভূমে দেবীপক্ষের চতুর্দশীতে তারাপীঠে উত্মব আর্স্ত হয়। 
তৎপরবস্তী বর্ধার পূর্ব পর্যন্ত স্থানে স্থানে উত্সব চলে। চতুর্দশীর মেলান্প 
তারাপীঠ উৎফুল্ল। কত সাধু সঙ্জন ভক্ত সম্মিলিত হন। আনন্দনাথ এ 
সময়ে শাস্ত্ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেন। মোক্ষদাননের পর 
তাহা উঠিয়া! যায় । কিন্ত বামের প্রভাবে শান্ত ব্যাখ্যার 
অভাব বুঝা যাঁয় নাই। কত তাপিত জীব বামের চরণছায়ায় এ সময়ে শাস্তি 
পাইয়াছে। এক্ষণে চতুর্দশী মেলা কেবল প্রাণহীন মদ্দিরাপাঁনের উৎসবে 
পরিণত । নাটোরের কর্মচারী মৈত্র যহাশয় তারাপীঠে আপিলে কোন কোন 
পাগ্ডা হুর্গাদাসের নামে লাগাইতে গিয়া! অপদার্থ বামাচরণকে বৃথা বেতন 
দেওয়ার কথা তুলিলেন। মৈত্রও স্বচক্ষে দেখিলেন বাম বিশেষ কাজ করেন 
না। মুশিদাবাদ কাছারিতে মৈত্র মহাশয়ের একজন পাঁচকের আবশ্বকতা 
ছিল। তিনি ভাবিলেন এই স্বর্ণ সুযোগ । বামাঁচরণ সদ্ ব্রাহ্ম, যুব, বলিষ্ঠ, 
অর্থলালসাশৃন্ত । তাহাকেই পাচকপদ্দে বরণ করিলেন। বাম সেই বরণ 
স্বীকার করিলেন কিনা কোন নিদর্শন না পাইসস! তাহাকে নান! প্রলোভন 
দেখাইলেন। বাম তখনও নিরুত্তর। ছুর্গাদাস সরকার দ্বারা অনুরোধ করা 
হুইল। তাহাতেও বাম কথা কহিলেন না। পদস্থের চাটুকার সর্বত্র স্থলভ। 
জনৈক পাণ্ড নায়েববাবুর মনোরঞ্ন জন্য বামকে সম্মত 
করিবার ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! লইলেন। বেদের হাচি 
সাপে চিনে। পাগ্ডারা বামের ধাত জানিত। এঁ পাগ্ডা বামকে বলিল, 
“ক্ষ্যাপা, এখানে ভারামার কাছে আছিস্‌, গঙ্গামার কাছে যাবি না?” বাষ 
তাহাতে গঙ্গাদর্শনে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে সেই ছলে বামকে মৈত্র মুশিদাবাধের 
অন্তর্গত রঘুনাথপুর কাছারিতে লইয়! গেলেন। 


বঙ্গে শরং 


চতুর্দশীর মেল! 


আবাহন 


বাম লীল! ৯৭ 


মৈত্র ভাবিলেন ভাল সওদা হুইয়্াছে। কয়েকদিন পরেই বুঝিলেন যে, 
দিল্লীর লাভড়ু খরিদ করিয়াছেন। বামকে অক্পপাকে নিযুক্ত করিলেন। 
তারাময় বাম চু্লীর নিকট ধ্যানস্থ। অন্নদগ্ধ হইয়া গেল। মেত্র মনে করিলেন 
বাম কখনও পাক করেন নাই, স্থতরীং কিছুদিন শিখাইলে শিখিবেন। 

তিনি পাঁকপ্রণালীর উপদেশ দিলেন, সঙ্গে লইয়! ছুই তিন দিন পাক- 
প্রণালী দেখাইলেন। তাহাতেও বাম শিখিতে পারিপেন না । অন্ন কোনদিন 
অর্ধসিদ্ধ, কোনদিন অতিসিদ্ধ থাকে । বাঞ্ুন কোনদিন 
অলবণ, কোনদিন বা লবণাধিকোে অভোজ্য হয়। 
এইব্প মাসাবধি চলিল। বাম নিত্য গঙ্গা্ানে যান, নিত্যই গঙ্গা মাকে 
বলেন, “মা! আমাকে তারাপীঠে পাঠাইয়া দে*। ক্রমে এবপ অবস্থা দাড়াইল 
যে মৈজ্র বামকে বিদায় দিলেন । তাহার ধারণ] হইল যে বাম ইচ্ছা পূর্বক কর্ম 
করিলেন না। স্থতরাং তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া! তারাপীঠে আদেশ পাঠাইলেন 
যেন বামকে কোন বেতন ব! তাবামার ভোগ হইতে প্রলাদ দেওয়া না হয়। 

প্রভুর এ লীলারহম্য কি তিনিই জানেন! যেজন তাহাকে যেভাবে আশা! 
করে সেইজনকে তিনি সেইভাবে ধরা দ্বেন। তজ্জন্ত কি মৈত্রের পাচকত্ব 
দিন কতক করিলেন? ভগবস্তক্ত সর্ববকর্দ্াতীত-- ইহা জানাইবার জন্যই কি 
তাহা ত্যাগ করিলেন? মোহাদ্ধ জীব তাহাকে সহজে চিনিতে পারে না, 
তাহাই কি মৈত্রের চরিত্রে প্রকাশ করিলেন? মে যাহা হউক তাহার পক্ষে 
আবাহন ও বিস্জ্জন সমান। | 

ন প্রহয্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবু্ধিরনংমূো ব্রক্ষবিদ্ররদ্ষণিস্থিতঃ ॥ শীত ৫1২০ 

যাহার বুদ্ধি চাঞ্চল্য বিনষ্ট, ধাহার মোহ বিদুরিত, ঘিনি ব্রন্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষঠ, 
তিনি প্রিয়লীভেগ প্রন নছেন, অপ্রিয়াপাতেও উদ্বেজিত হন না। তিনি 
প্রিয়াপ্রিয়ের অতীত শ্রেয়; লাভ করিয়াছেন। সকলই 
তাহার চক্ষে পরমস্রিয়তমের লীলা অতএব শ্রেয়; । বাম 
এ শ্রেয়োভাক। তিনি তারামার বাহ্প্রসাদে লোলুপ নহেন। তাবামার 
প্রসাদ হইতে কে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে? তারাম। তাহার শরীর- 
যাত্রার ভার লইস্জাছেন। নিজ ভোগ হইতে বৃৰ্তি বন্ধন করিয়াছিলেন। 
তাহা কাড়িয়' লইলেও বাম অস্থির হইবার পাঁজজ নহেন ইহা জগতে 


বিসর্জন 


তুল্যপ্রিয়াপ্রিয় 


৯৮ বাম লীলা 


 দেখাইলেন। ঘাত্রিগণ দ্বার! এবার তাহার অশ্বস্তনিক বৃত্তি করিলেন। বামই 
যথার্থ তুলযপ্রিয়াপ্রিয়, নিত্যতৃপ্ধ ও নিরাশ্রয়। 


৯। অমদর্শন 


তাবাময়মিদং সর্ধমিতি জানন্মহামতিঃ | 
পর্মপ্রেমিকো বাম: সর্বত্র সম্দর্শনঃ ॥ 
বাম মহামনা বিশ্বপ্রেমিক । চাচির সমস্তই তারাময় এই জ্ঞানও তাহার 
বিছ্যমান। সুতরাং স্পৃশ্ঠাম্পৃশ্ত সর্বজীবে, তুচ্ছাতুচ্ছ লোষ্কাঞ্চনাদিতে 
তিনি সমদৃষ্টি। 
কামক্রোধাদি বলি দিয় হদয়ের ওুদীর্য আনিতে না৷ পারিলে জীবে প্রেষ 
আসে না। তাই নীতিবিদ্গণ বলিতেছেন__ 
অয়ং নিজ: পরে! বেতি গণনা লঘুচেতসাম্‌। 
উদারচরিতানাস্ত বন্থধৈৰ কুটুত্বকম্‌॥ -_পঞ্চতন্ত্রে। 
ইনি আমার আপন, কিম্বা ইনি আমার পর, এইরূপ গণন। সংকীর্ণমনা 
ব্যক্তিগণ করিয়া]! থাকেন । উদদারচরিক্গণের পক্ষে নিখিলধরাবাপি জীব 
আপন। 
ইহা! সমদর্শনের প্রথম সোপান। আমি তুমি ভাব ডুবাইবার ইহ! প্রথম 
প্রয়াম । ইহার নামাস্তরই জীবে করুণা ও মেত্রী। 
ভক্তির বলেও বিশ্বপ্রেমের বিকাশ হয়। তদবস্থা শ্রীশঙ্করাচাধ্য 
বলিয়াছেন-_ 
মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবে। মহেশ্বর। 
বাদ্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ শ্বদেশে! ভুবনত্রয়ম্‌ ॥ 


উদ্নারতা 


__-অরপূর্ণান্তোত্রে। 
পার্বতীই মাতা, চৈতগ্ময় মহেশ্বরই পিতা, শিবভক্তগণই বাদ্ধব, ভ্রিভূবনই 
আমার ম্বর্দেশ। জীবের যখন এন্ধপ ভাব আগ্গে যে 
সকলেই এক মাতার ও এক পিতাক্স সম্তান, তখন নকল 
জীবই তাহার আত্মীয়, এবং লর্বস্থানই তাহার শ্বদেশ হুইয়! পড়ে। 


বিশ্বপ্রেম 


বাম লীল! | ৯৯ 
অদৈতজ্ঞানের ফলও সমদর্শন। 
বিদ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাঁকে চ পণ্তিতাঃ সমদগিনং ॥ -_গীতা ৫1১৮ 
বিনীত বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ আমাদের প্রিয়, মহোপকারিণী গোমাতাও আমাদের 
সকলের আদরের পাত্র। মহাবল হস্তী আমাদের বহুকর্শে প্রয়োজনীয় । 
কতরাং আমরা উহারিগকে ভালবাসি । কুকুর উপকারী হইলেও 
অমেধ্যভোজী, দংঘ্রাবিষ ইত্যাদি কারণে, আমাদের অন্পৃশ্ত । এ কুকুরভোজী 
চগ্ডালও আমাদের চক্ষে হেয়। কিন্তু পণ্ডিতের চক্ষে সকলই সমান। 
পণ্ডিত শব্ষের বর্তমানে অধোগতি হইয়াছে । পাঠশালার গুরুমহাশয় 
পণ্তিত। সাহিত্যাদিমাজে ব্যুৎ্পন্ন পণ্ডিত অগ্রগণ্য । 
পণ্তিত শব্দের যৌগিক অ্থ- পণ্ডা বেদৌজ্জল বুদ্ধি ধাহার 
জন্মিয়াছে। বেদইজ্ঞান। সেই জ্ঞানের আঁকর বলিয়া খক্‌১ যু, সাম, অরর্বব 
বেদ পদ্বাচ্য। বেদের চরম আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রুতি বলিতেছেন" 
সর্বভূতম্থ্মাত্ানং সর্ববভূতাঁনি চাত্মনি । 
সংপশ্তন্‌ ব্রহ্ম পরমং যাঁতি নান্টেন হেতুন1 ॥-_-কৈবল্যোপনিবৎ। 
যিনি আপনাকে পর্বভূতে এবং সর্বভূত আঁপনাতে সম্যক অনুভব করেন, 
তিনিই সেই পরমতদ্জষ লাভ করেন। অন্ত উপায়ে এ সুছূর্লভ ধন পাওয়া 
যায় না। ধাহার চক্ষে সমস্তই চৈতন্থময়, তাহার ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত । তিনি 
পূর্ণ সমদর্শা। নরাকার বামের হৃদয় ম্ব ভাবতঃ অতি উদার। আত্মপরগণনা 
সে হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাহার চক্ষে সকলেই তাবামার সম্ততি। সুতরাং 
করুণা, মুদদিতা, মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম তাহাতে বাল্যাবধি বদ্ধমূল। তিনি শ্রুতির 
জ্ঞানভাব এ কালের উপযোগী নহে বলিয়াই হউক ৰা অন্ত 
কারণে হউক বিশেষ প্রকাঁশ না করিলেও, তাহা তাহার 
'্বতঃসিদ্ধ। শ্মশানে বসিবার পরই সমদশিত তাহাতে বিকশিত হয়। তিনি 
শ্শানের শৃগালকুকুরাদিকেও প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। সকল জীবই তাহার 
আপনার, কেহ তাহার পর ছিল না। 
সদাই সমাধিযুক্ত তত্বজ্ঞানী জীবন্যুক্ত । 
কুকুর চণ্ডাল দ্বিজে সমদৃষ্টি তার ॥ 
প্রকাশের পর এ প্রেমদৃষ্টি প্রকট হইয়াছিল। ভক্ত শিশ্ত তাহার যেরূপ 


ব্রহ্মজ্ঞান 


উদ্ারচিত্ত 


সমদশা 


১৪৩ বাম লীল। 


প্রিয় কালু, ভুলুং শ্বেতফুল প্রভৃতি সারমেয়গণও তাহার সেইরূপ প্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। ভক্তগণের মধ্যে ইনি উচ্চজাতীয়, ইনি নীচজাতীয় এরূপ ভেদ- 
জ্ঞান তাহার ছিল না। মল্লীরপুরের সারদ। জাতিতে শুড়ি। তিনি বাবার 
প্রিয় শিষ্ত ৷ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নন্দ পাটনি জাতিতে ডোম। তিনি বাবার প্রিয় 
সহচর । দারদাকে শুড়িজ্ঞান করায় বাবা অন্ত প্রিয় শিষ্ক স্ববোধকে জ্ঞান 
দিয়াছিলেন। বৈষ্বের1 বলেন, 
চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্টঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ | 
হরিভক্তিবিহীনশ্চ ছিজোহপি শ্বপহ্থাধমঃ ॥ 

চগ্ডাল হুরিভক্ত হইলে দ্বিজগণের মধ্যে জেট । হরিভক্তি-শুন্য দ্বিজও 
চগ্ডাল অপেক্ষা নিকৃ্। ভক্তির মহিমা! এরূপই বটে। কিন্তু ভজনীয় বাম 
ভক্তিরও অপেক্ষা রাখিতেন না। ভক্ত, অভক্ত, পুণাবান্‌, পাপী, ধনী, নির্ধন 
সকলেই তাহার প্রিক়পাত্র। প্রাপী ও তাপী বোধহয় 
প্রিয়তর। ক্ষুপ্রকামী আর্তদিগকে কখন কখন ভয় 
দেখাইতেন বটে, কিন্তু তাহা পিত! যেমন সন্তানের মঙ্গল জন্ত তাড়না করেন 
তদ্রেপ তাড়না মাত্র । বাম যথার্থই কল্পতরু । তাহার পদছায়া যে জীব 
চাহিয়াছেন, তাহাকেই জাতিবর্ণগুণাদি নির্ধ্বশেষে তিনি পদাশ্রয় দিয়াছেন । 
তৎফলে সেই জীব পুত হুইয়াছেন। সেই জীবের স্পর্শে কত জীব 
পবিত্র হইতেছেন। 

জাতি কুলবিদ্ভাতপ ধর্মজ্ঞান ব্রত জপ 
কিছুর অপেক্ষা না করে 
তানহা শ্রীচরণ আশ্রয় কোঁন মতে কেহ পায় 
সেই ভ্রিপাবন শক্তি ধরে ॥ 

বামের আ্রীপদম্পর্শের পর এই নরাধমের হৃদয়ে সমদর্শন-ভাঁব 

ক্ষণতবে জাগে। 


করুণাময় 


(গুরো ) এমন দিন কি হবে। 
যবে তার] তার! তার বলে এ দিন যাবে। 
কামিনী কাঞ্চনে নাহি রবে আকিঞ্চন। 
বিষয় বাসনারাশি দিব বিসঙ্জন | 
ত্যজি রাগ অভিমান করিব ভ্রমণ 
আপনপর ভেদজ্ঞান কিছু না রবে ॥ 


১০। কামজয়ী 
মাং বিশ্বজেতাঁরমসৌ পুরস্তাদ্ব্ং কটাক্ষেণ দদাহ কষ্টঃ। 
উজ্জীবয়ামাস পুনঃ প্রসন্ন ইতি স্মরঃ পর্ধ্যাচবন্ বামম্‌ ॥ 

আমি বিশ্ববিজয়ী এইরূপ গর্বভরে ইহাকে সামান্য দেব ভাবিয়া ইহার 
গুতি ধৃষ্টতাচরণ করিলে দেবা'দিদেব এই বাম কষ্ট হইয়া! আমাঁকে কটাক্ষপাঁতে 
দগ্ধ করিয়াছিলেন, আবার আমার পত্বীর বিনয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে 
প্রত্যুজ্জীবিত করেন এইরূপ স্মরণ করিয়া কাম নররূপবামের কিস্কবদ্ধ 
হ্বীকার করেন। 

সর্বজীবে কাম বা ইচ্ছা বর্তমান। কখনও তাহার অভিব্যক্তি কখনও 
তাহার স্বপ্তি। ভোগের জন্য কামের অভিব্যক্তি । ইহা কামের প্রবৃত্তিপথ। 
এইপথে ভোগমুখ কামের বিস্তার । সুখের জন্য জীবের প্রবৃত্তি বটে কিন্তু স্থখ 
সর্বসময় ঘটে না এবং সখ ঘটিলেও তাহা ছুঃংখমিশ্রিত হয়। প্রবৃত্তিজ কর্মের 
ফলে পুনশ্চ মনোবুদ্ধিতে সংস্কার বা বাসনা জন্মে। এ 
বাসনাবশতঃ ভোগের জন্য জীবের সংস্থতি বা পুনঃ পুনঃ 
সংসারে গতাগতি। গতাগতির অনন্ত ক্লেশভোগে শেষে জীবের ভোগত্যাগের 
ইচ্ছা আসে। তাহাই নিবৃত্তি। এ পথে বাসনাক্ষয়ে শাস্তি ও মুক্তি ঘটে। 
সুতরাং কাম সংলারের ছার এবং মোক্ষের দ্বার । 

কামই ক্রিয়ীশক্তিমূল ন্ুতরাং রজোগুণাত্বক। কিন্ত প্রবৃত্তি পথে 
বজোগুণ তমোভাবাপন্ন, নিবৃত্তিপথে ঝজ: সত্বভাঁবাপন্ন। উভয়বিধ কামের 
নামাস্তর মন্মথ, মদন, মার ইত্যাদি । কি প্বৃত্তিপ্রবণ কি 
নিবুত্তিগ্রবণ কাম মনোৌমথন এবং মনোমাদন। ভোগের 
জন্য ব্যাকুতা বা উন্মত্ততা সর্কজনেই প্রকট। শাস্তির জন্য মনের ব্যাকুলতা 
ব1 উন্মত্ততা বিরল হইলেও ঘটিয়া থাকে। স্থুতরাং কাম মন্মথ ও মদন । 
কামই প্রবৃত্তির দ্বিকে লইয়া পুরুষের চৈতন্তকে মোহিত করিয়। তাহার 
সহজ নির্মলত্ব লোপ করে এবং নিবৃতির দিকে টানিয়া »মলজীবকে ধৌত 
করিয়া! পুনরায় তাহাকে নিশ্মল করে। অস্ত্রের ভাষায় কাম শিবত্বমারক জীবন 
বিধায়ক, এবং জীবত্বমারক শ্বিত্ববিধাযসক | অজুতরাং কাম মার নামে বিদ্বিত। 


সংসার ও মোক্ষদ্বার 


মার 


১০২ বাম লীল! 


ভোগমুখীন কামসম্বদ্ধেই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-__ 
কাম এষ ক্রোধ এষ বজোগুণসমুস্তবঃ | 
মহাশনে। মহাপাপ! বিদ্বোনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ 

- গীত ৩।৩৭ 
এই কাম রজোগুণপমুদ্ভূত। কামই প্রতিহত হইলে ক্রোধরপে পরিণত 
হয়। এই কাম এবং এই ক্রোধ উভয়ই ছুষ্পুরণীয় এবং 
মহাপাঁপের মূল। ভোগবাঁপনার তৃপ্তি নাই। ভোগবাসন। 
হইতে যত অনর্থ, যত পাপ। 
ত্যাগমুখীন কাম দোষের নছে। 
ধর্মাবিরুদ্ধো! ভূতেষু কামোহম্যি ভরতর্ধভ | 

_-গীত৷ ৭১১ 
হে ভরতবংশপ্রধান। ধর্মের অবিরোধী কামই আমি। কামই 
ক্রিয়াশক্তিপ্রেরক | নুতরাঁং দর্শনমতে ঈশ্বরেও কাম আছে। তিনি 
লীলাগুবণ হন। তীহারও লীল! কামলঙ্বল্প প্রণোদিত। তাঁর সিস্ক্ষা 
বা হষ্টিকামনা হইতে এই স্থষ্টি। তাহারই ইচ্ছায় লয়। 
ঈশ্বরে ও জীবে কামনম্বদ্ধে গ্রভেদ এই যে ঈশ্বর কামের 
বশ নহেন, জীব কামের বশ। কামবশিত্ব ধর্মবিরোধী ও ছুঃখের আকর। 
কামেশিত্ব ধর্শাবিরোধী ও শান্তির মূল। শাস্তির জন্য ধর্শবিরুদ্ধ কামের জয় 
আবশ্যক । কামজয় কামের নাশ নহে, কামের আত্মবশ্ত- 
করণ। কামের অধিষ্ঠান ইন্দিয্»; মনঃ, বুদ্ধি। এইজন্য 
কামজয়ের কৌশল ইন্দ্রি্রসংযম। তজ্জগ্ত কন্মমার্গ। তদস্তে ভক্ত তক্তিমার্গে, 
জ্ঞানী জ্ঞানমার্গে এবং যোগী যোগমার্গে সমূলভোগকামনাক্ষয়ে নি:শ্রেরস 
লাভ কৰরেন। 
এবং নিজ্ঞজিতষড়,9ৈঁ: ক্রিয়তে ভক্তিব্ীশ্বরে । 
বাস্থদেৰে ভগবতি য়! মংলভাতে রতিঃ ॥ 
-জমন্তাগবতে ৭৭1৩৩ । 
এইরূপে ষড়বর্গ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেজ্দ্রির ও মনঃ কিংব! কামক্রোধাদি ষট্‌ 
ভক্তিমার্গ সম্যক জয় করতঃ ভক্ত ঈশ্বরে অন্থরাগ করেন, যাহাতে 
বাছদেব অর্থাৎ সর্বময় শ্রীভগবানে রতি জন্মে । এ রতি ফল যথা,” 


ভেগমুখীন কাম 


ত্যাগমুখীন কাম 


জীবে ও ঈশ্বরে কাম 


কামজয় 


বাম লীলা ১০৩ 


তা পুমান্‌ মুক্তসমন্তবন্ধনস্তত্তাবভাবানুুতাশয়াঁকতিঃ | 
নির্দঞ্কবীজাহুশয়ে] মহীয়দা! ভক্তিগ্ুয়োৌগেন সমেত্যধোক্ষজম্‌ ॥ 
_ শ্রীমসভাগবতে ৭।৭1৩৬। 


তখন উৎকট তক্তির বলে জীবের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়, ত্ীহার আঁশয় বা 
ইচ্ছা ও আকৃতি ভগবদ্ভাবে ভাবিত হুইয়।! তীহাঁর সংলারবীজ অর্থাৎ মোহ ও 
অন্থশয় অর্থাৎ বাসনা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়] যায় । তখন জীব সেই অধোক্ষজ 
অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় প্রেমময় আ্ীবান্থদেবে মিলিত হন। এইরূপ মিলনে 
পরমানন্দ । জ্ঞানমার্গের ধারা যথা 


বিজ্ঞানসাবধির্ধস্ত মনপ্রগ্রহবান্‌ নওঃ। 
সোহধ্বনঃ পারমাপ্পোতি তদ্বিষ্টোঃ পর্ধমং পদম্‌ ॥ 


-কঠোৌপনিষৎ ৩1৯ 
ধাহার বিজ্ঞানরূপ লারখি মনোকপ প্রগ্রহ দ্বারা ইন্দরিয়রূপ তুরঙ্গগণকে 
জ্ঞানমার্গ সৎ্পথে চালিত করেন, তিনি গন্তব্য পথের পরপাৰে 


গমন করেন। এ পরপারই বিশ্বব্যাপক বিষুর পরমপদদ অর্থাৎম্বরূপ । 


যোগমার্গেও যম নিয়মাদি সাধনে ইন্দ্রিয়জয় অনন্তর ধ্যানধারণা সমাধি * 
বার] অবিদ্যা্দি ব্লেশের ও ক্লেশকর কর্মের নিবৃত্তি। তৎফলে নিশ্মল জ্ঞানের 
উদয় ও গুণপবিণামন্ডম সমাপ্তি । তখন গুণবিকার অভার্বশতঃ চিচ্ছক্তির 
বৃত্তিনিবৃত্তি এবং স্বব্ূপাঁবস্থানরূপ কৈবল্যলাভ। পাতঞ্চলে কৈবল্যপাদে-- 


ততঃ রলেশকর্মনিবৃত্তিঃ ২৯ ॥ 
: তদ। সর্বাবরণমলাপেতন্তজ্ঞ'নস্তানস্ত]াৎজ্ঞেয়মল্লম্‌ । 

ততঃ কতার্থানাং পরিণামক্রমমাপ্তিগ্ডণানাম্‌ ॥৩১। 

পুরুধার্থশৃন্তানাং প্রতি প্রসব: কৈবলাং 

স্বরূপ প্রতিষ্ঠ1 বা চিতিশক্তিরিতি ॥৩২ 
খধিগণের উক্ত মার্সত্রয় অন্বয়মুখী অর্থাৎ অথট্ক সচ্চিদানন্দালম্বন। স্থগত 
পথ ব্যতিরেকমুখী অর্থাৎ শুন্তাবলম্বন। সর্বং ক্ষণিকং 
ক্ষণিকং ক্ষণিকং, জ্ঞানং জ্ঞানং জ্ঞানং, শুন্তং শৃন্তং শুন্যং 
ভাবনাত্রয়ে প্রথম ইন্ড্রিয়সংযম পরে মর্বাশয় নিরোঁধে বাঁলনাক্ষয় । 


যোগমা্গ 


ুগতমার্গ 


১৪৪ বাম লীলা 


সম্ভকায়ো সভ্ভবাচো সম্ভব! সুসমাহিতো|। 
বস্তলোকামিসো ভিকৃধু উপসস্তো তি বুচ্চতি ॥ 
-ধন্মপদে ভিকুবগে ১৯ ঙ্গো* 
ধাহার শবীর, বাক্য ও চিত্ত শমগ্ডণোপেত ; যিনি সমাধিনিষ্ঠ, যাহার 
সংসারবাসন৷ বাস্ত অর্থাৎ নষ্ট সেই ভিক্ষুসন্গ্যাসী উপশাস্ত অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত 
বলিয়া খাত । 
বাসনাক্ষয়ই পূর্ণকামজয় । ভক্তের বাসনাক্ষয়ের প্রকার এইকপ ষে সমন্তই 
সেই পরাৎপরের ইচ্ছাঁধীন, ভক্তের নিজেচ্ছা কিছু নাই। সুতরাং ভক্তই 
বলিতে পারেন, 
সর্ববস্য বুদ্ধিকূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে । 
ত্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ 
--মার্কগেয় পুরাণে ৯১৭ 
অয়ি লীলাময়ি চৈতন্যরূশিণি নারায়ণি ! তুমি মা সর্বজীবের হৃদয়ে বুদ্ধি- 
রূপে বিরাজমানা। তুমিই তাহাদিগকে সৎ্পথে পরিচালনা করতঃ হ্বর্গ ও 
মোক্ষ প্রদান কর। 
ত্বয়া হৃষীকেষ হৃ'্স্থিতেন। 
যথা নিযুক্তোহম্মি তথা! করোমি ॥ 
-_দুর্যোধন গীতা 
ছে হৃধীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরিচালক ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে 
যাহা করাইতেছ আমি তাহাই করিতেছি। | 
জ্ঞানী বাসনাক্ষয়ে ব্রহ্মময় ও পর্যাপ্তকাম। 
কামান্‌ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ 
জ্ঞানীর বাননাক্ষয় স কামভির্জায়তে তত্র তত্র। 
পর্য্যাুকামন্ত কুভাত্মনস্ত 
ইহৈব সর্বে প্রবিলীগ্বস্তি কামাঃ ॥ 
__মুণ্ডকোপনিহৎ ৩.২।২ 
যিনি ভোগকামনা করেন তিনি ততৎ কাঁমনাফলে তদনুরূপ জন্ম পান। 
যিনি ব্রন্মজ্ঞানলাভে পৃর্ণকাম ও কৃতকত্য হইয়াছেন, তাহার সমস্ত কামনা এই 
জন্মেই সম্যক বিলীন । 


ভক্তের বাসনা ক্ষয় 


বাম লীলা ১০৫ 


যোগীর বাদনাক্ষয়ে চিত্তের বুত্তিনিরোধে স্বব্ূপাবস্থানহেতু বৃত্তিবূপ অর্থাৎ 
কষুত্র ্ষুত্র কাঁমের অভাব। স্থগতের বাঁদনাক্ষয়ে অনস্তশূন্ত্জাগরণে এবপ 
কামের নাশ । সকল পথে একরকম ফল- সংহ্তিবোধ, পর্যযাপ্তকামতা এবং 
পরমানন্দলাভ। 


বাঁসনক্ষয়ে যে শারীর ও মানস কন্ম থাকে তাহা সকাম নহে । ক্ষীণাঁশয়- 
ভক্তের অবস্থা । 


গৃহীত্বাপীন্দরিয়ৈরর্থান্*'যে ন দ্ে্টি ন হস্ততি। 
বিষ্ঞোর্মায়ামিদং পশ্যন স বৈ ভাগবতোতমঃ ॥ 
--ভাগবতে ১১1২।৪৮ 
যিনি ইন্দ্রিয় দ্বার! বিষয় গ্রহণ করিয়াও সমস্তই বিশ্বব্যাপক ভগবানের 
জীলা এই বোধে বিষয়েব্দ্রিয়সংযৌগে উহ্বেজিত বা হষ্ট হন না, তিনিই 
ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শারীর কর্ম ভিন্ন তাহার 
ভগবৎসেবন থাকে । কিন্তু সেই সেবন ফলাভিসদ্ধি পূর্বক 
ন] হওয়ায় তিনি তন্বার1 বন্ধ নহেন। সকলই শ্রীহরির মৃতি বোধে তিনি 
সকলকে প্রণাম করেন। তাহার ভক্তি বিঞু গ্রীত্যর্থ, স্বার্থ নহে। তিনি 
মুক্তিও কামনা করেন না। তাই গৌড়ীয় বৈষ্বগণ বলেন-_ 
আত্মগ্রীতিহেতু যাহা তারে কহি কাম 
কষ্ণগ্রীতিহেতু যাহা তাহাই নিষ্কাম। 
জ্ঞানীর কর্মধারা-_ 
ব্যবহারে! লৌকিকো বা শান্ীয়োহপ্যন্থাপি বা। 
* মমাকর্তৃবলেপস্ত। যথাবন্ধং প্রবর্ততাম্‌ ॥ 
- পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপে ২৬৬ শ্লোঃ ৷ 
আমি সর্ববিষয়ে নিলিগ্ত, আমার কর্তৃত্ব নাই। গার কর্মানছসারে যদ্দি 
'আমার লৌকিক বা শাস্ত্রীয় বা অন্ত কোনপ্রকার কর্শ ঘটে ঘটুক। অবধূতের 
কন্মধারা_- 
| ও তৎসম্মস্ত্রমুচ্চাধা সৌহুহমন্মীতি চিন্তয়ন্‌। 
কুর্ধযাদাত্মোচিত কম্ম সদ বৈরাগ্যমশ্রিতঃ ॥ 
-মহানিব্বাণতন্ত্রে ১৪।১৫২ 


ন্ফ্ষাম ভক্তের কর্ম 


জ্ঞানীর ধর্ম 


১০৬ বাম লীল। 


সমন্তই সেই সনাতনী পরম] চিচ্ছক্তির লীলাবোধে ও তত সৎ এই মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া দোহহং ভাবে ভাবিত হইয়া! বৈরাগ্যালম্বন- 
টি পূর্বক অবধৃত আত্মোচিত কশ্ম করেন। তত্বারা 
তিনি লিপ্ত হন না। 
কামজয়ের প্রথম সোপান প্রবৃত্তি দমন। তাহাতে আরোহণ হুরহ, 
শেষসোপান বাসনাক্ষয়ে আরোহণ অতীব ছুরূহ। তাই পুরাণান্দিতে চতুরাঁনন 
ব্রন্মা্দি দ্রেবগণও কা'মী বলিয়া নির্দিষ্ট । কেবল ছুইটি দেবদেব হরি ও হবু 
জিতকাম। হরি মদনমোহন, হব মদনারি। হরির ভোগে যোগ, জুতবাং 
তিনি কামের বশ নন। হর যোগী, ত্যাগী; অতএব মদনভনম্ম করিলেন। 
কামের ত্রিকোটা পরিবার | কুদ্রের এককোটী পরিবার তথাপি কাম কুদ্রের 
নিকট পরাস্ত হইলেন । কিন্তু কামের আত্যস্তিক নাঁশ নাই। ক্ষুদ্রবিষয়ক 
কামনা নষ্ট হইয়া বাসনাক্ষয়ে পূর্ণকামত্ব আসে । তজ্জন্যই পুরাণ কাঁমকে 
রুদ্রের জ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন । 
জগৎপতিরনির্দেশ্ঃ সর্ববগঃ সর্বভাবন:। 
হচ্ছয়ঃ সর্ব্বভূতানাং জ্যেষ্টো রুদ্রাদপিপ্রভুঃ ॥ 
_মহাঁভারত অনুশাসনে ৮৫1১৭। 
কামের নাঁশ নাই জানাইবার জঙ্থাই প্ররাণের উপাখ্যান এই যে, তৎপত্বী 
বৃতির স্তবে হবু কাঁমকে পুনরুজ্জীবিত করত: দেবগণের হিতার্থ রতিপতিকে 
স্তপ্তিত করিয়। কুমারের জন্ম দিগেন। 
_.. নররূপী বাম পূর্ণত্যাগী, যোগী ও পূর্ণকামজয্ী। তিনি চিরকুমারঃ 
উধধ্বরেতা। তিনি কখনও বাহভৈরবী গ্রহণ করেন নাই । কত নারী ইৈরবী 
সাজে তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তিনি তাহার্দের হাবে 
ভাবে, বাক্যে ও সেবায় ভোলেন নাই। জনৈক ভৈরবী তাহাকে ভুলাইতে 
না পারিয়া শেষে মদনগৌসাইকে ভুলান। তদুপাখ্য।ন অন্রতরঙ্গে দেওয়! 
হইল। শ্রীবামের প্রকাশের পর এক হ্থন্দরী রমণী ভৈরবী বেশে বাষের 
নিকট আসিয় পদসেবার ছলে আশ্রক্ন চাহিয়! প্রলোভিত 
করিল। অন্তর্ধামী বাঁম তাহার অন্তরের ভাব জানিতে 
পারিয়া কামাতুরাঁকে বলেন, “মা! আমার পদসেবার প্রয়োজন নাই, তুঙ্গি 
অন্থত্র যাও”। ভৈরবীবেশ! তাহা না শুনিয়। যখন আগ্রহ দেখাইলেন তখন 


পৌরাণিকী কথ। 


গ্ুলোভন 


বাম লীলা ১০৭ 


বাম তাহার আশয় বুবিয়াছেন ঈঙ্গিত করিলেন_-“মা! এখানে তোমার 
বাদন৷ পূর্ণ হুইবাঁর নয়।* কামিনী মনে করিল উহ বামের প্রাণের কথা 
নহে, সুতরাং নির্বদ্ধাতিশয় দ্েখাইতে লাগিল। প্রভু দেখিলেন যে 
পাপাশয়কে ভয় না দেখাইলে সে নিবৃত্তি হইবে না। কঠিন রোগে বীর্ধ্যবৎ 
ওষধ আবশ্তক | বাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন__প্দাড়াতো! বেটা, চিম্টা 
আন্চি”। সহজেই বাম ভৈরবারৃতি। কৃতককোপে কদ্রমৃত্ি ধারণ 
করিয়াছেন। নারী ভীতা হইয়া চরণে পড়িল। তাহার ভাবান্তর হইয়াছে। 
অসৎ রতির পৰিবর্তে তাহার হৃদয়ে প্রভুর কৃপায় সত্্রতি বা ভক্তি আদিয়াছে। 
বাম গ্রীত হইলেন। কাঁচের পরিবর্তে কাঞ্চন পাইয়া! আনন্দিত মনে নারী 
চলিয়া গেল। 
স্ময়াস্তরে বামকে কাঁমজয়ের কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হয়। তারাপীঠের 
তহশীলদাঁর নীলমাঁধব বামকে ভ্র করিবার জন্য এক রূপবতী কৃলটাকে নিযুক্ত 
করে। মে বারবিলামিনী কয়েকদিন নানা ছলনায় বামকে ভুলাইতে না 
পারিয়া শেষে ব্রক্ষাঙ্্রপ্রয়োগ করিল। বাম নিশীথে যোগনিদ্রায় শয়ান। 
বাবাঙ্গনা আসিয়। তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। অস্তর্ধ্যামী 
বাম সমস্তই বুঝিয়াছেন। তিনি নিদ্রার ভাব ছাড়েন 
নাই। নির্লজ্জ বামের অঙ্গ বিশেষ অন্বেষণ করিতেছে, কিন্ত তদঙ্গের স্থানে 
কোন চিহ্ন না পাইয়া! কিংকর্তবাবিমূঢ়া হইয়াছে । তখন বাম ষেন জাগিলেন 
এবং “মা এসেছিন+ বলিক়্। সস্ভানভাবে তার জ্তনপান করিতে আরম্ভ করিলেন। 
স্তনপান লীলা গোকুলেও পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। কংসপ্রেরিতা পুতনা 
মোহিনীমৃত্তিতে শ্রবন্দাবনে ঘশোদাগৃহে গিয়া কত আদর দেখাইয়া এবং 
যশোর্দাকে ভুলাইয়া তাহার নীলমণিকে বক্ষে লইয় 
বিষদিগ্ধ স্তন শিশুর মুখে দিলে, শিশু ভগবান তাহার স্তন 
ছুই করে নিপীড়িত করতঃ স্তন্তের সহিত পৃতনার প্রাণ পধ্যস্ত পাঁন করেন। 
তস্মিন্‌ স্তনং দুর্জ্ রবীধ্যমুন্বনং 
ঘোরাক্কমাদায় শিশোর্দদাবথ। 
গাঢং করাভ্যাং ভগবান্‌ প্রপীভ্য তৎ 
প্রাণৈঃ মং রোষসন্থিতোহুপিবৎ ॥ 
- জবীষাগঝাত «০১৯৭ - 


পরীক্ষা 


স্তনপান লীল!। 


১৬৮ বাম লীলা 


করুণালীলায় জীবোন্ধার জন্য বামের বর্তমান অবতার । প্রভু এ যুগের 
পৃতনাকে প্রাণে বধ করিলেন না। প্রভুর আকধণে স্তন্ত হইতে রুধির 
বহির্গত হইল । 
মরি মরি” চীৎকার করতঃ নারী মৃচ্ছিতাপ্রায় হইলে বাম স্তন ছাড়িয়া 
বলিলেন-__”্যা মা, ছেলের সঙ্গে আর এরূপ করিস্‌ না।* পুণ্যকরম্পর্শে 
বারবনিতাঁর পাপক্ষয় হইয়াছে । ভক্তি উদ্রিক্ত। তিনি শ্রীবামের পারদপদ্দে 
লুটাইতেছেন এবং কাদিয়া কাদিয়া বলিতেছেন প্বাবা! আমার কি হবে? 
আমি যে বড় পাপী।*” করুণাময় তাকে আশ্বাস দিলেন --"এখন যাও মা । 
তার মা তোমায় কৃপা কারবেন।” এ বাম! তদবধি অদৎ বৃত্তি ছাড়িয়। 
তারাচরণে ভক্তিপুষ্পাগুপি দিয়া শুদ্বা হন। এই বিচিত্র লীলায় স্থানীয় 
গৃহিগণ বুঝিলেন বাম কামজয়ী। তাহার দেহরক্ষার পর কেহ কেহ তাহার 
ভৈরবী বলিয়। পরিচয় দ্রিতেছেন। আমরা তাহ! বিশ্বান করি না । 
তাহার সর্বববানন] ক্ষয় হইয়াছিল। ইহা! তাহার সমস্ত জীবনে প্রকাশ। 
ধনৈষণাদদি কোন এবণ1 তাহার কখনও হৃদয়ে স্থান পায় নাই। ' অন্তরে পুর্ণ 
জ্ঞানভাব বাখিয়! বাইরে তিনি তারাতক্তির আদর্শ দেখাইয়াছেন। তারা- 
পদই তাহার ধ্যান জ্ঞান, তারাঁপদই সর্বন্ধধন। তিনি অন্ত সমস্ত ধনে নিস্পৃহ, 
নির্শম, নির্হঙ্কার। তারাপদকামন1] জীবের বন্ধন নহে। তাহার অন্তর্তাব 
্রাঙ্বীস্থিতি অর্থাৎ অখণ্ড চিদানন্দভাবে অবস্থান ; স্ুতরাং তিনি পূর্ণ 
নিষ্কাম। জীবকে ভক্তিভাবের দ্বার! এ ব্রান্ধীস্থিতিতে 
প্রেরণ] জন্ত তাহার অবতরণ । তাহার বাহলীলাও ্বার্থ- 
প্রণোদিত নয়। অর্থযশোগৌরবাদির আশায় তিনি বদ্ধজীবকে কপ কবেন 
নাই। তাহার দেহে অধ্যাস প্রায় ছিল না। অধ্যাসের লেশ যাহা দেখা 
যাইত তাহা জীবকল্যাণছেতু । জ্ঞানভাৰ অহঙ্কৃতির ব্যঞ্ক বলিয়া! তিনি 
তাহা! গ্রহণ করেন নাই, নচেৎ তাহার মুখে ভগবদধাণী শোভ। পাইত-_ 
ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেবু কিঞ্চন। 
নানবাগুমবাপ্তব্যং বর্ত এবচ কন্মপণি ॥ --গীতা ৩,২২ 
হে পার্থ! এই ত্রিভুঙনে আমার কোন কর্তব্য বা কোন প্রাপ্তব্য নাই। 
আমার করণীপ্ন কর্ম শেষ হুইয়াছে, মকলই পাইয়াছি। তথাপি আমি জগতের 
জন্ত লীলাগ্চায়ে কর্ম করি। বাষের কন্মও সন্নযানীর কর্ম, সংসান্বীর কর 


নিফাম 
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নহে। কারণ তিনি এ অবতারে সর্বত্যাগী সন্গাসী হইয়া আসিয়াছিলেন, 
কষ্ণাদিবৎ ভূভারহরণ করিতে গৃহী হন নাই। 


বিকাশ তরঙ্গ 


১। জর্ববধর্মময় 
তর্ত“ং ঘোরং ছুস্তরং মোহসিদ্ধুং 
নানা ধর্মা নিশ্মিতাঃ সেতুরূপাঁঃ | 
আপ্তৈরার্য প্রাতিভৈর্ভক্রমুখ্যে 
বামোধশ্মছেষশূন্তস্ততোহভূৎ্ ॥ 


এই ঘোর ছুস্তর মোহ সাগর পার করিবার জন্য ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্দাশৃশ্য 
তত্বদর্শা প্রতিভাশালী মুখা ভক্তগণই কালে কালে নান] সেতুস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্শসংস্থাপন করিয়াছেন। সকল ধর্শেরই উপযোগিতা আছে বলিয়৷ গীবাধ 
নরাবতারেও কোন ধর্মের প্রতি ছ্বেষভাব দেখান নাই । 


সেই এক অনস্ত ভগবান্‌ বাহুজগতে নানাবূপে ও জীবহৃদয়ে নানাভাবে 
অভিব্যক্ত। কেহ তাহার অনস্ত শক্তি, কেহ তাহার অনন্ত প্রেম, কেহ তাহার 
অনন্ত দয়া, প্রভৃতি গুণ দেখিয়! বিমোহিত। কেহ বা তাহার গুবাতীত 
মহাভাবে বিভোর । ফে জীব তাহাকে যে ভাবে দেখিয়া আনন্দিত হন, সেই 
ভাবই সেই জীবের প্রিয় । প্রিক্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মনের ধর্ম। এই 
পক্ষপাতিত্ব হইতে বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের সষ্টি। যখন জীব অনন্ত ও তাহাদের 
প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন; তখন ধর্শদন্প্রদায়বাহুল্য অনিবারধ্য। কিন্তযখন সম্প্রদাক্ 
সাশ্পরদ্যায়িকতায় পরিণত হয় তখনই অনর্থ। যখন জীব নিজভাবে এমন 
উন্মত্ত হয় যে.অন্তের ভাব বুঝিতে ন। পারিয়। অন্যভাবে ভাবিত উপাসকগণকে 
অন্ধতমসাচ্ছন্ন মনে করিয়া ঘ্বণা কবে, তখনই বাধবিতগ্াময়ী ধর্মবিপত্তি। 
আবার যখন অন্তভাবের মাধকগণকে বলপূর্বক নিজভাবে আনিবার জন্ত প্রস্থা 
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পায় তখনই ধশ্মবাধা। এই ধশ্মবাধা হইতে নানাবিধ উৎপীড়ন, অত্যাচার, 
রুক্তপাত, হত্যা প্রভৃতি ধন্মের নামে অধশ্মলীলা ঘটে। 
সান্প্রনারিকতা 
.. অজ্ঞতাপ্রধুক্ত ধশ্মের নামে মানুষ পৃথিবীকে বারবার রক্তে 
প্রাবিত করিয়াছে । 
আধ্য খাষগণ সেই বিষময় ফল নিবারণ জন্য অন্যধম্মীবলঘিগণকে স্বীয় ধশ্মে 
আনিবার জন্য কোন প্ররোচন1 করেন নাই । তাহার জানিতেন যে সর্বপ্রকার 
সাধনাই সেই এক সাধ্যের দিকে লইয়। যায় । কোন ধশ্মই নিন্দনীয় নহে। 
যিনি সর্বধর্মে আস্থাবান্‌ তিনি যথার্থ ব্রাহ্ম 1 | 
যশ্য চাত্বসমে। লোকো। ধর্শজ্ঞস্ত মনীধিণঃ। 
সর্বধর্শেষু চ রতন্তং দেবা ব্রা্ষণং বিছুঃ ॥ 
_-মহাঁভাঁরতে বনপর্ববাঁণি ২০৫।৩৫। 
যে ধশ্মবিৎ প্রাজ্ঞের চক্ষে সকল লোকই আত্মব্; সমস্ত কর্মেই যাহার 
বাতি আছে তাহাকেই দেবগণ ব্রা্দণ বলিয়া জানেন। 
অবশ্য সাধনার ভেদ আছে। নিম়স্তরের সাধন হইতে উচ্চভ্তরের সাধনে 
জীবকে আনিবার জন্ত খধিগণ নান শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহারা 
ক্রমশঃ মনকে বুঝাইয়া! উন্নতির দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
হঠপূর্ব জীবকে একভাব হইতে অন্তভাবে বিচপিত করিবার পক্ষে তাহারা 
বড়ই বিরোধী । 


আর্্ভাব 


ন বুদ্ধিঞেদং জনয়েদজ্ঞানাং কন্দমসঙ্গিনাম্‌ । 
যোবয়েছ সর্ব্কণ্্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন্। 

জ্ঞানী অজ্ঞান কন্দাস্‌ক্রদ্িগের বুদ্ধিভেদদ করাইবেন না (বরং) স্ক়্ং 
অবহিত হইয়! কর্মাহুষ্ঠান করতঃ তাহাদিগকে সৎকর্ম করাইবেন। 

এই উদ্বার নীতির জন্য ভারতে ধর্শসাম্প্রদায়িকতা থাকিলেও তাহার ফলে 
বিশেষ রক্তপাতাঁদি ঘটে নাই। সম্প্রদদায়মধ্যে বাদ বিতগ্ু মাত্র চলিয়াছে। 
কর্খবাদী কর্মকে, জ্ঞানবাদী জ্ঞানকে ও ভক্তিবাদী ভক্তিকেই নিঃশ্রেয়সের 
একমাত্র পথ নির্দেশ করিয়া নিজ নিজ বাদের জয়পতাঁক1 উড়াইবার প্রগ্জাস 
পাইক্াছেন। তাই এক ত্রহ্ষ্থত্রে ও গীতার দ্বৈতবাদ, অতৈতবাদ, ত্বতা- 
ছ্বৈতবাদ, বিশিষ্টান্বৈতবাদ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য । হরিহরগৌরীগণপতি- 
সুর্ধযার্দিসাধ্ভেদেও সম্প্রদ্দায়ভেদ। 


উদ্দারত। 
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পুরাণাদির প্রক্ষি্ত ক্পোকের বলে বা মৌলিক ক্জোকের অপব্যাখ্য। মূলে 
কোন কোন বৈষ্ণব কিরূপ সাম্প্রদাপ়িকতা। করিয়াছেন তক্সিদর্শন যথা_ 
অন্যদেবন্য নিশ্মাল্যং ভক্ষ্যপেয়াদ্দিকং ছিজ । 
সাত্বতৈত্ত ন তদ্গ্রাহং হুরাতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥-_-ভক্তমাঁল 
অন্ত দেবতার তক্ষযপেয়াদি নিশ্মাল্য বৈষ্ণবগণের অগ্রাহা এবং তাহা 
সথরাতুল্য । তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 
পাঁবনং বিষ্ণণনৈবেদ্যং সুরমিহ্ধযিভিঃ স্বতম্‌। 
অন্যদ্েবদ্য নেবেছ্ুং ভূত্কা চান্দ্রায়ণং চবেৎ |-_ভক্তমাল 
বিষ্ণরই নৈবেছ্যকে দ্েবগণ, সিদ্ধগণ ও খধিগণ পাঁবন বলি মনে করেন। 
অন্য দেবতার নৈবেদ্ত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । 
শাক্ততঙ্ত্রে তছুতুর-- 
শক্তিযুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্র কেবলং জপেৎ। 
সাবিত্রীসহিতো। ব্রহ্মা সিদ্ধোহতূন্নগনন্দিনি ॥ 
_ শক্তিসারাগমপর্ব্বন্থে 
কলাবাগমমুল্পজ্ঘা যোহন্তমার্গে প্রবর্ততে । 
ন তস্য গতিরন্ভীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 
_মহানির্বাণে ২৯ 
শক্তিবীজ সহিত মন্ত্রজপ বিধেষ্ব, কেবল অর্থাৎ শক্তিবীজশূন্য মন্ত্র জপ কর 
উচিত নহে। সাবিত্রীমন্ত্রজপে ব্রক্ষা সিদ্ধ হন। কলিকালে তন্ত্রপথ উল্লজ্ঘন 
করিয়া! যিনি বৈদিকাদি অন্য পথে ঘান তাহার গতি নাই ইহা সত্য, ইহা! সত্য, 
এ বিষয়ে সংশয় নাই। 
শক্তিমার্গরতো! ভূত্বা! যোহস্তমার্গে প্রধাঁবতি। 
ন চশাক্তান্তম্য বক্ত,ং পরিপশ্ঠন্তি শঙ্করি ॥ 
বিনা তস্ত্রাদ বিন] মন্ত্রাদ্‌ বিন। যস্ত্রানসহেশ্ববি । 
ন চ ভুক্তি ন“মুক্তিশ্চ জায়তে বরবণিনি ॥ 
যু চি 
তন্ত্রঞ্চ তন্জবস্তারং নিন্দস্তি তাস্ত্রিকীং ক্রিয়াম্‌। 
যে জন! ভৈরবান্তেঘাং মাংসান্থিচর্বণোগ্ধতাঃ ॥ 
যে সাধক শাক্তপথে প্রবৃত্ত হইয়। অন্ত পথে যান, শাক্তগণ তাহার মুখ দর্শন 


ঢা 


সন্কীর্ণত! 
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করেন না। তন্ত্র, মন্ত্র ও যন্ত্র বিনা ভোগও নাই মুক্তিও নাই। যাহারা তন্ত্রের 
ব৷ তন্ববক্তার ব! তান্ত্রিকী ক্রিয়ার নিন্দা করে, ভৈরবের! তাহাদের মাংসচর্ত্বণে 
উদ্যত হয় । 

এই সমস্ত সাশ্পদাপ্রিকতার শ্লেক প্রৌঢবাদমাত্র। ইহাদের তাৎপর্য 
একনিষ্ঠ, দেবতান্তরনিন্দা নহে। কিন্তু ইহাদের মন্মবোধ অভাব ফলে ধর্মতেষ 
ঘটিয়াছে। যথার্থ সাধক দ্বেবাতীত। 

এ দ্বেষান্থেষির হাত এড়াইবার জগ্ত আধুনিক কোন মহাপুরুষকে শ্াক্ত- 
বৈষ্ণবার্দি নানীমতে সাধন! করিতে শোন। যায় । শ্রীবামের এ দ্বেষ আদৌ ছিল 
না। শাস্ত্রীয় বাম যেমন শ্মশানে চিতাভম্মাদি মাখিয়া শাক্তাচবে রত হইয়া 
পরম শাক্ত এবং পরম বৈষ্ণব, নরব্ূপী বামও সেইরূপ শাক্ত বৈষ্বপমন্থয় । তিনি 
তার! বলিতেও যেমন আত্মহারা, হরি বলিতেও তদ্রপ! 
সম্প্রদায়িকতাদোধ যাহাতে তাহার ভক্তগণের মধ্যে না 
আসে তজ্জন্ত তিনি শাক্ত ভক্তগণের নিকট হুবিগুণগান 'এবং বৈষুব ভক্তদের 
নিকট তারাগুণগান করিতেন। এই অধমকে তিনি গৌরাঙ্গভাব ধেখান 
এবং বৈষ্বমন্ত্রে দীক্ষিত ৮অবিনাশচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে তিনি অন্তরীক্ষায় তারা- 
নামের ঝঙ্কার তোলেন। মহন্মদি ও খুষ্টিয়ার্দি ধর্মেরও প্রতি প্রভুর কোন 
বিদ্বেষভাব কখন দেখা যাঁয় নাই। তিনি প্রিয়লন্তান ছোট ক্ষ্যাপাকে 
*মিঞাঁজি তদ্লিমাৎ* বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং মহম্মর্দি সরার গুপ্ততম 
সাধন বিবৃত করেন। এই অধমও প্রভুর কৃপায় সনাতনী মাতার ছায়। পাইয়! 
ধন্য হইয়াছে। বামের প্রসাদ্দে মহাপুরুষদ্দিগের প্রতি এ দ্ীনেরও শ্রদ্ধা 
আপিয়াছে এবং তাহাদের সাধনতন্বও কিছু কিছু এ দাস বুঝিতেছে। 
সর্বধন্শের উদ্দেশ্যই ভগবত্প্রাপ্তি। সর্বধর্শেই জান ও ভক্তির সাধনণ। জ্ঞান 
ও ভক্তির পরিণতির জন্য বাহ্যানুষ্ঠান। কোন ধর্মই 
হেয় নহে। যিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে 
ভাবের মধো বন্ধিত. গেই সমাজের ধর্মই তাহার সেই ভাবের পরিপোষক 
বলিয়। তাহার পক্ষে আশু ফলপ্রদ হইতে পারে। কিন্তু অন্ত সমাজের ধর্ম ও 
লাঁধন তাহার জ্ঞান ও প্রেম বিকাশের পরিপন্থী নহে । 


বামের ভাৰ 


সাধনোপযে।গ্গতা 


১২। পাশমুক্ত 


স্পৃশে্সৈশস্তমঃন্তোমস্তমোহদম্‌ দিবাকরং । 
পশুত্বঘটকা পাশা ন তু বামং জগৎপতিম্‌ ॥ 


নৈশতমোরাশির পক্ষে তমোহুর দিবাঁকরকে স্পর্শ করা! কখনও সম্ভব 
হইতে পাবে। কিন্তু সেই জগতের পতিপদবাচ্য বাঁমকে পশুত্বঘটক অজ্ঞানাদি 
কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। পাঁশশব্ধ জীবাত্মার বন্ধকভাবার্থে প্রচলিত । 
অবিদ্ভাই বেদান্তের পাশ। পাশশব্ধ শাক্ত ও শৈব দর্শনের পারিভাষিক 
সংজ্ঞা । শৈবদর্শনমতে পদার্থ ত্রিবিধ--পতি, পাশ ও পশু । ম্বতন্ত্র নিত্য 
নিরতিশয় শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মাই পতি । তাহার নামান্তর শিব। বদ্ধজীব পন্ত। 
অন্য দর্শনে পরমাত্মার শক্তি স্থষ্িস্থিতিলয় আত্মিক! ত্রিবিধা। শৈবতস্ত্রে আরও 
দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত যথা--আবরণী ও অন্ুগ্রাহিকা। আবরণীশক্তিই পাশ। 
তাহা পঞ্চবিধ যথা--বল, মল, মায়া, বিন্বু ও কর্ম। বল পতির পরাশক্তি । 
বলের ছুইদ্দিক-বিষ্ভা ও অবিদ্া। বিদ্ভা পতির অন্ুগ্রাহিকা, অবিদ্ধা 
আবরণী শক্তি। অবিচ্ভা দ্বারা পতি জীবকে বদ্ধ করেন এবং বিদ্ভার দ্বারা 
পাঁশমুক্ত করেন। স্ৃতরাং বিদ্যা স্বয়ং পাশ হুইতে পারে না। এইজন্য কোন 
কোন শৈবাগমে মলাদি চতুব্বিধ পাশ ম্বীকৃত। অবিষ্ঠার ফলই মল। 

চৈতন্তকে আবৃত করে বলিয়! মলের অন্য নাম আবৃতি । তাহ] পঞ্চবিধ। 

মিধ্যাজ্ঞানমধন্্শ্চ শক্তিহে তুশ্চ[তিস্তথা । 
, পশুত্বমূলং পেতে তন্ত্রে হেয়! বিবক্ষিতা । 

--সর্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শনে। 
মিথ্যাজ্ঞান, অধর্শ, শক্তি, হেতু ও চ্যুতি এই পঞ্চ মলই পশুত্বের মূল। 
অতএব ইহা ত্যাজ্য। মলের ক্রিয়াই মায়া । এই মায়া অনস্ত জীবকে 
অভিভূত করে। স্থতরাং তাহার নাম ঈশ। পতি যখন মায়াময় হন 
তখন তাহার নাম বিন্দু। এই বিন্দুও ঠিক পাশ নহে। মায়ারই স্ষ্ট 
কর্ম। তঙ্গারা জীব সংসারে ঘূর্ণায়মান । জীবের ভোগ জন্ত পতি ত্রয়স্ত্িংশৎ 
তন্ময় ভোগায়তন সৃষ্টি করেন। সাংখ্যের প্রকৃতি, মহত্, অহঙ্কারাদি 
চতুর্বিংশতি তত্ব এ শৈবতত্বসমূহের অন্তর্গত। কলা নিয়তি, কাল, দিক্‌, 
সত্ব রজঃ তম: প্রভৃতি অতিরিক্ত নবতত্ব শৈবাগমে শ্বীকত। এ ভোগায়তনের 


১১৪ বাম লীল। 


সংজ্ঞা পুর্ধ্যইক। জীব সকল বা সমল। ততথ্যতীবেকী জীব নিল বা নির্মল। 
মিথ্যাজ্ঞানাদিপ্রুক্ত জীবের সহিত পুর্য্যষ্টকের সম্বন্ধ । তদ্ছিপর্ধ্যাসে অর্থাৎ 
সত্যঙ্ঞানা্ির উদ্তাসে এ সম্বন্ধ বিচ্ছন্ত হয়। প্রলয়ে কলাপধ্যস্ত পুর্ধ্য্টক শ্বতঃ 
শিবে বিলীন হয় এবং জীব প্ররমুক্ত হয় বটে কিন্ত জীবের সংস্কার থাকে । 
সুতরাং পুনরায় পুর্য্য্ক স্যটিতে জীব সকল বা সমল পশ্ত হন। পুণজ্ঞানবলেই 
এ সংস্কারের লোপ হইলে জীবের পশ্তত্ব যায়। তখন জীব শিবত্ব পান। 
জীবের এইরূপ ছুইভাঁব পতির ও পশ্তর অন্তর্গত বলিয়৷ জীবের পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব শ্বীকৃত নহে । জীবের পশুত্ব কোন মতে কেবল পতিব ইচ্ছাঁধীন, 
কোন মতে উহা জীবের প্রাক্তন কর্মাহুসারে পতির অধীন । শৈবাগষের 
মহিত শাক্তীগমের তত্ব বিষয়ে মতীস্তর ন থাকিলে জনসাধারণের বোধেব 
জন্ত শাক্তাগযমের অই্টবিধ পাশ যথা-_ 
গ্বণ লজ্জা ভয়ং শোঁকো। জুগুপ্দা চেতি পঞ্চমঃ। 
কুলং শীলং তথা৷ জাতি: অক্টো পাশা; প্রকীন্িতাঃ ॥ --কুলার্ণবে 
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল এবং জাতি এই আটটি 
পাশরূপে কীভিত। এই আটটি মনোধর্শ মনঃসঙ্কোচক। ইহারা মনকে যেন 
বাধিক্া। রাখে । তাই ইহাদের নাম পাশ। এই বৰ 
0542 সক্কোচ দুরীভূত ন। হইলে মন উদার ভাব প্রাপ্ত হক না। 
সঙ্কুচিত মনঃ জীবাত্মাতে প্রতিফলিত হইলে আত্মা আপনাকে সঙ্কোচিত 
বলিয়া ভাবেন। সেই ভাবনাই পরিচ্ছিন্ন জীবভাব। স্বণার্দি সকলগুলিই 
মিথ্যাজ্ঞানের বিকার মদ বা অহঙ্কার হইতে জন্মে। আমি ভাল, ইনি মন্দ, 
আমি শুচি, ইনি অশ্ডচি, আমি বড়, ইনি ছোট ইত্যাদি অহমিকা হইতে 
গ্বণার উদয়। দ্বণিত আমি পরের নিকট ঘ্বণিত হইয়াছি ইত্যাদি জানই 
লজ্জার কারণ। এইরূপ হেয় হইলে আমার মান সম্রম 
সাত জাভঃ _ যাইবে কিংবা অন্ত কোন কারণে শরীরাদির অনিষ্ট হইতে 
পারে ইত্যাদি অনিষ্টপাঁতের আশঙ্কাই ভয়। 
অনিষ্টপাতে মনের প্রতিকূল বেদনাই শোক। সেই অনিষ্ট নিবারণ 
শোক জুঙ্া জন্ত নিজ কুকম্মাদি গোপনেচ্ছ জুগুপ্পা। আমি কুলীন, 
কুল শীল শীলবান্‌, ব্রাহ্মণার্দি শ্রেষ্ঠজাতিতে জন্মিয়াছি ইত্যাদিও 
অভিমানের বিলাদ। এই সব সঙ্কোচ সংসারের সহচর । 


বাম লীল। ১১৫ 


সমাজবন্ধ দেবগণ এমন কি শ্রভগবৎ অবতাঁরগণও সঙ্কোচের অধীন বলিয়া 
পুরাঁণাদিতে বণিত। কেবল ত্যাগের আদর্শ দেবাদিদেব বাম নিহসক্কোচ। 
মায়ামহুজ বামও পাশমুক্ত। পাছে পাশবন্ধ হুন বলিয়! প্রভু সংসারে কখনই 
লিঞ্চ ছিলেন না। তিনি নিরভিমান। স্থতরাং কুলশীল জাতি ইত্যাদি পাশ 
তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহার যত অভিমান অনন্ত চিদানন্দময়ী 
তাবার উপর । স্ৃতবাং মে অভিমান সক্কোচক নহে বরঞ্চ বিকাশক। 
সকলই তীহার চক্ষে তারা মৃত্তি। তিনি কোন জীবকে নীচজ্ঞান করিতেন না। 
স্থতবাং তাঁহার ঘ্বণা ছিল ন1। কুকুবূদি যাহ! আমাদের চক্ষে অস্পৃশ্য তাহাদের 
সহিত একত্র ভোজনেও তাহার কখনও ঘিধা হইত না। তিনি কোন জীবের 
কখনও অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না তঙ্জন্য তাহার কোন জীব হইতে 
অনিষ্টপাত শঙ্কা বা অনিষ্প(তজন্তি শে₹ক অধসিবঠর সম্ভবনা ছিল নী) 
তাহার অসচ্চন্তা ছিল না, তদ্‌গোপনের কারণও ছিল না। তিনি কখন 
লোকনিন্দা করেন নাই। কেহ তাহার ভাব না বুঝিয়! নিন্দা করিলে তিনি 
নিজ মহত্বস্থাপনের কোন চেষ্টা করিতেন না। তাহার হৃদয় হ্বতঃপূত। লজ্জার 
উদয় তাঁহার হৃদয়ে স্ভভবপর ছিল না। 

তিনি বাম তাহার কোন কাম বিকার আসিত না। কুলের কুলবধুগণও 
তাহাকে দিগম্ধর দেখিয়া! লজ্জা] পাইতেন না। তিনি মছয পান, গণ্জিক। লেবন 
করিতেন বটে কিন্তু আত্মতৃপ্থির জন্য নহে। মদ ব! 
গঞ্জিক1 তাহার তারামগ্ন মনকে বিচলিত করিতে অনমর্থ 
ইহা দেখাইবার- জন্যই তাহার মগ্যার্দিসেবন। মদিরা সেবনে তিনি কখনও 
মত্ত হন নাই বা তারাধ্যান হইতে বিচ্যুত হন নাই। হৃদয্সদৌর্ববল্য 
রূপ ভয় তাহার ছিল না। মহাশ্মশানে মহানিশায় তিনি কেলি করিয়াছেন। 
সকলই তারামা; সুতরাং তাহাকে কে ভয় দেখাইবে? শাক্ততন্ত্রে 
ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মহামায়া বরাভয়পাশধারিণী অর্থাৎ তাহারাই 
জীবকে ভোগথ্থারা বন্ধ করেন এবং মহাবিগ্তারপ অন্ুগ্রাহিকশক্তিদ্বার! 
পাশমুক্ত কবেন। বাধ সেই মহাবিগ্ভার একান্ত শরণাঁগত। তাহাকে 
মহামায়া অবিদ্ামুত্তি দেখান নাই। পরাশক্তির অঙ্থগ্রাহক ভাবই তিনি 
পাইয়াছিলেন। 

শৈবাগমের পাশ অর্থাৎ মল প্রভৃতি তাহাতে স্থান পায় নাই। তিনি 


পাশমুক্ত 


১১৬ বাম লীলা 


আজীবন কখনও মিথ্যাঁজ্ানের অন্থুশীলন করেন নাই । সচ্চিদানন্দময়ী তারার 
ধ্যানে আত্মহারা! ছিলেন । তীহাতে মিথ্যাজ্ঞানাদদির অবকাশ থাকিতে পারে 
না পাঁপপুণ্য, ধর্শীধর্ম প্রভৃতি সকলই তিনি সেই তাঁবার পদে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন। কখনও স্বগাদি কোন পারত্রিক ব৷ এঁশবধ্যার্দি কোন এহিক 
ফল কামনা কনেন নাই। তাহার বন্ধন অসভ্ভব। পরাশক্তিভঙ্জনের 
অনির্বচনীয় জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ আশ্বাদন করিবার জন্য এবং সেই 
আনন্দতাবের কিঞ্চিৎ আঁশ্বাদদ পাঁশবদ্ধ জীবকে দিয়া পাঁশযুক্ত করিবার জন্তই 
তাহার পুধ্য্কধারণ। 


১৩। আত্মারাম 
রমমাণশ্চিদীনন্দে তারাব্রন্ষস্বরপিণি | 
আত্মারাম পরানন্দে! বামঃ শবীববানপি ॥ 
তারাই ক্রহ্ধ, তারাই আত্মা তারাই চি্ধানন্দ অর্থাৎ চৈতন্তমক়ী ও 
আনন্দময়ী। সেই তারাতে যে বাম সর্বদ| বিহার করেন তিনি দেহী হইলেও 
পরমানন্ময় আত্মারাম । 
স্থখছুঃখান্ুভৃতি জীবের স্বত্তঃসিদ্ধ। ইষ্টলাঁভে প্রফুল্তা সখ; ইষ্টবিঘাতে 
বা অনিষ্টাপাতে বিষন্নতা ছুঃখ । ন্যায়মতে বাঁধন বা তাপ ছুঃখেব লক্ষণ। 


বাধনাঁলক্ষণং ছুঃখম্। -গ্যায়হ্ত্র ১১২১ 
দর্শনের ভাষায় স্থখখ অনুকূলবেদন ; ছুঃখ প্রতিকূলবেদন। ন্যায় ও 
দুখ ও দুঃখ বৈশেষিকমতে আত্ম! দ্রব্য ; সখ ও ছু:খ তদাশ্রিত গুণ 
যাহা দ্বারা আত্মার অন্ুমিতি হয়। 


রূপরসগন্ধম্পর্শশবাঁঃ সংখ্যাঃপরিমাণানি পৃথকত্বং 
ংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ 
ক্ুখছূঃথে ইচ্ছাছ্েষী প্রযত্বাশ্চগুণাঃ । _-বৈশেষিক দর্শনে ১1১৬ 
রূপ, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখা।, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিক্মোগ, 
স্ঠায়মত পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, হুঃখ, ইচ্ছা, হ্বেব এবং প্রযত্ব 
এই কয়েকটা গুণ । 
ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্বন্থথছুঃখজ্ঞানান্াত্মনে। লিঙ্গম্‌।-ন্যা সন্তু ১১1১৯ 
পরমাত্মাতে স্থখ ও ছুঃখ দ্বেষ নাই। তাহার জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্ব নিত্য । 


বাম লীল৷ ১১৭ 


জীবাত্মার জ্ঞানেচ্ছাদি ইন্জিয়ার্থসংযোগজন্য, তাহা ধ্বংসশীল। তন্মধো প্রতাক্ষ 
জান সাক্ষাৎ ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্জজ। অন্ুমিতি, স্বতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষজানজন্। 
স্থখ ও ছুঃখ জ্ঞানাতিরিক্ত । তদন্ুভব আত্মমন£সংযোগসাপেক্ষ। এই সংযোগ 
অগ্রাপ্তপ্রাপকরূপ সন্ষদ্ধ নহে, বৃতিনিয়ামকরূপ বিশিষ্টসহন্ধ। আত্মারিক্ত 
পদার্থে আত্মীয়ত্ববোধরূপ অহঙ্বার বা মিথাজ্ঞান এ সংযোগের হেতু । পরমাঁধু 
এবং আত্ম! প্রভৃতি নিত্য । পরমাণু সংখোঁগাদি হি ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর 
আরাধনার্দি দ্বার! পদার্থনিচয়ের সাধন্দ্যবৈধর্মযজ্ঞানরূপ তত্বজ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানা- 
পায়ে রাগদ্ধেষরূপ দৌধাপগমে জীবন্ুক্তি। ক্রমে বাঁসনার বা প্রবৃতির নাশে 
জন্মাপায়ে হুঃখাত্যস্তধ্বংসরূপ আত্মাবঅপবর্ণ ব! সর্বববিপ্রয়ৌোগ 
ও সর্ববোপরম । তখন আত্ম! শান্ত । তাহার বৃত্তিজজ্ঞানাদি 
গুণ নাই, কিন্তু তদধিষ্ঠীতৃত্ব থাকে । ছু:খ নাই, সখ সংবেদন নাই। 
ধর্মবিশেষপ্রস্থতাৎ  ব্রব্যগুণকর্মসামান্তবিশেষসমবায়ানণং পদার্থানাং 
সাধ্য বৈধর্্যাভ্যাং ততজ্ঞানান্রিঃশ্রেয়সম্‌ । -_-টেশেষিক দর্শন ১1১1৪ 
ছুঃখজন্নপ্রবৃত্তিদোমিথ্যাজ্ঞানানা মুত্তবোত্তবাপায়ে তদনস্তর'পা য়া দ্রপবর্গঃ | 


হ্যায়মত 


-ন্ঠায়স্ত্র ১১1২ 
অপবর্গ:_ শাস্তঃন্বয়ং সর্ববিপ্রয়োগহংসর্ধবোপবমং। ভাত 
দোৌষনিমিত্ানাং তত্জ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ । -ন্তায়ত্যত্র ৪২1১ 
দোঁধনিমিতুংবূপাঁদয়ে। বিষয়াঃ সঙ্কল্পতাঃ ॥ -ন্ায়স্থত্র ৪২২ 


সোহয়মধ্যাত্মং বহিবিবিক্তচিত্তো বিহবন্‌ মুক্ত ইতুচ্যতে। -ভাস্ত 

মীমাংসাস্থত্রে যজ্ঞাধিকার্মুখে আত্মার কর্তৃত্ব ও স্বর্গীদিভোগিত্ব ত্বাকত। 
ভাস্বাত্তিকাদিতে আত্মবাদাদিসন্নিবেশে মীমাংসা দশনত্তে পরিণত | ভন্মতে 
জ্ঞনেচ্ছার্দি অহংএতায়জ্ঞেয় জ্ঞাতার বা আত্মার গুণ 
হইলেও তদনুভূতি বিষয়েজিয় সম্বন্ধীধীন হওয়ায় কর্ম্মসহরুত 
তত্বজ্ঞানোদয়ে তৎসম্বদ্ধবিলয়ে বাগছেষাপায়ে জীবন্মুক্তি, পৰে প্রাবন্ধক্ষয়ে 
শ্রীরপাতে জ্ঞানাদিগুণোচ্ছেদে ছুঃখহীন, জ্ঞানশক্তিমাতাবন্থানবূপ পঝমমোক্ষ। 
তাহাতে আনন্দীভিব্যক্তি নাই । 

্বয্ংবেদ্যঃ নস সম্ভবতীত্যাি ভাসতে । অহংগ্রত্যয়বিজ্ঞেয়ো জ্ঞাতানঃ সর্ববদৈব 
হি ইতি ক্লোকবাত্তিকে মুক্তশুজ্ঞানন্তাভীবে। জ্ঞানশকিমাতীবস্থানম্‌। তন্মাৎ 
নিঃসম্বদ্ধো নিরানন্দো! মোক্ষ ইতি শাম্বদীপিকায়াম্‌। 


মীমাংসামত 


১১৮ বাম লীল! 


সাংখামতে চিৎ জড়াত্মক জগতে দুইটি মূলতত্ব আছে। চেতন, নিহ্কিয় ও 
পরিণামশৃন্য পুরুষ এবং জড়া সক্রিক্না ও পরিণামশীলা সত্বরজন্তমোগুণের 
সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি । নিক্ষি্» পুরুষের সান্লিধ্যবশতঃ সক্রিয় জড় প্রকতির 
অয়স্কাস্ত-সান্নিধ্যে অয়সের নভ্তায় সংক্ষোভ উপস্থিত হুইলে মহত্তত্ব বা 
অধ্যবসায়াত্মিক1 চিছুপরাগযুক্তা বুদ্ধি, বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার 
হইতে স্বাত্বিক সংকল্পবিকন্পাজ্ক মনঃ, পঞ্চজ্ঞানেন্িয় ও 
পঞ্চকর্মেন্দ্িঘ় এবং তামসিক শব্ম্পর্শকূপরমগন্ধনামক 
পঞ্চতন্মাত্রা জন্মে । পঞ্চতন্মাত্রার বিকার ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোয় । স্বতৃগুণ 
গ্রীত্যাত্মক বা! স্থখময়, রজ্োগুণ অগ্রীত্যাত্মক বা ছুঃখময়, তমোগুণ বিষাদাত্মক 
বা! মোহময় । সব্ববিধ ত্রিগুণাত্মক বিষয়ই স্থখছুঃখমোহ্ময় । এতন্মতে সুখ 
ও ছুঃখ প্রকৃতির ধন্ম। নিঃসঙ্গ পুকুষের হথছুঃখানুভূতি ওপাধিক। যমন 
বুক্তজবার প্রতিবিন্বে শেঁতস্কটিক ব্ুক্তবর্ণ দেখায়, দেইরূপ অবিবেকবশতঃ 
প্রকৃতির সহিত বিশিষ্ট সংযোগে প্রকৃতিন্র ধন্ম স্থখ দুঃখ পুরুষে উপসংক্রাস্ত 
হইলে পুরুষের স্বথছুঃখাভিমান হয়। পুরুষ প্রকৃতি হইতে পুথক্‌ এই বিবেকে 
ব্াগছেষাপায়ে জীবন্মুক্তি। জ্ঞানপরিপাকে ছুঃখাত্যন্তনবুত্তিপ পরম মোক্ষ। 
তখন পুরুষ শুদ্ধবুদ্ধ নিরানন্দ। যথা সাংখ্াদর্শনে__ 

তৎ্সন্ত্িধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মাঁণবৎ্। ১:৯৬ 
প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাছ্েগুপানামন্যোন্ঠং বৈধর্শ্যম। ১1১২৭ 
ন নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তন্ব ভাবস্য তদযোগন্তছ্যোদতে | ১1১৯ 
তদ্যোগোহপ্যবিবেকান্ন সমানত্বম্‌। ১1৫৫ 
প্রধানাবিবেকাদন্ত! বিবেকস্ত তদ্ধানে হানম্‌। ১৫৭ 
€নকস্যানন্দ চিন্্রপত্ে গয়োর্ডেদাৎ। ৫1৬৬ 
তশ্মিংশ্চিন্ঘর্পণে স্কারে সমস্ত! বস্তৃষ্টয়ঃ | 

ইন্সাস্তা: গ্রতিবিদ্বস্তি সরসীব সরোক্রমা: ॥ 

যোগশাস্ত্র সেশ্বরসাংখ:। প্ররূতির পরিণাম ঈশ্বরাঁধীন। পুরুষ দৃশিমাত্ত 
অর্থাৎ কেবল চৈতন্তন্বরূপ ৷ জ্ঞাতৃত্বও তাহার উপাধিক। ম্বাতিরিক্ত সত্বাদি- 
গুণের সহিত কোনরূপ সঙ্বন্ধজ্জান অবিবেক বা বিপর্যাস। তদ্বশত: কষ 
সংযোগ । তখন পুরুষ ত্রষ্ট। ও ভোক্তা এবং প্রকৃতি ও তৎ্থষ্টপদাখ দৃশ্য ও 
ভোগ্য। দ্রষ্টত্বান্ভভিমান অন্মিতা। ক্রমে ইট্টানিষ্টত্বোধে বাগ ও হেব 


সাংখ্যমত 


বাম লীল। ১১৪৯ 


এবং ইষ্টানিষ্টজনিত শঙ্কা বা অভিনিবেশ আসে।,. অবিষ্যার্দিপঞ্চ ক্রেশ। 
ক্লেশমূলই কম্ম এবং তৎ্পরিণাম জন্ম বাসনা ভোগাঁদি। অন্মিতাপ্রযুক্ত হুখ- 
ছুঃখিত্বাভিমান । স্থখ ও ছুঃখ চিত্তের পরিণাম, আত্মার ধশ্ম নহে। সংসাবের 
ক্ষণিক ও ছৃঃখসভিক্ন সুখেও ছুঃখভাবন1 বিবেকীর কর্তব্য । ছুঃখই হেয়। 
দ্বত্বাদিগ্ুণ হইতে পুকুষ পৃথক এই জ্ঞান সত্থান্যথাখ্যাতি 
বা বিবেক। তহ্বারা পুরুষের অবিদ্ভাপনয়ে জীবনুক্তি। 
ক্রমে সর্ববাবর্ণবিনি্মক্তজ্ঞানোদয়ে দৃশিমাত্রীবস্থান বা কৈবলাপ্রতিষ্ঠা। ক্লেশ- 
নিবৃত্তির জন্যই তপহম্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণিধুনাদি সাধনন্। যথা যোগস্যত্রে__ 


যোগমত 


দ্রষদৃশ্ঠয়োঃস' যৌগ হেয়হেতুঃ | ২।১৭ 

প্রকাশক্তিয়াস্থিতিশীলং ভূতেক্জিক্সাত্মক" ভোগাঁপবরগীর্ঘংদৃশ্ম্‌। ২।১৮ 
্রষ্টা দৃশিমাত্র:শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্ঠঃ | ২২০ 

ব্বন্বামিশক্যোঃ হ্বরূপোপলব্িহেতৃঃ সংযোগঃ | ২২৩ 
তশ্যহেতুরবিছ্যা ৷ ২1২৪ 

তদ্ভাবে সংযোগাভাবে! হানং তদ্গশেঃ কৈবল্যম্‌। ২২৫ 
অবিদ্যাশ্মিতারাগছেষাভিনিবেশীঃ ক্লেশাঃ। ২1৩ 

সতি মূলে তদ্বিপাঁকে] জাত্যায়ুর্তোগাঃ | ২১৩ 
তপঃস্বাধ্যায়েশ্ববপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোৌগঃ। ২।১ 

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতন্করণীর্ঘশ্চ । ২২ 


শঙ্করাঁচার্যের অছৈতবাদ সাধারণতঃ বেদাস্ত মত বলিয়া! গণিত। তন্মতে 
সচ্চিদানন্দময় ব্রন্ধ শ্বরূপতঃ নিপুণ হইলেও স্বাভিন্ন সদসৎ অনির্ধ্বচণীয় অচিস্তয- 
শক্তিতে অধিঠিত হুইয়া৷ অবিকৃত থাকিয়া মাক়্াবী মায়াজালের ন্যায় ব্স্শূন্ত 
জগৎ বিস্তারপূর্ববক নানাবুদ্ধিবূপাধারে চিদাভাসরূপে নানাজীবভাঁব ধারণ 
করেন। শ্তক্তিতে রজতবৎ চিদ্াাত্মকে দেহেন্দ্রিয় অস্তঃকরণধশ্ম জীব অনাদি 
কাঁল হইতে আরোপ করিয়া কর্তৃত্ব স্ডোক্তত্ব অভিমানে সংদারী। ব্রদ্ধাত্মৈকা- 
রূপ তব্বজ্ঞানোদয়ে ই আরোপের বা অধ্যাসের নিবৃক্তিতে জীব প্রথমে জীবন্মুক্ত 
পরে প্রারন্বক্ষয়ে প্রপঞ্চবিলয়ে অশরীর পূর্ণব্রক্ষদপ পরম মোক্ষ। উভগ়বিধ 
মোক্ষে আত্মা সচ্চিদানন্দময় আত্মারাঁম। 


অন্মৎপ্রত্যপ়গোচরে বিষয়িণি চিদ্বাত্রকে যুদ্মৎপ্রত্যয়গোচরশ্ত বিবয়স্ 
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তত্ন্নবাণাং চাধ্যাসঃ)। তদ্িপর্যায়েণবিষয্িণঃ। তঙ্গশ্নাণাংচ বিষয়েইধ্যা- 
সোমিথ্যা ।** কোহয়মধাসো! নামেতি ? উচ্যতে। 
স্বৃতিরপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাস:1%* তথাচ লোকেহুনুভবঃ শ্ক্তিকা 
বজতবদবভাসতে ।** তমেবংলক্ষণমধ্যাস২ং পণ্ডিত 
অবিদ্যেতিমন্তন্তে। তছ্িবেকেন বস্তন্বূপাবধাবণং বিদ্া- 
মাহঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধাসম্ততৎ্কুতেন দোঁষেণ গুপেনাহমান্রেণাপি 
সন সম্বধ্যতে ।*৬ 
মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রন্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাততবতি ॥ -_স্ুত্রভাষ্যে ১১1৪ 
সর্ববজ্ঞঃ সর্বেশ্বরে! জগৎ উতৎ্পত্তিকারণং স্বতস্থবর্ণাদয় ইব ঘটকুচকাদীনা মৃ, 
উৎপর্বস্ত জগতো! নিয়ন্তবত্বেন স্থিতিকারণং মায়াবীবমায়য়া, প্রসারিতস্ত জগতঃ 
পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণমবনিরিব চতুব্বিধস্ত ভূত গ্রামস্থয । 
--স্থন্্রভাষ্তে ২।১।১ 
শঙ্কর সম্প্রদায়ের আনন্বনির্বাচন পঞ্চদশী প্রভৃতিতে বিস্তারিত । 
চিদদানন্দময় প্রতিবিম্বযুক্ত ব্রহ্মশক্তিরূপ। প্রকৃতি সত্বরজন্তমোগুণা। তাহা ছিধ! 
শুদ্ধসত্বা মায়া) অশুদ্ধলত্বা অবিদ্ধ।। গুণভে্দে অবিদ্া ত্রিবিধা--অসত্তা 
জাড্য ও ছুঃখ। দুঃখ এহিক আমুম্সিক। নিখিল পদার্থে ব্রহ্মশক্তির 
প্রাতিভাদিক সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ বর্তমান। সত্তার অনুভূতি সর্ববক্র 
স্পষ্ট। চৈতন্যের ও আনন্দের অনুভূতি সত্বরজন্তমোগুণের উপর নির্ভর । 
আনন্দ প্রধানতঃ দ্বিধা শুদ্ধ ও মিশ্র। বিশ্তুদ্ধানন্দাহভূতির তক্রিবিধ উপায় 
নিদ্দিষ্ট--(১) যোগ (২) আত্মবিচার (৩) অদ্বৈতভাবন]। 
সাধনভেদে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের নাম যোগানন্দঃ আত্মানন্দ 
এবং অদ্য়ানন্দ । এ আনন্দত্রয় বৃত্তির অতীত । মিশানন্দ ধীবুত্তির গোচর । 
তাহা দ্বিবিধ--বিষয়ানন্দ এবং বিগ্ানন্দ। বিষয়ে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ 
বর্তমান আনন্দের নাম বিষয়ানন্দ। পরবিদ্যাশীলনে উপলগ্ধ আনন্দ বিগ্ভানন্দ । 
ইহা! চতুব্বধ -- ছুঃখাঁভাব, কামাপ্তি, কতকত)তা ও প্রাপ্চ প্রাপ্যতা । 
নারদপঞ্বাত্াদিমূলক বৈষ্বাগমে চিৎ ও অচিৎ ঘ্বিবিধ পদার্থ। 
জীবেশ্বরভেদে চিৎ ছিধা। ঈশ্বরই স্বতন্্। জীবও জড় তদধীন। ঈশ্বর 
কেবল সচ্চিদানন্দময় নি ব্রহ্ম নহেন, তিনি সর্বশক্তিমন্তা্দি অশেষ গুণবান্‌। 
তাহার অচিস্ত্যশক্তিবলে হৃষ্টি স্থিতি লয়ার্দি। উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে 


বেদান্ত মত 


আনন 
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দ্বৈতবাদি মাঁধবাচার্ধয মতে পঞ্চবিধভেদ। দ্ৈতাদ্বৈতবাদি নিশ্বার্কমতে ভেদাভেদ 
এবং বিশিষ্টাদ্তবাদি বামানুজমতে ঈশ্বরের সহিত প্রকারতাবূপে জীবজড়ের 
ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ অভেদ্দ। এশীশক্তি বা ইচ্ছাই অবিদ্তা। জীব 
নির্মল চেতন হইলেও অনাদিকর্মবাসনাবশত: জগৎসঙ্গে সুখছুঃখাঁভিমানী ও 
সংসারী । জীবের অধিকাঁরভেদে ঈশ্বরের অঙচ্চাদদিপঞ্কূপের উপাঁসনাফলে 
ভগবত্প্রসাদে মাধ্বমতে ভগবৎসামীপ্য, বাঁমানুজানুসারে পুরুষোত্তমপদপ্রাপ্তি। 
প্রাচীনমতে সামীপাসালোক্যসার্ষিত্বীরূপ্য ভেদে মুক্তি চতুধিধা। জীবনুুক্তি 
পরমুক্তি রূপ মুক্তির ক্রমও স্বীকৃত । জীব সকলমতে নিত্যদাস। ভগবচ্চিন্তনে 
তাহার ভাগবতানন্দভোগ । £গাঁড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধ্বসম্প্রদ্বায়ী কিন্তু মুক্তি 
তাহাদের পুরুষার্থ নহে, প্রেমই পুরুষার্থ। 
ঈশ্বরশ্চ্ঘচিচ্চেতি পদার্থত্রিতক্পং হরি | 
ঈশ্বরশ্চিত ইতুযাক্তে৷ জীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ ॥ 
ত্বতন্ত্রমস্বতন্ত্র্চ দ্বিবিধং তত্বমিস্ততে । 
স্বতস্ত্রো ভগবান্‌ বিষুনির্দোষহশেষসদ্গুণঃ ॥ 
মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তির্মোহিনীতিচ। 
প্রকৃতির্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানস্ত কথ্যতে। 
বিষ্কোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শব্দৈরে তৈরুদীর্্যতে ॥ 
প্রজ্ঞপ্তিবপে। হি হবিঃ সা চ স্বানন্দলক্ষণ1। 
উৎপত্তিস্থিতিমংহার] নিষতিজ্ঞনমাবৃতিঃ | 
বন্ধমোক্ষো চ পুকুষাদ্যম্মাৎ নস হরিরেকরাট্‌ ॥ 
পাশুপতাদদিভেদে মাহেশ্বরগণের চতুঃসম্প্রদায় ! সকলকেই বৈদ্িকাচার্য্য- 
গণ সেশ্বরসাংখ্য মধ্যে গণন] কবেন। পাশুপতমতে পদার্থ পঞ্চ--কারণ, 
কাধ্য, যোগ, বিধি ও ছুঃখান্ত । কারণ দ্বিবিধ- পতি ও গ্রকৃতি। পতি স্বতন্ত্র 
তিনি নিত্য নিরতিশয়ক্রিয়া শক্তি সম্পন্ন । কাধ্য ভ্িবিধ-_বিছ্যা, কলা ও পশ্ত। 
বোধাবোধ শ্বভাবতেদে বিছ। ছিধা। বোধহ্ছভাব। বিবেকাবিবেক প্রবৃত্তিভেদে 
ছিবিধা । বিবেকগ্রবৃত্তির নামান্তর চিত্তা। চিত্তা ঘার। জীবের বৃত্তিজজ্ঞান। 
চেতন পরতন্ত্রী অচেতলপদার্থের নাম কলা) তাহা পুনরায় কারণাখ্যা ও 
কার্য্যাখ্যা। অধ্যবসায় অতিমানসম্বল্পবৃত্তি বুদ্ধি অহঙ্কার মনোরূপ অস্তকরপত্রয় 
এবং পঞ্চজ্ানেক্জ্রির ও পঞ্চকর্শেন্দ্রিয় কারণ কল পৃথিব্যাদ্ি পঞ্চতত্ব ও গদ্ধাদি 


বৈষঞ্বমত 
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পঞ্চ গুণ কার্যযকলা । পশ্ত ছ্বিবিধ-__-সাঞ্ন বা সমল এবং নিরঞ্জন বা নির্মশল। 
শরীবেন্দ্রিয়সন্বন্ধী সাগুন পশ্ড সংসারী জীব। তাহার চিত্ত বিবিধ অনুষ্ঠানে শুদ্ধ 
হইলে পতির সহিত যোগে অর্থাৎ তদ্দেকচ্চিত্ততায় পতির 
প্রসাদে নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তিলাভে নিরঞ্জনতারূপ 
মোক্ষলাভ। পাঁশমুক্ত হিল্লোলে শৈবমত বিস্তাবিত। প্রথম যোগভোগাত্মক 
জীবন্মোক্ষ এবং পরিশেষে প্রারব্ক্ষয়ে ছুঃখাস্তক মাহৈশ্বর্য্যপ্ূপ পরমমোক্ষ । 
শাক্তাগমে শক্তি ও চৈতন্য পৃথকৃ নহে । উভয়াম্বিকা চণকাকার। 
সচ্চিদানন্দময়ী আগ্যাশক্তি বা পরম! প্রকৃতি লাকারা-নিরাঁকার। সগুণাতীতা 
স্ষ্িস্থিতিলয়কারিণী। তিনি অবিদ্যাবিগ্ভারূপে জীবের বন্ধমোক্ষহেতু । তাহার 
আরাধনার ফল ভোগন্বরগাপবর্গ। জীবাত্মা তাহার স্ফুলিঙ্ষন্বরূপ অতএব 
সচ্চিদানন্দশক্তিময় । পরম! প্রকৃতির দ্বিধা ভেদ পর ও 
অপর! প্রকৃতি । পর প্রকৃতি সত্বরজস্তমোগুণা মহতত্বার্দির 
জননী । নিখিল পদার্থে পরমকারণের সচ্চিদানন্দশক্তি বর্তমাঁন। গুণতার- 
তম্যে সচ্চিদানন্দশক্তির অভিবাক্তি। পরমা প্রকৃতির লীলা! বস্তশূন্ত মায়! না 
হইলেও পারমাথিকী না হওয়ায় মায়াতুল্যা । সুতরাং তাহাকে মহামায়া বল! 
হয়। তাহার দৈবগুণময় মায়াস্থঙির সৌন্দর্ধ্যাদিতে জীব মুগ্ধ হইয়! ভোগ চাহিলে 
কল্পতকুত্বন্ধপা মহামায়া ভোগ দেন। বাগছ্েববশতঃ সথুখছুঃখাভিমানী জীব 
সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান ও ভোগ বিষে জঙ্জরিত হইয়া অপবর্গ চাহিলে করুণাময়ী 
অপবর্গ দেন। তদগতচিন্ততাঁর ফলে জীবের তত্বজ্ঞানে ঘোঁগভোগাত্বক চিদা- 
নন্দশক্তিময় জীবন্মোক্ষ ও পরে পরম মোক্ষ। জীবের ত্রিবিধ ভাব-_-পঙ্ত, 
বীর ও দিব্য। ভাব ভেদে মোক্ষের ভেদ। পশুভাবীর মোক্ষ বৈষ্ণবশৈব- 
মোক্ষসদৃশ সামীপ্য সালোক্য সাঞ্চিসারূপ্য মহৈশ্বর্যের সমন্বয় । বীরদিবাভাবীর 
মোক্ষ সাধুজ্য হইলেও তাহা অদ্বৈতবাদধীর মোক্ষ হইতে বিশিষ্ট । শাক্তমত 
বেদাগমের পূর্ণ সমন্বয় । 
অচিন্ত্যাপি সাকারশক্তিনূপা! প্রতিবা ক্ঞাধিষ্ঠানসত্তৈ কমৃত্তিঃ | 
গুণাতীতনিগ্ধিন্বৌধৈকগমা ত্বমেক] পরব্রহ্মরূপেণ পিদ্ধা ॥ 
বিশুদ্ধা পরব] চিন্সয়ী স্ব প্রকাশাম্ৃতানন্দকূপা জগদ্ধবাপিক1 চ। 
তবেদৃখ্িধা যা নিজাকারমুত্তিঃ কিমন্মাভিবস্তহ দি ধ্যায়িতব্যা ॥ 
_ মহাঁকালসংহিতা ॥ ১৯ 


পাশুপত্রমত 


শাক্তমত 
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শণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথ! হৃ্টিঃ প্রজায়তে । 
সত্যলোকে মহাঁকালী মহাঁকুদ্রেণ সংপুট! ॥ 
চণকারুতিবিজ্তার! চন্দ্রস্র্যার্দিরপিকা | 
অনাদ্িপসংযুক্তা তদ্দংশা জীবস:জ্ঞকাঃ ॥ 
অলদগির্ধথ! দেবি ক্ফুরস্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঁঃ | 
তন্তাশ্চতঃ পরো বিন্র্যদীভূমৌপততাপি ॥ 
তদদৈব সহসা দেবী শক্তযাযুক্তো৷ ভবত্যপি। 
স্বাবরাদিযু কীটেযু'পত্তুপক্ষিযু শৈলজে। 
চতুরশীতিলক্ষংহি জন্ম প্রাপ্পোতি সোহব্যয়ঃ ॥ -_নির্বাণতন্ত্রে 
সাকারাপি নিরাকার! মায়য়া! বহুরূপিণী | 
ত্বংসর্বাদিরনাদিত্বং কত্রণঁহর্ী চ পালিকা॥ -__মহানির্বাণে 
সাবিষ্ভা পরম! মুকেহেতৃভৃত1 সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ নৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ 
মহাবিষ্ভা মহামায়া মহামেধা মহাস্বতিঃ | 
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাহরী ॥ 
সর্ববাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত- 
মব্যারুতা হি পরমা গ্ররুতিজ্তমাছ্য] | 
আবরাধিতা৷ সৈবনৃপাং ভোগন্বর্গাপবর্গদা! ॥-_মার্কগ্ডেয় পুরাণে 
আত্মনিষ্ঠতা, আত্মক্রীড়া ও আত্মানন্দ আত্মারামশব্ের যৌগিকার্থ। 
পরমেশ্বরই আদি আত্মারাম। তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মক্রীয় ও আত্মানন্দময় । 
ভূয়এৰ বিবিৎদ্যামি ভগবানাত্মমায়য়! | 
যথেদং সাজতে বিশ্বং ছুর্বিভাব্যমধীশ্বরৈঃ ॥ 
যথ! গোপায়তি বিভূর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ । 
যাং যাং শক্তিমৃপাশ্রিত্য পুরুশক্তিং পরঃ পুমান্‌ ॥ 
আত্মানং ক্রীড়য়ন্‌ ক্রীড়াং করোতি বিকরোতি চ ॥ 
-_শ্রীমস্ভাগবতে ২৩।৬,৭ 
পরীক্ষিৎ গুরু শুকদেবকে জিজ্ঞাস] করিতেছেন--ভগবান আত্মমায় বিস্তার 
করতঃ যেরূপে এই বিশ্বস্থত্টি করেন সেই ব্রদ্ধাদিপ্রজাপতিগণের দুর্বোধ্য তত্ব 
আমি জানিতে ইচ্ছা কার। যেই প্রভু মহাশক্তিমান্। তিনি শক্তির আশ্রয়ে 
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আত্মাকে ক্রীড়া করাইয়। স্য্টি ও লয় করেন। অবতীর্ণ হইলেও ভগবান 
- আত্মারাম থাকেন। লোকদৃ্িতে তাহার ভক্তসহ ক্রীড়া হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
সমন্তই তাঁর শক্তিবিজ,ভ্তিত বলিয়। সেই ক্রীড়া তাহার আত্মক্রী ডা! । 
ইতি বিরুবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ | 
প্রহস্য স্দয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ ॥ 
-_শ্রীমস্ভাগবতে ১০২৯।৪২ 
গোপীগণের উক্তরূপ করুণ বিলাপ শুনিয়া! আত্মারাম ভগবান তাহাদের 
প্রতি সদয় হইয়] রাস বিহার করিলেন । 
জীবাত্সার স্বরূপে, আত্মারাঁমত্বে ও মুক্তিতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্থতরাং আমরা 
জীবাত্মার শ্বরূপ ও মোক্ষ বিষয়ে মতাঁবলি উদ্ধত করিতে বাধ্য হইলাম । 
তাহাদের মধ্যে বিরোধ বিরোধাভালমাত্র । একই পদার্থ জীবের মানপিক 
ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্থখময় ও ছুঃখময় হইয়া থাকে । যেবাকা 
্থধাঁকর, বোলম্বরুত, কোকিল-কৃজন, বসন্ত প্রভৃতি নায়কনাক্রিকাঁর মিলনে 
মধুময়, তাহাই উহাদের বিরহৃদশায় বিষময়। স্ৃখছঃখাঁদি দশা বিষয়ের ধর্ম 
বা গুণ হইলে তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটিত না। এইরূপ ভাবুকগণেরই ভাব 
প্রকাশ করিয়। স্তায়বৈশেষিক বলিয়াছেন যে স্থখ ও ছুংখ ক্ষিত্যপ তেজোমকু- 
দ্বে'মগত গুণ নহে, আত্মগতগুণ। কিন্ত প্রণিধানে বুঝায় যে শবাাদি বিষয়ও 
সুখছুঃখময় । কটুতিক্তা্দি বস, পৃতিগন্ধাদি প্রফুল্লচিত্তের 
সি উদ্বেজক। স্থগন্ধাদ্দি বিষণ চিত্তকেও প্রফুল্ল করে। 
অগ্রিম্পর্শে দ্রাহজনিত ব্যথা চিত্তভাবের উপর অল্পই নির্ভর করে। আবার 
ইহাও ঠিক যে সম্পূর্ণরূপে মনঃ প্রত্যাহ্ৃত হুইলে শীতোকাদি ভ্রব্যম্পর্শেও সুখ- 
ছুঃখবোধ থাকে না। স্ৃতরাং সাংখ্য স্থথছুঃখকে প্ররুতির অর্থাৎ শব্াদি- 
বিষয়ের এবং চিত্তের উভয়ের ধন্ম বলেন। আরও বুপ্তিজ জ্ঞানেচ্ছাঁদি আত্মণ্ডণ 
হউক কিংবা চিত্তের ধর্ম হউক মোক্ষে আত্মার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অভাৰ 
সর্বসন্মত। ন্তায়বৈশেষিকের জ্ঞান অধিষ্ঠাতৃত্ব ও মীমাঁ'সকের জ্ঞানশক্তি 
নামান্তরমাত্র। সাংখ্যারদির €চতন্ত বৃত্তিজজ্ঞান নহে ; প্রত্যুত তদবভাসক জ্ঞান- 
শক্তির পূর্ণ বিকাশ । আত্মন্বব্ূপ বা বিদেহ আত্মারাম আত্ম! কেবল ঠচতন্তময় 
সত্তা হুইলে মুক্তাবস্থায় তাহাতে আনন্দ থাকিতে পারে না। শান্ত ভৃয্মোভূয় 
বলিতেছেন যে মুক্তাত্মা পরমানন্দময় এবং জীবনু,ক্ত পুরুষের আনন্দাহ্থভূতি 
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আছে। তাই বেদান্তমতে আত্মা সচ্চিদানন্দ। অন্যান্ত দর্শনে ছুঃখের 
আতাস্তিক নিবৃত্তি দ্বারা আনন্দের সিদ্ধিপ্রক্নান প্রৌডবাদমাত্র । আত্মার 
আনন্দ স্বভাব মৈত্রেয়ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে যাজ্জবক্কা-মৈত্রেয়ী সংবাদীদি ছারা শ্রুতি 
প্রমাণ করিয়াছেন। এ সমস্ত শ্রুতি গৌণানন্দ প্রতিপাদনপর নহে। শ্রুতি 
শুদ্ধাত্সার অকরণচৈতন্ত আনন্দবৎ্ শক্তিও স্বীকার করেন । 


পরাস্যশক্তিবিধৈব শ্বয়তে শ্বাভাবিকী জ্ঞানবল্‌ ক্রিয়াচ। 

_ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ অঃ ৮ ঙ্গোঃ 
অপাঁণিপাদে। জবনো "গ্রহীতা পশ্ঠতাচক্ষুঃসশৃণোত্য কর্ণঃ। 
সবেত্তি বেছং ন চ তদ্যাস্তি বেত তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্‌ ॥ 


অতএব শক্তিতস্ত্রের সমশ্বয় এই যে সচ্চিদানন্দশক্তিমত্তা মুক্রাত্মার স্বরূপ । 
তাহাই বিদেহাত্মারামত্ব । 


জীবনুক্তি দর্শনাগমের বিপ্রতিপত্তি নাই। কর্মের বা ভক্তির বলে তত্ব- 
জ্ঞানোদয়ে বাগছেষাঁপগমে জীবন্ুক্তি সর্ববসন্মতা ॥ তখন শরীরসন্বদ্ধ শিথিল । 
বুত্তিজ জ্ঞানাদি থাকিলে জীবন্মক্ত নিলিপ্চ। প্রতিসন্ধান, অন্ুবন্ধ, ফলাকাজ্ক।দি 
না থাকায় তাহার নৃতন কর্মসঞ্চয় নাই। তখন তিনি কেবল প্ররুতির লীলাদ্রষ্টা। 
প্রারন্ধ কর্মভোগের জন্য তাহার শরীরধারণ। তাহার শারীর কম্মভোগে 
সথখছুঃখাদিবোধ থাকে না বলিলেই হয়। জীবন্ুক্ত 
দ্বিবিধ--আত্মনিষ্ঠ ও পরমাস্মনিষ্ঠ। আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানপ্রধান। 
পরমাত্মনিষ্ঠ ভক্তিপ্রধান। জীবনুক্তের যোগানন্দ ও ব্রক্ষানন্দ থাকায় 
আত্মীরামত্ব স্বতঃসিদ্ধ। 


সমাধিনিধূতমলম্ত চেতসো৷ নিবেশিতস্তাত্মনি যৎন্থখং ভবেৎ। 
ন শক্যতে বর্ণযিতুৎ গিরাত্দ। স্বয়ং তাত্তঃকরণেন গৃহৃতে ॥ 


বিদেহাত্মারাম 


জীবনুক্তারাম 


--পঞ্দশীধুতঃ | 
সমাধি ছ্বার! চিত্তের মল নষ্ট হইলে আত্মনিষ্ট চিত্তের যে সথখোদয় হয় তাহ! 
যোগানন্দ বাক্যদ্বার] বর্ণনা করা যায় না। তাহা কেবল অন্তঃকরণ 


সবার! বুঝা যায়। 


এই আনন্দই যোগানন্দ। প্ররৃতিলয় পধ্যন্ত ঘটিলেও যোঁগীর বুখান ব৷ 
সমাধিভন্গ ঘটে না। পমাধিভঙ্গে আনন্দ থাকে না। চৈতন্তলয়ে বা কৈবল্যে 


১২৬ বাষ লীলা 


আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন ও নিরপাধি। তাহাই তদ্ধানন্ম বা অধ্বয়ানন্দ । তাহার 
পরিচয় যথ]-_ 
মানসে প্রবিলীনে তু যৎ স্থুখং চাত্মনাক্ষিকম্‌। 
তদ্ব্রদ্ধ চা্বতং শুক্রং সা গতির্লোক এব চ॥ 
__মেত্র0যপনিষৎ ৬২৪ 
মানস বা! চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিল'ন হইলে আত্মসাক্ষিক অর্থাৎ স্বসংবেদ্ধ 
যে পরমানন্দ তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত বা নিত্য, তাহাই 
শুক্র বা জ্ঞানজ্যোতিঃ। তাহাই জীবের পরমগতি, 
তাহাই জীবের শ্রেষ্ঠ লোক ব৷ অবস্থ] । 
জ্ঞানী জীবনুক্ধ অহংব্রন্ধান্মিভাবন। দ্বার! নিজাত্মাকে অনস্ত প্রসারিত 
করিয়া তাহাতে অন্তবাহ জগৎ প্রলীন করিয়া! দেয়। ভক্ত জীবনুক্ত 
নিজাত্বাকে অনস্ত পরমাত্মাতে বিলীন করেন। গীতায় জ্ঞানী জীবন্মুক্তের 
এনাম যুক্ত । 


ব্রন্মানন 


যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে । 

নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যে যুক্ত ইত্যুচতে তদা ॥-_ গীতা ৬।১৮ 
যখন স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্ত সর্বকামনা পরিত্যাগে স্পৃহাশূন্ত হইয়! আত্মাতে 
সম্যক অবস্থিত হয়, তখন জীব যুক্ত নামে অভিহিত হয়। এই যোগের প্রথম 
ফল ব্রদ্মভূতত্ব ও পরমানন্দ প্রাপ্তি। 

প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং হুখমুত্তমম্‌। 

উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌॥ -_গীতা ৬২৭ 

এই যোগীর মন প্রশমিত। রজোগুণ ধ্বস্ত। তিনি ব্রহ্গন্বরূপ 'ও নিশ্মল। 

তিনি উত্তমানন্দ লাভ করেন। ব্রহ্মভৃতত্ব হইলে ব্রহ্ম- 


যুক্ত 


নর সংস্পর্শজ পরমানন্দ উথলিয়া উঠে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তের 
গতি ব্রহ্মনির্ববাণ বা ব্র্মে বিলয়-_ 
যোহস্তঃস্ুখোহস্তবারামন্তথাত্ত জ্যোতিবেৰ চ। 
জ্রন্দানির্ব্বাণ 


স যোগ ব্রদ্মনির্ববাণং ব্রদ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ গীত! ৫।২৪ 

যোগী আত্মনিষ্ঠ ;$ তিনি বাহ্পদ্ার্থে সুখ চান না। তিনি অন্তরের 

নিত্যানন্দ পান। ভজ্বন্ত তিনি আত্মাতে রমণশখীল। তাহার অস্তর্জ্যোতি বা 
পরমার্থ জ্ঞান উদ্ভাসিত। তিনি ব্রহ্মভূত, এবং ব্রন্মনির্বাপপ্রাপ্ত হন। 


বাম লীলা ১২৭ 


ভক্তের যোগধারা শ্রীমত্তাগবতে কপিলদেবহুতিসংবাদে প্রদত্ত । তিনি 
তগবন্ুত্তিতে চিত্তনিবেশ করেন। তৎফলে ঘখন সেই অনিন্দান্ুদ্দর রূপ হৃদয়ে 
ফুটিয়া উঠে তখন তাহার অভূতপূর্বব আনন্দ। ক্রমে তিনি আত্মহারা হইলে সেই 
বিশিষ্ট রূপবিলয়ে বিশ্ব্ূপ ও ভগবস্ভাব জাগ্রত হয়। সেই মহাভাৰ মহানন্দময় | 
শেষে তিনি পরমাত্মনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মাতে বিহার করেন। তিনিও পরমানন্দমন়্। 
দেহস্থ বনের প্রতি মদির] মদাদ্ধের ন্যায় তাহার দেহার্দিক প্রতি লক্ষ নাই। 
পূর্ব সংক্কারবশত: তাহার কর্ম। প্রারন্ধক্ষয়ে শরীর পাতে চরম মোক্ষ। 


স্ক্তাষ্মারাম 


এবং হবো ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো 
ভক্ত্যা জ্বদ্হদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ। 
গ্ুৎকা বাম্প কলয়। মুহুরদ্দ্যমান- 
স্তচ্চাঁপি চিত্তবড়িশং শনকৈবিধুড.কে ॥ 
মুক্তাশ্রয়ং যহি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং 
নির্ববাপস্থচ্ছতি মনঃ সহস! যথাচ্চিঃ | 
আত্মনযত্র পুরুষোহব্যবধানমে ক- 
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥ 
সোহপ্যেতয়! চরময়া মনসো নিবুক্যা 
তন্মিন্মহিক্ন্যবসিতঃ সথখছুঃখবাহো । 
হেতুত্বমপ্যসতি কর্তরি ছুঃযোর্ষৎ 
খ্বাত্ুন্‌ বিধত্ত উপলবপরাত্বকাষ্ঠ: ॥ 
দেহঞ্চ তন্ন চরমঃ স্থিতমৃখিতং বা 
সিন্ধে। বিপশ্তাতি যতোইধ্যগমৎ ম্বরূপম্। 
দৈবাদপেতমথ দৈববশাছুপেতং 
বাসোষথা পরিহৃতং মরদিরামদান্ধঃ | 
দেহোহুপি দৈববশগঃ খলুকর্শযাৰৎ 
স্বারস্তকং প্রতিসমীক্ষত এব লান্ঃ। 
তং সপ্রপঞ্চমধিব্ঢসমাধিযোগঃ 
স্বাপ্ং পুন নভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তং ॥ 
--শ্রীতাগবতে ৩।২৮/৩৪-৮ 


ভক্তির এমনই মাধুর্য যে জানী ব্র্বভৃত হইয়্াও তক্তিত্ব আস্বাদ্ধনে তৎপর. 


১২৮ বাম লীল! 


হন। তখন তাহার ভক্তি পরা অহৈতুকী। তৎকালে তাহার পুণ জ্ঞান 
ও পূর্ণ ভগবৎপ্রবেশ । 
্রন্ষভূতঃ গুসান্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভৃতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 
ভক্ত্য] মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততে। মাং তত্বতে] জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 
--গ্ীতা ১৮।৫৪-৫৫ 
যিনি ব্রক্ষভাব পাইয়াছেন গ্তাহার আত্মা সর্বদাই প্রসন্ন । তিনি ইষ্টাল'ভে 
শোক করেন না। বাহুপদার্থে তাহার আকাজ্ষা নাই। তিনি সর্বভূতে 
সমদর্শন | তিনি পরা ভগবস্তক্তি লাভ করেন। ভক্তির বলে তিনি ভগবত্ম্বরূপ 
জানিতে পারেন এবং তাহ। জানিয় তাহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ ভগবনিষ্ট 
হন। ইহাই ভক্তাত্মারামের গতি । আত্মারামের কোন বাহ কম্ম নাই। 
যস্তাত্মরতিরেব শ্যাদ্‌ আত্মতৃগ্তশ্চ মানবঃ | 
আত্মনেব চ সন্তষটস্তন্ত কার্ধ)ং ন বিদ্যতে ॥ -__গীতা ৩।১৭ 
যিনি আত্মাতেই রত, যিনি আত্মানন্দে পরিতৃগ্ধ, যিনি আত্মাতেই 
পরিতোষ প্রাপ্ত, তাহার বাহা কর্ম নাই। তিনি জ্ঞানযোগী হইলে আত্ম- 
চিন্তনপদ্ব, ভক্তিযোগী হইলে পরমাত্মচিস্তনপর | তাহার এমন বাহ্‌ প্রাগ্তব্য 
কিছুই নাই যাহার জন্ত ভাহাঁকে বাহকর্শ করিতে হইবে । তবে লোকশিক্ষার 
জন্য ভক্তত্ারাম বাহা ভগবৎসেবন করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন । 
জ্ঞানী জীবম্মুক্তাত্মারামের তাম্ত্রিক চিত্র কথা-_ 
আব্রন্ষস্তত্বপর্ধ্যস্তং সন্রপেণ বিভাবয়ন্। 
বিন্মরেক্লামরূপাপি ধ্যায়ঙ্গাত্মানমাত্মনি ॥ 
অনিকেত: ক্ষমাবুতো নিংশক্ক; লঙ্গবজ্জিতঃ । 
নির্মমো! নিরহস্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ 
মুক্তে৷ বিধিনিষেধেত্যো| নির্ধোগক্ষেম আত্মবিৎ | 
সথথছুঃখসমে। ধীরে জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥ 
স্থিরাত্ম। প্রাপ্তহ:খোহুপি হুথে প্রাপ্ডেৎপি নিংস্পৃহঃ ॥ 
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তে। নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ ॥ 
নোছেজকঃ স্তাজ্জীবানাং লদ প্রাণিহিতে রতঃ। 


ভগবৎ প্রাপ্তি 


বাষ লীলা! ১২৯ 


বিগতামর্যতীদ্দাস্তো নিঃসক্কল্পো! নিকুদ্কমঃ ॥ 
শোকেববিনিমুক্তঃ শত্রৌ মিত্রে সমে! ভবেৎ। 
শীতবাতাতপসহঃ সম মানাপমানয়োঃ ॥ 
সমঃ শুভাশ্ুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্বস্তনা । 
নিশ্বৈগুণ্যে। নিব্বিকয্পে! নির্লোভঃ স্তাদসকরী ॥ 
- মহানির্বাণে। 
জীবন্মুজ্ঞাত্মারামের পুর্ণ লক্ষণ বামে ছিল। তিনি শীতবাতাতপসহ, 
অনিকেত, নিঃসঙ্গ, নির্মম, নিরহক্কার, বিধিনিষেধাতীত, নিধোগক্ষেম 
স্মছুখঃহ্খ, সদদানন্দ, নি:সঙ্কল্প, তুল্যমানাপমান, ত্বন্বাতীত সন্নযাসী। 
অন্তর্ভবে তিনি আত্মনিষ্ঠ পরম জ্ঞানী। লোকশিক্ষার জন্ত তিনি 
তারাম্বরূপপরমাত্মনিষ্ঠভক্ত । তাহার বাহ্‌ বিষয়ে অভিলাষ ছিল না। তিনি 
পারি স্থখ ও ছুঃখে অবিচলিত। তাহার হৃদয়ে আনন্দ সর্বদাই কুল কুল 
বহিত। তিনি সমদর্শন, প্রসান্নাত্মা ব্রহ্মভৃত হইয়াঁও ব্রহ্থময়ী তারার প্রতি 
অহৈতৃকী পরাঁভক্তি আজীবন বাখেন। তাহার বাহ্‌কশ্মও ছিল না। তিনি 
যথার্থ পরমানন্দময়ীকে জানিয়াছিলেন। তাহার চরণই তিনি "স্ুল* 
করিয়াছিলেন । সহজে তাহার বিষয়ে ভুল হুইয়াছিল। তারানামাম্তপানে 
বজনীদিনে তাহার আখি ঢুলু চুলু ছিল তি তিনি পরমানন্দময় এবং প্রীপণিহিতে 
বত ; ছুঃখময় সংসারে পরমানন্দের দ্বাদ দিবার জন্য আস্য়াছিলেন। যিনি 
তাহার দেহাবস্থায় সঙ্গ পাইয়াছেন, এমন কি বিদেহাবস্থাতেও তাহাকে যিনি 
স্মরণ কবেন তিনিই আনন্দীমবতের আস্বার্দ পাইস্জাছেন ও পাইতেছেন। 
বাম জানভক্তিসমস্থিত জীবন্মুক্ত পূর্ণাস্বাবাম। 
বাহাহষ্ঠান 
সোহস্তভূমানন্বতৃপ্চে। নৈষীৎ স্থখলবং বছিঃ। 
স্থধাকরন্ধায়াং হি চকোরে! ভাবনির্ভরঃ ॥ 
নিজ পরমানন্দ হারা তৃপ্ত সেই বাম বাহিরে ক্ষণিক সখ লেশের অথেষণ 
করেন নাই। তিনি চকোর, সুধাকরের সুধাতেই নিবিষ্চিত্ত। 
সন্াসালোচনা প্রসঙ্গে দেখিক্সাছি যে অক্যাসীর পক্ষে স্বাহা! স্বধ৷ অর্থাৎ 
দ্বেবার্চন ও পিতৃযজাদি কোন বাহাস্ষ্ঠান বিছিত নাই। আবার যে সন্ন্যাসী 
আত্মারাম তীহার এরূপ কোন কর্থের শুয়োজল নাই। 


১৩৩ বাম লীল। 


নৈব তন্ট কতেনার্থো নারুতেনেহ কশ্চন। 
ন চাশ্ সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ 
--গীতা ৩1১৮ 
সেই আত্মরতি, আত্মত্প্ত পুরুষের কর্্মকরণের প্রয়োজন নাই । তাহার 
| কোন কর্খ সম্পন্ন না হইলেও কিছু আসে যায় না। 
লিজার তাহার প্রয়োজন লিদ্ধি কোন ভূতেরই উপর নির্ভর 
করে না। 
পরমানন্দলাভই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্ত । নিত্যানন্দ আত্মনিহিত। বহিমূ্খী 
জীব অন্তর্পবী না হইলে আত্মানন্দ পাইতে পারে না। অন্তমূ্খীন করিবার 
জন্যই শান্তে চিত্তশুদ্ধিকর বিধিনিষেধ । ব্যাহানুষ্ঠানই বিধিনিষেধাত্মক। 
ধিনি অস্তমু্খী আত্মপ্রতিষ্ঠ তিনি বিধিনিষেধের অতীত। বাম আত্মপ্রতিষ্ঠ, 
আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, যদৃচ্ছালা ভসস্তষ্ট নিত্য সন্গ্যাপী । তাহার চিত্ত স্বতঃ শুদ্ধ। 
চিত্তস্তদ্ধিকর বাহাহষ্ঠান তাহাতে প্রকাশ পায় নাই। 
তিনি ব্রাঙ্ম মুহূর্তে উঠিতেন। কিন্তু শ্বস্তিকার্দি আসনে বসিয়া ইষ্ট ও 
গুরুমুত্তি ধান করতঃ জপ সমাপন পূর্বক-_ 
ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃ্টিবিধায়িনে । 
নমঃ সদ্গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদাত়িনে ॥ 
--মহানির্বাণভন্ত্রে 
ইত্যাদি মন্ত্রে গুরু ব ইষ্ট প্রণাম করিতে তাহাকে দেখা যায় নাই। 
তিনি আদর্শ গুরুতক্ত ও গুরুতত্বের পারদ্রষ্টী। গুরু চিন্তা তাহার নিরস্তর1। 
গুরুশক্তি যে চিন্ননী আছ্যা মহাঁশক্তি ইহা! তাহার সম্যক 
-গুরুচিতা উপলব্ধ ছিল। ক্ষণিক তছৃপলব্ধির জন্য নিব্রাজ্ছেড়ে 
বিশ্রামের পর জগজ্জাগরণের পূর্বে এ অপার্ধিব ভাবে মনকে প্রত্বত করিবার 
তাহার আবশ্ট কতা ছিল না। 
তিনি প্রাতঃকতা প্রায়ই প্রাতঃকালে করিতেন। যেদিন কোষ্ঠ পরিফাঁর 
হইত সেদিন বলিতেন “ভাবামা মাখন দিয়াছেন”, যেদিন পরিষ্কার হইত না 
নিকাতি সেদিন বলিতেন “তারাম! কুচলে বড়ি করেছেন ।” 
প্রাণাপানসমানোদানব্যানার্দি পঞ্চ বায়ুর কার্য তাত্বা- 
যারই কার্ধ্য বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন।. শৌচান্তে জলাশয়ে সমস্ত্ক দান 


থাম লীল। ১ 


কূ্যযার্ধানিদানও ভীহার ছিল না। কখনও গ্রাতে, কখনও মধ্যান্ে জীবৎকৃঙডে : 
রর না হয় ছারকায় নান ঘটিত। কখনও কুভকে অনেকক্ষণ 

জল মগ্র থাকিতেন। শরীর যতক্ষণ না বিবর্ণ হইত 
ততক্ষণ স্নান চলিত। তাহার আসনমুদ্রা্দি সিদ্ধপুরুষগণও বুঝিতে পারেন 
নাই। কখন দ্বারকার বষ্তাম্রোতেও স্থিরভাবে ভাসমান থাকিতেন। এ 
মুদ্রাও অসাধারণী | ত্রেলঙ্গ স্বামী খরল্রোতোগঙ্গাবক্ষে বারাশসীতে এইরূপ 
কখন কখন ভামিতেন । বাম জলে কুলযস্ত্রাদি লিখিয়া মস্তকে জল ছিটাইতেন 
না। ক্ষিতি হইতে প্রকৃতি পধ্যস্ত কুল। এ কুল ঘেতাবাযস্ত্রে যস্ত্রিত বাষের 
তাহা করামলকবৎ আয়ত্ত । তাহার পক্ষে জলে এরূপ মন্ত্রাদির অস্কনকি 
শোভা পায়? 

স্লানাস্তে শুচিবাস, তিলক, শিখাবন্ধন, সন্ধ্যাবন্দন, দেবধিপিতৃতর্পণা্ধি 

বাহকত্য বামের দেখ! যাইত না। বাম সদাশুচি, সদানন্দ। তাহার প্রুললনকর 
শুচিভাবোদ্দীপক শুচিবস্তাদিধারণ নিশ্রয়োজন। এই অনস্ত বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ড ও 
তদ্বতীত পরম পদার্থ সেই সচ্চিদানন্দময়ের কণিকা মা এইরূপ সম্যক্‌ ধ্যানই 
সন্ধ্আ। বামের সেই সম্যক ধ্যান সহজ। তিনি বিশ্বের কল্যাণে সর্বদা 
নয জাগরূক। স্থতরাং তিনি মুখে “শল্ন আপো ধন্তা:” 

ইত্যাদি বা হুং যং বং লং বং ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া 
ক্ষিত্যপ্তেজামকদ্ধোমাদি জীবের কল্যাণের জন্য শোধন করিতেন না। 
আপনি সন্ধ্যা কেন করেন না, প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতে পারিতেন-_- 

হ্দাকাশে চিদ্দাভাসঃ গ্রতিভাতি নিরস্তরম্। 
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যামুপাম্মহে ॥ 


আমার হদয়রূপাকাশে অখণ্ড জ্ঞানের জ্যোতি: নিবস্তরই দেদীপ্যমান । 
তাহার উদয় ব অস্ত আমি দেখিতে পাই ন1। দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলেই : 
সন্ধ্যা করণীয় । আমার সে সন্ধি অনুভব ন] হওয়ায় সন্ধ্যাক্ষণ বোধ হয় ন! 
এবং সন্ধ্যাবন্দনের অবসর পাই না। 
কবিও সেই কথা বলিক্সাছেন-_ 
“সন্ধা! তার স্ধানে ফেরে কতু সন্ধি নাহি পায়*। 
বামের সন্ধ্যার কতক সন্ধান ব্রন্মোপনিষদে পাওয়া যায়। 


১৩২ বাম লীলা 


“্যদাত্মা! প্রজ্য়াআ্মানম্‌ সন্ধত্তে পরমাত্মনি। 
তেন সন্ধা! ধ্যানমেৰ তন্মাৎ সদ্ধ্যাভিবন্দনম্‌ ॥ 
নিরোদক। ধ্যানসন্ধ্যা বাক কায়ক্রেশবঙ্জিতা। 
সন্ধিনী সর্বভূতানাং সা সদ্ধ্যাহেকদর্ডিনাম্‌ ॥ 

আত্মা যে বুদ্ধি ছারা! আত্মাকে সংযত করিয়া পরমাত্ার সহিত যোগ 
করিস! দেন সেই ধ্যানাবস্থাই সন্ধ্যা। তজ্জন্তই সন্ধ্যার বন্দন দ্বিজাতির 
কর্তব্য! একদত্তী অর্থাৎ সর্বত্যাগী সন্যাসীর সন্ধা নিরোদকা অর্থাৎ 
বাহ্ানুষ্ঠানশৃন্ত! । তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণার্দি কার়িকরেেশ নাই। তাহা! সর্ধ্ব- 


নিরোদকা 


ভূতের সদ্ধিনী অর্থাৎ ব্রন্ষিক্যবোধিকা। 
তর্পণের উদ্দেশ্য আব্রন্ষস্তশ্ব পর্যযস্ত জীবের তৃপ্তিলাধন । পর্ষানন্দময়ের 
বা সহিত সন্মিপনই তৃপ্তির মুখা ত্বার। যে বাম সেই 


পরামানন্দময়ে প্রতিষ্ঠিত, ধাহার আনন্দময় চিস্তায় জগৎ 
আনন্দময়, তিনি কেন 

দেবা যক্ষাস্তথ! নাগা গন্ধবর্বাপ্পরসে। হুরাঃ 
ইত্যাদি বাহ্মন্ত্রে জীবের বাহৃতৃপ্তি সাধনে যত্ববান হইবেন ? 

বর্ম নি্ডপ হইলেও সগুণ। নিগুপ ব্রক্ম জীবের অবোধ্য। গুণময় ব্রচ্মই 

উপাস্ত। তাঁর কাকুণ্যমহিষার্দিই গুণ । এ সমস্ত বিষয় চিস্তা করিলে জীবের 
হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির উদয় হয় । ভক্তির উৎসই পূজন, স্তোত্র প্রভৃতি। তৎ- 
শ্রবণে পাবণ্ডেরও হৃদয়ে ক্ষণিক ভাবাবেশ হুয়। তৎফলে চিস্তাজ্রজর্জরিত 
ছুঃখময় সংসারী জীব ক্ষণকালের জন্য ছু'খ বিস্বাত হইয়া 
আনন্দময়ভাবে পড়ে । ঘে বামের প্রীণমনঃ সেই অনস্ত 
মহিমাময়ীর সদানন্দতাবে সদাই বিভোর, তিনি সেই ক্ষণিকানন্দময়ভাব- 
জাগরণের জন্য বাহপৃজাপাঠাদি কেন করিবেন? প্রতি নিশ্বাসে, প্রতিপলে, 
প্রতিচিস্তায় তিনি মার গুণাহুভব ও গুণকীর্তন করিয়া প্রেমানন্দে প্রমত্ত । 
'তবে জীবের ভক্তিভাব জাগাইবার জন্ত কখন কখন 

হুর্গাং শিবাং শাস্তিক নী ত্রক্ষাণীং ব্রহ্মণং প্রিয়াম্‌ 

সর্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাম্‌ ॥ 

নষস্তে জগ্ডারিণি আছি ছুর্গে। 
স্পপ্রভৃতি স্তোজ পড়িতেন। 


পৃূজাপাঠ 


বাম লীল। ১৩৩. 


গীর্ব্বানী ওজখ্িনী হইগেও মাতৃভাষার স্কাকস সাধারণের হদয়স্পণিনী নছে। 
ভাই রামপ্রসাদাধির হদয়োচ্ছান মাতৃভাবায়। নেই উচ্ছাসে বঙ্গবাসীর হাদয় 
উচ্ছৃদিত। বাম কখন সেই উচ্ভীসমত়্ী ব্বরলহরী তুলিয়া 
কখন বা জয় তারা জয় দুর্গাদি নাদে মর্ভাধাম প্রেমের 
তরঙ্গে প্লাবিত করিতেন। 
যেমন বহির্জগতে রাজদর্শন সহজে ঘটে না ও তৎ্পূর্বে রাজকর্মচারিদের 
উপাসনা আবশ্কক, সেইরূপ অন্তর্জগতেও ইষ্ট দেবতার্দির দর্শন জন্ত অগ্রে 
দ্বারদেবতাদির পুজা অর্থাৎ অভীষ্ট মহাভাবের জাগরণ জন্ত পূর্বে তৎপরিপোধক 
ভাবের উপলদ্ধি চাই। সই জাগরণের বিরোধী অপস্ভাবই বিদ্বকর তৃত- 
প্রেতাদি.। .ভাহাদের অপসরণ জন্ত দিক্বদ্ধন। ভূতশুদ্ধির উদ্দেস্ট পাঞ্চভৌতিক 
শরীক়াদি ও পঞ্চভৃতাদিতে চৈতন্তমপ্ন ভাবনা । বক্তমাংসের শরীরে মন 
রক্তাদদিভ্রোতের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্থাসাদি বাসুত্ প্রভাবে ছুটিতেছে। এঁ শ্োত 
এ স্বাসপ্রশ্বান প্রাণায়ামদি ছার! স্তব্ধ করিলে মন স্থির 
হয়। সন্ভাবুক বামের মন সহজে শাস্ত। সে মন 
ভক্তিন্নোত প্লবমান, রক্তাদিশরীরন্রে(তে মে মন বিচলিত নহে। এ মনের 
ধৈর্ধ্য লম্পা্দনকর ভূতঙ্ুদ্ছি, দিগ্ধবন্ধন, প্রাণায়ামাদি পিষ্টপেষণ মাত্র। অতীষ্ট 
মহীভাবের নিত্যোপলন্ধি তাহার ন্বতঃসিদ্ধ। তজ্জগ্ত ছ্বারদেবতাদিপুজার 
বাহ্থাড়ম্বর তাহার কেন থাকিবে? কখনও পুষ্পাদি লইয়! 
বাহতঃ কোন মন্ত্র না পড়িক্/ লোকশিক্ষার সহুদ্ষেস্তে 
ছড়ার দিতেন মাত্র । জয় জয় তারাদি নামক্ীর্তনও তজ্জগ্ত করিতেন। 
বামাচারও বাহুতঃ রাখিয়াছিলেন । 
ভক্তাবতার 
আজন্মতারা-চরণৈ ক-লক্ষ্যং 
তারামক্স প্রাণ-মনস্শরীরম্‌। 
লোকোত্রব্ংং ভক্তিময়াবতারং 
বামাভিধানং পুকরুষং নমামি ॥ 
যিনি আজন্স তারার চরণকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহার প্রাণ, 
মন ও শরীর তারামর, দেই অনোকিক তল্ভিমগ অবতার বাম নামক পুরুষকে 
প্রণাম করি। 


সঙ্গীত 


অচ্চন। 


নাম কীর্তন 


১৩৪ বাম লীলা 


পুজ্যে অন্ুরাগই ভক্তি শব্দের তাৎপর্য্য। ঈশ্বরই পরম পুজ্য। হ্থতরাং 
ঈশ্বরে অন্ুরাগই ভক্তির মৃখ্যার্থ। প্রাচীন তক্তিশা্ 
মতে ভক্তি দ্বিবিধা-_পর। ও গৌণনী। ঈশ্বরাহুরক্তি পর! 
তৎপরিপোষক বন্দনাদি গৌলী। 
স৷ পরাছরক্তিবীশ্বরে । --শাগ্ডিল্য স্তর ১১1২ 
তক্তযাতজনোপসংহারাৎ গৌণ্যাপরায়ৈতদ্বেতুত্বাৎ। 
- শাণ্ডিল্য সুত্র ঘ।২।১ 
ঈশ্বরে সেই অনুরক্তি পরাভক্তি। গীতায় ভক্ত্যাত্বনন্তয়! পার্থ ইত্যাছি 
বাক্য দ্বারা ভজনের উপসংহার করায় তজনাদি, গৌধী 
ভক্তি। তাহা পরাভক্তির অঙ্গ । 
বস! গুরুগৃহে কি শিক্ষা করিয়াছ? ভিরনীরনিুর প্রশ্নের এডি 
ভভ চুড়ামণি প্রহলা্ নবধা গৌনী ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন-_ 


শ্রবণং কীর্তনং বিষ্চোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 
অচ্চনং বন্দনং দাস্তং সথ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
__শ্রীমস্ভীগবতে ৭1৫২৩ 
. বিষ বা বিশ্বব্যাপক চিদানন্দময়ে জীবের অনুরাগ অঙ্কুরিত হুইলে প্রথম 
লক্ষণ তৎকথাশ্রবণ। শ্রবণের ফলে অনরাগ বাড়িলে তাহা হৃদয়ে লুকাইয়া 
রাখা দুর্ঘট হয়। তখন সেই অশ্ঠরাগ উচ্ছুলিত হুইয়! উপান্তের গুণকীর্তনে 
প্রকাশ পায়। কীর্তনের ফলে ভজনীয়ের মধুর নাম রূপ 
ও গুণ ভক্তের মন্শে মন্শ্ে বসিয়া তাহ! সতত স্থতিপটে 
জাগরূুক থাকে এবং মাধুর্যযধুধ্যের শ্রীপদ্দসেবনে চিত্ত ব্যাকুল হয়। কেবল 
মানিক পদ সেবায় ভক্তের গণ তৃপ্তি পায় না; তজ্জন্তই তিনি অঙ্চন বা 
বাস্তু পূজায় ব্যাপূত হুন। জর্বব সৌন্দধ্যসার পুম্পাদি অচ্চনের উপকরণ। 
পুজ্যকে কেবল তাহা গ্রদ্দান করিলেই মনস্তুপ্টি আসে না, মস্তকও বারম্বার 
তাহাকে নমস্কার করিতে অবনত হয়। | 
নমঃ পুরস্তাদখপৃষ্টতন্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব | --গীত1 ১১।৪* 
হে সর্বময়! তোমাকে সম্মুথে নমস্কার করি, পশ্চাতে নমস্কার করি, 
জর্বদিকে তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপ বন্দন হেতু দাশ্ত ভাৰ জাগে। 


ভক্তির লক্ষণ 


নবধ। গৌণী 


বাষ লীলা ১৩৫- 


দ্বান্তের পর সখ্য; শেষ আত্মনিবেদন। এই নবধা তক্তির পৌরাঁণিক- 
আদর্শ, যখা-_ 


শ্রবিষ্ণোঃ শ্রবণে পূরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্তনে 
প্রহলাদঃ স্মরণে তদজ্বিভজনে লক্ষ্মী: পৃথুঃ পূজনে। 
অক্রুরস্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্তেহথ সথ্যেহজ্জুনঃ 
সর্ববন্বাত্মনিবেদনে ব্লিরভূৎ কষণাপ্ডিরেষাং পরম্‌ ॥ 
-_-জ্রীমন্তাগবতে 

অশ্বখামার ব্রক্মশিরানামশরজালায় উত্তরার গর্ভ দ্ধ হইবার উপক্রম হইলে" 
শ্রকফ্চ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিরূপে তথায় প্রবেশ করিয়া পাগুবগণের কুলতস্ত 
অভিমন্্যকুমারকে রক্ষা করেন। বিষণ প্রসাদে বালক 
প্রাণ পাওয়ায় উহ্বার নাম বিষুরাত হয়। তিনি গর্ভা- 
বস্থায় যে মুত্তি দর্শন করিয়াছিলেন তাহার স্বতি বিলোপ হয় নাই। তজ্জন্য 
ভুমিষ্ট হইবার পর শৈশবে মনুষ্য দ্বেখিলেই এ মনুস্ত সেই পূর্বদৃষ্ট পুরুষ 
কিন! পরীক্ষা করিতেন বলিয়1 পরীক্ষিৎ নামে অভিহিত হুন। 

_জমস্তাগবত ১ম স্বন্ধ ১২ অঃ 

শ্রহরি তাহার পৈতৃক ধন, ভক্তি তাহার সহজাত? তিনি মহাভাগবত। 
রাজকর্খে ব্যাপৃত থাকায় তাহার ভক্তি সর পাঁয় নাই। ব্রহ্ষশাপে জীবনের - 
অনিত্যত সম্যক উপলব্ধ হইলে তাহার ভগবৎগ্জেম পূর্ণ' 
বিকাশ প্রাপ্ত হুয়। প্রায়ৌোপবেশনে সপ্ত দিবারাত্র পরম: 
ভাগবত শাশ্বত ব্রহ্মচারি শ্রীগুকরুদেবের মুখে তাপিত জীবের সন্ভর্পণ শ্রীমৎ 
ভগবৎকথাম্ৃত শ্রৰণ করিয়া বৈকুঠে গমন করেন। তাই পৰীক্ষিৎ শ্রাবিষুর 
গুণ শ্রবণে ও স্তকদেব তৎকথনে আদর্শ ভক্ত । 

বালক প্রহনাদ কিছুতেই বিষুভজন ত্যাগ করিলেন না। পিত! তাহাকে 
বিনাশ করিবার জন্য হস্তিপদতলে, অগ্নিকুণ্ডে, এবং পর্বতশিখর হইতে সমুদ্রে- 
প্রক্ষিপ্ত কর্াইলেন। প্রহলাদ মরিলেন ন1। কালকুটবিষ 
প্রয়োগেও গুহলাদের প্রাণ গেল না। তাহার কারণ বিধু. 
পুঝাঁণ দিক়্াছেন যে বিষুতক্ত গুহলাদ সমস্তই বিষণুময় ভাবিতেন। তাহার চক্ষে 
ছস্ভীও বিষু, অগ্নিও বধু পর্বতও বিষণ, কাঁলকুটও বিষুণ। সতরাং বিষুষই, 


নয়টি আদর্শ 


পরীক্ষিৎ 


শুকদেব 


প্রহ্যাদ 


৩৬ বাম লালা 


তাহাকে রক্ষা করিলেন। এই বিষ্ময় ভাবনাবশতঃ তিনি সতত স্মরণের 
'আদর্শ। 

মহাপ্রলয়ে কারণরূপ ক্ষীরোদ সাগবে নিজ লীলাময্ন অনম্তশয্যাক় শ্রাবিষু 
যোগনিত্্া সমাপন্ন । তখন কোন বাক্ত পদার্থ নাই। কেবল নিজ অর্ধাঙ্গী 
মহাশক্তি লক্ষ্মী নিত্য সহচব্ী বর্তমান । তখনও তিনি 
হদয়বল্পভের পর্দসেব! অর্থাৎ পদ্ধতির অনুশীলন করিতেছেন । 
ইহাই পদলেবনের পরাকাষ্ঠা । 


বেণ রাজার পাপে প্রঞ্জাা উৎখাত, সমাজ বিধ্বস্ত, পৃথিবী শশ্যহীন] মকু- 
ভূমিতে পরিণতা। কৃপাপরবশ মুনিগণ সমাজের কল্যাণ 
জন্য শ্রাহরিকে কাতর প্রাণে ডাকিলেন। ভক্তবৎসল 
'য়াময় শ্রীহরি বেণের পুত্রবূপে অবতীর্ণ হইলেন । 
| ধষিভিধাচিতো ভেজে নবমং পাধিবং বপুঃ। 
ছুদ্ধেমাং মোধধীবি প্রান্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥ 
- শ্রীমতাগবত ১৩১৪ 


সৌতি শৌনকাদি মুনিগণকে শ্রবিষুর অবতার বর্ণন! গ্রসঙ্গে বলিলেন, 
“হে বিপ্রগণ! নরপতি পৃথু শ্রবিষুণর নবম অবতার । এই অবতারে তিনি 
গোরূপধারিণী পৃথিবী হইতে শন্তাদি বত্বজাত দোহন করেন বলিয়া তিনি 
উশত্ম অর্থাৎ গ্রজাবর্গের প্রিয়তম হন। পৃথু সর্ববগুণপম্পন্ন প্রজারঞ্জন বাজ! । 
তাহার গুণে সমাজ পুনঃপ্রতিষ্টত এবং পৃথিবী কামতুঘ। হন। তিনি নানাৰিধ 
'যাগযজ্জে যজ্ঞেস্বরের পুজা করেন বলিয়া তিনি অচ্চনার নিদর্শন ।” 


অক্রুর শ্রাকষ্ণের খুল্লতাত। সন্বন্ধগোরব ভুলিয়া তিনি সর্ববতোভাৰে 
অনুর সর্বদা কৃষ্ণের নিকট প্রণত। [তিনি বন্দনার দৃষ্টাত্ত । 

শ্রীমহাবীর শ্ররামচন্দ্রের প্রকৃত দান। রাম ভিন্ন কাহাকেও প্রভু বলিয়া 
ত্বীকার করেন নাই। রঘুপতিররূপ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া নিশিদিন 
দানভাবে তাহার পুজা করিয়াছেন। বাহভঃ রাম- 
কাধ্যে প্রাণপাঁত করিতেও কুষ্টিত ছিলেন না । তিনিই 


লগ্ী 


পৃথু 


মহাবীর 


“বাস শিরোমণি । 
পাগবগণ সকলেই কষ্চের পরযতক্ত। কিন্তু অঞ্জনের ভজন সথ্যভাবে। 
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(তিনি নারায়ণের পুরাতন সহচর নরখবি। উভয়ে প্রাচীনকালে বদরিকা শ্রমে 
জুন যুগষুগাস্তর তপন্ত। করিয়্াছেন। কলির প্রারভে ভূভার- 
হরণ করিবার জন্ত উভয়ে অবতীর্ণ। কৃফই অঞ্ুনের 
“বল বুদ্ধি ভরসা । কৃষ্ণের অন্তর্ধীনে কুকুক্ষেত্রজয়ী গাণ্ীবী গাণ্ীৰ তুলিতে 
পারিলেন না। অঞ্জন সখ্যভক্তর দৃষ্টান্ত। 
বলি প্রহ্লাদের বংশধর ; বিষুণ্ভক্তি তাহার মজ্জাগত। যখন বাধনক্ধপী 
বিষুত তাহার নিকট ত্রিপা্দমাত্র তুমি প্রার্থনা করিলেন, তখন বলিরাজের 
পুরোছিত ব্রিকালদশী ভার্গব বপিকে জানাইয়। দিলেন ষে 
এ বামন সেই গোলকবিহাী দেবগণের হিতার্থে অবতীর্ণ 
হুইয়৷ অন্থুররাঁজ্য ছলে অধিকার করিবার জন্ত আসিয়াছেন। বলি তাহাতেও 
এ বামনকে যথাসর্বন্ধ দিতে কুন্তিত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন যে তাহার 
যাহা কিছু আছে সমস্তহ পুকুষোভুমের প্রসাদদ। যদি সেই পুকুষোত্তমের 
“দেওয়া নিধি পুকরুষোস্তম যে €কানরূপেই হউক গ্রহণ কবেন তাহ! হইলে 
জন্মকণ্ঠ সফল হুইবে। হাসিমুখে তিনি বামনরূপি শ্রহরিকে ঘখাপর্বন্থ সমর্পণ 
করিয়। পাতালে বাস করিলেন। ইহ আত্মনিবেদনের পরিচয়স্থল। 
বৈষবগণ ভক্তির বহাবধ ভেদ দেখাইয়াছেন। তাক্ত প্রথমতঃ বিছিতা 
বা শান্বসম্মতা, অবিহিতা বা শাস্ত্রাবরুদ্ধা। বিহিত ভক্তি সনিমিত্তা বা সকাম। 
এবং অনিষিত্তা বা অকামা। অনিমিত্তাই ভাগবতী ভাক্ত। তাহা ছিধা--- 
মিশ্রা ও শ্ু্ধা। [মশ্রা ভ্রিধা_ _কর্খমিশ্রা, কর্মজানমিআা 
ও জ্ঞানমিশ্1। কম্মমিশ্র। সাত্বিকী, রাজপিকী ও তামসী। 
সাত্বিকী ত্রিবিধা- -কর্মক্ষয়াখা, [বধুণপ্রীত্যথা, বিধিনিদ্ধার্থ। | কর্মজ্ঞানমিশ্র। পুনঃ 
উত্তমা)' মধ্যমা ও অধমা। এই সমস্ত ভক্তি সগুণা। নিগুণ। ভক্তি অর্থাৎ 
ভক্তির জন্ত ভক্তি শুদ্বা। শ্রদ্ধতক্ত সালোক্যার্দি মুক্তিও চান না। ভগবৎ- 
“সেবনেই তাহার অহ্তুক অন্রাগ। বোপদেবের মুক্তাফলে এই সকল তেদ 
শ্মস্তাগবত হইতে উদ্ধৃত গ্লোক ছ্বার1 সমধিত হুইয়াছে। ভক্তিরসা মৃতসিম্ধুতেও 
ভক্তির নান। ভেদ প্রদ্বশিত। ভক্তির মহিমা! অপার। কর্মমার্গ বছলায়ান- 
সাধ্য । জ্ঞানমার্গ প্রথমতঃ নীরস ও ছুর্গঘ। অচিস্ত্য অব্যক্তে মন সমাধান 
“দেহীর পক্ষে হুরহ। জ্ঞানের পরিপাকে আনন্দ আছে। তক্তিপথ সরল ও 
সরস। ব্রক্ষপিদ্ধিকাম ফোগিগণের পক্ষেও ভক্তিসদুশ শিব পন্থা! নাই। 


বলি 


ভক্তির ভেদ 


৮ বাম লীলা 


ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবতাখিলাত্মনি।. 
সদৃশোহস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মলি্ধয়ে | 
- শ্রীমন্তাগবতে ৩।২৫।১৮ 
তাই আত্মারাম পরমহংসগণও অহৈতুকীভক্তি পরিপোষণ করেন 


আত্মারামাশ্চ মুনয়ে! নিগ্রস্থা অপু[কুক্রমে | 
কুর্বস্ত্যইৈতৃকীং ভক্তিমিখভুতগুণো! হরিঃ ॥ 
-_শ্রুমস্তাগবতে ১।৭।১৬ 
এই কারণে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি সুছুর্লভা। 
রাজন্‌ পতিওকুরলং ভবতাং যদুনাং 
দৈবং প্রিয্নং কুলপতিঃ কচ কিন্বরোবঃ ॥ 
অস্ত্েবমঙ্গ ভগবান্‌ ভঙ্গতাং মুকুন্দো 
মুক্তিং দর্দাতি কহিচিৎ ন ভক্তিযোগম্‌ ॥ 
-_শ্রীমত্ভাগবত 


ভগৌরাঙ্গ ভক্তাবতার বলিয়া বিখ্যাত। তিনি কৈশোরে বিগ্যারলে চঞ্চল 
ছিলেন ; তখন তাহাতে ভক্তির লক্ষণ ব্যক্ত হয়নাই । যৌবনোদণমে পবিজ্র 
গয়াধামে শ্রীবিষু পাদপদ্মদর্শনে ও তন্মহিম। শ্রবণে তাহার ' 
ভক্তিসরম্বতী উচ্ছুলিত হুইয়া ভারতের পাপপক্ক ধৌত 
করিল। ভাবাবেশে কানাই নাটশালায় তিনি মুরলীধরকে দেখিতে পাইয়! 
ধরিবার জন্ত ছুটিলেন। শ্রীমুত্তি অস্তহিত হুইল। নিমাই মৃচ্ছিত হইয়া 
ধরায় পড়িলেন। মৃচ্ছাভঙ্ষে তাহার বিরহভাব জাগিল ; অঞ্ধোন্নাদদশ1 ঘটিল। 
তন্বর্শনে ন্সেহময়ী শচীমাতা অত্যন্ত চিস্তিতা হইলেন। শ্রাবাসাদদি ক্তগণ 
হঠাৎ নবধা লক্ষণের অনৃষ্টপূর্বব পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত হুন। ভাবের 
পৰিপাকে শ্রীগৌরের ৰাহ্যোন্সত্ততা। কিক্ধিৎ হ্রাস পাইল। ভক্তসঙ্গে নদীয়ায় 
কীর্তন বিলাস আরম হইল। যখন প্রভূত র্নভাব উদ্রিক্ত হইত তখন ভক্তি 
বিকার লুকাইত। তখন এমুগ্জী সেই মুঞ্জী সেই” 
বলিতেন-_-অছ্ৈত ভাব জাগিত। তখন ভক্তগণের পুজা 
লইতেন, ত্তাহাদের প্রাক্তন জন্মকশ্দের পরিচয় দিতেন। এমন কি জননীব 
মন্তকেও পদ্দার্পণ করিতেন। সন্ন্যাসের পর হইতে শ্রীচৈতন্ত জানাব সংযত . 


শ্রীগৌরাজের ভক্তি 


জ্ঞান 
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করিয়া প্রেমভাব বঞ্ধিত করিলেন কচিৎ কচিৎ নাম প্রচার জন্ত সার্ববতৌমা- 
দিকে বড়ভুজাদি বিভভূতি দেখাইলেন বটে, কিন্ত প্রেমে 
বস্তায় ভারত ভাগাইলেন। প্রচার কাধ্য সমাপ্ত হইল । 
তাহার বিরহের গভীর আহি দেখা দিল। তখন তিনি রাধার পূর্ণভাবে 
ভাঁবিত। ভাবের ভরে নীল সমুদ্রকে নিজ প্রি্নভম নীলমণিজ্ঞানে তাহাতে 
ঝাপ দিতেন। ভাবের প্রভাবে কখন কখন তাহার শরীরের শিরামুখ দিয়া 
রক্ত ছুটিত। কখনও বা সদ্ধিস্থলনকল শিথিল হুইয়! 'তনি দীর্ঘাকার হইতেন। 
'তখন বাহ্জ্ঞান থাকিত না। 

শ্রীবামের ভক্তি আজন্ম তীত্র। জন্মাবধিই তাহার প্রেমোন্মাদ ভাব। 
সন্ন্যাসের পূর্ব হইতেই তিনি ক্ষ্যাপ! ভক্ত বলিয়া পরিচিত। তাহার তক্তি 
আজীবন একরূপই ছিল। এ ভক্তির হাস বৃদ্ধি দেখ যায় 
নাই। তিনি আপূর্য্যমা৭ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রব্। তাহাতে 
জ্ঞানগঙ্গা, তক্তিযমুন। ও শ্রন্ধাপরম্বতী-ত্রিধারাই মিলিত। অন্যান্ত কত শত 
সন্ভাব নদ এ সাগরে পতিত হইলেও এ সাগর কখন উদ্বেল হইত না1। তিনি 
জ্ঞানভক্তির সমন্বয় | জ্ঞানকে গুপ্ত রাথিলেও কখন তাহা 
ছাড়েন নাই। জ্ঞান তাহার ভক্তির অঙ্গ । কচিৎ বিশিষ্ট 
ভক্তের নিকট জ্ঞানভাব প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু ভক্তিই তাহাতে আজীবন 
প্রকট থাকে । ভক্তিভাবভেদের মধ্যে মাতৃভাবই পূর্ণমাত্রায় তাহাতে 
বিকশিত! তজ্জন্ত লোকে তাহাকে তারামায়ের বীর 
সম্ভতান ও কপানদ্ধ বলিত। অশ্রন্থেদকম্পাদি ভক্তির 
স্বাত্বিক লক্ষণ তাহাতে বড় প্রকাশ পায় নাই। কখন তারানামকীর্তনে 
ভক্তির উচ্ক্রীস মাজ দেখ। যাইত ; কখন অশ্রধারাও পড়িত, কিন্তু হুস্কার, 
তঙ্জন গঞ্জন, লম্প বনম্প, ভূমিলুষ্ঠন ইত্যাদি হইত না। ইহার কারণ ঠিক 
বল! যায় না। বোধ হয় তিনি যোগীখ্বর বিধায় তাহার দেহমনোরূপ যস্্ 
ভক্তিগঙ্গার প্রবলবেগধারণে সম্পূর্ণ স্তর ছিল। ভক্তিরসাম্বতসিন্ধুতে গোস্বামি- 
প্রবর ভক্তিজনিত বহিবিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন ষে, 
কাহার ভক্তিভাব প্রবল না হইলেও অল্লেই দেহের বিকার 
উপস্থিত হয়। তাহাদের তক্তি পিচ্ছিল। কাহার ভক্তির প্রাবল্যেই সাত্বিক 
লক্ষণের প্রাবল্য দেখা যায়। ইহা! ্লমীচীন নহে। ভক্তির গভীরতা 


€প্রম 


জীবামের ভক্তি 


ঞ্জান 


'সান্বিকলক্ষণ 


বিচার 


১৪৬ বাম লীল! 


থাকিলেও শারীরিক বিরতি খটে না ৷” ফেহের ও যনে গঠনাক্ছসাকে 
বিকৃতির বিকাশ হয়। 
শ্রবণাদি নবধা তক্তিলক্ষণই শ্রীবামে দেখা গিয়াছে । স্মরণ ও আত্ম 
নিবেদন তাহাতে পুর্ণযাআায় পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব শাম্ের সিদ্ধান্ত যে 
জ্ঞানযিশ্রা ভক্তি প্রেমা ভক্তি নহে। গোপীগণ শ্রীকঞ্ফকে ভগবদবোধে ভজনা 
করেন নাই, নন্দ-নন্দনবোধে তাহাকে মনপ্রাথ কুল 
নি গৌরব সমস্তই অর্পন করিয়াছিলেন। তাহাদের ভক্তি 
জান-মিশ্রা নহে। তাহা চরম প্রেমের চিত্র। শ্রীবামের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা 
হইলেও শুদ্ধা প্রেমভক্তি । তিনি তারার গ্রকুততত্ব অবগত থাকিয়াও মাতৃভাবে 
তারার ভজন! করিয়াছিলেন । তারা! তাহার চক্ষে দার্শনিকের করনা ছিল 
না। তাহার জ্ঞাননয়নে তারা অরূপ হইলেও সরূপা, বিশ্বাতীতা হইলেও 
বিশ্ব্য়ী । সেই জগজ্জননী তাহার প্রেমনয়নে মাতৃত্বরূপা | 
সহিত যত কিছু আবেদন নিবেদন সেই মাতারুই নিকট, যত 
কিছু মান অভিমান সেই মাতারই উপর । যত কিছু সাধ আহ্লাদ তিনি সেই 
মাতাকে লইয়া করিতেন । তাহার শয়নে তারা, গমনে,তাবর1, অশনে তানা, 
ভূষণে তার] ভক্তকবির নিয়লিখিত কল্পনাচিত্র বামের প্ররুত বাহ্‌ স্থাস্মী ভাব ॥ 
আর কিছু নাই সংসার মাঝে শ্যাম! শুধু সার বে। 
আমার মন কালী ধন কালী কালী আমার প্রাণ রে। 
কেহ সংসারে এসেছে বড় স্থখে আছে 
পেয়েছে রাজ্য ভার বে। 
( আমার ) দরিদ্বের ধন ও রাঙা চরণ করেছি হৃদয়ে হার রে। 
এ তঙগ ধারণে এ তিন ভুবনে যাতন! নাহিক কার ব্রে। 
্মরিলে সে মুখ পাসরি যে ছুখ এই গুণ শ্যামা মার রে। 
কমলাকান্ত হুইয়ে ভ্রান্ত আঁদিতেছ বারে বারে রে। 
এবার মায়ের চরণ কররে শরণ অনায়াসে হবি পার বে। 
পরমার্থতঃ বামের তারাই ধন, তারাই দেহ, ভারাই প্রাণ, তাঁরাই মন, 
তারাই আত্মা। . তিনি ধন জন, স্থখ, ভোগ বিলাম 
কিছুই চান নাই। তারামার চরণই তাহার হৃদয়ের ছার 
ছিল। সেই চরণই তাহার আশ! ভরসা, গতি মুক্তি, পরম পুরুযার্থ। তারামার 


তারাই সর্বন্থ 


বাষ লীল। ১৪১. 


শীমূখ স্মবণেই তিনি ব্রিতাপাতীত, পরমানন্দময়। তাহার এরপ প্রগাঢ় ভক্তি 
যে প্রেমাতক্তি তদ্দিবয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। শ্রকষ্চ যেমন গোপীগণের 
পরম প্রেষাস্পদ ; তারাও বামের সেইরূপ পরম প্রেমাম্পদ ছিলেন। গোপী 
প্রেমে যেমন কামগন্ধ ছিল না, শ্রীবামের প্রেমও তদ্রপ। শিশুর ন্তায় তিনি 
তার। মাকে অকপটে ভালবাসিয়াছিলেন। গোপীগণের অন্তর্ববাহা কাস্ত ভাব, 
বামে বাহতঃ মাতৃভাব আভ্যন্তরীণ অন্বৈতভাব। সেই - 
অতৈতভাবও প্রেমময় । তিনি বার বার এ সংসারে মায়াবন্ধ, 
জীবের গ্তায় আসেন নাই। বদ্ধজীবেকু উদ্ধার জন্ত কখন কখন মায়াধীশ 
হুইয়৷ আসিয়াছেন। তারার চরণে জীবের মতি দৃঢ় করিয়া জন্ম মরণাদি, 
ঘুচাইবার জন্ত তাহার ভক্তিময় অবতার । 


ভক্তির বিগ্রহ 


বিকাশ তরঙ্গ 


১। নামজপ 
মধুরং পাধনং তক্তেশ্চক্রভেদে সহায়কম্‌। 
নাদলিক্ধিকরং পুণ্যং তারানাম জগৌ গুরুঃ ॥ 
তক্তির সরল অথচ মধুর সাধন, ষট্চক্র ভেদ্ধে উপযোগি, নাদসিদ্ধিকর,, 
পবিত্র তারানাম কলির জীবকে শিখাইবার জন্য গুরুবাম গান করিতেন। 
ভগবদ্গুণান্ুকীর্তন ভক্তির প্রধান লাধন। বৈদিক ধুগ হইতেই 
শব্দোপাসনা প্রচলিত। শব্খই ত্রক্ম এবং ব্রদ্মের প্রতীক। প্রণবার্থের 
চিন্তনের ন্যায়, প্রণর্শষ্দের জপও দাধন। 
ওমিত্যেতদক্ষরমুদশীথমূপাসীত। --ছাল্দ্যোগ্য ১1১১. 
ও এই অক্ষরই সামের উদগীথ। ইহার উপানন! করিবে। 
ভক্তিশান্ত্র প্রণবজপের সহিত নামঙ্গপেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
“নায়়েতি.জৈমিনি: সম্ভবাৎ” -_-শাণ্ডিল্য স্তর ৬১। 
জৈমিনিমতে যজাদির ন্যায় নাম্জপ হবার] পরাতক্তি আসে। 
ভাগবতে নামসংকীর্ভন কলির যজ্ঞ বিয়া! উল্লিখিত। 
কষ্ণবর্ণং ত্িষাকফং সাঙ্গোপাঙ্গা অপার্যদম্। 
যজৈ: সংকীর্তনপ্রায়ৈর্ধজস্তি ছি স্থমেধসঃ ॥ ১১1৫1৩২ 


শবোপাদনা 


১৪২ বাম লীলা 


তগবান্‌ কোন যুগে কোন রূপে অবতীর্ণ হন এবং তাহার নাম কখন কি 
'প্রকার ? নিষি নৃপতি এই প্রশ্ন করিলে শ্রকরভাজন এই উত্তর করিলেন 
ঘে সত্যযুগে ভগবান্‌ শুর্ুবর্ণ, চতুভূর্জ, জটাবন্ধলধর, 
সি বি উপবীতী, কষ্কাজিনবাপা ও অক্ষস্ত্রকমণ্ডলুধারী ৷ তাহার 
'নাম হুংস, স্থপর্ণ, বৈকুঞ্টপুকুষ ইত্যাদি। ভক্তগণ শম দম তপস্তা দ্বার! তাহার 
অচ্চনা করিতেন। ভ্রেতাযুগে ভগবান্‌ রক্তবর্ণ, চতুর্ববাহ, ছিরণ্যকেশ, 
ভ্রিমেখল ও ত্রয়ীময়। তাহার নাম বিষুদ, যজ্ঞ, পৃষ্নিগর্ভ, উকুক্রম ইত্যাদি। 
বৈদিক কম্মানুষ্টান ছার! তাহার যজন। ভ্বাপরে তিনি শ্ঠামবর্ণ, পীতাশ্বর, 
শঙ্ধচক্রগঞ্ধীপল্মকর ভবং ছত্রচারাধিরাজলক্ষণে লক্ষিত। তাহার নাম বাহ্থদেব, 
সংকর্ষণ, প্রদান, অনিরুদ্ধ ইতাঁদি। টৈর্দিক ও তান্ত্রিক কর্মে তাহার পূজন। 
কলিযুগে তিনি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেহকান্তিতে অক, অথাৎ ইন্দ্রনীলণিবৎ 
উজ্জ্ল। তাহার অক্ষ অতি মনোহর । কৌস্তভাদি মণি তাহার উপাক্গ বা 
অলঙ্কার, স্দর্শনাদ্দি তাহার অস্ত্র, সনক সনন্দনাদি তাহার পার্খচর। স্থবুদ্ধি- 
ভক্তগণ নামকীর্তন দ্বার] তাহার পূজা করেন। আমরা শ্বামিপাদ সম্মত ব্যাখ্যা 
লইয়াছি। তিনি ত্বিষাকঞ্চশব্দের কৃষ্ণাবতার এই বৈকল্পিক অর্থও খধরিয়াছেন। 
শ্রচৈতন্তভক্তগণ এই গ্লোকই তাহার কষ্জাবতারত্বের প্রমাণ বলিয়া ইহার 
ব্যাখ্যাস্তরর করেন, যথা--যিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণের স্বরূপ, কিন্তু 
দেহকাস্তিতে অরুষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত ধাহার অঙ্গ, 
খীবাপাদি ধাহার উপাঙ্গ, অবিদ্ভাচ্ছেদক ভগবল্লামাদি যাহার অস্ত্র, গোবিন্দ- 
শগদাধরাদি ধাহার পাধ্দ সেই গৌরচন্দ্রকে কপির স্থচতুর ভক্তগণ নাম 
'কীর্নরূপ যজ্ঞদ্ধার গ্রীত করেন । ( লঘুভাগৰতামৃতটাকা ও চৈতন্য ভাগবত । ) 
কলিতে সংকীর্তনই চতুর্বর্গলাভের দ্বার । 
কলিং সম্ভাজয়ন্ত্যার্যা। গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ | 
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বঃ ম্বার্থোহভিলভাতে ॥ 
_-্রীমস্ভাগবতে ১১1৫।৩৬ 
কলিতে বহুদোষ থাকিলেও ইছার এই এক মহাগুণ হে এই কালে অল্প 
সাধনেই পিদ্ধিলাভ হয় । সেই জন্য গুণদোষজ লারগ্রাহী 
বানি আধ্যগণ কলির প্রশংসা! করিয়া থাকেন অর্থাৎ কলিতে 
জন্মগ্রহণ করেন। 


বাম লীলা ১৪৩ 


কলিতে কেবল সংকীর্তন ছারাই সকল হ্বার্থলাভ হয়। শাক্ততন্ত্রে বাহা- 
পূজার সঙ্গে স্তবকবচাদি পাঠের বিধান আঁছে। 


পূজাকালে পঠেৎ যস্ত স্ত্রো্রমেতৎ্ সমাহিতঃ। 
এই ভণিতা প্রায় সমস্ত স্রোতডেই দেখা যাকয়। স্ব্োত্পাঠই মহামায়া 
ভগবতীর নামগুণকীর্তন। নামমহিম অন্যতও ঘোধিত। 
শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে নামঘজনের প্রাবল্য। তত্তক্ত হরিদাস 
প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বজীবের উদ্ধার কামনায় লক্ষ হরিনাম করিতেন। 


যতক্ষণ প্রভুর বাহ্‌ জ্ঞান থাঁকিত ততক্ষণ তিনি নামকীর্তনে বা নামজপে 
লোকশিক্ষার জন্ত রত থাকিতেন। প্রীবাসাদি তাহার পার্খদগণ সকলেই 
নামযাজী। তৎ্সম্প্রদায়মতে নাম ও নামী অভিন্ন । এমন কি *“হরির চেয়ে 
হরিনাষের আরও মাহাত্মা ।* 

নামযজনের ফলে ভক্তির উদ্রেক । শব অর্থের সঙ্কেত মাত্র হইলেও 
যুগযুগাস্তর এ সঙ্কেত এ অর্থে প্রচলিত থাকায় শববলে তাদর্থ স্বতঃ উপস্থিত 
হয়। তজ্জন্ত পূর্ব মীমাংসা শব ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। কবিও 
বাগর্থকে পার্বতী পরমেশ্ববের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ বলিয়াছেন । 


আলঙ্কারিকের মতে শব্দে তার্থবোধিকা অভিধারদি শক্তি নিহিত। 
শ্রহরি প্রীতারাদি শব্দ শ্রীভগবক্নাম্ূপে আবহুমান কাল প্রলিদ্ধ। উক্ত 
নামাবলির সহিত শ্রীমৃত্তির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । তত্তৎ নাম উচ্চারণে স্বতিপটে তত্তৎ 
মৃন্তির উদ্দয়. অবশ্তভাবী। তৎ উদয়ে এবং তৎ্নামাবপি 
স্মরণে পাষণ্ডের হদয়েও ভক্তি অনিবাধ্য । আবার যখন 
মনে হয় যে এ নামসাধনে কত শত বত্বাকর বাল্ীকিত্ব লাভ করিয়াছেন, 
মহাঁপাপী অঙজামিলাদিও নারায়ণ নামকীর্তনে মুক্তি পাইয়াছেন তখন পাষাণ 
হৃদয়ও প্রেমরসে গলিয়া যায় । স্বরের মাধুর্য অনির্ববচনীয়। যখন মধুর গ্বরে 
নাম স্ফুরিত হয় তখন সুর লয় সমন্বিত ঝঙ্কাবে মন আনন্দ হিল্লোলে তালে 
তালে যেন নাচিতে থাকে । সেই আনন্দে বিভোর হইলে কীর্তনীয়।র 
দশা প্রাপ্তি ঘটে। 


নামঙ্গপ ও নামকীর্তন যটচক্রভেদেরও সহায় । নামই বর্ণমালা । বর্ণের 


উৎপত্তি সম্থক্ধে শাস্ত্রীয় মত এইকবপ-- 
১১. 


নামঘাজী 


ভগ্্রপ্রেক 


১৪৪ বাম লীলা 


আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্‌ মনো যুঙক্তে বিবক্ষয়া । 
মনঃ কার়ারিমাহস্তি স প্রেরয়তি মারুতম্‌ ॥ 
সদীর্ণো মূর্ধন্ধভিহতো যক্ত,মাপদ্য মারুতঃ | 
বর্ণান্‌ জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধ৷ মতঃ ॥ 
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্বান্গ পগ্রমাণতঃ ॥ 
আত্মা বা দেহী চিচ্ছক্তি প্রথমে বুদ্ধি দ্বার] পদার্থ বিষয় লম্যক্রূপে 
অবগত হুন। এই অবস্থাই ভাব নামে খ্যাত। আত্মার এই ভাব ব্যক্ত 
করিবার ইচ্ছা হইলে, আত্মা মনকে প্রেরণ করেন। মন 
0০ কায়াগ্িকে অর্থাৎ শরীবের তেঙ্গকে আঘাত করিলে, এ 
তেঙ্গ বাম়ুকে আলোড়িত করে। সেই বানু উত্রিকত হইয়া মূর্ধায় প্রতিহত 
হইলে মুখবিবরে আপিয়। বর্ধোৎপাদ্দন করে। 
স্বরকালস্থানাদিভেদে বর্ণ পঞ্চ প্রকার । 


বাষুর গতি স্বযুন্নাপথে উদ্ধমুখীন। 
সমীরিতাঃ লমীরেণ থযুয়াপথনির্গতাঃ 
বাক্তিং প্রয়াস্তি বনে কণাদিস্থানতেতঃ ॥ শব্বকল্পক্রম | 
বায়ু কর্তৃক সম্যক প্রেরিত হুইয়! ন্ুযুক্নাপথ দিয়! নির্গত হইলে শব্ধ মুখে 
প্রবেশ করত: কঠাদি স্বানভেদে বর্ণরূণে প্রকাশ পায় । 
জীবদেহে চৈতন্তশক্তি কুগুডলিনীতে নিহিত। তড়িৎ কড়ারবর্ণ। 
ভুঙ্গক্গরূপ কুগুলিনী সুযুন্নার অধস্তন মুলাধারচক্রে শ্বয়ভূ লিঙ্গ বেই্টন করিয়া 
ইড়া পিঙ্গল। স্ুযুক্নার সঙ্গম ছলে মুখ রাঁখিয়! অর্ধনিত্রিতা। কুগুলিনীর স্পন্দনেই 
এ দেহের শ্বাসপ্রশ্বাপাদি স্পন্দন। এ কুগুলিনীর স্পন্দনে 


তিন শারীর তেজঃ বিঘট্টন ও বামুর উদ্দরেক হয়। 
কুগুলিনী বর্ণের জননী অতএব মন্ত্রময়ী । 
দবিচত্বারিংশদ্বর্ণাত্মা পঞ্চাতর্ণরূপিণী | 
গুণিত। সর্ধগাত্রেণ কুগুলী পরদেবতা ৷ 


বিশ্বাত্মন! গ্রবুদ্ধযা সা তে মন্ত্রময়ং জগৎ ॥ 
ূ __সারফাতিনকে |. 
হরি, বাম, শিব, তারা, কু প্রস্ৃতি শব বর্ণিয়। এ লক্ষন শবে 


বাষ লীল। ১৪৫ 


উচ্চারণে আত্মার, বৃদ্ধির, মনের ও শরীরযন্তের ক্রিয়া হইয়া থাকে । এ সকল 
বর্ণকূটের বৈশিষ্ট্য এই যে ন্ুযুয়ার ভিন্ন ভিন্ন চক্রে উহ্হাব! 
বিশিষ্টভাবে ঘাতপ্রতিঘাত করে । তার ফলে যট্চক্রতেদ 
ও কুগডলীজাগরণ। মন্ত্রপেরও সেই ফল। মন্ত্রজপে ব। নামকর্তনে স্থযুয়ার 
স্পন্দন কল্পনামাত্র নহে। প্রণিধান করিলেই সাধক তাহা অনুভব করেন । 
নামযজ্ঞের অন্য ফল নাদসিদ্ধি। ত্তরে তাহ! বিশদীরুত। বাছলাভয়ে 
তাহা উদ্ধৃত হইল না। তাহার সার এই যে নিগুপ সচ্চিদানন্দই শিব। 
সি করিবার ইচ্ছা হইলে শিবের অভিন্ন চিৎশক্তি উদ্ব,দ্ধ হয়। এ পরাশক্তির 
প্রেরণাই নাদ বা ক্রিয়াশক্তি। তাহা হইতে বিন্দু বা জগতের বীজরূপিণী 
চিত্বড়াত্মিক। প্রকৃতি জন্মে। এ প্রকৃতির প্রথম হ্য্টিকর 
সংক্ষোভই শব্রব্রহ্ম নামে অভিহিত । ইহা! শব্খতন্মা্রাদি 
জড়ের এবং জানাদি চিৎঅবভাসের হেতু বলিয়! উহার নাম শবব্রদ্ষ । শরীনে 
কুগুলিনী শক্তিই শব্ব্রহ্ষময়ী। তিনি ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াঁময়ী। ভাব প্রকাশের 
ইচ্ছা হইলে কুগুলিনীর ম্পন্দনে শরীরে শব্ষ-তন্নান্রার উৎপত্তি। তাহার 
ধ্বনির স্থলভাব শবনাদ। এ নাদ অভিব্যক্ত হইলে 
শব্খনিষ্পত্তি বা প্রথম বাক শব । তাহা দ্বিধাভেদে স্বর 
বিন্বঞচন্দ্রাত্বক অনুন্বর । 
নিত্যঃ সর্বগতঃ হুক্ম:ঃ সদানন্দো! নিবাময়ঃ | 
বিকাররহিতঃ সাক্ষী শিবোজ্ঞের: সনাতনঃ ॥ 
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ্। 
আসীৎ শক্তিস্ততো! নাদে। নাদৎ বিন্দুদমুত্তবঃ ॥ 
ক্রিয়াশকিপ্রধানায়া: শবশন্বার্থকারণম্‌ 
প্রকতেবিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্ব্রক্ধীভবৎ পরম্‌ । 
ৰঃ ধা ৬ গু 
ঘ্িচত্বারিংশত1 মূলে গুণিতা বিশ্বনায়িক]। 
সা প্রস্থতে কুগুলিনী শব্দব্রদ্ষময়ী বিভুঃ ॥ 
শক্তিং ততো ধ্বনিস্তম্মাৎ কিবোধিকা | 
ততোহদ্ধেনুস্ততো বিশ্দম্তশ্মাদাসীৎ পর ততঃ ॥ 
স-সাবদ্দাতিলকে । 


বটচক্রভেদ 


শবাব্রন্ধ 


শক্তি, ধ্বণি, শব্দনাদ 


১৪৬ বাম লীলা 


অন্তত্রও শব্নিষ্পত্তির ক্রম যথা-_ প্রথমে শব্দ কুণগুলিনী মধ্যে জ্যোতির্শয়ী 
দশায় জন্মে। তাহাই শব্জের সুল্্পা অনপায়িনী গ্রবৃত্তি। তদনস্তর বাঁযু উদীর্ণ 
হয়! সুযুয়ার স্পন্দনে এ শবতরঙ্গ যোগিগম্যা হয় বলিয়! তাহা ছ্যোতিতার্থা, 
স্বয়ং প্রকাশ! বা পশ্ঠন্তী নাম প্রাপ্ত হয়। বাযুতরঙ্গ হৃৎকমলে বা অনাহুত চক্রে 
উঠিলে তাহা নাদবূপিণী হইয়া নিজশোজ্রগোচবা মধ্যমা 
শদ্দের চর্বি প্রবৃত্তি নাম ধরে। শেষে কণ্ঠাদিস্থানে বিঘট্টিত হইয়া বহির্গত 
হইলে তাহা বাহু গোঁচর হয়। এ শব্দনিষ্পত্তিপ্রবৃত্তি বৈখরী | 
স্ুঙ্ম] কুণ্ডলিনীমধো জ্যোতিশ্ান্্রান্বরূপিণী | 
অশ্রোত্রবিষয়া! তম্মাহুদগচ্ছুত্যুদ্ধগামিনী ॥ 
স্বয়ংপ্রকাশ। পর্থন্তী স্থযুয্ামা শ্রিতা ভবেৎ। 
সৈব হৃৎপস্কজং গ্রাপা মধ্যমা নাদরূপিণী ॥ 
ততঃ নংজল্লমাত্র। স্তাদবিভক্তোগ্ধগামিনী | 
সৈবোরঃকঠতালুস্থা শিরোর্রাণবদস্থিত। ॥ 
জিহ্বামূলোষ্টনিধূতসর্ববর্ণপরি গ্রহ । 
শব প্রপঞ্চজননী শ্রোত্গ্রাহা! তু বৈখরী ॥ 
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াত্বাসৌ তেজোরপ। গুণাত্মিকা। 
ক্রযেণানেন স্থজতি কুগুলী বর্ণমালিকাম্‌ ॥ 
বৈখরী শব্খপিষ্পত্তিরধ্যম! শ্রুতিগোচর] | 
গ্োতিতার্থা চ পশ্স্তী হুল্মা বাগনপারিনী ॥ 
দ্বিতীয় নাঁদ বা শব্খনাদ অনাহত চক্রে বায়ুর স্পন্দনজনিত ন্থুতরাং নামজপে 
ও নামকীর্তনে নাদলিদ্ধি। যড়জাদিত্বরলাধকও ক্রমে এই 
নাদ্দসিদ্ধিলাভ করেন। শব্ব্রহ্ষময় নাদ ছার]! নামযাজী 
প্রতি লোমে আর্দিনাদেও বিলীন হইতে পাবেন । 
তারাই চিন্ময়ী চিৎ্অভিন্না শক্তি। তাহার প্রেরণাই তাহার নাম বা আদি 
নাদ। এ চিন্নম্লী ক্রিয়াশক্তির হিলোলেই জগৎ উৎপত্তি। অঘটনঘটন- 
পটীয়মী নিজ শাক্তর ঠেমে মাতোয়ারা শিব চৈতন্য অলক্ষ্য অগম্য স্থানে 
বদিয়৷ অর্থাৎ পঞ্চশু্ঠাআ্মক ভাব পরইয়া সেই নামের ঝঙ্কার তুলেন অর্থাৎ 
শক্তির প্রেরণ। করেন। চতুখ শৃল্টাবস্থা অর্থাৎ তুণীয় দশাতেও*এ নামী 
ও নাম অভিন্ন, ত্িশৃন্তে অথাৎ জীবগম্য অসন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে & নাম 


নাদপিদ্ধি 


বাম লীল।! ১৪৭ 


বা নাদ নিগণ। উহা! হইতে স্ট্িক্রম. যথা--কলা, নাঘ, বিশু, গুত্রয়, 
শবব্র্ষ, বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, মনঃ, দশেক্িয়, পঞ্চতম্নাত্া ও পঞ্চভৃত। এ 
নামসাধনাক় প্রতিলোমে সংসার বন্ধন মোচন হয়। 
শৈশব হইতেই বামের ভক্তি প্রকট সুতরাং নামকীণর্থন তীঁহার সহজাত। 
শ্রগৌরের নামকীর্ডনে পদ্ধতি এইরূপ দেখা যায় ঘে কখন তিনি কেবল কৃষ্ণ 
কষ, হরি হবি, রাঁধা বাধা বলিতেন। কখন বা ছন্দোবন্ধে__ 
প্রগৌরের নামকীর্ভন হরেক হরেরুফ কষ্ণকুফণ হরেহরে। 
হবেরাম হরেরাঁম রামরাম হরে ইরে। 
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কষ্ণকেশব পাছি মাম্‌। 
রামরাথব রামবাধব বামরাঘব রক্ষ মাম্‌॥ 
ইত্যাদি তারকর্রক্ষনামাবলী কীর্তন করিতেন । 
কখন বা ভক্ত সঙ্গে তাল লয়ে “হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণযাঁদবায় নমঃ। গোপাল 
গোবিন্দ রাম শ্রমধূ সদন” নাম গান করিতেন। 
বামের বাম] গতি। তাহার নাম কীর্তনেও কোন শৃঙ্খল! ছিল না। কখন 
জয় তার।, জয় ছুর্গ। বা জয় কালী নাম উচ্চৈংম্বরে করিতেন। হুরিসংকীর্তনেও 
মিশিয়! হরি হবি বলিতেন। নাম করিতে করিতে চক্ষুঃ দিয়া অবিরল 
প্রেমধার] বিগলিত হইয়া অঙ্গ পুলকিত, মুখমণ্ডল জোতির্খয় হইত। তাহার 
মনোবীপার তারানামষের ঝঙ্কার অনববতই ছিল। সে বস্কার মধ্যে মধ্যে 
্রীবামের নাম কীর্তন বহির্গত হইত মাত্র। তাতে তাল লয় মান না থাকিলেও 
তাহ! অমৃতময়| তাহ নাদসিদ্ধ ভক্তের গুকুগন্ভীর 
ভক্তিধবনি। যখন নিম্তব নিশীথে তিনি তারামন্দিবের বিরামখানায় প্রাণের 
কপাট খুলিয়া “জয় তার] জয় তারা” ধ্বনি তুলিতেন, সেই শ্বরলহতী “আলোঢ়ি 
চন্দ্রেলোক শারদ” অসীম গগন ছাপাইয়া উঠিত। তারাপীঠ হইতে 
ক্রোশাধিক দূরস্থিত খরুণ গ্রামে এঁ সিদ্ধকণ্ঠের স্িগ্ধ মূবজনির্ধোষ শ্রুত 
হইত। তাহা শুনিয়। পরে খকুণবাপী রণিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুত্রকলত্র- 
ধনৈষপার্দি ত্যাগ করিয়া বামের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যিনি শ্রীমুখের 
তারা নাম শুনিয়াছেন তিনি এ "জনমে আর সে নাম ভুলিতে 
পারিবেন না। 


সি 


২। *নিভ্যদিষ্ফধ আজানদেৰ 
সতীব নাথং শরীরাস্তরস্থং প্রভেব পর্বাত্যয়জক্ষামিন্দুম্‌। 
আজানদেবং মনুজাবতাবং বামং প্রপেদে ত্বত এব পিদ্ধিঃ | 


সতী যেমন জন্মান্তরগত পতিকেঃ কৌমুদ্রী যেমন পর্বাত্যয়ে অর্থাৎ 
অমাবস্যাঞ্স নিখিলকলাক্ষয়ের পর উর্বীয়মান নবেন্দুকে, সিদ্ধি তদ্রপ সেই 
আজানদেব বামকে মানবাবতারেও স্বতঃ আশ্রয় করিয়াছিল। 
সিদ্ধি শবের যৌগিকার্থ সফলতা । শানে সিদ্ধিশব্ধ যোগারুঢ। সমাধির 
ফলে জীবের নান! অলৌকিক শক্তি জাগে যথা, অতীত অনাগতজ্ঞান, পর্বব- 
ভূতরুতজ্ঞান, পূর্বজাতিজ্ঞান পরচিত্তজ্ঞান, অস্তর্ধান, ভুবনজ্ঞান, ক্ষৎপিপাপা- 
নিবৃত্তি, কাম়স্থর্যো, কায়িকবল, মনোজিবিতা, পরকাক্ীপ্রবেশ, উৎক্রাস্তি, 
ভূতজয়, ইন্দ্রিয়, মৈআদিপরাকাষ্ঠা ইত্যাদ্দি। পাঁতগলদর্শনাদিতে উক্ত 
শক্তিলীভের উপাক্াদ্ি বিবৃত । ঘোগশাস্ত্রোক্তসিদ্ধি অষ্টধা বিভক্ত। 
অণিম! লঘিম! প্রাপ্ধিঃ প্রাকাম্যাং মহিম। তথা] । 
ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ তথ। কামাবসায়িতা ॥ 


অপিম! অর্থাৎ পরমাস্থরূপতা, লঘিম। অর্থাৎ তুলা দিবৎ লঘুত্বপ্রাপ্তি, গ্রাকাম্য 
অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত, মহিমা অর্থাৎ অতিগুরুত্ব বা অতিদীর্ঘত্ব, ঈশিত্ব 
অর্থাৎ শরীরাত্বঃকরণাঁদির উপর পূর্ণাধিপত্য, বশিত্ব অর্থাৎ সর্বভূতের উপর 
প্রভাব, কামাবসায়িত। অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই ইচ্ছাপূরণ। 
ঘে যোগী এই সমস্ত শক্তি লাভ করেন তিনিই সিদ্ধ। অষ্ট সিদ্ধি মুক্তি 
নছে। দিদ্ধিতেও বৈরাগ্য আদিলে রাঁগাদিবীজরূপ অবিদ্যাক্ষয়ে কৈবল্যলাভই 
যোগসম্মত পরম পুকুষার্থ। সাংখ্যের সিদ্ধি অষ্টবিধা। 
উহঃ শকোহুধ্যয়নং ছংখবিঘাতন্য়ঃ হহত্প্রাপ্থিঃ | 
দান সিদ্ধয়োহষ্টৌ সিছেঃ পূর্ববোহঙ্কুশঘ্ত্িধ। ॥ __সাংখ্যকারিক1।৫১ 
ছুঃখ ভ্রিবিধ ঃ--আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক । ছুংখজয়ের 
বিঘাত অর্থাৎ আত্যন্তিক ও একাস্তিক বিনাশই মুখ্য ত্রিবিধ দিদ্ধি। 
অবশিষ্ট পঞ্চসিদ্ধি ভ্রিবিধছুঃখবিঘাতের উপায়মাত্র। স্থতরাং তাহা 
গ্রোণসিদ্ধি। গৌপসিদ্ধিসমূহের মধ্যেও কার্য্যকারণভাব বর্তমান । ..ক্ধ্যয়ন 
অর্থাৎ বিধিবৎগুরুমূখ হইতে অধ্যাত্মবিস্তার অক্ষরগ্রহণই প্রথম! সিদ্ধি। ইহার 
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নামাস্তর তাঁর। তজ্জনিত অর্থজ্ঞানই শঙ্খ ব! হুতার নায়ী দ্বিতীয়া সিদ্ধি। 
বৈদ্থিকষতের শ্রবণই সাংখ্োর তার ও তৃতার। আগমাবিরোধিতর্ক দারা 
অপরোক্ষবিবয়পরীক্ষাই উহ ব1 তার্তারনামা তৃতীয়া সিদ্ধি। ইহাই বেদের 
মনন। ইহা ছারা সংশয় নিরাকরণপূর্বক আত্মতত্বজ্ঞানোন্সেষ ঘটে। ত্বয়ং 
পরীক্ষিততত্তবের দা হেতু গুরুশিশ্তাদির সংবাদই নুম্বতপ্রাপ্থিরপ চতুর্থী 
সিদ্ধি। তাহার নামাস্তর বম্যক। দানশঝার্থ শোধন অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের 
নিরস্তর দীর্ঘকাল পরিশীলনফল। ইহাই সদামুদিতা নায়ী পঞ্চমী গৌপসিছ্ধি। 
ইহাই বেদের নিদিধ্যাসন । তদ্বার! ক্রমশঃ ছুঃখত্রয় অপঘাতরূপ মৃখ্যসিদ্ধিজ্য়লাঁভ 
ঘটে। সিদ্ধির পরিপন্থী ভ্রিবিধ-- 

বিপর্ষায় বা মিথ্যাজ্ঞান, অশক্তি, ও তুষ্টি। বিপধ্যয় অবিদ্ধান্মিতাদ্দিভেদে 
পঞ্চধা। ইন্দ্রিয়বৈকল্যবুদ্ধিবিপর্যায়ভেছে অশক্তিও অষ্টাবিংশতিবিধা এবং 
আধ্যাত্মিক্যার্দিভেদে তুষ্টি নবধা। প্রত্যয়সর্গে সিদ্ধি উপাদেয় হইলেও তত্ছার! 
কৈবল্যলাভ ঘটে না। নিরস্তর তত্বাভাস ছারা “নাং নমে" ইত্যাকার বিশুদ্ধ 
কেবলজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মুক্তি । 


এবং তত্বাভ্যাসাৎ নাম্মি নহে নাহুমিত্যপরিশেষম্। 
অবিপধায়াছিশুদ্ধং কেবলমৃৎপদ্যতে জ্ঞানম্‌ ॥ 
--সাংখ্যকারিকা ৷ ৬৪ 


বেদাস্তমতেও অষ্টসিদ্ধি হেয়। আত্মবিবেকই মুক্তির পথ। তাহাই 
উপাদেয়। তদ্দভ্যাসেই অস্থয়ব্যতিরেকযুক্তি দ্বার জাগ্রৎ স্বপ্রন্থযুপ্রিত্রয় 
অবস্থাত্মক প্রপঞ্চগুকাঁশক কৃটস্থব্রদ্ষচৈতন্তের দহিত আয্মৈক্যবোৌধে সর্ববন্ধ 
মোক্ষ। 


চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহাক্সাসেন সাধয়েখ। 

অপিমাদিগ্রেপ্পয়ৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয় ॥--পক্দশী তৃপ্ডিদীপে ২০৭ 
রি ক ক. 

জাগ্রৎম্থপ্রযুগ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যত্প্রকীশতে। 

তহ,দ্বাহমিতি জাত সর্বববন্ধেঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২১২॥ 


শাক্তাগমষে সিদ্ধি ছিবিধ-মন্্রসিদ্ধি ও মহাসিদ্ধি। লাধনাজনিত 
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শক্তি-ধিশেষের নাম মন্ত্রসিদ্ধি। -তাহার স্তর ত্রিবিধ--উত্তম মধ্যম ও 
অধম। 
মনোরথানামক্েশসি' দ্বরুত্তমলক্ষণম্‌ 
মৃত্যুনাং হরণং তদ্বঙ্গেবতাদর্শনং তথা ॥ 
প্রয়োগস্তাকরেশদিছ্ি: সিদ্ধেস্ত লক্ষণং পরম্॥ 
পরকায়প্রবেশশ্চ পুর গ্রবেশনং তথা । 
উর্ধোৎক্রমণমেবং ছি চরাঁচবরপুরে গতিঃ ॥ 
খেচরীমে নঞ্চেব তৎকথাশ্রবণাদিকম্‌। 
ভূছিদ্রাি প্রপশ্ঠেত, তছুতমস্য লক্ষণম্‌॥ 
খ্যাতিবাহনভূম্যাদিলাভঃ সথচিরজীবনম্।, 
নৃপানাং তদগণানাঞ্চ বশীকরণমুততমম্‌ ॥ 
সর্বত্র সর্ববলোকেষু চমৎ্কাঁরকর:ঃ স্থখী। 
রোগাপহরণং দৃষ্ট্যা বিষাপহরণং তথ ॥ 
পাগ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুব্বিধমযত্ুতঃ | 
বৈরাগাং চ মুমুক্ষৃত্ব: ত্যাগিতা৷ সর্ববস্থতা | 
অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাদনং ভোগেচ্ছাপরিবঞ্জনম্‌। 
সর্ববভূতেবনথ কম্পা নার্বজ্যাদি গুণোদয়ঃ | 
ইত্যাদিগুণপম্পত্তির্ধাসিদ্ধেত্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
মহৈশরধ্যং ধনিত্বং চ পুক্রদারাদিলক্ষণম্‌। 
অধমাঃ 'সিন্ধয়ঃ প্রোক্ত] মন্ত্রিণামাদিভূমিক|। 
শিদ্ধমন্ত্রস্ত যঃ পাক্ষাৎ স শিবে! নাত্রন'শয় ॥--তন্্রসাবে | 
অনায়াসে অভীইসিদ্ি মন্ত্রসিদ্ধির উভয় লক্ষণ। মৃত্যুনিবারণ, দেবতাদর্শন, 
এবং বিনাক্রেশে যাবতীয় প্রয়োগসিদ্ধি সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। পরশরীরে 
গ্রবেশ, রুদ্ধপরকীয়পুরীতে প্রবেশ, শৃন্তমার্গে উৎক্রমণ, সর্বজ্র অবাধগতি, 
অমবাদি খেচরীগণের সহিত মিলন, ভাহাদিগের কথাশ্রবণার্দি এবং ঘন 
ভূভাগেও ছিত্রদর্শন উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। খ্যাতি যান ভূম্যাদিল[ত, দীর্ঘজীবন, 
রাজাকে ও বাজপুকষকে বশীকরণ, সর্বত্র সর্বলোৌকের নিকট অত্যাশ্চধ্য 
বাপার দেখাইয়া সুখে কালযাপন, দৃষ্টিমাত্রে রোগাপহরণ ও বিষাপহরণ, 
চতুর্ব্বিধ বিদ্যায় পারদপিতা, বৈরাগ্য, মুমুক্ষা, ত্যাগ, সর্ধ্ববস্থতা, অষ্টাঙ্গযোগা- 
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ভ্যাস, ভোগেচ্ছাব্জন, সর্বভূতে দয়, এবং সার্বজ্ঞাদিগুণের বিকাশ ইত্যাদি 
মধ্যমসিদ্ধির লক্ষণ। অতুলৈশ্বর্যয, ধনসম্পৎ্, এবং পুজদারাদিস্থখ অধমসিদ্ধি। 
ধিনি প্রক্কত মন্ত্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তিনি সাক্ষাৎ শিব। 

উক্ত সিদ্ধির জন্ত যোগশাস্ত্রে এবং তন্ত্র নানাবিধ সাধনের উল্লেখ আছে। 
পরাসিদ্ধি বা! মুক্তি বিশিষ্টপাধনসাপেক্ষা । বামকে যোগলাধন ব! তাস্ত্রিকসাধন 
করিতে দেওয়া যায় নাই। অথচ অষ্টসিদ্ধির পণ্রচয় তাঁহার যৌবন লীলায় 
এবং পরামিদ্ধির পরিচয় তাহার প্রৌচলীলায় তুয়ে। ভূয়! সুব্যক্ত। . উহার 
বিবরণ পরে দেওয়! হইবে । প্রকাশের পর তাহার পিদ্ধিসন্বদ্ধে আপামরজন- 
সাধারণ সন্দিহান ছিল না। তাহাকে তাই কপাপিন্ধ বলিয়া সকলের ধারণা । 
আমাদের বিশ্বাপ তিনি নিত্যপিদ্ধ আজানদেব। সিদ্ধিযোগ লইয়া তিনি 
জীবকলাণের* নিমিন্ত অবতীর্ণ হন এবং কল্যাণব্রতোদ্যাঁপনে বিনা বিশিষ্ট- 
কর্মসাধনেই ম্বকীয়ভাব দেবত্ব প্রাপ্ত হন। 

অথ যে শতং গন্ধব্বলোকে আনন্দাঃ সম একঃ কর্দদেবানামানন্দো! যে 
কন্বণা দেবত্বমভিনংপদ্যন্তে | 

অথ যে শতং কশ্শদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ 
শোব্রিয়োহবুজিনোহ কামহতঃ ।-_বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪ অ ৩৩ পন্রি। 

পরমানন্দই ব্রন্ষের ম্ব্ূপ। সেই পরমানন্দের মাত্র! হিরণ্যগর্ত হইতে মনুয 
পর্যন্ত সকল জীব ম্ব শ্ব কম্মান্ুনারে ভোগ করেন। যিনি মনুষ্াগণের মধ্য 
সমৃদ্ধ অধিপতির ভোগসম্পন্ন তিনি মনুষ্যগণের পরমানন্দদ্বরূপ। শ্রাদ্ধাদ্দি কন্ম 
সবার] যাহার? পিতৃগণকে প রভুষ্ট করিয়। পিতৃলোক প্রাপ্ত হন তাহাদের আনন্দ 
উক্তব্ধপ অধিপতি মনুষ্কের শতগুণ । পিতৃুলোকানন্দের শতগুণ আনন্দ গন্ধর্ব- 
লোকে বর্তমান । গন্ধর্বলোকের শতগুণ আনন্দ কন্মদেব লাভ করেন। যিনি 
অগ্নিহোত্রার্দি কর্শ হবার! দ্েেবদ্ধ প্রাপ্ত হন তিনি কর্মদেব। যিনি শ্রোত্তিক় 
পাপরহিত এবং জিতকাম, তিনি শ্রোত কন্ম বিন দেবত্ব লাভ করেন। 
তাহাই আখ্য। আজানদেব। তাহার আনন্দ গন্ধর্বলোকেরও শতগুণ। 
আজানদেবের শতগুণ আনন্দ প্রজাপতিলোক । যে শ্রোত্রিয় নিষ্পাপ নিফাম 
হিরশ্যগর্ভোপাপনা ক্স হিরপ্যগর্ভত্ব লাভ করেন তিনি প্রজাপতি । যে শ্রোজ্রিয় 
তদৃপ্ধগামী তিনি ব্রক্ষলোকের অধিবাসী অর্থাৎ ব্রদ্ষভাবাপন্ন। বাম শ্রোত্রিয়, 
পাপরছিত ও জিতকাম। তাহার ত্রহ্ষমগ্প নিতাসিদ্ধ আজানদেব ভাব স্ুব্যক্ত। 


৩। অভিবেক 


শুশানচারী দিবসে শ্মশানে ব্যপেতভীর্দশিতভীতিনাট্যঃ। 
সিদ্ধোহভিষেকগ্রহণেন শান্্ং স্ঘদ্ধয়ামাস গুরোম্চ যিত্রম্‌॥ 


মেই নির্ভীক শ্বশানচারী সিদ্ধ মহাপুকষ প্রকাশ্তদিবসে শ্মশানে বিভীষিকা- 
প্রদর্শনপ অভিনয় করতঃ অভিষেকত্বীকারে শান্তের ও গুরুবন্ধুর মর্যাদা 
বাড়াইলেন। 
দীক্ষার পর মন্ত্রের সংস্কার আবশ্তক ৷ তাহা দশবিধ 
জননং জীবনং পশ্চান্তাড়নং বোধনং তথা । 
অথাভিষেকো। বিমলীকরণাপযায়নে পুনঃ । 
তর্পণং দীপনং গুপ্তিদশৈ তা মন্ত্রসংক্তিয়াঃ ॥ --গৌতমীয়তন্ত্রে। 


জনন, জীবন, তাঁড়নঃ বৌধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ" 
দীপন ও গুপ্তি এই দশবিধ মন্ত্রস্কীর করণীয়। 


অভিষেকের লক্ষণ__ 
তত্ন্স্ত্রোক্তবিধিনাভিষেকশ্চপ্রকীস্তিতঃ | 
অশ্থখপললবৈঃ সিেনান্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া ॥ -_ বিশ্বসাঁরে। 


মন্ত্রে ঘতগুলি বর্ণ থাকে তত্সম্সংখ্যক অশ্বখপন্পব দ্বারা তত্যন্ত্রগ্রকরপের 
বিধানাহুসারে শতি পক্ষে কষে মধুঃ শৈবপক্ষে স্বৃত বা ছু, বৈষব পক্ষে কপ ক্ষে কপুবমিশ্রিত 
জল ও শুদ্ধজল “অমুকমন্ত্রমভিবিধ্ণমি* এই মঙ্তে গ্রতি মন্্রাক্ষরে সেচনের নাম 
মন্ত্রাভিষেক। অন্তান্ত মন্ত্রসস্কার বাহুল্যভয়ে লিখিত হুইল ন1। 


পুরশ্চরণের অঙ্গীতূত অন্তবিধ অভিষেক আছে। 
জপহোমতর্পপাভিষেকে বিপ্রভোজনম্‌ । 
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমিস্কতে ॥ -_হংসমাহেশ্বরে। 


জপ, হোম, তর্পণ অভিষেক এবং ব্রাঙ্ণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধন 
ইহলোকে পুরশ্চরণনামে বিদিত। পুঝ্শ্রাণে বিশিষ্ট মন্ত্রের বিশিষ্ট সংখা 
জপের বিধান। সর্ববিধমন্ত্রেই জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ পে 
তর্পণের দশমাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশমাংশ বা্ষণভোজন | মন 


অপার 4. এজ, £ পি 


ভেদে হোমের উপকরণ বিভিন্ন। 
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তার! তর্পণের ও তারাভিষেকের বিধি-_ 
জলে চাঁবাহ বিধিবৎ পাস্যাগ্ৈরুত্বকাত্মকৈ: | 
008 সম্পৃজ্য বিধিবঙ্গেবীং পরিবারান্‌ সকৎ সবৃৎ্॥ 
সম্তর্পা বিধিবস্তক্যা দশাংশং তপয়েৎ ততঃ। 
পুনরেটকৈকং সন্তর্পা পরিবারাংস্তথা পুনঃ ॥ 
তাবিণীমভিষিঞ্চামি নমোমুগ্রিবিনিক্ষিপেৎ। 
অচিষেকোহয়মাখ্যাতঃ সর্বপাপনিকম্তনঃ ॥ 
_ বুহঙ্নীলতন্ত্রে ৪ পটলে। 
ইষ্ট্দেবীকে জলে বিধিবৎ আবাহন করিয়া! জলন্ূপ পাগ্চার্থাদি দার বিধিবৎ 
পূজা করতঃ এ দেবীর পরিবারবর্গস্থ গ্রত্যেক দেবতার ভক্তিভরে বিধিবৎ পূজা 
পূর্বক জপ হোমাস্তে হোমের দ্শমাংশবার ইষ্টদ্বেবীর তর্পণ করিবে । অর্পণ 
মন্ত্র “অমুকীং দেবীৎ তর্পয়ামি” | পরে পুনরায় উক্ত পরিবারবর্গের প্রত্যেককে 
সম্যক তর্পণ করিয়া! সাধক আপনাকে দেবীময় ভাবিয়। মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক 
“তানিশীমভিবিঞামি নমঃ” বলিয়া তর্পণের দশমাংশবার নির্জ মন্তকে সেই জল 
সেচন করিবেন। ইহাকে অভিষেক বলে ইহা ছারা । ইহা হারা সর্ববিধ পাপ ধ্বংস হয়। হয়। 
উক্ত দ্বিবিধ অঙ্গীভূত সংস্কার ভিন্ন অন্থবিধ সাধনার মূলীভূত সংস্কারকেও 
অভিষেক বলে। শাক্ততন্ত্রমতে শেষোক্ত অভিষেক প্রধানত: পঞ্চধা-_- 
শাক্তীভিষেক, ক্রমাতিষেক, কলাভিষেক, বিস্তাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। 
পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাভিষেক বা "পুরস্চরণাভিষেক সাধকের স্বয়ং করণীয়। শেষোক্ত 
শাক্তাভিষেকাি গুরু বা গুরুকল্প পূর্ণাভিযিক্ত কৌল ছার! করণীয়। 
শাক্তাভিষেকের সংক্ষিপ্ত পর্িচয়-_ 
বিরচ্য বিধিবন্ধিদ্ধান্‌ মগ্ডলং স্থমনোহরম্। 
তশ্মিন্‌ কলসমারোপ্য ক্কাথতোয়ৈঃ প্রপূরয়ে ॥ 
নিক্ষিপা নবরত্বানি তত্র গন্ধাষ্টকং পুনঃ । 
আবাহ্‌ পৃজয়েৎ তত্র দেবীমাবরণৈঃ লহ ॥ 
কলনসাগ্রে জপেন্সন্ত্রং সংখ্যয় পৃরশাবধি | 
' ততঃ পূর্ণ সমাধৃতা গুরুদেবে! বিধানতঃ ॥ 
অভিবিঞেৎ শিশ্মপ্রি কলসোদরবারিপ]। 
ততঃ শি্কঃ গ্রযত্বেন ধনাস্ৈস্ডোযয়েৎ গুরুম্‌ ॥ 


শাক্তাভিষেক 


১৫৪ বাম লীলা 


সদ্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মাস্তে শিষ্ত দ্বস্তিবাচনার্দি করতঃ সক্বল্প পূর্বক 
গুরুবরণ করিলে শ্রগুরু শিষ্যের ইষ্টদেবতান্থসারে সর্বাতোতত্রাদিমগ্ডলের মধ্যে 
কোন মনোহর মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি বিধিবৎ ঘটস্থাপনা পূর্বক এ ঘট 
পঞ্চবিধ কষায়জলে পরিপূর্ণ করিবেন। ঘটে নবরত্ব ও গন্ধাষ্টক নিক্ষেপ 
করিয়া তাহাতে শিষ্েব ইষ্টদেবীকে আবাহন করতঃ তদীয় আবরণ দেবতা- 
মগ্ুলীসহ তাহাকে ঘথাবিধি পূজা করিবেন । হোমাস্তে গ্ীগুরু শির্যের মনত 
পূর্ণপংখ্যায় জপ করতঃ এ ঘট উত্তোলন করিয়। শিষ্যের মন্তক সেই ঘটের 
মন্ত্রপূত জলে অভিষিক্ত করিলে, শিষা ধনার্দি ছারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। 
এঁ ঘট সপ্রণব হুংসকলমায়াবীজে চালিত করিতে হয় । 
ঘটোক্োলনের মন্ত্র যা-_- 
উত্তিষ্ট ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ । 
সর্ধতীর্থানুপূর্ণেন পূরয়ান্ত মনোরথম্‌ ॥ 
কলস! উঠ! তুমি মন্ত্রপূত হইয়া এক্ষণে ব্রদ্মভাবাপন্ন । তুমি দেবতা- 
্বরূপ, তুমি সিদ্ধি" দিতে পার। তোমার বারি এক্ষণে সর্ববতীর্থবারিতে 
পরিণত। সেই বারি হারা তৃমি ইহার অভিলাষ পূর্ণ কর। 
পঞ্চপল্পব ছার! কুস্তস্থিতঙগলে শিষ্যের মস্তকে অভিষেক বিছিত। 
অভিষেকের মন্ত্র 
অন্য শাক্তাভিষেকমন্ত্রস্ত দক্ষিপামৃত্তিখধিবহটুপ ছন্দঃ শঙ্ির্দেবতা সর্ব্ব- 
সঙ্কল্পসিদয়ে বিনিয়োগঃ | ৃ . | 
বাজরাজেশ্বরী শক্তিতৈরৰী ক্দ্রতৈরবী 
শ্মশীনভৈরবী দেবী ভ্রিপুরানন্দভৈরবী ॥ 
ব্িপুর! ভ্রিকৃটা দেবী তথ ভ্রিপুরস্থন্দরী। 
ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ব্রিপুরমাপিকা ॥ 
তরিপুরাঁনন্দিনী দেবী তথৈব জ্রিপুরাতনী । 
এতাস্বামভিষিঞ্ক মন্ত্পুতেন বারিণা ॥ ইত্যাদি । 
মন্ত্রের মর্ম এই যে দশবিধা মহাবিদ্ধা, নবছূর্গা, ক্রদ্ধাণ্যাদি মাতৃকা, ব্রহ্মা দি" 
দেবত্রয়, ইন্দ্রাদি দশদ্দিকপালগণ, আদিত্যার্দি নবগ্রহ, প্রকৃত্যাদিতত্ব নিচয়, 
জীবাত্মাদি আত্মগণ, গঙ্গাদিসবিৎ অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম চরাচর এবং তদধিষ্ঠাতৃভূত- 
সমূহ ও পরাপর দ্েবতাগণ সাধকের কল্য এ বিধান করুন । 


বাম লীলা ১৫৫ 


বিশিষ্টশক্তিমন্ত্রের সাধক তন্মস্ত্রোক্ত »স্রাভিষেক করিয়া পুরশ্চবণাস্তে 
শাক্তাঁতিষেকের পর ত্রিপুরা, তার! ও কালী মন্ত্রের দীক্ষা 
গ্রহণ পূর্বক তত্ন্সস্ত্রের অভিষেক ও পুবশ্চরণ করতঃ 
তত্তৎদেবীর শাক্তাভিষেক ক্রমে করিলে তাহা ক্রমাভিষেক। কালী তার! ও 
ভ্রিপুরা ভিবিস্তা | তাহাদের নাম ভিহায়ণী। সত্ব রজঃ তমোজয়ই ব্রিবিগাপাধন। 
ইহা বড়ই কঠিন। চগ্ডকৌশিক নাটকে বিশ্বামিত্রের ত্রিবিষ্ঞানাধনে বিশ্ব 
উ্টস্কিত। ত্রিবিষ্যাসাধনের পর সত্ব রজ: তমোগুণত্রয়ের জননী কলা জয় 
করিবার জন্ত কলাতিষেক বিহিত।* তৎপরে কলাতীত ব্রহ্ষবিস্তালিব্স,র 
বিগ্াভিষেক । শেষে পূর্ণত্বপ্রাপ্তিকাষ ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! পূর্ণীভিষেক 
গ্রহণ করিলে শাঙ্জাবধূত হন। শাক্তাবধূত জ্ঞানপরিপাকে কৌলাবধৃত, হস, 
পরমহুংসার্দি নাম পান। 

শৈববৈষবাদি সর্বব তন্ত্রেই অহিষেকের ব্যবস্থা । খুষ্টধর্মাদিতেও অভিষেক- . 
প্রথ। লক্ষিত হুয়। খৃষ্টধশ্মে দীক্ষিত করিতে হইলে জর্ডন নদীর জল মস্তকে 
সমন্ক দিবার বিধান দেখা যায়। প্রভু যিশুর প্রাছুর্তাবের পূর্বেও মন্ত্রপৃত- 
জলে অভিষেকের উল্লেখ আছে। শ্রগ্ুরুর কৃপায় দীক্ষার ও অভিষেকের 
গৃঢ়াভিসন্ধি যতদুর বুঝিয়াছি তাহার সঙ্কেত এই যে বাহজগৎ শবম্পর্শরপরস- 
গন্ধাত্বক। উক্ত পঞ্চগুণাত্মকতত্বের নাম ক্ষিতি। শবম্পর্থরপরসাত্মক 
চতুগ্ডপতত্বের সংজ্ঞা অপ শবম্পর্শরূপাত্মক ভ্রিগুপতত্ব তেজ:, শব্ম্পর্শীত্বক 
দ্বিগুণতত্ব বায়ু, শবাত্মক একগুণতত্ব আকাশ। উহার] সকলেই সেই 
পরমাত্মদ্বরূপ মহাদেবের মৃত্তি! ক্ষিতির নাম সর্ব, কারণ সমস্ত জগৎ পঞ্চ- 
গুণাক্ষক। অপের নাম ভব, কারণ অপ. ক্ষিতির প্রভব। তেজ: বা 
অগ্নি কুদ্রনামে অভিছিত, কারণ তাহাই সংহারক। বায়ুর নাম উগ্র, কারণ 
বাযু তেজেরও পরিচালক । আকাশের নাম ভীম, কারণ তাহা সর্বব্যাপক 
আদি মহাভুত। তাই মহাদেবের নাম সর্ববভবরত্্ উগ্র ভীম। জীব শবাদি- 
গুণে আকৃষ্ট হুইয়। তত্ভোগাভিলাষে বদ্ধ হছন। এ বন্ধনমোচন করিতে 
হইলে পঞ্চগুণে বিতৃষ্ণা আবশ্তক। তৃষ্ণার যূল রম বা আপক্তি। ঝলের 
প্রতীক অপ.। অপতদ্বার! অভিষেকের উদ্দেশ্ট রসতত্বজয়। ইহাই টৈতরণী 
পার। রসজয়ে আত্মতেজঃ প্রকাশ পায়। আত্মতেজ:প্রোদ্দীপনই শ ক্ত- 
সঞ্চার। ভজ্জন্ত বেধদীক্ষা। তাহাকে খৃষ্টায় ধর্শগ্রন্থে অগ্নিদীক্ষা' বলিয়াছে। 


ব্রমাভিষেকা দি 


১৫৬ বাম লীল। 


শতিসঞ্ারফলে সাধক ক্প্্রপদ্বাচ্য হন। আত্মশক্িবৃদ্ধিতে তিনি উগ্র ও 
ভীম অর্থাৎ বামুজয়ী ও আকাশজয়ী হইয়া ভূতাধিপত্য পান। তৎপরে 
চিত্তজয়। তীমকাস্তভাব ভেদে চিত্তের নাম স্ুর্যা বা সোম। জীবই যজমান। 

বাম হ্বয়ং সিদ্ধ হইলেও শাম্মর্ধ্যাদারক্ষার্থ পরমকৌল গুরুর নিকট বেধদীক্ষা 
লইয়া শ্রুগুরর সেবা কয়েক বৎসর করিয়াছিলেন । গুরুকল্প মোক্ষদানন্দ 
বামকে শিশ্ব্ৎ দেখিতেন। বেধদীক্ষা হইলে অভিষেক নিস্পয়োজন। 
তথাপি লোকশিক্ষার্থ জন্য এবং গুরুপ্রতিম মোক্ষদ্বানন্দের সম্বর্ধনার্থ বাম 
বিভীষিকা লীল৷ আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ একদ্দিন তিনি শ্বশান হইতে 
তারামন্দিরে ছুটি আদিলেন ও প্রকাশ করিলেন যে শ্শানে বিকটকায়! 
রাক্ষপী আছে। কেহ কেহ তভাবিলেন যে, ইহ। গঞ্জিকাসেবনজনিত বাঁমের 
মস্তিফোত্তেজনার ফল। শ্রগ্তরু কৈলাসপতি বুঝিলেন যে, ইহা বামের 
টক্ষুরুন্ীলনফলে ুস্চ্ছায়াদর্শন। কিছুকাল পরে বাম আর একদিন 
জানাইলেন ঘে, শ্মশানে এক ভীষণ বানর আসিয়াছে । শ্মশান কতকটা 
নদীর গর্ভে বালুকাময় পুলিনে ও কতকটা! নদীর পূর্বদিকে পতিত জমিতে 
অবস্থিত । তৎ্পার্থখে শিমুলতল! তরুগুল্মাচ্ছন্ন বটে কিন্ত তথায় কেহ কখনও 
ব্যাত্র দেখে নাই। শিমুলতলার চতুদ্ধিকে পরিদ্কৃত স্থল। নদীর পরপারেও 
খোলা মাঠ। কোথাও জঙ্গল বা বন নাই। ব্যাপ্ত আপিবার সম্ভাবনা নাই 
এবং কখন তথার ব্যান আসিতে শুনাও যায় নাই। পঙ্গিবামিগণ বিস্ময়ে 
লগুড়াদি লইয়া সাবধানে বাঘ দেখিতে গেল। কেহই বাঘ দেখিতে 
পাইল না। তাহারা বলিতে লাগিল ইহা! “বামাক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপাঁমি”। 
মোক্ষদানন্দের মনে হইল বাম বোধহয় সাধনব্যত্যয়ে এইবূপ বিভীষিকা 
দেখিতেছে। বামের মন্ত্রংস্কার আবশ্যক এই বোধে তিনি অভিষেকের 
্রস্তাঁধ করিলেন। সিদ্ধকৌল টৈলাসপতভি কোন অমত প্রকাশ না করায় 
মোক্ষদানন্দ বামকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। কেহ বলেন উহ! 
শাক্তাভিষেক, কেহ বলেন উহা পৃর্ণাভিষেক আলনাধিকারের পরে ঘটে। 
কোনমতে ইহা! পূর্বে হয়। মোক্ষদানন্দ ছার! বাষের অভিষেক সন্বন্ধে 
মতদৈধ নাই। 


8। আনাধিকার 
মাক়্াবৃভাত্বানমচিন্ত্যততং বিজায় বামং কিনুসিদ্ধনাথম্‌ 
সিদ্ধাসনং তে পরিপালয়েতিক্রবন্‌ তিরোহভূদ্‌গুকবীক্ষিতজ্ঞ:। 


বাম মায়াদার শ্বরপ আবৃত করায় তাহার তত পূর্বে গুরুও জানিতে 
পারেন নাই। পরে তাহার ইঙ্গিত পাইয়া তত্ব কথঞ্চিুপলব্ধি করতঃ ভাহাঁকে 
সিদ্ধনাথ বশিষ্ঠ বোধে “তবে তোমার আপন তুমি রক্ষা কর” বলিয়া কি 
গুরু অন্তহিত হইলেন? ৃ্‌ 

তারাপীঠ বমিষ্ঠদেবের তপোবলেই ভারাপীঠ। এখানে মহাশ্মশীনে বনিষ্ঠ 
তারাসিদ্বিলাভ কবেন। শ্ৃতরাং এঁ মহাশ্শশানে বসিষ্ঠের আসন। উহার 
মহিম। শাঁক্ততন্ত্রে উদেঘাধিত। শক্তিসাধক এখনও এঁ পীঠে সাধনার জন্য 
ধাবিত হুন। উন্নত সাধক বাতাত কেহ এখানে দ্বীর্ঘকাল থাকিতে পাবেন 
না। নিষ্ধকৌল ব্যতীত এঁ পীঠের কেছ অধিকারী নন। একমাত্র বামই 
আধুনিককালে সমস্ত জীবন এ পীঠে অতিবাহিত করেন। 
তিনি নিত্যপিদ্ধকৌল। তিনি বনিষ্ঠাদনের অধিকারী । 
তাহার ভাব এত গভীর যে দিদ্ধগুরুদ্দেব কৈলালপতিক্ষ্যাপাও তাহা সম্যকৃ 
বুঝিতে পারেন নাই। ন্সেহ মহৎ আবরক। ন্মেহবশতঃ নন্দ ও যশোদা 
শরীরের ভগবস্তার পরিচয়ে ভগবন্তা বুঝেন নাই। ঠৈলাসপতি বামকে 
একনিষ্ঠ সাধক জ্ঞান করিতেন। বামের আজানদেবত্ব তিনিও হদয়ঙ্গম কবেন 
নাই। এই গীঠের মহিমা! প্রদর্শন জন্ত পীঠাধিকার প্রয়োজন । মৃতরাং বাম 
প্রী্চরুকে তত্বিষয়ে ঈঙ্গত করিলেন। বামের ধারা বিচিত্রা। ঈঙ্িতও 
বিচিত্র । 

কৈলাসপতি ও মোক্ষদানন্দ উভয়ে মধ্যে মধ্যে মহানিশায় শিমুলতলার 
ঝোপড়ায় একত্র তত্বালাপ করিতেন। গুরু পূর্ণ সি্ধ, উপগ্ুরু নিদ্ধকল্প। 
উভয়ের ইন্জরিয়চয় উন্মীলিত। উভয়েরই দেবতাদর্শন ও দ্বেবভালাপ ঘটিত। 
এইকপ নিশীথে তাহারা অভীষ্ট দেবতাকে আবাহুন করিয়া তাহার সহিত 
কথা কহিতেছেন, এমন অময় বাম তথায় আসিলেন। তাহারা কধোপকথন 
হইতে বিরত হইলেন। বাম তাহাদিগকে জিজাপ1 করিলেন বাবা! কোন 
মার সহিত কথা কছিতেছিলেন ? তীহারা কোন উত্তর দিলেন না। 


প্রকাশেচ্ছা 


১৫৮ বাম লীলা 


তখন বাম তাহাদের আহ্তা দেবীর নাম বলিলেন। ইহাতে উভয়েই 
ভাঁ'বলেন বাম অন্ুযানে ধর্িয়াছেন। বামের যে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে ও 
দেবতাদর্শনাঁদি ঘটে ইহা! তাহারা বুঝেন নাই । বাম যে বুঝিয়াছেন তাহ 
ইন্গত করিয়া উক্ত দেবীর বূপবর্ণনা সংক্ষেপে করিলেন 
তথাপি তাহার উহ]! বামের অনুমান ভাঁবলেন। বা 
তাহাদের কথোপকথনের আভাপ দিলে তাহার] বিম্মিত হইলেন। "বাম! 
তুই কি করে বুঝলি” জিজ্ঞাসা করায় বাম উত্তর দ্রিলেন-__তাবা মা 
আম্বাকে বলিয়। দ্িলেন। ইহাতেও বামের নিত।পিদ্ধিবিষয়ে তাহাদের 
ধারণা হইল না। কাকতালীয় ভ্াষে বাম ভ'ক্ততরে ইহ জানিয়াছেন এইরূপ 
সিদ্ধান্ত কবিলেন। 

প্রথমেক্গতে গুরু বুঝিলেন না বাম প্রকাবাস্তরে অদ্ভুত ঈঙ্গিত করিলেন । 
গুরু প্রায় প্রতিদিন বামকে গাঁজা সাজিতে বলেন। বাম গাজা সাজিয়! 
আগুন চড়াইয়া কক্ষে গুরুর সম্মুখে রাখেন । গুরু গঞ্জিকাঁও ঈষ্টদেবকে - 
নিবেদন না করিয়া সেবন করবেন না। তাহার ভাব গীতায় ব্যক্ত। 

যৎ করোষি যদশ্ব।সি যজ্তুছোষি দদাসি যখ। 
যৎ তপন্থসি কৌন্তেয় কুরুঘ তত মদর্পপম্‌॥ গীতা ৯২৭ 

পার্থ! তুমি যাহ? কিছু কর, যাহা খাও, যাহ! দাও, যাহা হোষ কর, 
যে তপোনুষ্ঠান কর না কেন, সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে । 

ঈশ্বরার্পণই আগাধনা। জীব ঈশ্বরের শক্তিতে চালিত। সুতরাং জ্ঞানতঃ 
বা অজ্ঞানতঃ সমস্ত কন্ম ঈশ্বরাধনা। বন্ধ জীবের সে বোধ নাই। তাহার 
বোধের জন্তই ভগবান্‌ উপদেশ দ্িতেছেন। কৈলাসপতির মে বোধ থাকিলেও 
লোকশিক্ষার জন্য তিনি সর্ধবকর্মই ঈষ্টদেবকে নিবেদন করিতেন। নিবেদনের 
পর তিনি গঞ্জিক। সেবন করিয়! বামকে প্রসাদ দিলে বাম তাহা লইতেন। 
বাম কখনও শ্রগুরুর মর্য)দ। লঙ্ঘন করেন নাই। 

আসনাধিকারের দিনে গুরু শিঙ্তকে গণ্ভিকা গএস্কত করিবাতথ আদেশ 
দিয়াছেন। শিল্ও পূর্ব আদ্দেশ পালন করিলেন। গুরু মুদ্রিত নয়নে 
গঞ্চিকা ইষ্টকে নিবেদন করিতেছেন। ইত্যবসরে শিষ্ত তেই গঞ্ধিক সেবন 
করিতে লাগিলেন নয়নে-ম্মীলন করিয়া গুরু এ মর্ধ।াদ1 অতিক্রম দৃশ্তে বি-্মত 
হইলেন। তিনি ধীর। ক্রুঞ্চ হইলেন না। ইহার গভীর গৃঢ় অর্থ আছে 


প্রথমেঙগত 


বাম লীল। ১৫৯ 


ঘাবিয়া তান্বেণে ধ্যানমগ্র হছইলেন। ক্ষণমাত্র ধ্যানস্তিমিতলোচনে স্বপ্ত- 
বীনহদের স্তা্ জাগ্রত হইয়া বলিলেন “বটে! তবে তুমি পাহারা দাও, 
আমি চলিলাম।” সেই নিশীথে গুরু তারাপীঠ হইতে অস্তহিত হুইলেন। 
বাম বলিতেন শ্রীগুরু আকাশে উড়িয়া! গেলেন । তদবধি কেহ তাহার কোন 
সন্ধান পায় নাই। 
ঈঙ্গিত যেমন গুঢ় আপনাধিকাঁরও তেমন গুঢ়ভাবেই ঘটিল। ইহার 
কিছুকাল পরে বাম যখন উপগ্ুরু মোক্ষদানন্দকে নিজ পরিচয় ইঙ্গিতে 
জানান তখন ম্বোক্ষদানন্দ ঠকলালপতির অন্তর্ধানের 
কারণ বুৰিক্বা প্রকাশ করেন যে, বামই বসিষ্ঠের অবতার 
জানিয়! কৈলাসপতি বামকে বসিষ্ঠাসন ছাড়িয়! দেন। বামকে তখন হইতে 
আপামর লোক বসিষ্ঠ বলিয়! চিনেন। কবির মতে বপিষ্ঠ শষের নির্বাচন 
বনিগণের শ্রেষ্ঠ । উপনিষদে বনিষ্ঠ শব আছে। 
যো হু বৈ বসিষ্ঠং বেদ'বসিষ্ঠো হ ব্বানাং তবন্তি। বাথাৰ বসিষ্ঠঃ | 
-ছান্দোগ্য ৬১।২। 
যিনি বসিষ্ঠের তত্ব জানেন তিনি আত্মীয়গণের বসিষ্ঠ জন। বাকৃই 
বসিষ্ঠ। ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাঁচার্য্য বসিষ্টশব্দের নিকুক্ত দিতেছেন। 
“বসিষ্টং বণিতৃতমমাচ্ছান্য়িতৃতমং বস্থমত্তমং বা” 
বশিষ্ঠ বাসয়তাগণের মধ্যে বা বহুদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তিনি দকলের 
আশ্রয় ও সর্ধবধনে ধনী! বাম বসিষ্ঠ অর্থাৎ ৰসিগণের 
উনি শ্রেষ্ঠ । তিনি বসিষ্ঠ অর্থাৎ পুরেশ্বরধ্যশালী যোগীরা । 
তন্ত্রমতে বসিষ্ঠ কুলনাথগণের অন্ততম। তাছার নামাত্তর সিদ্ধনাথ। বাম সেই 
কুলনাথ সিদ্ধনাথ। 


সসিষ্ভাবতার 


৯ 


মধ্য লহরী 


প্রকাশ তরঙ্গ 
১। কাশীষাত্র! 


ধর্্মকেন্দ্র, ভ।রতন্ত প্রত্বং সিদ্ধষিসেবিতম্‌। 
বারাণসীং যযৌ বামে মোক্ষদানন্দছন্দতঃ ॥ 
উপগুক্ক মোক্ষদানন্দের নির্বদ্ধে তখচ কাশীধামে মোক্ষদপরমানন্ন ভাৰ 
কিরূপ তাহা প্রকাশ জন্য বাম সিদ্ধমূনিগণসেবিত ভারতের প্রাচীন ধন্মকেন্দ্র 
বারাণমীধামে যাত্রা করিলেন। 
বসিষ্ঠ দেবের সিদ্ধাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রথমে কেহ বামকে চিনিতে 
পাবেন নাই। কিছুকাল পরে তিনি প্রকাশলীলার অবতারণ1 করিলেন। 
তাহার উপগুক মোক্ষদানন্দ দণ্ডিসমাজ কর্তৃক বৃথ! লাঞ্ছিত হুইয়৷ তারাপীঠে 
সপত্ীক কৌলসন্নাসাবলম্বনে কয়েক বৎসর কালযাপন করিতেছিলেন। 
আন্দাজ সন ১২৭১ সালে যোক্ষদানন্দের কাশী দর্শনাকাজ্ষা জাগিল। 
বামকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে তারাময় বাম উত্তর 
দিলেন_“কর্তা বাবা! তারামীকে জিজ্ঞাসা করিব ।” 
বাম তারামাকে জানাইলেন, কিন্তু কোন আদেশ না পাইয়া! তাহার মন 
দোলাধ়িত হইল! তথাপি উপগুকুর আগ্রহ যে বামকে কাশী দেখান! 
নিজের এবং বামের জন্য যাত্রীদের নিকট পাথেয় সংগ্রহও করিলেন। 


যাত্রার দিন আদিল । বাঁম তারামার নিকট বিদায় লইলেন। তারাম! 
প্রপন্চিতে বিদায় দিলেন না। বাম যাইতে অশিচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। 
মোক্ষদানন্দ তথাপি ছাঁড়িলেন না। তাহাকে বুঝাইলেন 
“তোমার নাম করিয়া কাশী-যাত্রার পাথেয় যাত্রীদের 
নিকট লইয়াছি। এক্ষণে তুমি লা যাইলে আমি অপদস্থ হইব” ,অগত্য। 
বাম যাইতে শ্বীকৃত হইলেন। 


প্রস্তাব 


বিদায় গ্রহণ 
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মযোক্ষদ্বানন্দের কম্বলাদি পাজসরঞগ্াম আছেঃ বামের কৌপীন নঙ্গল। 
বামের ক্ষদ্ধে উপগুরুর ভ্রব্য-বহন-ভার পড়িল; উভয়ে রামপুরহাটে খা- 
সময়ে পৌছিলেন। বাম বোকা, তাহাকে রেল স্টেশনে 
একধাবে বসাইয়। মোক্ষদ্ানন্দ টিকিট খরিদ করিতে 
গেলেন। কলের গাড়ী ষ্রেশনে পৌছিল। যাত্রী নামিতেছে উঠিতেছে। 
মোক্ষদানন্দ দ্রব্যার্দি লইয়া গাড়ীতে বদিলেন। বামের বাহাজ্ঞান নাই। 
তিনি নীরবে পূর্বস্থানেই আছেন। উপগুরু তাহাকে ডাকাডাকি 
করিতেছেন। তখন বাম তাহার দিকে ছলিলেন। কামর! বন্ধ কিন্তু চাবি 
দেওয়া নাই। বাম দরজা! খুলিতে পারিতেছেন না। রেলের কর্মচারী 
জনৈক ফেরঙ্গ পুরুষ দরজ] খুলিয্। বামকে ধা দিয়! উঠাইয়! দ্দিলেন। 
শেষ ঘণ্ট1 ও বাঁশী বাজিল। গাড়ী ছাড়িবার উপক্রমে হ্যাচকা টান লাগিল। 
বাম বিপরীত মুখে বনিক়্াছেন! তিনি সম্মুথে পড়িয়া গেলেন, শিকে তাঁহাকে 
মাথ! ঠুকিয়া গেল। মোক্ষদানন্দ তাহাকে তিরস্কার করিলেন “বেক! 
গাড়ী চাপতে জান না। শিক্‌ ধরে বস।” বাম তারামার কাছে জানাইলেন 
“মা কেন বোকা] কর্লি।' বাশীর ব্বর তাহার মধুর লাগিয়াছে। তিনি 
বলিতেন, “ৰাবা! নাহছেব বাবাদের কি মোহন বাশ! বাম সাবধানে 
শিকৃ ধরিয়া বসিয়াছেন। গাড়ী ছুটিতেছে, গড়, গড়. শব হইতেছে; বামের 
কাণে যেন বাজিতেছে “ওড় গড় ওড় ওড়, ঝাপাকাটা, ঝাপাকাটা,। অর্থাৎ 
জীব! আর কেন বন্ধ বিহঙ্গের ম্যায় সংসার পিঞ্তরে আছে? সেই অনস্ত 
বিমানে গড় । বার বার বলিতেছি গড় গুড়! তোমার প্রেম-জ্ঞান-ময় 
পক্ষদ্ধয় ছিন্ন নহে। তাহা তুমি চালিত কর।” পক্ষয়ের শব কিরূপ 
হইবে ?--ঝাপ। কাট!। ঝাপ কাটা'--“এতদ্দিন যে বাধন ছিল সে বাধন 
শীত্ব কাট গিয়াছে, শীত্র কাট গিয়াছে, আর ভয় নাই ।” 

টিকিট সাবধানে রাঁখিবার জন্য মোক্ষদানন্দ তাহা বামের বন্ত্রে বাঁধিয়া 
দ্বিয়াছেন। এ টিকিট যেদেেখাইতে হয বাম তাহা জানেন না। মধ্য পথে 
টিকিট পরীক্ষার জন্ত একজন ফেরঙ্দ উঠিলেন। “টিকিট টিকিট” বলিয়। 
ছড়ি বাড়াইলে যাত্রিগণ যে যাহার টিকিট দ্েখাইলেন। 
'বামের বাহজ্ঞান নাই ! তিনি ছুই হাতে শিক্‌ ধরিয়া 
চক্ষু বুজিয়! বসিয়! গ্ষ!ছেন ; তাবামার আদুরে ছেলে তানাসাম সঙ্গে মলে 


যানারোহণ 


পত্রিক। প্রদর্শন 
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এনে খেলা করিতেছেন। দাহেব তাহাকে জাগাইবার জনক করস্থিত 
বেত্রত্বার! সবলে ঠেলিলে বাম চমকাইয! উঠিলেন। সাহেৰ কহিলেন, 
“টোমারা টিকিট কাহা1 1” বাম কথা বুগ্ঝতে পারিলেন নাঃ ইহ! করিয়া 
আছেন! মোক্ষদানন্দ হিন্দিতে বলিলেন, “গর টিকিট কাপড়ে বাধ! 
'আছে।” তাহা খুলিয়া দেখাইলেন। প্রভুর কি সারলা! তিনি সংসারে 
আসিয়াও সংসারী নছেন। ক্রমে উভয়ে কাশী ধামে পৌছিলেন। কাশী 
মোক্ষদানন্দের সপরিচিত। তাহার বেদান্ত চচ্চা, বৈদিক সন্যাস গ্রহণ 
প্রভৃতি লীলার ভূমি। তাহার চক্ষে বারাণলী পুরাতন ধাত্রীবঘ প্রতীপ্পমান 
হইল। 

কাশী ভাল লাগিবারও কথা । কি ইতিহাঁপ, কি জ্ঞান চচ্চা, কি ধশ্ম, কি 
শিল্প, সকল দিক হুইতেই কাশীরস্তায় নগৰী ভারতে নাই। বৈদ্দিককাল 
হইতে নন্দগণের পূর্ব পধ্যস্ত কাশী শ্বাধীন রাজ্য ছিল। পুরাণ মতে চন্্র- 
বংশীয় ক্ৃত্রবৃদ্ধের পৌত্র “কাশী” নিজ লামে এই বাজ্যস্থাপন করেন। যছ 
বংখয় হ্বনাম প্রপিদ্ধ হৈহয়ের অতি-বুদ্ধ-প্রপোৌত্র “মহিম্মান্‌ 'নর্দদা তীরে 
“মাহীম্ষতী” নগনীর প্রতিষ্ঠাতা। কাশবাজা মাহত্মঘ-পুজ ভত্রগ্রেন্তের 
করতলগত] হইলে কিয়ৎকাল পরে ভদ্রগ্রেন্তের বংশধরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া 
কাশীবংশীক় ধন্বস্তরির প্রপ্রৌত্র দিবোদাস তাহা পুনবধিকৃত করেন। পুবাণে 
কথিত আছে যে এ সময় উম! মাতৃ গঞ্জনায় মহেশ্বরকে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া 
নিজ ভবনে তাহাকে লইয়া যাইতে বলেন। তাহাতে মহেশ সিছিক্ষে্র 
বারাণপীতে যাইবেন স্থির করিয়া তাহা জনশূন্য করিবার জন্ত শ্বীয় অচ্চর 
নিকুস্তকে আদেশ দেন। নিকুভ এ ক্ষেত্রে বাস্তক নামক এক নাপিত্তকে 
নিজ মুণি স্থাপন করিয়া! পূজা করিবার জন্য ত্বপ্রে আদেশ দিলে নরহুন্দর 
নৃপতি দিবোদাসের অন্মতি লইক্কা নগরদ্ধারে নিকুছের মন্দিরাদ্দি নিশ্বাণান্তে 
পূজা! করিতে থাকেন। শত শত নাগরিক নিকুস্তকে মানসিক করিয়া 
সফলকাম হইলে রাজমহিবী সাধ্বী হযশাও পুভ্রলাভাথ ভাহার বছু পরিচধ্য! 
করেন; কিন্ত পুত্র পাইলেন না। রাঞ্জ! ক্রোধভরে নিকৃতের স্থান বিধবন্ত 
কৰিলেন। নিকুভের অভিশাপে পুরী হইতে অধিবাসী- 
গণ পঙাইয়া যায়। দিবোদাসও কাশী ত্যাগ” করিয়! 
গোমতী তীরে অন্ত রমণীয় পুরী নিশ্মাণ করেন। তখন বারাণসী ক্ষ্েমেক 


কাশীর ইতিহাল 


বাষ লীল। ২৬৩ 


নামক রাক্ষসের আবাল হয়। * এই প্রবাদ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে 
টব ঘটনায় হঠাৎ কাশী জনশূন্য হয়। ইত্যবসবে তত্রগ্রেন্তের বংশধর ছুশ্ধা 
কাশী অধিকার করেন। পরবে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন বা শক্রঞ্জিৎ 
পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। শক্রজিতের ছুই পুত্র, বন্য ও ভার্গ। বৎন্তেব্‌ 
নামাস্তর খতধ্বজ', তিনি কুবলয় বর্ণের দিব্যা প্রাপ্ত 
হওয়ায় তাহার নাম কুবলক়াশখ হয়। তাহার পত্বী 
মদ্দালসা ও পুত্র অলর্ক। কুবলয়াখখথ ও যদালসার উপাখান পুরাণে 
কীতিত ; মদদালসা আদর্শ জননী; তাহাক সংসার ধর্মে ও মোক্ষ ধর্দে বিশেষ 
অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা 
ছার! মোক্ষ পথের পথিক করেন। কুবলয়াশ্থের তৃতীয় পুত্র অলর্ককে সংসারে 
বাখেন £ অলক মাতার নিকট বর্ণ ধশ্ম ও আশ্রম ধশ্ম শিক্ষা করতঃ 
পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি সতা-সঙ্গর ও ক্রহ্ষণা কাশী বাজ। তাহা 
রাজা-নাশ, দত্তাত্রেয়ের শি্বুত্থ ও পুনঃ রাঁজ্যলাতের কীন্তি পুরাণে বণিভ। 
তাহারই সম্বন্ধে গাথা, যথা-_ 
বষ্টিবর্ধমহনাণি বষ্টিবর্ধ শতানি চ। 
অলর্কাদপরে। নান্তে। বুভুজে মেদিনীং যুব। ॥ বিষুপুরাণ ৪1৮। 

অলর্ক ভিন্ন অন্ত কোন যুবা নৃপতি হষ্টিবর্ষসহত্র ও যষ্টিবর্ষশত পৃথিবী 
ভোগ করেন নাই। 

অলর্কর দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগের প্রবাদ তাহার যশ ও সুশামনের 
পরিচায়ক | এই সময় কাশীরাজ্যের গৌরবস্ূ্ধ্য তুঙ্গী। অলর্ক হইতে অধস্তন 
ছাদশ পুরুষ পর্যন্ত কাশীর ভূপতিগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায় । ছাষশ 
পুরুষ ভার্গভূষি, কুরুবংশীয় হুপ্তভী, যদুব্ংশীয় দশাই ইক্ষাকুবংলীয় হরিশন্দ্রের 
সসসামক্ষিক বলিয়া! বোধ হুয়। কাশীর সহিত দাত। হুরিশ্চন্দ্রের আত্মবলীন্র 
স্বতি জড়িত। 

'স্বামাক়ণ-কালে কাশেক্গণের পূর্ব গৌরব অক্কুপ্ন না থাকিলেও কাশীপতি 
ইক্ষাকুগণের যিত্র শ্বাধীন রাজা ছিকেন। দশরথের পুজেগিবজে বৃপতিগণের 
আহ্বান জন্ত বসিষ্ঠদেব সুমনকে বলিতেছেন-_ 


+ হরিণ ২৯ অঃ 
যাকের পুরাণ ২০-৪১ অঃ 


বৈদিক যুগে 


১৬৪ বাম লীলা 


তথা কাশীপতিং দদিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্‌। 

সহূত্বং দেবসঙ্কাশং হ্বয়মেবানয়ত্য ছু 
-বামায়ণ বালকাণ্ড, ১৩ অঠ ২৩ গ্ে। | 
সেই প্রকারে আমাদের প্রতি প্রেমপরায়ণ সর্বদ! প্রিক্ভাষী সদাচাবী 
দেবতুল্য কাশীপতিকে নিজে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে। এইরূপ সম্মান 
্‌ ইক্ষাকুগণের কুটুম্ব মিথিলাধিপতি ও কেকক্লাধিপতি, 
প্রিয়সথা অঙ্গরাজ রোমপাদ এবং শৃর মগধাধিপতি 

পাইয়াছিলেন। অন্যান্ত নৃপগণ দৃতত্বার] আহত হন। 
মহাভারত-কালেও কাশীরাজ সম্তরান্ত। ভীম্ম কাশীরাজের সহিত সথদ্ধ 
ঈঘা বিবেচনা! করিয়াই তাহার কন্তাগণের স্বয়ম্বরে উপস্থিত হন এবং স্বীয় 
বাছবলে বাঁজন্তমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া অন্বা, অস্থিকা ও অস্বালিকাকে 
হরণ করেন। অস্থিকা ও অস্বালিক1 যথাক্রমে ধৃতরাষ্্র ও পাও্র জননী |* 
কাশীরাঞ্গ বীর ছিলেন। ভীম, প্রাচী্দিগ বিজয়ে কাশীরাজকে সম্মান প্রদর্শনে 
বশে আনেন। তৎ্পূর্বে কাশীরাজ জরাসন্ধের পক্ষে 
ছিলেন, তিনি ভারত যুদ্ধে আহত হইয়া পাণ্ডব পক্ষ 


রামায়ণ-কালে 


মহাভারত কালে 


অবলম্বন করেন। 

হুর্যোধনও যুদ্ধের পূর্ব্বে শক্রপক্ষীয শুরগণের মধ্যে কাশীরাজকে গণন! 
করিয়াছেন। তিনি এ যুদ্ধে নিজ প্রাণ আহুতি দেন। 

বৌদ্ধ যুগেও কাশীরাজ প্রসেনজিৎ মগধাধিপতির স্থায় বলশাঙী। 

মহাপ্মানন্দের সময় অন্ান্ত রাজগ্বর্গের সহিত কাশীরাজও বগধের 
সামন্ত হন। ইংরাজ রাজ্োর পূর্বপর্য্যস্ত কাশী সামস্ত রাজ্য ছিল। চৈৎ 
সিংহের পতনের পর উহা! বৃটিশ বাজ্যদুক্ত হয়। 
এক্ষণে কাশী-নরেশের রাজধানী রামনগর কাশীর় পরপারে 
গুতিঠিত। সম্প্রতি রানগর ইংরাজের করদরাজা হইয়াছে। 

শান্ত চচ্চায় কামর গৌরব এখনও অস্কু্ $ সমস্ত ভারতে বেধাস্তান্ত- 
শীলনের কেন্দ্র বলিয়াই কাশী রাজ্য নামে অতিহিত। কাশ মাহাত্ম্য 
ধর্ম । কাশী শিবপুরী মোক্ষধাম ? শিব পুরাশাদিতে, বিশেষতঃ স্ন্ পুরাণের 


পরবস্ধাঁক!লে 


* মহাভারত ভীম্মপর্ব্য 


বাধ লীলা ১৬৫ 


কাশী খণ্ডে কাশীর মহিমা! বিঘোবিত। পূর্বোক্ত নিকুষ্ভ শাপে. বারাণনী 
শূন্য হইবার পর মহেশ পার্বতীকে লইয়। এই পুরীতে বাস করেন। এইখানে 
অবিমুক্তেশ্বরের লিঙ্গ স্থাপিত। কাশীন্থ অবিমুক্তেশ্বর দর্শনের ফল অনন্ত। 
এখানে ম্বৃতা মোক্ষকর, তাই কত শত বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেহত্যাগের জন্ত কাশীবাস 
করেন। 
শিবপুরাণে কাশীর মাহাত্ম বণিত আছে। মনেই পঞ্চক্রোশী কর্দের 
পার করে বলিয়া কাশী নামে কধিত। এখানে অবিমৃক্তেশ্বর লিঙ্গ নিত্য 
বিরাজমান। তিনি মহাপাতকীদেরু মুক্তিদাতা। জীব অন্তত্র সান্গপ্য 
মুক্তি পাঁন, এখাঁনে উত্তম। সাঁধুজ্য মুক্তি লাভ করেন। যাহাদের কোথাও 
গতি নাই তাহাদের জন্যই বারাণসী পুরী। পঞ্চক্রোশী অতি পবিব্ব, 
এমন কি কোটা হুত্যা পাপও এখানে বিনষ্ট হুয়। 
কাত] অমরেরাঁও এখানে মরণ কামনা করেন। ক্রহ্গা, বিষুঃ 
এবং পি্ধগগণও এই কাশীর শ্লাঘা! করেন। সকলেই কাশীর সেবা 
করিতেছেন। কাশীর মহিম। শতবর্ষ বলিয়াও ফুরান যায় না। 
কাশীতে ধর্ম-শ্রোভত প্রবল। দেবদেবীর সংখা বু; বিশ্বেশ্বর, 
কেদ।রনাথ, বটুকভৈরব, কাল্ভৈরব, বেণীমাধব, অন্রপূর্ণা, ছুর্গা, লঙ্বটা, 
বিশালাক্ষী প্রভৃতি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত! ; পথে ঘাটে গৃহে গৃহে শিবলিঙ্গ । 
কত আশ্রম, কত মঠ, কত সাধু, কত সাধক, কত সিদ্ধ, কত যোগী, কত 
দ্বপ্তী, কত সন্গ্যাপী এখানে বর্তমান। ভারতের যাবতীয় ধর্দলক্প্রদায়ই 
এখানে সমবেত। মহন্মদ্বিগণের এবং যীতুভক্তদের 
০ উপাসনাগারসমূহে ভুবিত হুইঙ্গা কাশী ধর্মরাজ্োর 
বাজধানী স্বরূপ হুইয়্াছে। এখানে সিদ্ধপুরুষদের অভাব নাই, অগন্য হইতে 
ধন্রলঙ্ষম্থামী পধ্যস্ত মহাপুরুষধার] অবিচ্ছিন্ন । কাশীতে দানের ঘটাও বর্ণনা- 
ভীত, পল্লীতে পল্লীতে ছত্র ; অন্নপূর্ণার রাজ্যে উপবাণী থাকিতে দেয় না। 
শিল্পেও কাশী ছোট নহে। বিশ্বেশ্বরের ্ুবর্চড় মন্দির, অন্নপূর্ণার 
রঃ ত্ব্ণময়ী প্রতিমা, দেবালয়, প্রাসাদ, মানমন্দির প্রভৃতি 
ভারতের প্রশন্ত কারুকাধ্যের নিদর্শন । কাশীর সঙ্গিবেশ 
সুম্কর ) $ পতিতপাবনী গঞ্গ উত্তরবাহিনী হইয়া! অর্ধচন্জীকারে বিশ্বনাথপুত্ীকে 
বেড়িয়্া আছেন। পক্ষাবক্ষ হইতে কাসীর ঘাট প্রাসাদ-মাগায় কি শোভা ! 


১৬৬ বাম লীলা 


কত গৃহী, লক্্যাসী হব হুর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ একে নানপূজা্ি করিতেছেন 
প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মন্দিরে মন্দিরে ভক্তির উচ্ছ্াস। কত দেশ হইতে 
কত লোক ছ্ধেবহিংসাদি ভুলিয়া হৃদয়ের ভক্তিধাবা 
টি বিশ্বেশ্বর ও বিশবেশ্বরীর চরণে ঢালিতেছেন। তাহাদের 
প্রেমষয় ভাবে গদগদ ব্ববে স্তোত্রাদি বঙ্কারে পাধাণহদয়েও ভক্তি জাগিয়া 
উঠে। বিশ্বেশ্বরের আরত্রিক দর্শনীয় । পুজারিগণের মন্ত্রপাঠ কি মধুর | 
কাশীর জলবাযুও উত্তম। বাঙ্গালীটোল। প্রভৃতি পল্লী ভিন্ন অন্ত স্থল 
পরিফার, পরিচ্ছন্ন ও ছুর্গন্ববিহীন। বাঙ্গীলীটোলাতেও বৃদ্ধবৃদ্ধ! দীর্ঘজীবী ৷ 
গ্রীক্মবকালে বিস্থচিক1 দেখা দেয় বটে তথাপি মোটের 
948 উপর কাশী শ্বাস্থাকর স্থান। এক কথায় কাশ 
আনন্দনগরী বটে। কত গৃহ কত মন্দির হইতে স্বরলহবী উঠিতেছে, 
কত নহবৎ স্থধাবুষ্ি করিতেছে । 


২। প্রত্যাবর্তন 


লাঞ্ছিতো৷ গুরুকল্লেন পথি ক্রেশৈরিবাদ্দিতঃ। 
লালিতস্তারয়া দেব শ্বশানং স্বং সমাগত: ॥ 
গুরুতুল্য মোক্ষদানন্দ কর্তৃক অযথা লাঞ্ছিত হইয়া, পথে নানারেশ 
ভুঙগিয়া, শেষে তারামার আদর পাইয়া বাম তারাপীঠে স্বীয় শ্মশানে 
আসিলেন। কাশী বামের ভাল লাগিল না। তারার ক্ষ্যাপা ছেলে 
অন্পপূর্ণার রাজো তৃপ্রি পাইলেন না। বড় বিস্ময়ের কথা। যেখানে যুগ- 
যুগান্তর ঘাবং কত শত যোগীন্ত্র, মুনীন্্র,4 কত শত জিব, সাধক বাস 
করিয়াছেন, যেখানে বাসের জন্য ভারতের আধ্যগণ লোলুপ, যে ধাম 
বিশ্বেশ্বর শবামের ব্বাজ্য, সেই ধামে বামরূপী বাষ 
থাকিতে চাছিলেন না। বামপ্রসাদও একবারমাত্র 
কাশী ষান। ছিতীয়বার কাশী যাওয়ার প্রস্তাবে তিনি গাহিয়াছিলেন-- 
কাজ কি আহার কাশী, 
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয্]গঙ্গ! বারাণসী । 


মনোভাব 
ঞ্ 


বাম লীলা ১৬৭: 


ক্যাপারও কি এরূপ ভাব উদ্দিত হুইল? তিনি তথায় গিয়াই 
অন্নপূর্ণাদি র্শনকরতঃ আবদার ধরিলেন তারাপীঠে ফিরিবেন। মোক্ষদানন্দ 
ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও ক্ষ্যাপাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; 
বাম পাগল বটে কিন্ত “সেয়ান পাগল বুচকি আগল' ; তিনি ভুলিলেন ন1। 
তাবাপীঠে ফিবিবার সুযোগও আসিল। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবষে 
মোক্ষদ্ানন্দ বাঁমকে সঙ্গে লইয়া এক ছত্রে খাইতে গেলেন। ছত্রাধ্যক্ষ 
মোক্ষদ্ানন্দকে চিনিতেন। তাহাকে আদর অভ্যর্থনাকরতঃ তাহার সঙ্গী 
যুবকের পরিচয় চাছিলেন। মোক্ষদানন্দ পরিচয় দিলেন--'ব্রাহ্ষণের ছেলে, . 
বাস তারাপীঠ, ভক্ত সন্গ্যাসী-_।, 


ছত্রধারী বামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পসক্ন্যাসী ঠাকুর! তোমরা কোন 
বেদী ?” বাম উত্তর দিলেন, “তারা বেদী ।” এইত 
জ্ঞান ভক্তির কথা! তাবাইত একমাত্র বেদ বা জ্ঞান, 
খখেদাদি ত তারাবেদের ছায়ামাত্র। তাবাবেদে নিষ্ঠাতেই ক্রাহ্ণ। 
সেই ব্রাক্মণের হদয়ে শত শত সত্যবেদ ফুটিয়া উঠে । 


ছত্রাধ্যক্ষ বিশ্মিত হুইয়! অন্ত- গন করিলেন, "তোমরা কোন্‌ গোত্র ?” 
বাম বলিলেন, "তার গোত্র 1” ৰাষ 'তারা-ময়” তারাই তাহার বেদ বা জান, 
তারাই তাহার গো বা আভিজাত। অধ্যক্ষ মনে করিলেন, “বাম মুর্খ, নিজ - 
গোত্র পর্য্যস্ত জানে না, পেটের দ্বায়ে সন্্যাসী।” প্রভু। তুমি বহক্পী, 
যাকে যেমন চিনাও সে তেমনি চিনে $ কাহাকেও অতি সহজে ধর। দাও, 
কাহাকেও ধর! দ্বাও নাঃ তোমার গতি বিচিজ্জ! বামের প্রতি ছত্রধারীন 
শ্রদ্ধা আদিল না, তিনি বামের আজন্ম তাবাময় প্রেম-ভাব কিছুই বুঝিলেন 
না, ত্বাহাকে লাধারণ উদ্রস্ভরি সাধুজ্ঞানে অশ্রন্ধা সহকারে ছজ্ের উঠানে 
আপামর সাধারণের সঙ্গে অল্প দ্বেওয়াইলেন। নির্বিকার শ্মশানচারী বা 
মি সেই খানেই আনকের সছিত তাবাষার জয় দিয়! প্রসা্- 
পাইলেন। যিনি শৃগাল কুস্ধুরের সহিত শ্মশানে শবমাংসও 

খাইতেন, তাহার আবার মানাপমান কি? মোক্ষদবানন্দ পূর্ধ্বে সংসারত্যাগ 
করিয়া কৈষ্িক লগ্্যাস গ্রহণে হ্র্তী হুইস্লাছিলেন, পরে তান্বাপীঠে সহ্বীক 
কৌলসঃ্যাস লইয়াছিলেন ; কিন্ত তাঁহার অস্তিমান যায় নাই) তিনি পণ্ডিত 


তারাবেদী 


৬৮ ৃ বাম লীলা 


ব্রাহ্মণ, তনুপরি সাধক ও উচ্চশ্রেণীর লোক, এ ধারণ] তাহার বদ্ধমূল ছিল। 
ইন তাই তিনি বিদ্ভার ও জাতির গরিষায় সহচর বাঞ্কে 
ছাড়িপ্ন। ছত্রের জন্মানশ্থচক উচ্চস্থানে দণ্তিগণের সহিত 

ভোজন করিলেন। 
” আহারাত্তে উভয়ে বাসায় ফিরিতেছেন। মোক্ষদানন্দ উপগ্তরু হইলেও 
'দোবধাবাচ্াা গুরোরপি” ভ্তায়ে তাহার শিক্ষার জন্ত বাম বলিলেন, 
শকর্থাবাবা! আমি আর কাশীতে থাকিব ন1।” মোক্ষদানন্দ বলিলেন, 
“কেন?” বামের প্রতাত্তর হইল--্আমাকে অপমান করিলেন” ঃ 
মোক্ষদানন্দ বলিলেন, “কিরূপে অপমান হুইল?” বাম কহিলেন-_“বুবিয়। 
দেখুন ।” এ স্ব কোমল গান্ধারের ; মোক্ষদানন্দ একেবারে পঞ্চমে স্থর 
বাধিলেন, তিনি বলিলেন, মূর্খ! তুই নিজের গোঁ ও বেদের পরিচয় দিতে 
পারলি না, তোকে উঠানে খাইতে দিবে না ত দিবে কোথায়?” বাম তখন 
বিনয়ের সীম! অতিক্রম না করিয়া কছিলেন, “কর্তাবাবা!! বেদের কি ধার 
ধারি, তারামাই আমার বেদ।” মোক্ষদানন্দ আরও চটিয়া উঠিলেন-_- 
“তোর মনে অভিমান ভরা, উঠানে খাইতে দিয়াছে অপমান বোধ হইয়াছে, 
আবার মুখে বল! হচ্চে তারামা আমার সব!” বাম বলিলেন, “কর্তীবাবা, 
আপনার অভিষ্নান নাই? আমার সঙ্গে উঠানে কেন খাইতে পাবিলেন নী? 
মোক্ষদীনন্দের এতদুর ৈর্যাচ্যুতি হইল যে তিনি এক 
পাটী কাষ্টপাছক। খুলিয়! বামকে সবলে প্রহার করিলেন। 
-বামও তৎক্ষণাৎ তাহার জঙ্গত্যাগ করিয়া বেলষ্ট্েশনে আসিলেন। 
দেখিলেন এক রেলের সাহেব দীড়াইয়! আছেন। তাহাকে বলিলেন, “পাছেৰ 
বাবা, আমি বামপুরছাট যাব, আমায় গাড়ীতে তুলে দ্বাগ।” সাহেৰ 
বলিলেন--«টিকিটুকা রূপায়া দেও"। বাম বলিলেন, “বাবা! আমার 
টাকা নেই।* সাহেবটী গরম মেজাজের লোক নহছেন! তিনি হাসিয়া হাট! 
পথ দেখাইয়া! দিলেন-_-"তব সিধ। সড়ক পাকৃড়ো।” বামণ্ড সেই পথ ধরিলেন। 
তারামা পুত্রকে পথ দেখাইবার জন্ত দেইক্ষণে একদল গোশকট- 
চালকের লঙ্গে মিলাই্লেন। উহারা কাম হইতে পণ্য 
ড্রধা লইয়া পাটনাঁয় দিকে যাইতেছিল, বামকে অনেখিয়া 
“তাহাদের দয়া আদিল। আলাপে পরিচর "হইল, বাকের ভঞ্তিভাবে 


তত্ফপ 


-সঙ্গীলাভ 


বাম লীলা ১৬ 


ভাছাদের হৃদয় গলিল। তাহার! তাহাকে গাড়ীতে লইল? খথে শক্ত, 
€ছাতু), গুড় প্রভৃতি খাইতে দিল। আমরা এইবপ ব্যক্তিষিগকে ইতর 
লোক বলি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কত উন্নত-প্রাণ মহানভব আছেন। বাম 
সঙ্গে আসিলেন। 

তাহার! বামকে বাংলার পথ দেখাইল। বাম একা পড়িলেন” পথ 
চলিতেছেন, কোন গ্রামে প্রবেশ করেন না, কাহারও বাঁটীতেও অতিথি হন 
না, কাহারও নিকট কিছু চান না, তারাপীঠই একমাত্র 
লক্ষা। দিবাভাগে চলেন? শ্রীস্ত হইলে পথপার্খে 
বৃক্ষতলেই বসেন ও শয়ন করেন। পথে দুই দিবন আহার ভুটিল না, ছইটা 
বিশ্বপত্রই ছই দিনের ক্ষুক্লিবৃত্তির উপায় হুইল। মনের তেজঃ আছে, কিন্ত 
শরীর ক্লান্ত অন্নময় কোষ অন্তর বিনা ক্রিউই হয়। সাধু হুবিদাস প্রভৃতি 
হঠযোগী দেখাইয়াছেন বটে যে ৭৮ মাদও অনাহারে প্রাণ যাক না, কিন্তু 
শরীর জীর্ণ নীর্ণ হয়। অনশনের তৃতীয় দিবসে বাম শ্রাস্ত হইয়া পথের ধানে 
একটি কূপের নিকট বলিয়া! আছেন। তারামার উপর অভিমান হইস্কাছে ? 
ক্লেশ পাইলে পুত্র মায়ের উপরও অভিমান করে। অভিমানভরে বলিতেছেন, 
--ণবেটী! কেন আমায় কাশীতে আন্লি? কেন এত কষ্ট দিয়ে তারাপীঠে 
নিবে যাচ্ছিস্‌? তারামার প্রাণে বাজল; পুত্রকে যথেই পরীক্ষা হইয়াছে ।” 
তারামা রুষ্ণকায়া সিন্দুরসীমস্তিনী র্মণীবেশে ভোজ্যব্রব্য লইয়া! উপস্থিত 
হইলেন। বামের লক্ষ্য নাই; তিনি চ্তারামার সঙ্গে 
আবদারের কথা কহিতেছেন। রমণী মৃ্ষধুব ক্ষনে 
'ডাকিলেন, “কে তুমি বাবা, এখানে একা বনে কি করছে! ?” বাম ফিরিয়! 
চাছিলেন ) বুঝিলেন মার প্রাণে লেগেছে, তাই ছুটে এসেছে ; অতিমানে 
নীরব রছিলেন। মা বলিলেন, “কেন বাবা, তুমি গৃহস্থের ঘাটাতে অতিথি 
হও নাই 1 তাই তোমার এত কষ্ট হয়েছে।” তখন তারামার করুপাদর্শনে 
বামের চচ্ষ দিয়া জল পড়িতেছে। ম! সাদরে লুচি প্রভৃতি ভোজ্যব্রব্য 
খাওয়াইলেন। এই ঘটনা বাম কুমারানন্দঘ্ামীকে নিজমূখে বলিয়াছেন । 
ইহা শুনিয়া! কুমারানন্দ বাথকে, জিজ্ঞাসা করেন--“বাবা! এ নারীই বুঝি 
তাক্ধামা?* বাম সব জানেন ? ভাঁধাপি বিনিয়মূদ্ধতায় বলিলেন--“কি জানি 
বাবা! তাহবে।” 


অনশন 


সমাদর 


১৭৬ বাম লীল৷ 


এই ঘটনার পর বামফে আর পথে অনশন করিতে হুয় নাই। যথা- 
সময়ে কোন না কোন লোক আদিয়া ফলমূলাদি যোগাইত। কোন কোন 
দিন অঙ্জাদিরও ব্যবস্থা হইত। তিনি কাহারও বাটীতে 
আতিথ্য লইতেন না। তারাম! তাহাকে পৰীক্ষা 
করিয়াছিলেন, এখন তিনি তারামাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাতা 
ও পুত্র এ কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন। ক্রমে বাম পদ্ব্রজে বীরভূমের 
প্রধান নগর শিউড়িতে সন্ধ্বাকালে পৌছিলেন। তথায় দক্ষিণারঞ্জন বাবুর 
কালীবাটীতে রাত্রে অভ্যথিত হুইয়া থাকেন। পরদিন সাইথায় আদিলে এক 
আড়তদার ব্রাহ্মণ তাহাকে ভক্তিনহকারে আতিথ্যে বরণ করেন। ভক্তের 
অভীষ্ট পূর্ণ করিয়! পরদিন তারাপীঠে পৌছিলেন। 


নিজবাজ্য শ্বশানে আসিয়! যেন আশ্বস্ত হইলেন। সিমূলতলায় গড়াগড়ি 
দিয়া আছুরে ছেলের মত কাঁদিতে লাঁগিলেন-__“মা আমায় আর এখান থেকে 
সরিয়ে দিস্নি।” পাগারা বাবার গ্রত্যাগমনে ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে, 
বাবা উত্তর করেন, “মোক্ষদানন্দ বাবা আমায় কাশী নিয়ে গেছেলেন। সেখানে 
অন্নপূর্ণা মা আছেন, বিশ্বেশ্বর আছেন, আমার এই শ্মশানই ভাল।” পরে 
যোক্ষদানন্দ তারাপীঠে ফিরিলে ব্যাপার জানা গেল। 


কাশী পুণ্যধায় বটে, কিন্তু পুণ্যধাম এক্ষণে পাপপক্কপূর্ণ। শান্রমতে 
কাশীতে জাদিলে সর্বপাপক্ষয় হয়, কিন্ধ কাশীর পাপ খণ্তায় না। পুণ্া- 
স্থানের শুদ্ধিরক্ষার জন্কই এরপ হিতকর বচন। ছুঃখের 
বিষয় বিশ্বনাথের পুরীতে ব্যভিচারের অস্তঃন্নোত প্রবল। 
কাশীর পুণ্যকর্দেও পুণ্যগন্ধের অভাব ঘটিয়াছে। ছত্রাদি রাজসিক দান। 
কাশী জ্ঞানের রাজ্য, কিন্তু সেই জ্ঞানেও তামসিকতা। বেদাস্তাদি চচ্চাব 
মূল শোলিগ্দা বৰ! অর্থোপাজ্জন ; তাহার ফল পাগ্ডিত্যাভিমান। 

এই অভিমানের প্রভাবে কাশীর প্রকাশানন্দ সরম্বতী প্রথমে প্রীগৌরাঙ্গের 
প্রেমতক্তিভাব বুঝিতে পারেন নাই। প্রকাশানন্দের নিকট তীয় ছাত্র 
শীগৌরাঙ্গের গুণকীর্তন করিলেন । 


তারাপীঠে 


কাশীর দোষ 


নিরারার মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে, 
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখি যে তাহাতে। 


বাম লীলা ১৭১ 


নিরন্তর কষ্ণনাম জিহব! তার গায়, 
ছুই নেতে অশ্রুবহে গঙ্গাধার প্রায়। 
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন, 
ক্ষণে হুহুষ্কার করে সিংহের গর্জন । 
- শ্রীচৈতন্যচরিতাবৃত, মধ্যলীলা১ ১৭ 
এই কথা শুনিয়। শ্রপাদ প্রকাশানন্দ হাসিলেন ও শ্রীগৌরাঙ্ককে উপহাপ 
করিয়া বিগ্রকে উত্তর দিলেন, 
সন্ন্যামী নাম মাত্র মহাইন্দ্রজালী 
কাশীপুরে ন! বিকাবে তার ভাব-কেলি। 
_ শ্রীচৈতন্থচরিতাম্বত ২।১৭। 
বিদ্যামদ্বের কি মাদকতা! পরমভক্তের ভক্তিভাব বিষ্ভাভিমানীর চক্ষে 
ইন্জজাল মান্র। বিপ্র তাহাতে ক্ষুধ হইয়া প্রভুর নিকট সে কথা প্রকাশ 
করিলে প্রভু বলিলেন-__ 
ভার কেশি বেচিতে আইলাম কাশপুরে। 
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞ। যাৰ ঘরে ॥ 
ভারি বোবা লঞ্া৷ আইলাম কেমনে লঞ্চ যাব। 
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব ॥ 
দেবার প্রভুর ভাবকেলির গ্রাহক জুটিল না। তিনি বুন্দাবনে চলিয়। 
গেলেন। কাশীবামীর প্রতি তাহার ভাবব্যত্যয় হুইল না! শেষে 
বিনামূল্যে অমুল্যভাৰ প্রকাশানন্দ সরম্বতীকেই দিলেন। কবিরাজ 
গোস্বামী হদয়ের আবেগ সহকারে এ ছবি আকিয়াছেন। প্রকাশানন্দের 
জ্ঞানের গর্বব ভাঙ্গিল, তক্তিন্্ধার আম্মা পাইলেন। 


৩। গুড় কারণ 


শ্রভাবরসমাস্থাতস্ত তারাঁভাবমধুব্রতঃ | 
শ্ীপীঠৎ কিং জহো যোগী তারাপীঠায় নিবৃতঃ। 
স্টিলয়াতীত সচ্চিদানন্দময় তাঁরাভাবের মধুকরম্বরূপ সর্ববত্যাগী যোগী 
পরিতৃপ্ত বম কি শ্রীবিগ্তার পীঠ কাশীর এশ্বর্ধভাঁবরূপ মধু কিঞ্চিৎ আন্বাদন 
করিয়! সত্বর তারাপীঠেই ফিরিলেন? 
কাশী কেন বামের ভাল লাগিল ন? তারাপীঠের প্রতি তাহার 
অনুরাগ কি একদেশিতা? এরূপ ভাব কি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা? ইত্যাি 
প্রশ্ন আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। শ্রীবাম অদ্ভুত গুরু, তিনি 
দেহ রাখিয়াও সংশয়ছেতা | 
গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিল্তান্ত ছিন্নসংশয়াঁঃ | 
| - দৃক্ষিণামুত্তি গুরুত্তোত্র। 
গুরুর ব্যাখ্যা নীরব, অথচ শিশ্তগণের সংশয় ছিন্ন হয়। প্রভু আমাদের 
সংশয় নিবারণ জন্য কাশী-তত্বের আভাস দিয়াছেন। 
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ জগত্যাং বস্তমত্রকং । 
তৎ সর্ববঞ্চ যদ নাপীৎ পঞ্চক্রোশী তা শুভা ॥ 
তর্দেব কথয়ামাদ্য ভন্লিম্মাণং মুনীর্বরাঃ | 
আদৌ চ নিগুণং তেজঃ সত্যং জ্ঞানমনস্তকম্‌। 
চিদ্বানন্দস্বরূপঞ্চ নিবিকারং সনাতনং | 
ততশ্চ গ্রকৃতির্দেবী সা! পুকুষদমন্থিতা ॥ 
আবাভ্যাং কিন্তু কর্তব্যমাবাং কেনৈব নিশ্মিতী । 
ইতি সংশয়মাপন্নৌ গ্রকৃতিপুরুষো যা ॥ 
তাভযাং বাণী সমৃৎপন্না নিগু'ণা পরমাত্মনঃ | 
তপশ্চৈব প্রকর্তবাং ততঃ স্থত্রিরুন্্ম! ॥ 
প্রকৃতি; পুরুষশ্চৈব তদৈতদুচতুন্তদা। 
তপনশ্চ স্থলং কান্তি কুত্র ৰা স্থীয়তেধুনা ॥ 
ততশ্চ তেজস, সারং পঞ্ক্রোশাত্মকং শুভম্‌। 
সর্বোপকরণৈষূক্তিং হুন্দরং নগরং যথা ॥ 


কাণীতত্‌ 


বাম লীল। ১৩৩, 


নিশ্বায় প্রেরিতং তাভ্যাং নিগু পেন বিরাজিতম্‌। 
অন্তবীক্ষে স্িতং তচ্চ অধিষ্ঠায় হব্রিঃ শ্বয়ং | 
তপশ্চচার বিধিবৎ স্যতিকামন্তদাজ্য় ৷ 
তেনৈব বহুকালঞ্চ তপস্তপ্তং সথদাকণম্‌ । 
তপনঃ করণাচ্চৈব শ্রমস্তপ্ত মহাত্মনঃ 
ক্রমেণ জলধারাশ্চ বিবিধাশ্চাভবং স্তদ। ॥ 
তাতি্যাপ্তধ সর্ববং বৈ নান্তৎ কিঞ্িৎ প্রদৃশ্ততে | 
চিস্তিতং বিষুণ1 তচ্চ কিমহো! হোতদভূতম্‌ ॥ 
ইত্যাশ্চর্ধ্যং তদাদৃষ্টা। শিরস: কম্পনং কৃতম্‌। 
ততশ্চ পতিতঃ কর্ণাৎ মণিশ্চ পুরতঃ প্রভোঃ ॥ 
যত্রাসৌ পতিতশ্চৈব তন্ত্রাসীৎ মণিক নিক1। 
জলৌঘৈ: প্লাব্যমানা সা পঞ্চক্রোশী পুবাতনী ॥ 
নিগুণেন শিবনৈব ত্রিশূলেন ধৃত তদা। 
বিষ্ণুবপি চ তত্রৈব স্বঘ্বাপ প্ররৃত্যা সহ॥ 
কিয্ৎকালং জলে তত্র হৃপ্তোহসৌ চ জনার্দনঃ। 
তন্নাভিকমলাজ্জাতো ব্রহ্মা লৌকপিতামহঃ ॥ 
শিবাজ্ঞাঞ্চ সমাপাছ্ ত্যহিঞ কৃতবা-্তদা। 
যৎ্কি কিছুতে চাত্র ব্রহ্ধাণ্ডে সচরাচরম্। 
তথ্বাপ্তং হি বিশেষেণ শিবেন তেজস৷ তদ]। 
চেতনাচেতনং যচ্চ ব্যাপ্তমাসীনুশীশ্বরাঃ ॥ 
ততশ্চ স্থষ্টিকাধ্যঞ্চ প্রাবর্তিত সমস্ততঃ। 
ভুবনানি চ জাতানি গোলোকে তৎ চতুদ্দিশ ॥ 
--শিবপুরাঁণ । 
এই জগতে যাহ! কিছু বস্ত দেখা যায় সেই সকল যখন ছিল না তখন 
মঙ্গলময়ী পঞ্চক্রোণী ছিল। হেমুনিবরগণ, অগ্য €দই পঞ্চক্রোশীর নির্দা৭ 
বৃত্তান্ত বলিব! প্রথমে 'নিগুণ তেজঃ ছিল, তাহাই সত্য, জ্ঞান, অনস্ত, 
চিদ্বানন্দন্থক্প, নিব্বিকাত্৭ ও সনলাতন। তাহা হইতে পুক্ুষ্রে সহিত 
প্রককতিদ্বেবী নির্গত হন। তীহারা এইরূপ সংশয়াপন্ন হইলেন যে আমাদের 
কি বর্তর্য, আমাদের কে নির্মাণ কন্ধিলেন! তখন তাহাদের প্রতি 


১৭৪ | বাম লীল। 


'পরমাত্সার আদেশ বাদী হইল, '“তপস্কাই তোমাদের কর্তব্য, তাহা হইতে 
উত্তম স্থপতি ঘটবে ।” প্রতি ও পুরুষ বলিলেন, “তপন্তার স্থল নাই, কোথায় 
বা আমর! এক্ষণে থাকি? ত্দানস্তর তেজ:সারভূত পঞ্চক্রোশাত্মক শুভ 
সর্ববোপকরণযুক্ত সুন্দর নগরসদৃশ পদার্থ নির্মাণ ছইয়! প্রকৃতি-পুরুষের নিকট 
প্রেরিত হইল। তাহাতে নিগুণ বিরাজমান। অন্তরীক্ষে অবস্থিত সেই 
নগরে অধিষিত হইয়। ব্বয়ং হরি স্ষি বাসনায় পরমাজআ্মার বিধিবৎ তপস্া 
করিতে লাগিলেন। বহুকাল ধরিয়া তিনি স্থদ্বারুণ তপন্তা করিলেন। 
তপশ্চরণে মেই মহাত্মার শ্রম হইল। শ্রমের ফলে তখন বিবিধ জলধার। 
বহির্গত হইল। সেই জলধার। ছারা তখন সর্বববস্ত ব্যাপ্ত; অন্ত কিছুই 
দেখা যাইতেছে নাঁ। বিষুণ ভাবিলেন, 'একি অদ্ভুত ব্যাপার!” সেই 
আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়। প্রভু শিরঃ কম্পিত কব্িলেন। তানস্তর তাহার 
কর্ণ হইতে সম্মুখে মণিমন্ন কুগুল পতিত হইল। যেখানে উহ1 পড়িল 
উছাই মণিকাঁণক1। প্রাচীন! সেই পঞ্চক্রোশী জলআ্রোতে প্লাবিতা হইলে 
নিপুণ শিব তখন তাহা ত্রিশূলে ধরিলেন। বিষণ প্রকৃতির সহিত সেইখানে 
নিদ্রিত হইলেন । জনার্দন কিছুকাল তথায় ঘুমাইলেন ? তাহার নাভি হইতে 
কমল উঠিল। সেই কমলে সর্বলোকপিতামহ ব্রন্ধা জন্সিলেন। তিনি 
শিৰাজা পাইয়া স্ষ্টি কবিলেন। এই ব্রহ্ষাণ্ডে স্থাবর জঙ্গমনহ যাছা কিছু 
আছে তৎসমুদ্দয়ই বিশিষ্ট শিবতেজঃ হবার! পরিবাপ্ত। হে মুনীশ্বরগণ! 
ষাহ। কিছু চেতন ও অচেতন সকলই ব্যাপ্ত হইল। তৎপরে চাবিদিকে স্ষ্টি- 
কাধ আরদ্ধ হইল। গোলোকে চতুদ্দিশ ভুবন জন্মিল। উক্ত হ্ট্িতত্ব প্রীবাম 
'সময়াস্তরে প্রকাশ করাইবেন। আপাততঃ এই বক্তব্য যে পঞ্চক্রোশী কাশী 
ভূততলের নগরী নহে। উহা পঞ্চক্রোশাত্মক প্রপঞ্চ। এঁ পঞ্চকোষই 
লাংখ্যের চতুবিংশতিতত্ব। পঞ্চভৃতাত্মককোব, পঞ্চতন্মাত্রাক্মককোধষ, পঞ্চ- 
কর্শেন্িয়াত্মককোষ, পন্তজ্ঞানাতআ্মককে!ষ ও চিত্তকোষ। সম্যক গ্রকাশমান 
বলিয়া কাশী নামে অভিহত। ইহাদের মধ্যে আকধণী ও বিকর্ষণীশক্তি 
নিছিত। তদ্বলেই স্ত্টিস্থিতিলয় হইতেছে । সেই আকধণী ও বিকর্ষণী 
ব্যাপিক। শক্তির অধীশ্বর হরি বা বিষণ । তাহার প্রেরকর্ণনগুণ শিব । শিবই 
'বিষুকে হষ্টির জন্ত উক্ত পঞ্চকোষ বা পঞ্ক্রোশী কাশী নিশ্থাণ করিয়া 
'পাঠাইলেন। বিষ তদবলম্বনে কিরপ হট কৰিব এই ধ্যানে হয় হইলেন 
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উহ! পুরাণের ভাবায় বিষুঃর কারণ-সমুদ্রে যোগ নিদ্রা। হৃটিকৌশল লাত 
করিলে সৃষ্টির ইচ্ছা ও স্ষ্টিব্ব কল্পনা গ্রকট হইল। কল্পনাবিষন্নীভূত বিশ্বই 
পন্ম। তাহাতে হৃষ্টিকর্ত! ব্রদ্ধার জন্ম । সেই ব্রহ্ধা আবার তপন্তার ফলে 
উক্ত চতুবিংশতিতত্বের সাহাযো ব্রম্ধা্ড স্ষ্টি করিলেন। স্ষ্টির পূর্ববে এ 
পঞ্চক্রোশী কাশি নিগুপ শিবের লত্বরজন্তমোময় ত্রিশূলে অবস্থিত। স্থষ্টির পর 
উহ৷ চতুর্দশভুবনে অবরোপিত। 


পঞ্ক্রোশী কাশী বুঝিতে পারিলে প্রকৃতিতত্ব পর্যন্ত বুঝা যায়। কাশী- 
বিদ্যাই প্রপঞ্চের স্মষ্টিস্থিতিলয় বিদ্যা । এ বিদ্ভাকালেই 
জীবের অই্রসিদ্ধি। পুরাঁণ সেই কথাই বিশ্বীমিতরাদি মহধির 
আখ্যাক্সিকায় প্রকাশ করিতেছেন। 


এই কাশীবিদ্কা অর্থাৎ স্যষ্টিস্থিতিলয়বিদ্যাকে তন্ত্র তৃতীয়] বিদ্যা অর্থাৎ 
ষোড়শী ব। শ্রাবিগ্ধ! বলেন। সৃষ্টি নিত্য নৃতন।। তাহা কেবল জড়শক্তির 
বিকাশ নহে, চিত্জড়ের অপূর্ব সম্মিলন । তাই তৎকত্রা চিন্শ়ী যোড়শী। 
হৃ্টিতে খরশ্বধ্যভাব প্রকট বলিয়া ষোড়শী রাঁজরাজেশ্বরী, তিনিই সত্বরজন্তমো- 
গুণময়ী ত্রিপুরা । তিনি প্রপঞ্চের পোষণী অন্রপূর্ণা; সেই অন্নপূর্ণা কাশী- 
পুরাধীশ্বরী । শিব যখন নিগুপ তখন অবপূর্ণার ধার ধারেন না। যখন 
লগুণ তখন কিন্ত অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান । যতদিন শঙ্করাচার্য্য 
যতি ত্যাগী সন্গ্যানী ছিলেন ততর্দিন একমেবাদ্িতীয়ং ব্রহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। 
যখন তিনি ভারতে ক্রাঙ্ষণ্যধর্্ স্থাপনে প্রয়াী হইয়া কশ্মক্ষেত্রে আনিলেন, 
তখন বিভূতিপ্রদর্শন, দিখিজয়, সম্প্রদার গঠনাদি জন্ত 
চিন্নস্নী প্রকৃতির আশ্রয় লইলেন। তখনই তিনি ত্রিপুরা 
উপাসক 3 তখনই কাশীক্ষেত্রে আসিলেন। তখনই আনন্দলহরী স্তোত্র ছুটিল; 
তখনই অব্নপূর্ণীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন, 


কাশীবিদ্ধা 


জ্রীবিদ্ধ। 


অন্নপূর্ণে! সধাপূর্ণে! শঙ্করপ্রাণবললভে ! 
জ্ঞানবৈরাগ্য সি্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ববতি !! 
হে অন্রপূর্ণে! ছে সদাপূর্ণে! হে শঙ্করগ্রাণশ্রিয়ে! হে পার্ধতি! জ্ঞান 
ও বৈরাগা সিদ্ধির জন্ত ভিক্ষা দাও । 


১৩ 


১৭৬ বাম লীল। 


ভূতলের কাশীধাম এই কাশীবিষ্ভায় সিদ্ধগণের ক্ষেত্র বলিয়া কাশী নামে 
পরিচিত। তাহাদের ইচ্ছাশক্ত এ পুরীতে খেলিয়াছে। বংসারী জীব 
এঁ ক্ষেত্রে যাইলে এ শক্তির প্রভাবে উতৎকর্যতালাভ করে। কাশীতীর্থের এই 
মাহাত্ব্য ; সে হু্রশক্তি পাত্রবিশেষে প্রবল ও মলিন হয়। কাশীতে ত্রেলঙ্ষত্বামী 
ছিলেন ও বটুল পাড়ে ছিলেন। কাশী তৃতীয়াবিদ্যা সাধকের প্রিয়ক্ষেত্র। 
কিন্তু তার! বা কালীবিগ্াসাধকের উহা ক্ষেত্র নহে। তৃতীয়! বিষ্যাসাঁধনেও 
মুক্তি আছে, এজন্ত কাশী মোক্ষধামণ্ড বটে। কিন্তু মোক্ষেরগু ক্রম আছে; 
মাহেশ্বরী প্রধানতঃ হষ্টিপ্রবণা, কর্মাত্মিকা। কালী লয়মুখী কর্মনাশ]। 
ভাই কালীদাধক বামপ্রসাদের তৃতীয়বার কাশী যাইতে মন সরে নাই। 
তার। ত্রাণবিস্ভা, স্টিলয়াতীতা সচ্চিদানন্দাত্মিকা। তারা- 
বিচ্ভাধিকারী বামেরও কাশী ভাল লাগে নাই। 
কাশক্ষেত্রের ভাব তিনি শীপ্রই আয়ত্ত করিয়! শ্বীয় ভাবের ক্ষেক্র তারাপীঠে 
ত্যাগের লীলার জন্য ফিরিলেন। 


তারা ৰগ্। 


৪। কালনেমি ভৈরবী 


নেক্জ্র়লৌল্যলেশেহপি ভৈরবী সাধনং হিতম্‌। 
তদ্থামেঙ্ষিতমুল্পজ্ঘ্য সাধকে 1 মদনো মৃতঃ ॥ 
ইন্দ্রিয় চাপল্যের লেশমাত্র থাকিতেও তস্ত্রের ভৈরবী সাধন হিতকর নহে । 
তাই বামের ইঙ্গিত অবহেল]! করিয়া! সাধক মদন মরণ প্রাপ্ত হন। 
কাশী হইতে বাষের প্রত্যাবর্তনের সময় মদন গৌঁসাই নামক জলৈক সাধক 
তারাঁপীঠে শিমুলতলায় সাধনার জন্য আসেন। মুশিদাবাদ কাদির অন্তর্গত 
আলিগ্রাম ভরতপুরে তাহার নিবান। কাদির সিদ্ধান্ত বংশে তিনি বিবাহ 
করেন। সংসার ছাঁড়িক্া। তিনি ভাবুকের কৈলানপতি গৌঁপাইয়ের শরণাপন্ন 
হন। তখন কৈলাসপতি তারাগীঠের শ্বশানে অনুষ্ঠান করেন এবং দক্ষিণ- 
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গ্রামেও তক্তালয়ে খাকেন। পরে তিনি ভাবুকের শিব মন্দিরাদি সংস্কার 
করিয়া ভাবুকের ঠকলাসপতি নাম প্রাপ্ত হন। কৈলাসপতি ভাহাকে নান! 
পরীক্ষার পর আশ্রকস দেন। দীক্ষাগ্রহণাস্তে মদন তারাপীঠে বপিলেন। 
কৈলাসপতিকে বাম ভক্তি করিতেন, ত্বাহার ভোগ-ভাব থাকায় তাঁহাকে 
“বাজার্গোসাই' বলিতেন। মদনের সাধনাবিষয়ে আগ্রহ দেখিয়। বাম তাহার 
উত্তরসাধকত! করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সহিত মিত্রতা করেন। বামের 
প্রকাশ্ত সাধন৷ নাই ; মদন তাহাকে বুঝিতে পারেন নাই ; 
কিন্তু বামের আকর্ষণীশক্তিতে পড়িয়াছেন। কনিষ্ঠ 
অছোদরের গ্ভায় বামকে ভালবাসিয়াছেন। বাম কলপতরু ! মদন যখন 
তাহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-ভাবে চায়, তিনি তাই মদনকে "দাদা গৌপাই” 
বলিতেন। বামের ন্তাক় তিনি সঙ্গীতে পারদ ছিলেন। উভয়ে মহাশ্মশান 
হইতে মড়ার তালাই, দড়ি, বাশ প্রভৃতি লইয়া শিমুলতলায়.একখানি ছোট 
ঘর তুলিলেন। বাম তাহার নাম বরাখিলেন পযোগেন্দ্র ঝোপড়া” । উভয়ে 
সেইখানে রাত্রে শবদাহ কাষ্ঠে ধুনি জালাইয়া জগদন্বার 
চিস্তাতে এবং দিবসে ভক্তি-সঙ্গীতে আনন্দে কালযাপন 
করিতেন। মদন সাধনপথে সুন্দর অগ্রসর হুইতেছেন। কিন্ত এই পথে 
নান। কণ্টক, প্রতিপদ সাধকের পরীক্ষা) মধ্যে মধ্যে পতন। এই তত্ব 
পুরাণে বিশ্বামিত্র-মেনক দিব্য উপাখ্যানে প্রকটিত। 


মদন 


সাধনা! 


কাম প্রলোভন সহ কর]! বড়ই কঠিন। 
৯ শরোভীহৈব ঘ: সোচুং প্রাকৃ্শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোত্তবং বেগং সমুক্তঃ স স্থখী নরঃ॥ -_ গীতা ৫1২০ । 


ঘিনি দ্বেহত্যাগের পূর্ববপ্ধ্যস্ত কাম ও ক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগকে সহ 
করিতে পারেন সেই মহুস্যই যোগী, তিনিই সথী। 

দি সত্যযুগের দৃটমতি সাধক প্রলোভনবিমুগ্ধ হন, কলিযুগের ছূর্ববলচিত্ত 

সাধক যে এ মোহমুগ্ধ হইবেন তাহ! আর বিচিত্র কি? মদন দাদা অচিরেই 

কঠোর পরীক্ষায় পড়িলেন এবং উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন 

না। কিছুকাল পরে বীবভূমের বন্য! বিষুপুর হইতে 

একটি ত্রাঙ্গণ কন্তা পাগলিনী অবস্থায় তারাপীঠে জাসিলেন। বাম তাহাকে 


বিশ্ন 


১৭৮ বাধ লীলা 


'দবেখিয়াই মদন দ্বাদদাকে বলিগেন “দাদা! এই যেতৈরবী আমিঘ্াছেন ইনি 
কালনেমি ভৈববী। দাদা সাবধান!” তথাপি যন সাবধান হইতে 
পারিলেন না । বস্রণী পূর্ণযৌবন1। মদন দাদার মন টলিল। মদন তাহাকে 
উভৈরবীরপে গ্রহণ করিলেন। 
তঙ্ত্রে ভৈরবী গ্রহণ ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাহা! বীরপাধকের পক্ষে বিহিত । 

পশুভাবে শুদ্ধাচারে সাধনায় বৈদিক বিধি নিষেধ পালন, প্রলোভন পরিহার । 
ইহা যেন ছূর্গ মধ্য হইতে যুদ্ধ। বীরাচাবে প্রলোভনের 
সহিত সন্মুখ-সমর। ইহা! কামবৃত্বিচরিতার্থ নহে, প্রত্যুত 
কামাদিজয়জন্য সাধন1। কামাদির বিষয়সেবন, অথচ কামারদি দযন। 
পশ্বাচারে মগ্াদি পরিত্যাজ্য । বীরাচারে কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনায় 
ম্বাত্রাহলারে তাহা গ্রান্থা। পশ্বাচারে বমণীপ্রলঙ্গ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ । 
বীবাচারে রমণীসঙ্গ । এ রমণীসঙ্গের উদ্দেশ্য কবি বর্ণন! করিয়াছেন £-- 

বিকারহেতো সতি বিক্রিয়স্তে 

যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ। --কুমারসম্ভব ১ম স। 


বিকারের কারণ থাকিতেও ধাহাঁদ্ের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাহারাই 


ধীর। 
তন্ত্রের মন্ম না বুঝিয়া! কাঁমকিঙ্কর জীব ভৈরবী-নাধনা লইলে তাহার : 
পতন অবশ্ঠভাবী । কলির জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য বাম স্বয়ং বামাবতার 
হুইয্াও ভৈরবী গ্রহণে বিমুখ ছিলেন। তিনি বলিতেন “তারুর্সাইি আমার 
আশ্চর্য ভৈরবী । কথার কি গভীর অর্থ! তারাম! “রতিকামেপিরি 
পদমর্দনকরী | তিনিই রতি এবং কামকে পদদপিত করিয়া মদনারি 
প্রবামের ভৈরবী প্দবাচয হইয়াছেন। ঘে নারী এ সংসারে এ আদর্শ 
সম্মুথে রাখিয়া রতি কামকে দলিত করিতে পারেন তিনিই তৈরবী হইতে 
পারেন। বামের সায় নিষ্কাম, শ্শানচারী, সর্বত্যাগী না হইলে পুরুষও 
ভৈব্বী আখ্যা পাইবার অধিকারী নন। হরগৌরী লীলাই তৈরব তৈরবী 
লীলা । উহাদের নিত্য মিলন অথচ কামগন্ধ নাই। ইহা অপেক্ষা আর কি 
'আশ্চধ্য আছে? জগংপিতার ও.জগত্মাতার লীলা বিচিত্র । | 


মন দাদা তৈরব হইবার উপযুক্ত নন। পাগলীমাও তৈরদী ছিলেন 


ভৈরবী লাধন 


বাম লীল! ১৭৯ 


না। উভয়ের আকর্ষণ নিফাম নছে, সাধনার জন্য নহে। সুতরাং কামের 
বার অপাকৃত হুইল। বহপূর্বে রাজধি যযাতি কামতৃষ্ণার তথ্য 
গাহিয়্াছেন +-_ 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হুবিধ! কৃষ্ণবত্মেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ -_মহাঁভারত, আদিপর্ব্ব। 

কাম কখনও কামের উপভোগে শমিত হয় না, প্রত্যুত ঘ্বতান্থতিতে 
অনলের ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়। 

মদন দাদা এ নিয়মের বহিভূর্ত নছেন। মধুকর এক পুম্পের বসে তৃপ্ত 
হয় না, পুষ্পাস্তরে যায় । দ্িনকতক পরে মদন দাদা এ ভৈববীর রসে তৃষ্ধ 
হইলেন না। উভয়ের মধ্যে কলহ বাধিল। ভৈরবী উড়িয়া গেলেন। মদন: 
দাদাও অন্ান্ত ভৈরবী করণে ব্যাকুল হইলেন। মন একবার কলক্ষিত 
হইলে সেই কলঙ্ক ধৌত কর। কঠিন। কন্ম শেষ হয় বটে কিন্ত মনে তজ্জনিত 
সংস্কার থাকিয়া যায়। মদন দ্বাদার যশ: সৌরভ চতুর্দিকে ছড়াইতে লাগিল। 
অনেকেরই তিনি বিরাগভাজন হুইলেন। তিনি ভিক্ষার জন্য পূর্ব হইতেই 
নিত্য বাহির হইতেন। এখন তাহার দৃষ্টি চঞ্চল। একদিন প্রহারেণ ধনগয় 
হুইল। সংবাদ আমিল তারাপীঠ ও তাব্রাপুরের মধ্যবর্তাঁ বেজুড়িয়ার মাঠে 
মদন দাদা অজ্ঞান অবস্থায় পতিত। বাম শ্তনিয়া ব্যন্ত 
রর হইলেন। প্রভু করুণাময়, সর্বজীবে তাহার প্রেম। 
মনকে  ধর্দা বলিয়াছেন । বন্ধুকৃত্য শিখাইবার জন্য নিফাম বামও বন্ধুর 
সাহায্যে ছুটিলেন। তিনি পূর্ধব হইতে বুঝিতে পািক়াছিলেন যে উহ। ভৈরবী 
গ্রহণের কুফল । পাগলী মার প্রতি যখন মন্নের আকর্ণ হয় তখন এ 
মাকে বাম কাঁলনেষি ভৈরবী নাম দিয়াছিলেন 1 কাঁলনেমি রাবণের সর্বনাশ 
করে বলিক়্া, কথকঠাকুরগণ বর্ণনা করেন । ইনিও মদের সর্বনাশ করিলেন । 
বেজুড়িয়ার মাঠে বন্ধুকে সৃতবৎ্ পতিত দেখিয়া বাম তাহাকে আশ্রমে আনিবার 
্রয়্াষ পাইলেন । তখন বামের শরীরে মত্ত হস্তীর স্তায় বল। তিনি একাই 
মনকে স্কন্ধে তুলিয়া শিমুল তলায় যোগেন্্র ঝোপ ড়ায় আনিলেন এবং যথাসাধ্য 
লেধা করি লাগিলেন । 

"দিবা, পরে, মদনের জান আপিল। তিনি মহাগুরদের আলি; 
বার লাক্ষাৎ বাম তীহার প্রতি সহ । হঠাৎ তীহার পদশ্খলন হুইম্নাছিল। 


পতন 
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তাহার ফলও পাইয়াছেন। স্তরাং তাহার অনুতাপ আ'সল। তিনি স্বীয় 
গুরু কৈলাসপতি গৌসাইকে দেখিতে চাছিলেন। বাম বুঝিয়্াছেন তীহান্ব 
অস্তিযকাঁল উপস্থিত। দক্ষিণগ্রামে কৈলানপতি তখন ছিলেন না। 
স্থলে গুরুর সহিত মদনের মিলন হইল না। স্থুল দৃষ্টিতে তাহা ছুঃখের 
বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু হুক্দর্শনে তাহা ভাল। কবি 
গাহিয়াছেন-_ 


টির সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহে! ন সঙ্গমন্তশ্যাঃ । 
সঙ্গে সৈব তথৈক! ত্রিভুবনমপি তন্সক্পং বিরহে ॥ 
সঙ্গম বা বিরহ এই উভয়ের মধ্যে বিরহই ভাল। সঙ্গমে একা তার নহিত 
মিলন, বিরহে জগৎ তন্ময় হয়। স্থুল বিরহে অনুরাগ বাড়ে এবং অহুক্ষণ 
সুদ মিলন ঘটে । মদন দাদার স্রন্দর ভাব আসিয়াছে। অহ্ুতাপানলে 


তাহার মনের মল দগ্ধ হইয়াছে । মন্গ বলেন-_ 


কত্বা পাপং হি সন্তপ্তস্তশ্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ৷ 
নৈবং কুরধ্যাৎ পুনরিতি নিষুক্তঃ পৃষতে তু সঃ ॥ 


যদি পাপ করিয়া মন: সন্তপ্ত হয় তাহ! হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া 
াকস। আর এক্প কার্য করিব না এইবূপ দৃঢ় পণ করিয়া সেই কার্য হইতে 
নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। 

হা গুরে! বলিয়া মদন অনবরত কাদিতেছেন। গুরুর সুক্ষ রি ধ্যান 
করিতে করিতে এবং শ্রীবামের মুখে তারা নাম শুনিতে 
শুনিতে মদন ইহলীলা স্বরণ করিলেন। বাম মদন 
ঘাদীকে সমাধি দিলেন। বামের চেষ্টায় পরে এ সমাধির উপর একটি ক্ষ 
স্তুপ নিশ্মিত হুইয়াছিল। 


মদন দাধার কলেবর ত্যাগকাণে তাহার পতী' শ্বশ্তরগৃছে ছিলেন। দরে 
হৃদয়ে বিচিত্র আকর্ষণ ! ছুইটা যন্ত্র এক দুরে বাধা থাকিলে যেমন একটানে 
আঘাত করিলে অপরটী বাজে তেমনি ছুই হৃদয় একরপ হইলে একে পাছা 
লাগিলে অপরটাতেও আঘ1ত লাগে! ব্যবধানা্টি- বাধা মাঁদে ৰা? ম্গাডী 
কবি সেই তথ্য গ্রকাশ করিয়াছেন _- 


অবসান 
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যদি তারক! আকাশে তারকান্তরে কিরণ জাল বিকীর্ণ করিতে পাৰে 
'তবে আত্মা আত্বাস্তরে স্বীয় সুম্মাকাশের মধ্য দিয়া কেন জাঘাত করিতে 
পারিবে না? 


পতির অস্তুভ সংবাদ পাঁইবার পূর্বে সতীর প্রাণে অন্তুভ গাহিয়াছে। 
তিনি শ্বশ্রদ্বেবীকে বলিলেন, *মা ! €তামার বেটা কি করিল?” সেইদ্দিনই 
সাধবী শয্যা লইলেন, সে শয্যা হইতে আর উঠিলেন না। তৃতীয় দিবসে 
স্বামীর পাদপদ্ম চিস্তা করিতে করিতে এ তৃষিত মরু ছাড়িক। শ্রগুরুর বদাল 
নন্দনে স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। ধন্য ভারত নারী! ধন্ত তোমার 
পাতিব্রত্য ! ্ 


৫। ব্বপীদেশ 
পরীক্ষ্য ভুয়োহপ্যুপবাসবহে। বামং ভবানীসমৃদ্রীরয়ন্তী । 
নাটোররাজ্য মহিমানমন্ত স্বপ্পোপদেশেন ববন্ধবৃত্তিষ্‌ ॥ 


পুনরায় বাধকে উপবাসরূপ বছ্ছিতে পরীক্ষা করিয়! ভবানী তাহার মহিমা 
নাটোরের বাণীর নিকট স্বপ্রে প্রত্যাদ্েশ প্রকাশ করতঃ তাহার জীবিক! বিধান 
করিয়াছিলেন 
এই সময়. বীরভৃষে অনাবুৃষি বশতঃ ধান্তাদি জন্সিল লা । তঙ্বিবন্ধন শক্- 
শামল! বক্ষলক্্ীর ভাণ্ডার বীরভূমও ছুভিক্ষ বাঁক্ষসের কবলে পতিত হুয়। 
হঠাৎ চাউলের মূল্য টাকায় সাতদের (কাচি) হইল। পাঁচটাকা চাউলের 
মণে উড়িস্তায় ছৃত্তিক্ষ ঘটে । ত্রিহত ছুর্তিক্ষেও প্রায় এনপ যুলা ছিল। 
নর স্বীবভুমেও, অজন্মায় হাহাকার পড়িল। শিমুলতলায় 
টা ৮৭ পা : এযাহী তানুশ নাই। তখন বাষের নাম প্রচার হয় নাই, 
জাঁহাকে যেখিতে ধনাচ্য বানী হইত না। ভাবাযার, প্রনা্গু বামের বন্ধ 


১৮২ বাম লীলা 


হইয়াছিল। সুতরাং বামের আহার তারাম! সবদিন জুটান না। প্রিয় 
সন্তানকে আবার পরীক্ষায় ফেলিলেন। 

মোক্ষদীনন্দেরও অবস্থা অচল। কাশীতে গিয়া হস্ত রিক্ত । তাহার পত্বী 
তাহার সঙ্গে । এই অকালে ছুইটা প্রাণীর অন্ন সংস্থান তাহার পক্ষে কঠিন 
হইয়াছে। ডাবুকের কৈলাসপতি একদিন আসিলেন এবং মোক্ষদানন্দ ও 
বামকে দক্ষিণগ্রামে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা গেলেন । ঠকলাদপতি তখন 
প্রকট হুইতেছেন, তাঁহার কতকগুলি অবস্থাপন্ন শিষ্য । ত্জ্জন্ত বাম তাহাকে 
“রাজ গৌসাই” বলিতেন। বাম ও মোক্ষদানন্দ কয়েকদিন টৈলাপপতিৰ 
অণ্তথি হইলেন। উ১কলাঁদপতি স্বীয় শিষ্বমণ্ডলী ও আগন্তকগণ সহ গৃহী 
শিশ্কগণের বাঁটাতে ফিরিতেন। মোশ্বদানন্দ উহ যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনায় 
আব আতিথ্য লইলেন ন।। বামকেও যাইতে নিষেধ করিলেন । 


তারামা দুইদিন বামের আহার জুটাইলেন না। তিনি নীরবে অনশনে 
শ্মশানে বার চিস্তায় দুইদিন কাঁটাইলেন। তাহার ভ্রুক্ষেপ 
নাই, তিনি আনন্দময়ীকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়াছেন। 
তাহার হায় ভক্তবীরই প্রাণের প্রাণ হইতে বলিতে পারেন-- 
গতিস্ং গতিস্ত্ং ত্বমেক1 ভবানি। 
হে ভবরাঁণি ! তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি । 
তারাম। বমকে বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বাম অনন্যশরণ । 
আর কি তিনি থাকিতে পারেন! ভক্তের শরীর রক্ষার ভার লইবার জন্ত 
ব্যাকুল হইলেন । 


করুণাময়ী মহাশত্তির উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। নিজের ব্যবস্থ! 
নিজে করিতে যাই। যখন নিজের চেষ্টায় তাহা পাবি না তখন দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিয়া ভগবানে দোষারোপ করি। আর যদ্দি চেষ্টা সফল হয়, নিজে 
কৃতিত্ব লই। আমবা চিন্তাতেও আনিতে পাবি না যে ভগবান অলৌকিক 
উপায়ে আমাদের পুরুষকার ব্যতীত আমাদের কার্য নিদ্ধ করিতে পারেন। 
অশ্মাদুশ লোকের চক্ষুরুম্মীলনের জন্তই বাষের উপবানের 

ছবিতীয় রাজে নাটোরের রাণী অন্পদাহুন্দরীকে তারামা 

্বপ্লাদেশ দিলেন যে "আমি তাব্াপীঠে ছুইদ্িন উপবাপী”। বানীমা প্রাতে 


উপবাস 


বপ্াদেশ 


বাম লীলা ১৮৩ 


উঠিয়া এই শ্বপ্র-কথা প্রকাশ করিয়া তারাগীঠে সংবাদ লইতে বলিলেন। 
মুশিদাবাদে বঘুনাথগঞ্জের কাছারিতে তারযোগে নংবাদ দেওয়। হইল। 
তখন ভারত মৈত্র এ কাছারির নায়েক । তিনি তাবরাগীঠে আদিলেন ; 
তদস্ত করিলেন। জানিলেন, ভোগ যেমন হয় তেমনি হইয়াছে, কোন ত্রটা 
হয় নাই। কিন্তু প্রকাশ পাইল যে দুই তিন দিন বাম অনশনে আছেন । 
তিনি বাঁমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক বৎসর পূর্বের 
তাঁহাকে তারামার বাহ্‌ এরসাদ হইতে বঞ্চিত করেন। 
কিন্তু তৎপরে বামের ভাবদর্শনে তাহাকে তারামার ভক্ত বলিয়া জানিতে 
পারেন। বামের নিকট গিয়] জিজ্ঞাসা! করিলেন “ক্ষ্যাপা তুমি কি উপবাঁসী 
আছ?” বাম বলিলেন “ই| বাবা! তাবাম। কিছু দেন না1” তাহার পক্ষে 
সকলই তারামার কার্ধ্য। বামকে তাঁরামার প্রসাদ দেওয়া হইল। 

মৈত্র নাটোরে এই সংবাদ প্রেরণ করিলে তথা হইতে আদেশ আগগিল 
যেন নিত্য মধ্যাহ্নে তারামার অন্নপ্রসাঁদ ও সায়াহে তারামার আরতির পর 
প্রসাদ বামকে দেওয়1 হয়। তারা» তিনবার অগ্নি-পরীক্ষার পর বাষের 
আজীবন আহারের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি মন্দিরে আপিলে তথায় 
তাহাকে প্রসাদ দেওয়া হইত; শ্বশীনে বা অন্তত্ধ 
থাকিলে এক থাল! অন্নগ্রসাদ তাহার নিকট মধ্যান্ছে 
প্রেরিত হুইত। বাত্রেও যৎসামান্য ছুপ্ধাদি দেওয় হইত। পরে প্রণামী- 
স্বরূপ তাহার জন্য মাসিক চাঁর টাক দিবার বিধান হয়। মাতা জীবমানে 
তাহাকে এ বৃত্তি দেওয়া! হইত । পরে কনিষ্ঠ সহোদর রামের অথাঁভাব 
হইলে রাম লইতেন। প্রভুর শেষদশাঁয় এ টাক নাটোরের তহশলদার 
ভীহার নামে খাতায় জম! করিতেন মাত্র; সে টাকা আর দেওয়] হয় নাই। 


তাস 


বৃত্তি বন্ধন 


৬। পরিচয় 


চপলমিব বিভুং তং ভৎপয়ন্‌ শিত্যবোধা- 
দবিদ্দিতবিভূতত্তঃ শান্তবিৎ কর্মনিষ্টঃ | 
উপগুরুরন্ভূয় প্রাণরোধং তদানীং 
বিভুপরিচয়লেশং চন্দ্রচুড়াদবাপ ॥ 
সেই বিভু বামকে চপলের স্থায় আচরণ করিতে দেখিয়া তাহার মায়া 
মুগ্ধ হওয়ায় সেই বিভুর তত্বনা জানিয়া শান্্রপাঠী বাহাচারনিষ্ট উপগুর 
মোক্ষদানন্দ তাহাকে শি্তবোধে ভত্পন। করিলে অন্থুভব করিলেন যেন স্বীয় 
শ্বাসরোধ হুইয়া প্রাণ বহির্গত হইতেছে । সেই সময়েই চন্দ্রচুড়ের নিকট 
বাম যে সাক্ষাৎ শিব তদ্বিযয়ে তিনি কিঞ্ৎ আভান পাইলেন। 
তাবামার হ্বপ্রান্দেশে শ্রীবামের মহিম]1 কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইল। পাগ্ার। 
ত্বাহার গ্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিলেন। ম্বোক্ষদানন্দের অবস্থ! 
অদ্বৈতাচার্যের ন্যায় দাড়াইয়াছে। যেমন অগ্থৈতাচাধ্য সংসার হুরিভক্তি- 
বিহীন দেখিয়া শ্রীহরিকে আনাইব প্রতিজ্ঞা করিয়া কত কাদিয়াছিলেন, 
কত উপবাণ কর্রিয়াছিলেন, কত তুলসী দিয়াছিলেন, তদ্রপ মোক্ষদানন্দ ও 
জীবগণকে শক্তিতত্বানভিজ্ঞ ও শক্তিভক্তিবিমুখ দেখিয়। বড়ই বিমনা ছিলেন। 
বিষ্ঠের সভায় মহাপুরুষ অবতীর্ণ না হইলে শাক্ততত্ব মহিম! প্রচার হইবে ন1 
তাহার ধারণ! ছিল। অদ্বৈত নিমাইকে ন্সেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি 
নিমাইয়ের জোোষ্ঠের সহচর । মোক্ষদানন্দও শ্রীবামের গুরু ব্রঙ্গবাপী 
ইকলাসপতির সহচর । অ্বৈত ধেমন বিশ্বরূপের সহিত 
ছল গীতা ভাগব্তাদি চর্চা করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন, 
মোক্ষদানন্দও সেইরূপ টৈলামপতির সহিত তন্ত্রচচ্চায় ধন্ত হইতেন। বালক 
নিমাই জোঠ্ভ্রাতা বিশ্বর্ূপকে অতৈতের বাটা হইতে ডাকিতে যাইতেন, 
অন্বৈত নিমাইয়ের অনুপম বূপলাবণ্যের ও সারল্যে মুগ্ধ হুইয়া তাহাকে 
ভালবালিক্সাছিলেন। মোক্ষদানন্দও সেইরূপ শ্রবামের ত্যাগভক্তি প্রেমাদি 
সন্দর্শনে আক হইয়া তাহাকে হদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। অধিকস্ত 
শ্ীবামের তিনি অভিষেকাঁদি করিয়া তাহার উপগুরুস্থানীয় হন। যেমন অদৈত 
শ্রীগৌরের অবতারত্বে সন্দিঞ্চ হন, মোক্ষদানদাও শ্রীবামের অবতারত্ব বুঝেন 


নাই। গয়। হইতে উদ্বোধনের পর শ্রীগৌর নবন্ধীপে আসিক়্া শ্বপ্পে অন্বৈতকে 


বাম লীল! ১৮৫ 


একটু আভাস দেন। দাসঠাকুর প্রাণের ভাষায় এ ব্যাপার সী বর্ণনা 


করিয়াছেন :-- 


আভাদ 


“ঠাকুবের প্রেম দেখি সর্ধভক্তগণ। 
পরম বিন্মিত হল সভাঁকার মন ॥ 
পরম সস্তোষে সভে অন্থৈতের শ্বানে। 
সভে কহিলেন যত হৈল দরশনে ॥ 

০ চে নং সি 
শুনিঞ] অন্বৈত বড় হবিষ হইল!। 

পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিল! ॥ 
“মোর আজুকার কথা শুন ভাইসব। 
নিশিতে দেখি আঞ্জি কিছু অনুভব ॥ 
গীতার পাঠের অর্থ ভাল ন। বুঝিয়া। 
থাঁকিলাম ছঃখ ভারি উপাস করিয়া ॥ 
কথো রাত্রে আমারে বোলয়ে একজন । 
উঠহু আচার্য ঝাট করহু ভোজন ॥ 
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে । 
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে ॥ 
আর কেন ছুঃখ ভাব পাইলে সকল। 
যে লাগি সঙ্বল্প কৈপে সে ছেল সফল।॥ 
যত উপবাস কৈলে যত আবাধন। 
যতেক করিলে “কৃষ্ণ” বলিয়! ক্রন্দন ॥ 
যা আনিতে ভূজ তুলি প্রতিজ্ঞা কৰিল!। 
সে প্রভু তোমারে এবে বিদত হুইলা ॥ 
সর্বদেশে হইবেক কষ্চের কীর্তন । 

ঘবে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ ॥ 
বরদ্মার ছুর্লভ মু্তি জগতে যতেক। 
তোমার প্রলাদ্দে মাজ সতে দেখিবেক ॥ 
এই প্রবাসের ঘরে ঘতেক বৈষ্ণব । 
ব্রন্মা্ির ভূর্লভ দেখিবে অনুভব ॥ 


১৮৬ বাম লীল! 


ভোজন করহু তুমি আমার বিদায় 
আরবার আসিবাউ ভোজন বেলায় ॥ 
চক্ষু মেলি চাহি দেখি এই বিশ্বস্তর। 
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইল! অস্তর ॥ 
রষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুবিতে। 
কোন রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥” 
--চতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় । 


এইব্প হপ্রদর্শনের পর একদিন গদাধবের সঙ্গে শ্রীগৌর অদ্বৈতের বাটা 
আদিলেন। অদ্বৈত ছুইভুজ আ্ষালন করিয়া “হরি হবি” বলিতেছিলেন ও 
প্রেমাবেগে কখন হাসিতে কখন কাদিতে ছিলেন। শ্রীগৌর এ ভাব দেখিয়' 
মুচ্ছিত হুইয়! ভূমিতে পড়িলেন। অহৈত তখন এই মোর প্রাণনাথ জানিয় 
পাছ তর্থ্যাঁদি দ্বার] ভাবস্থ গৌরচন্দ্রকে বিষ্ুবৌধে পরম ভক্তিভরে পৃজ। করতঃ 
প্রণাম কনিলেন-- 
নমো! ব্রন্ধণ্যদেবায় গোত্রাঙ্ষণহিতায় চ। 
জগব্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ ॥ 
তাহার ভাব জানিবার জন্য গদাধর তাহ দেখিয়! জিহবা কামড়াইলেন 
ও হাসিয়া! বলিলেন “বালকের গতি আপনার ন্তাঁয় প্রবীণের এরূপ আচবণ 
যুক্তিযুক্ত নয়।” অদ্বৈত উত্তর কৰিলেন “গদাধর ! বালক জানিবা 
কথোদিনে |” বিশ্বস্বরের বাহ্জ্ঞান হইল) তিনি অদ্বৈতের পদধূলি লইলেন 
ও স্তুতি করিলেন । 


অহবৈত গৌরকে এইরূপ চিনিয়াও আবার সংশয়ে পড়িলেন, পরীক্ষার 

ইচ্ছা হইল। তিনি শাস্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং 

ভাবিলেন যদি গৌর কৃষ্ণের অবতার হন, তাহার মনোভাব 
জানিয়া তাহাকে আনিতে পাঠাইবেন। ইহার কিছু পরেই গৌর শ্রীবাসের 
নিকট প্রকট হইলেন। ভক্ত সঙ্গে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কর্তন আরস্ত হইল। 
নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলনও ঘটিল। তিনি অদ্বৈতের মনোভাব জানিতে 
পাবিয়! বামাগ্রি!পপ্ডিতকে তাহার নিকট পাঠাইলেন। তখনও অদ্বৈতের 
ভাবাবেশ ছিল। তখনও যেন পরীক্ষার ভাব আছে। 


সংশয় 


বাম লীলা ১৮৭ 


অহবৈত বোলয়ে শুন রামাঞ্জি পণ্তিত। 
মোর প্রভু হেন তবে আমার প্রতীত ॥ 
আপন এশ্বধ্য ঘি মোহেবে দেখায় । 
শ্রীচরণ তুলি দেয় আমার মাথায় 
_-চৈতন্ত ভাগবত, মধ্যখণ্ড যষ্ঠ অধ্যায় । 
অদ্বৈত সম্ত্রীক নবন্বীপে আসিয়! নন্দনাচাষধ্যের গৃহে লুক দ্নিত রহিলেন ; 
রামাই পণ্ডিতকে বলিলেন তুমি শ্রীগৌরকে বলিও যে অনৈত আসিল না। 
প্রভু তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি শ্বাসের গৃহে ভাবাবিই্ই হুইয়। 
বিষুঘট্টায় উঠিয়! কহিলেন-_ 
নাঁ়া আইনে নাঢা আইসে*, বলে বার বার । 
“না চাহে মোর ঠাকুরান্‌ দেখিবার ॥ 
্ঃ ও ১ 
নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাঞ্চিরে ॥ 
মোরে পরীক্গিতে নাড়া পাঠাইলা তোরে |” 
"নাঢ়া আইসে” বপি প্রভূ মস্তক ঢুলায়। 
“জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালে সদায় ॥ 
এথাই কুছিল নন্দনাচাধ্যের ঘরে । 
মোরে পরীক্ষিতে না পাঠাইল তোরে ॥ 
আন গিয়। শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে । 
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বশিল আপনে ॥ 
--চৈতন্ত ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় । 
রামাঞ্রি প্রত্িতের নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়। অদ্বৈত মহানন্দে সম্ত্রীক 
শ্রীবাসের বাটাতে আদিলেন। দূর হইতে তিনি গোবারায়কে দগ্ডবৎ 
প্রণাম করিবামাত্র তাহাতে অপরূপ জ্যোতিশ্বয় শ্রীবসকো্তভার্দি শোভিত 
শরমুতি দেখিলেন। 
জিনিয়া কন্দর্পকে।টা লাবণ্য সুন্দর । 
জ্যোতিশ্ময় বাপক স্ন্দর কলেবর ॥ 
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর । 
অতৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥ 


পরীক্ষা 


১৮৮. বাম লীলা 


ছুই বাহু কোটী কলমের স্তম্ভ জিনি। 
তহি' দিয় অলঙ্কার রত্বের খেঁ5শী ॥ 
শ্রীবংস কৌস্তভ মহামণি শোভে বক্ষে। 
মকর কুগুল বৈজয়ন্তী মাল! দেখে ॥ 
কোটা মহাস্থ্ধা জিনি তেজে নাহি অস্ত। 
পাঙ্দপদ্মে বমা, ছত্র ধরয়ে অনস্ত ॥ 
কিবা! নখ কিৰ। মণি না পাবে চিনিতে । 
ব্রিভঙ্গে বাঁজায় বাঁশী হামিতে হাসিতে । 
কিবা প্রভূ কিব! গণ কিবা অলঙ্কার | 
জ্যোতিশ্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥ 
--ঠেতন্ত ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় । 


শ্রীপ্রকাশ 


মহাপ্রভুর চারিদিকে কত শত দেবদেবী দিবংস্ততি পাঠ কৰ্বিতেছেন। 
এই মহাঠাকুরাণ দেখিয়া অছৈত বিশ্মিত হুইলেন। মহাপ্রভু নিজ মুখে 
প্রকাশ করিলেন £-- 


“তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আম। 
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥ 
শ্ুঁতিয়! আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে । 
নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর €প্রমের হঙ্কারে ॥ 
দেখিয়। জীবের ছুঃখ ন। পারি সহিতে। 
আমারে আনিলে সর্বজীব উদ্ধীরিতে ॥ 
যত্ডেক দেখিলে চতুদ্দিকে মোর গণ 
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥ 
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মা ভাবে মনে । 
তোমা হইতে তাহ! দেখিবেক সর্বজনে ॥ 
_চৈতন্ত ভাগবত, মধ্যখঙ, ষষ্ঠ অধ্যায় । 


এই শুনিয়া! অছৈত ভধ্ব'বাহু হইয়। কাদিতে কাঁদিতে বলিতে লারগলেন-_ 
“আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ। 
আজি নে সফল কৈলু যত অভিলাষ ॥ 


বাম লীলা ১.৯. 


আজি মোর জন্ম দেহ সফল সকল। 
সাক্ষাতে দেখিলু' তোর চরণ যুগল ॥ 
ঘোষে মাত্র চাৰরিবেদ যাবে নাহি দেখে। 
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে ॥ 
মোর কিছু শক্তি নাই তোমার ককুণা। 
তোম। বই জীব উদ্ধান্রিবে কোন জনা ॥” 
বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রেমে ভাদিলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে পুজা 
করিতে আদেশ দিলেন । অদ্বৈত শ্রী্রণ স্থবাসিত জলে ধোয়াইয়। গন্ধ পুষ্প 
তুলসী প্রভৃতি চরণে দ্বিলেন, দীপাদি উপচারে মনের সাধে প্রেম নীরে বুক 
ভাসাইয়া পূজা, স্তৃতি ও প্রণান্ম করিলেন। চরণতলে পড়িয়া গড়াগড়ি 
দিতেছেন, অন্তর্ধ্যামী শ্রীচৈতন্তচন্দ্র অদ্বৈতের মন্তকে চরণ দিলেন । 
অদ্বৈতৈর আনন্দ ধরে ন1। ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিলেন। মহাপ্রভু 
অহ্ৈতকে কীর্তন গাহিয়। নৃত্য করিতে বলিলেন। অধ্বৈত আনন্দে কীর্তন 
রর ও নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। অন্ঠান্ত ভক্তগণও যোগ 
দিলেন। নিত্যানন্দে ও অছৈতে প্রেমের কলহ ঘটিল। 
শ্রচৈতন্ত আপনার গলার মালা অদবৈতকে দিক! বর মাগিতে বলিলেন। 
অদ্বৈত বলিলেন সাক্ষাতে যখন শ্রীভগবান দেখিলাম তখন আর কি বর 
চাহিব ? প্রভু আবার নিজ অবতারত্ব নিজে জ্ঞাপন করিলেন। অহৈত বর 
মাগিলেন, সকলে যেন চৈতন্ত গুণ গাহিয়] প্রেমোন্ত্ত হন। প্রভু তাহা 
ত্বীকার করিলেন । 
দ্বাসঠাকুর ভক্তপ্রধানের নিকট শ্রীগৌরের প্রকাশ এইরূপ বলিয়াছেন। 
দেখা যাউক শ্রীবাম স্বীয় অধৈতের নিকট কিরূপ প্রকাঁশ হইলেন। তুর[মার 
ত্বপ্নকথ। শুনিয়া! মোক্ষদীনন্দ ভাবিলেন 'শ্রীবাম কি সাক্ষাৎ শ্ীবাম ? বাষের 
মোহিনী মায়াতে আবার ভুলিয়া! গেলেন । বাঁম যে তাহার শিল্তয স্থানীয়, সে ূ 
কি বামাবতাঁর হইতে পাবে? এইরূপ ভাব আদিল। তবে সে তারার প্রিষ্ব 
সম্তান) তাই তারা তাহার অন্নের জন্থ স্বপ্ন দিয়াছেন, এইরূপ মনে করিলেন। 
আমার প্রভু ধতমুদ্ধতাঁব। তাই মোক্ষদ্বানন্দেরই নিকট গৃঢ় প্রকাশের জন্য 
অভূত খেল! খেলিলেন। আচুমানিক সন ১২৭৩ পালে একদিন প্রাতে 
চন্দ্রচূড়ের মন্দিরে মোক্ষদানন্দ পুষ্পাদি দিয়! পূজা করতঃ ধ্যান করিতেছেন। 


১৯০ বাধ লীল। 


বাম মন্দিরের দ্বারে আলিয়া ঈাড়াইলেন এবং ্বহুষ্বরে কহিলেন “কর্ত1 বাবা! 
একটু গজ! দিবেন না?” মাক্ষদানন্দ উত্তর দিলেন না। ছুই তিন বার 
বাম তাহাকে এপ বলিলেন । মোক্ষদানন্দের বিরক্তি বোধ হইল। তিনি 
ধ্যান করিতে পারিতেছেন না; স্ৃতরাং বামকে তিরস্কার করিলেন “মূর্খ ! 
এই কি গজ চাছিবার সময়? কেবল গাজা ও মদ._আর কিছু চিন্তা 
নাই?” বাম নীরবে মান্দর হার হইতে সরিয়া মন্দিরের অলিন্দে বসিলেন। 
মোক্ষদরানন্দও চক্ষু বুজিয্] ধ্যানের চেষ্টা পাইলেন। ক্ষণেক পরেই তাহার 
বোধ হইল যেন কেহ তাহার জিহ্ব! ভিতরে টানিতেছেন, যেন তাহার 
শ্বাস রোধ হইতেছে। প্রাণ যায় যায়। মনে মনে চন্দ্রচুড়কে ডাকিতেছেন 
বাবা! রক্ষা কর! বক্ষা কর! তাহার মানস নয়নে শিবলিঙ্গের 
উপর রজত-গিরিনিভ ভ্রিশূলধারী, ফণিভূষণ মুর্তি আবিদ্ভূতি হইয়া তাহাকে 
কহিলেন_-“অপরাঁধ করিয়াছ। তার ফল পাওয়া চাই। মোক্ষদানন্দ 

মনে মনে উত্তর দিতেছে “কই বাবা! কি অপরাধ 

করিলাম?” চন্দ্রচুড় প্রত্যুত্তর করিলেন “এই যে আমাকে 
ভর্তলন|। করিল। মোক্ষদানন্দ অপরাধ মার্জনার জন্য নীরবে বামকে 
জানাইলেন। জিহব। তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া গেল, শ্বারোধের অন্থভব দূর 
হইল। তিনি আর ধ্যানে বপসিলেন না। আমন হইতে উঠিয়া! মন্দিরের 
বাহিরে আদিলেন। দেখেন বাম বপিয়া আছেন। বামকে বলিলেন-_ 
“আয় বাম! গজ দেই।” গাঁজা! আনাইয়। নিজে সাজিয়া বামকে 
খাঁওয়াইলেন ও বলিলেন “বাম! তোঁকে এতদিন চিনিতে পারি নাই। 
সংশয় হইয়াছিল; এখন সংশয় গেল । তুই এ পীঠের ভৈরব।” বাম বিনয় 
মুগ্ধ। তিনি ও কথায় কোনও উত্তর ন! দিয়া কেবল বলিলেন “কর্তা বাঝ। ! 
বড় ভাল লোক, গাজা দিলেন। কি ধিব্যগাজা। কেমন হ্ন্দর বাবার 
ভোগ হইল।” মোক্ষদানন্দ তখন বামের প্রতি ভক্তিভাবে গদগদ। তাহার 
ইচ্ছ। বামকে বাহপুজা ও স্ততি করেন। কিন্তু বামের তাহ! অভিপ্রেত 
নছে। বাম সংসারত্যাগী হইলেও সমাজের মধ্যাদা রক্ষক।. উপগুরুর 
অর্চনা! লইলেন ন]। 


ইঙ্গিত 


৭। শীল্মলী দহন 


কণ্টকাকীর্ণ সংসারপ্রতীকং শান্সলীং দহন্‌। 
তন্ত্রোক্তিং পালয়াঁমাস সিছোবামঃ কলৌ নর: ॥ 


কণ্টকাকীর্ণ শাল্সলী বুক্ষই কণ্টকাকীর্ণ অর্থাৎ দুঃখময় সংসারের প্রতিবিস্ব । 
তাহা দ্ধ করতঃ কলিযুগে নররূপী পিদ্ধ বাম অস্ত্রের ভবিস্বদবাণী পাঁপন 
করিয়াছিলেন । 
, তারাপীঠের শ্বশানে একটি প্রকাণ্ড বহু প্রাচীন শালুলী বৃক্ষ ছিল। 
প্রবাদ এঁ তরুমূলে বসিষ্ঠদেব তারানাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্র 
এ শাল্সলীর উল্লেখ আছে । এ বুক্ষ বসিষ্টসন্প্রদায়ের প্রিয় । উহার জন্যই 
এ শ্বশানের দিদ্ধস্থান “শিমূলতলা” নামে পরিচিত। কালক্রমে এঁ পাদপ 
শুফ হইয়া যায়। কুমারানন্দ স্বামী উহার শুষ্কতা সম্বন্ধে এই গল্প বলিতেন 
যে ডাবুকের কৈলাসপতি নিজ শিত্য ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া এঁ শিমুলতলায় জপ 
আবুস্ভ করেন। ছুইদ্বিন জপের পর তৃতীয় মহানিশায় 
একটি শিব! তথায় উপস্থিত হয় । €কলাসপতি তাহাকে 
একটু কারণ মন্ত্রপূত করিয়া দেন। কিন্তু শিবাটি তাহা গ্রহণ না করান 
কৈলাসপতির জপসিদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় হয়। কয়েকর্দিবন পরে ধ্যানাবস্থায় 
অন্ধকারে এঁ স্থানে তাহার পষ্টদেশ কোন এক জীব লেহন করতঃ পলায়ন 
করে। তৎক্ষণাৎ তাহার ভয়ানক জ্বর আসে । তিন তাই অভিশাপ দেন 
যে শিমুলতলার যখন তপোবিস্কান্নী ভূতের উৎপাত হইয়াছে তখন এ 
শিমূলগাছ শুখাইয়। যাইবে । তদবধি তাহাও শু হইয়া আমে, আমর! 
তর্দস্তে জানিয়াছি যে, এ শিমুল বিটপী তাহার বহুকাল পূর্ব হইতে শ্ত্ক 
হইয়াছিল। উহার আয়তন এত বৃহৎ ছিল ঘে দুইজন লোকও চতুহপ্ত 
প্রমারএ পূর্বক উহার মণ্ডল পরিবেই্টন করিতে পারিত না। উহার কোটরে 
দুইজন বাক্তি লুক্কাপ্িত শ্বাকিতে পারিত। উহা শত শত বর্ষ ব্যাঁপিয়। 
দণ্ডায়মান ছিল। তন্ত্রে এ তকুর উল্লেখ আছে। তাং সন ১২৭৪ সালে 
একদিন রাজে গঞ্জিকা সেবন করিয়া এ বৃক্ষের কোটরে বাম অগ্নি বিসর্জন 
করেন। তুরিতানন্দরদিকগণ জানেন ঘে তুরিভানন্দে কত অল্প অগ্মি সংযোগ 
আবশ্তক এবং তৎলেবনের পন্ব যে অগ্নি একরূপ নির্বাপিত হয়। ইতিপূর্বে 

১৪ 


শাল্মলীতর 


১৯২ বাম লীলা 


কত সাধক এঁ শিমুলতলায় গঞ্জিকা সেবনাস্তে উক্ত শাল্সলী কোঁটরে অন্নি 
ঢালিয়াছেন। কোনদিন অগ্নি জলিয়া উঠে নাই। এ দ্বিন অগ্নিকাণ্ড 
ঘটিল। কল্সেক ঘণ্টা পরে বৃক্ষের শিরোভাগ হইতে ধুম নির্গত হইতে 
লাগিল। এ দেশে তখন পাটের কল হয় নাই। কল থাকিলে দূর হইতে 
লোক মনে করিত যে পাটকলের উচ্চ চিমনি দিয়! ধুম বাহির হইতেছে । 
পরদিন প্রাতে বাহৃদেবের লেলিহান জিহ্বা গগনে প্রসারিত হইতেছে । 
পাগ্ডাদেব বসাঁত শিমুলতল1 হইতে অনতিদুরে । মধো 
জীবৎকুণ্ড ও তাবধমাঁর মন্দির বাটা। পাগাপলীতে ঘরগুণি 
খড়ে নিশ্মিত। তানাদ্দের য় হইল যে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে বায়ু প্রবাহিত 
হইলে তাহাদের গৃহে অগ্নি লাগিৰে। প্রাঠাতা €হ হৈ করিতে লাগিলেন। 
অগ্নি নির্বাপিত করা অসম্ভব। 'অন্কপন্ধানে তাহার। জানিলেন যে এ 
ক্ষ্যাপার কাজ । ক্ষ্যাপার উপর তাহা অত্যন্ত ভ্রুদ্ধহইলেন। এখনও 
তাহার বামের মহিমা] দেখেন নাই ! ভগবান ধরা দিলেও অন্ধ জীব শহজে 
ফাহাকে চিনিতে পাবে শা! শ্রিক্ফেের বিশ্বূপ দর্শনে ছুধ্যোধনের ধারণ! 
হষ্টয়াছিল যে উহ] মায়াবীর মায়া । হন অন্রূপচিভ দেখিয়া ভক্তিগদগদ । 
মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাবা বামে গ্র।ত অভাচার করিতেন। প্রভু করুণাময়, 
কিছু বলিতেন না। অগ্রিদাকে পাঁণডাবা! তাহাক্ে মারিতে উদ্যত হইলে 
তিনি ছুটিয়া সবলপুনেদ মাঠ পঙ্াইলেন্‌ 1 তথায় দ্াড়াইয়া তিনি শিমু 
গাছের দিকে চাহিয়! দেখেন যে আগ্রঝলকের মো তারামা বিরাজিত । 
পত্যালীঢপদাং ঘোরা মুগুমালাব্ভি ষ্ঠাম্‌: 
খর্ব" -শ্বোদরীং ভীমাং বাযাত্রচম্মীবুতাং কটো ॥ 
নবযৌব্নসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্‌। 
চত্ুদ্ জাঁং লেলিজিহ্বাং মহাীমাং বরপ্রদাম্‌ ॥ 
খড়গকরা লমাবুক্ত লব্যে্রভুজদয়াম্‌। 
কপালোত্পলদংবুভ্সবাপা পিদ্বয়া।ম্বতাষ ॥ 
পিক্ষোৈকজটাং ধ্যায়েন্সোলাবক্ষোভাভূষিতাম্‌। 
ব)লাকমগ্ডপাকার লোচনত্রয়ভূষিতাং ॥ 
জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোবদংগ্রাং করালিনীম্‌। 
সাবেশ-স্মেরবদনাং ম্বালক্কারবিভুষিতাম্‌ ॥ 


অগ্রিদাহ 


তারা মৃত্তি 


বাম লীল! ১৯৩ 


তারামাকে এইরূপে ধ্যান করিবে--তিনি প্রত্যালীঢপদা অর্থাৎ তাহার 
বামপদ অগ্রবন্তি ও দক্ষিণপদ পরোবন্তি। তিনি ঘোরা, মৃণ্মালা-বিভূষিতা, 
খর্ববা ও লম্বোদরী। তাহার কটিদেশে বাসর চন্ম পরিধান, তাহার নৰ যৌবন; 
তিনি লেলিহানাদি পঞ্চ মুদ্রা সংযুতা ; তীহার চতুভুর্জ; জিহ্বা লকলক 
করিতেছে । তিনি অতিভীষণা হইলেও বরদাত্রী। ঠাহার উধধ্ব ও অধঃ 
দক্ষিণ করছয়ে খড়গ কর্তরী এবং এরূপ ৰাম করদ্ধয়ে কপাল ও পদ্ম 
রহিয়াছে । তাহার শিবোভাগে সর্পাকারে অক্ষোভা খধি বিরাজিত এবং 
একটা পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ জট। দোঁছুলামান , তাহার লোচনত্রয় বাল কৃর্ধ্যমগুলের 
হাঁয় জ্যোতিম্ময়। তিনি জাজলামান5তার মধো অবস্থিতা। তাহার ভীষণ 
দশন। মুখখানি ভাবাবেশে সহাশ্ $ স্ীজনোচিত নানালঙ্কারে তিনি ভূষিত । 
বামার এ ভীমকান্ত দপ দর্শনে বামের হৃদয় প্ণচন্দ্রোদয়ে সাগরের গায় 
উদ্বেলিত হইয়াছে । চক্ষু দিয়া দর দর ধারা, মুখে গদগদ্দ মা মা রব, ভিনি 
করতালি দিতেছেন । জীবের মঙ্গলতবে মাকে বলিলেন -.“দেখিন মা। যেন 
কারে ঘঞ্+ে আশ্চন লাগাপনি ।” মা কি সে কথা না শুনিয়। থাকিতে পারেন ? 
পরক্ষণেই দক্ষিণর্দক হইতে উন্ধরদিক্ে হঠাৎ ঝড়ের এক ঝটকা আদিল 
এবং শিমুলগাছে* জলন্ত উপরিভাগ ভার্গিয়! সরলপুরের 
মাঠে ক্ষ্যাপ।র নিকট পড়িল । অবশিই্ অংশ দুই তিন 
দিন ধৰিয়া পুঁড়গ়াছিল। কাহারো কোন ক্ষতি হয় নাই। ভতম্মরাশি 
শিমুল-যূলে স্তূপাকার হইল মাত্র। এমন কি উচ্ার সন্নিহিত মোক্ষদানন্দের 
যোগেন্দর ঝোপড়াও পোড়ে নাই। 

মোক্ষদাঁনন্দ শালসলী দহন তত্ত্বে পাড়য়াছলেন ত্য কলিকালে বামাক্ষাাপা। 
সিদ্ধপুকষ শাল্সলী বৃক্ষ দগ্ধ করিবেন। তানি পূর্বের্ব চন্দ্রচুড়মন্দিরে বামের 
বিভৃতির আভান পাইয়াছিলেন। শালী দহুনে বুকিলেন বাম পুর্ণ 
সিথিলাভ কারয়াছেন। পরমাথতঃ বম আজন্মসিদ্ধ। সংসার শ্ব 'অ্খাৎ 
আগামী 'দনেখ ধাকে না। গ্রতিপলে পরিবর্তন 
হইতেছে । এই অনিত্যতা প্রধুক্ত সংপারকে 
উপনিষদাদিতে অশ্ব বক্ষ ব্লা হইয়াছে; 

উদ্ধমূলোহবাকৃশাখঃ এবোহশ্বখোহস্নীতনঃ | 


জীবে দয়। 


শাল্সপলী তত্ব 


-কঠোপ।নহৎ্ ৬১ 


১৯৪ বাম লীলা 


এই অনিত্য অশ্বথ বৃক্ষের মূল উধ্বদিকে ও শাখা নিম্বমুখে প্রসারিত। 
সার ছুঃখ-বছুল। ভজ্জন্ত শাক্ততন্ত্রমতে কণ্টকাকীর্ণ শাল্সলী ইহার 
উপমান। বাম এ কণ্টকময় সংসার হইতে মুক্ত। ইহ খাঁপনের জন্তই 
তন্ত্রের ভবি্যছাণী সপ্রমাণ করিলেন। 


৮। মাতৃভক্তি 


পিতুরপ্যধিকা মাতা ন্বর্গাপি গরীয়সী । 
ইতি বামঃ সহায়োহভূম্মাতুরস্ত্যে্টি কম্মণি ॥ 
মাতৃদেবী পিতৃদেব অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয়! এবং স্বর্গ অপেক্ষাও 
গৌবরবান্িতা, এই কারণে সন্ন)াসী হইয়াও বাম মাতার অন্ত্যেট্িক্রিয়ায় সহায় 
হইয়াছিলেন। মাতৃ-হৃদয়ে সম্ভান-ন্সেহের ম্যায় সম্তান-হদয়ে মাতার প্রতি 
ভক্তি জীবের ধশন্শ। কি পশু।ক পক্ষীকি কীটকি পতঙ্গ কিমান্ষ সকলেই 
অন্তত: শৈশবে মাতৃভক্ত । মনুত্য শ্রেষ্ঠ জীব; তাহার বিচারবুদ্ধি অন্য 
জীবাপেক্ষা অধিক । যখন জ্ঞানের বিকাশে তিনি ভাবেন যে জননী হইতেই 
জগত দেখিয়াছেন, জননীর অকুত্রিম স্রেহ ন1 পাইলে বাঁচিতে পাব্িতেন না, 
তখন তাহার জননীর প্রতি ভক্তি শৈশবাস্তেও লোপ পায় না। তিনি তখন 
গাহিয়া থাকেন £-- 
পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাধ। 
তম্মাদ্ি তরিষু লোকেষু নীস্তি মাতসমৌগুরুঃ ॥ 
গর্ভে ধারণ ও লালনপালন হেতু পিতা অপেক্ষা মাতা গৰীয়সী। সেই 
কারণে ত্রিভুৰনে মাতৃতুলা গুরু নাই । জীবনে ও মরণে মাতার সেবা 
করিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন। পাষাণ- 
দ্রাবণ মাতৃষোড়শীমন্ত্র এ ভাক্তভাবের উচ্ছ্বাস । এঁ ভাব 
মনুষ্য সমাজের বিশেষত্ব । অসংসারী হইয়াও বাষ পৰরম মাতৃভক্ত ; তবে 
হাহার কর্ম ও আমাদের কর্মে প্রভেদ এই যে তিনি কম্মে আসক্ত নহেন। 
সঙ্তাঃকন্মাণ্যবিদ্বাং যো যথা কুর্ববাস্তি ভারত । 
কৃধ্যা্বিতবাংস্তথাসক্তশ্চি কীরৃ্পোকপংগ্রহম্‌ ॥ - গীতা ৩ ২৪ 


মাতৃভক্তি 


বাম লীলা ১৯৫ 


হে ভরতকুলোস্তব! অজ্ঞানীরা আসক্ত হইয়া কর্ম করেন, জানীবা 
লোকশিক্ষার জন্ত অনাঁসক্ত হইয়া! কর্ম করেন। 

মাতাকে কাদাইয়! বামের সংসার ত্যাগ মাতৃভক্তির পরিপন্থী নহে। 
আবহুমানকাল পসর্বদেশে সর্বকালে মুক্ত পুকুষগণ এরূপ করিতে বাধা 
হইয়াছেন। সংসার ধশ্শ অবস্থান্যায়ী। যাহা একসময়ে এক অবস্থায় 
বিধেয় তাহা অন্য অবস্থায় অন্য সময়ে বিধেয় নহে। 

পিতার ম্বৃতাকালে কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র আনুমানিক অষ্টম বধায় 
বালক। ধনীর পুত্র এ বয়সে ক্ুপ্ধপোষ্য শিশু । দরিদ্রের পুত বাম 
তৎপৃর্বে পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদবের সহিত গান গাহিয়া অর্থ উপাঞ্জন 
করিতেন। পিতার দেহান্তে মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া বাম সংসারের 
চাষবাস দেখিতে বাধা হন, কারণ বাম তছ্বিষয়ে অপটু ছিলেন। 
মাতা রাজকুমারী ম্বাত কনিষ্ঠ ও বুদ্ধিততী ছিলেন। তিনি ধান 
পিদ্ধ করিতেন, মুড়ি ভাজিতেন, পৈতা তুলিতেন, পাক করিতেন । কিসে 
সংসার চলে তদ্বিষয়ে জাগরূক ছিলেন। তাহার গৃহস্বাপীতে সংসার একরপ 
ক্েশে চলিত। রামকেও এ বিষয়ে ব্যাপূত থাকিতে হয়। তিনি 
বিদ্ভাভ্যাসের সময় পান নাই । বামের গৃহত্যাগের পূর্বেই রামচন্দ্র কম্মান্বেষণে 
রামপুরহাটে আনিলেন। বামপুরহাঁট বদ্ধিষুঃ নগর । এখানে ই. আই. 
রেলের অনেক কর্মচারী আছে। তখন এখানে ডিগ্রিক্ট এগ্ডিনীয়র অফিস- 
এর বড়বাবু দীনবন্ধু । তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও ইংরাজী 
মন্দ জানিতেন না। তিনি বিদ্যানুরাগী, বিদছ্যোঁৎসাহী, উন্নতমনা ও 
পরোপকাকী ছিলেন । তিনি রামচন্দ্র পক্ষে দীনবন্ধু হইলেন। নিজ বাসায় 
স্থান দিয়া রামকে ইংরাজী শিখাইলেন; রামপুরহাটে ব্রজনাথ সাহার সহিত 
তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ব্রজনীথের সাহা কোম্পানি নামক একটা 
মনিহারির দোকান ছিল। রেলওয়ের সাহেবরা এ দোকানের খরিদদার। 
সাহেবদের সহিত কথাবার্ডী শিখিবার জন্য দীনবাবু রামকে এ দোকানে ভি 
করিয়া দেন৷ বাম মনোযোগের সহিত কাজ শিখেন। ব্রজবাবু তাহাকে 
বিশেষ যত্ব করিতেন, খাইতে দিতেন এবং আং ১২৮৪ 
সালে তাহাত্র ৩২ টাকা বেতন ধার্য করেন। এ ৩২ 
টাকা রাম মাকেই দিতেন । 


সহোদর বৃত্তান্ত 


১৪৬ বাম লীলা 


রাম নিজগুণে অচিবে ব্রজবাবুর প্রিয়পাক্র হন। শীঘ্রই তান দবোকানের 
প্রধান কন্মচারী হইলেন এবং তাহার বেতন বুদ্ধি হইল। ব্রজনাথ রামকে 
নিজ পুত্রের হায় দেখিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের পুত্র বটকৃষ্ণ রামকে দাদা 
বলিতেন। রাও তাহাকে কনিষ্ঠ সহোদবের হায় দেখিতেন। 

সম্পৎ সম্পদমন্থরপাতি। 

জঙ্দেই জল বাঁধে । বাম এই সময় মোকদ্দম1] করিয়া মাতুলের বিষয় 
উদ্ধার করেন এবং মাতুলানীর সহিত মীমাংসীস্ত্রে বিষয় পাঁন। তাহাতে 
তাহার আঘথিক অবস্থার উন্নতি হইল। 1তনি কফেক বিঘা জমি খনিদ 
করবেন, বাটা ঘরও বাড়ান, সারের অনটনও ঘোচে। 

'আঁং ১২৮৭ »াঁলে বাঁজ্কুমীরীর কঠিন পীড়া হইলে রাম স্াহাকে 
রামপুরহাটে ব্রজবাবুর বাটাতে আ্ানেন। ব্রজবাবু ভাঙা চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করেন । বাঁজকুমারীরু নিকট বটরুষ্ বামের বালালালার খাহিনী শুদ্ন। 
বটরুষ্ণের মুখে আমবা অনেক সংবাদ পাইয়াছি। বাঁজকুমারী আবোগ্যলানভ 
করিয়া হ্বগুহে ফিবেন। 

আং ১২৯ সালে স্বামীগুহে বাজকুমারীবর দেহবসান হয়। বাম 
উপস্থিত [ছিলেন এবং জননীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রবা সাধ্যমত 
করিয়াছিলেন । এ দেশে তারাপীঠের পুণ্য শ্বশানে 
সকলেই অস্তো্টিক্রিয়ার জন্য পপ্রার্থী। মাতার দেহ এ 
পবিত্র ক্ষেত্রে দাহের জন্ত রাঃচন্দ্র আনিতে ব্যস্ত হহুলেন। তখন বর্ষাকাল, 
বিশেষতঃ এদিন বড় ঝড়বষ্টি। আত্মীয় হ্গছজনের সাহাযো রাম শব লইয়া 
কবিচন্দ্রপুরে আপিক্েন ( ম্বারকায় বান ভাকিয়াছে। পারের জন্ম .জোড়া 
ভোঙ্| ঘাটে আছে; কিন্তু নাবিক নাই। তাহারা নাবিক নুসন্ধানে বাস্ত 
হইলেন! এদ্রিকে তখন বাম ভারামন্দির বাটির বিবামখানায় বসিয়। 
আছেন । তাহ] পথ হইতে একতলা ও শ্বশানতল হইতে গ্রোতলার সমান 
উচ্চ! তথা হইতে শ্বশান, নদী ও তৎ্পর্পারে কবিচন্ত্রপুত্ধ ওভৃতি বহুদূর 
দেশ দেখা যায়। স্বগ্রামবাসিদ্দিগকে শবসহ ছ্বারকান্ধ পশ্চিমপারে দেখিতে 
পাইয়া বাম এ নদীর পূর্বপারে আমিলেন। নদীতে বন্তা, শব লইয়া! এপারে 
আপার স্ৃবিধা নাই। বাম আঁচবে সমস্ত ঘটন। বুঝিলেন এবং বালকের স্তাঁয় 
“মা মা” রবে কাদিতে লাগিলেন । 


মাতৃতৃত্যু 


বাম লীল৷ ১৯৭ 


কেহ কেহ বলেন বাম সম্ভরণে দ্বারক] পার হইয়া মাতার শব পৃষ্ঠে 
বাঁধিয়া “জয়তারা” ধ্বনিতে নদীর খরশ্বোতে পুনরায় ঝাঁপ দিলেন এবং 
এপারে উঠিলেন। কিন্তু আমরা এ শ্বাশানকুতোর বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছি 
যে তাহার1 কিয়ংক্ষণ পরেই কবিচন্দ্রপুরের ঘাটে জোড়া ডোঙ্গ৷ পান এবং 
তাহাতেই শবসহ নদী পার হইয়া গারাপীঠের শ্বাশানে উঠেন । বাম 
চিতার কাঠ্ার্দি সংগ্রহে সহাঁফতা করেন। চিত সজ্জিত 
হইল। বাম বামকে মুখাগ্রি করিতে বলিলে বাম উত্তর 
দিলেন “ভাই, আমি মার কুপুৎ।"কছুই কৰিবার অধিকার নাই। তুমি 
যথাথ বেটা ।” বাধ আঅন্ন্যাসপী হ্থতরাঁং কামই মুখাপ্নি করিলেন। বাম 
অস্ত্যেন্টকালে উপস্থিত ছিলেন এবং মাতা কল্যাণে “জর জয় তাঁরা” শবে 
শ্মশান প্রতিধ্বনিত করতঃ করপুটে উর্ধমুখে জগদম্বাকে জাঁনাইলেন, 
“তাবামা! আমাক গর্ভধারিণাকে কোল দে।” তীাহাব ভাব দর্শনে 
বান্ধবগণের হৃদয় গলিয়া গেন্স এবং বোধ হুইল “তার ম। যেন তাহার জননীকে 
ক্রোড় দিলেন ।” 
রামের পুত্র সম্ভান হয় নাই। একমাত্র ক] শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী 
বিবাহের পর পিতার ভিটায় বাস কার্তেন। তিনি ও তাহার শ্বামী 
রাখালদাস বায় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন । 


অন্তোষ্টি 


৯। পুর্ণ প্রকাশ। 


নভে। ঘনঘটামলীচ্ছবি বিলোক্য বধোনম্মুখং 

নিমন্ত্রত সমাগমাকুলগৃহং চ কত্যে গুরোঃ | 

সহোদরং সমাগতসমাচ্চনহতাশচিস্তাঙ্জড়ং 

রুরোধ কৃপয়াচিরং বিবৃতভূতি বর্ষং বিভুঃ ॥ 

গগন ঘন খ্রেঘাচ্ছন্ন মসীবর্ণ ও বর্ষোম্ুখ । নিজ্গৃহে নিমন্ত্রিতগণের সমাগম 

হইয়াছে । সমাগতগণের আদবাচ্চনে সহোদরকে হতাঁশ ও ব্যাকুল দেখিয়া 
শক্তিমান বাম রুপাপূর্বক বৃষ্টিপাত বহুক্ষণ বন্ধ করিলেন। তাহাতে তাহার 
বিভূতি প্রকাশ পাইল । 


১৯৮ বাম লীলা 


শান্ের বিধান--- 


শুধ্যেদ্িপ্রে! দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। 
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শুন্দো মাসেন শুধ্যতি ॥ 


ব্রাহ্মণের দশদিনে, ক্ষত্রিয়ের বারদিনে, বৈশ্তের পনরদ্দিনে এবং শুদ্দের 
একমাঁসে অশৌচ যায়। জাতিভেন্দে অশৌচ তারতমোর বিশিষ্ট কারণ 
আছে। আত্মীয়জননে সুখ এবং আত্মীয় বিয়োগে ছুঃখ হ্বাভীবিক। এরূপ 
পাধিব স্থখছুঃখ উভয়ই পারন্িক সাধনার বিরোধী । এ ন্থুখ ছুঃখে মন: 
তদাকারিত হইয়। পারব্রিক চিস্তায় অসমর্থ হয় । প্রাজ্ঞ 
মুনিগণ জানিয়াছিলেন যে সকল বর্ণের চিত্তবল সমান 
নয়। সব্বপ্রধান ব্রাক্ষণ যতদূর অস্তম্ত্থী, বুজপ্রধাঁন ক্ষত্রিয় ততদূর নহে 
এবং ক্ষত্রিয় যতদুর অন্তর্পুখী, রজন্তমোময় বৈশ্য ততদূর নহে ? তম প্রধান শূত্র 
সর্বাপেক্ষা বহিন্ম্খীন। সখ দুঃখ রূপ চিত্তের মল কাটিতে গুণ- 
তারতম্যাহ্ুসাবে সময় তারতম্য অবশ্তস্ভাবী। তাহা না বুঝিয়া কেহ কেহ 
এপ ব্যবস্থ! খাধিদের স্বর্ণের প্রতি পক্ষপাত মনে কবেন। যদি খষির! 
দ্ববর্ণের গ্রাতি পক্ষপাতী হইতেন তবে ব্রাহ্ধণের বর্ণাশ্রষ ধর্ম অত কঠোর 
করিতেন না। ব্রান্গমুহূর্ত হইতে শয়নবাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের আশ্রমভেদে কত 
বিধিনিষেধ । তাহ] প্রতিপালন না করিলে কি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ! ৃ 

কলির ব্রান্মণগণ যজ্ছোপবীতমাত্র চিহৃধারী ও কেবল ষষ্ঠটকর্শে অর্থাৎ 
দ্বানগ্রহণে লোলুপ । ক্ষত্রিয়গণও নামে ক্ষত্রিয় আর্ের ত্রাণ ও প্রজা- 
পালনাদিতে সমর্থ নয়। বৈশ্যগণ বৌছ্ের স্তায় বৈদিক কর্খবিহীন। শৃদ্র 
পতিত ও অভিমানী, আপনাকে জগতের গুক মনে করিয়া ধর্োপদেশ দানে 
উৎস্থক। হায় কলি, চতুর্বর্ণের এপ গতি করিয়াছ ! 

বর্তমানে সর্ধববর্ণের মুখ্যকশ্ম পরসেবা! কিন্তু এ দোষের জন্য মনু 
যাজ্ঞবন্ক্য দ্বৌধী নন। কালের কুটিল গতি, আমরাই দোষী। যদি তীহাদের 
উপদেশ মত নিজ নিজ চরিত্র শোধন করি, আবার আর্ধসমাজ জগতে 


মান্ডগণ্য হইতে পাৰি। 
যেই ধন্ম যেই জ্ঞান যেই ত্যাগ যেই প্রাণ 
এনেছিল এ ভারতে গৌরবের ভার । 
সেই ধশ্মশ সেই জ্ঞান সেই ত্যাগ সেই প্রাণ 
সাধিলে পাইবে সেই গৌরব আবার ॥ 


অশোৌচ ব্যবস্থা 


বাম লীলা ১৯৯ 


এক্ষণে দশাহান্তে শ্রাদ্ধ স্ুলদৃ্টিতেও ্ুত্রধারী বিপ্রগণের স্থবিধাজনক 
নয়। শ্রাদ্ধ শব্দের ব্াযুৎপত্তি “অধনীয়ন্য তংস্থানীয় দ্রবান্ত প্রেতোদ্দেশ্রেন 
শ্রন্থয়া ত্যাগঃ*। অন্তান্ত শাস্ত্রোক্ত কম্মের সভায় শ্রান্ধও 
এক্ষনে শ্রদ্ধাশূন্ত,। কেবল আত্মাভিমানে লুচিমণ্ডার 
আয়োজনে পরিণত । সে শ্রানীয় ব্রাহ্মণ নাই । তাই অনুকল্প দর্ভময় ব্রাহ্মণে 
শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা! প্রেতের পারলৌকিক কৃত্য হউক না হুউক নিমস্ত্রিতগণ 
উদরপুপ্তির জন্ত ব্যস্ত। কর্মকর্তা এবং পুরোহিত মহাশয় প্রেতের মাঙ্গলিক 
কন্ম শীঘ্র সারিতে ব্যাকুল। পুরোহিত মহাশয় তালিকা যত বাড়াই চাঁহেন, 
কর্্বকর্তী উহা ততই কমাইতে প্ররয়াসী। লুচিমণ্ডীর বাঁজাঁর বড় গরম। 
ব্রাহ্মণের পক্ষে দশদিন সংগ্রহ কঠিন। মনগুর নিয়ম ক্রাঙ্ষণের বর্তমানে 

ভারভূত। রামচগ্দ্রকে দে ভার সহিতে হল । আবার 

গগুন্টোপরি বিস্ফোটকোজাতঃ, 
গোদের উপর বিষ ফোড়া জন্মিল ! 

রামের পিতৃদেব সর্বানন্দ এক কন্তার দুইবার বিবাহ দেওয়ায় গ্রামে কতক 
তাহাকে একঘরে করিতে চাহেন। দলাদ্দলি বাধে । এঁ ঘোট বাজকুমারীর 
শ্রাদ্ধ জাগিয়া উঠিল। একদলের কর্তা ছুর্গাদাস 
সরকার ; তিনি রামের পৃষ্ঠপোষক । বিক্দ্ধদলের কর্তা 
বিষু চট্টোপাধ্যায় । কুলীনের সন্তান, বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত, রামপুরহাটের মোক্তার ; 
তাহার নিবাস রামপুরহাটের নিকট বড়শালগ্রাম, তিনি এ অঞ্চলের সমাজপতি । 
তাহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি । দীনবন্ধু ও ব্রজনাথের সহিত তাহার বন্ধুত্ব 
ছিল। ব্বাম তাহার শরণাপন্ন হইলে তিনি রামকে অভয় দিলেন । তাহার ও 
ছুর্গাদাসাদ্দির চেষ্টায় দলাদদলি মিটিয়া গেল। বামকে স্থানীয় ব্রাক্ষণসমাজকে 
অহ্বান করিতে হইল । বাম জোষ্ঠ পুত্র হইলেও সন্গ্যাসী বলিয় শ্রাদ্ধ করিলেন 
না। কিন্তু সহোদরাছিব অনুরোধে শ্রা্ধের পূর্বদিন অপরাহে হ্বগ্রামে 
আসিলেন। সন্গ্যাম লইলেও ছাদশ বৎসর পরে জন্মভূমি দর্শন বিধেয় । বাম 
বাটীতে প্রবেশ করিলেন না, বাহিরে আনন পাতিলেন। এ দিবস প্রাতে 
উহাদের আত্বীয় কাটোক্জার অধীন কেতৃগ্রাম থানার 
অন্তর্গত নারেঙ্গ গ্রামনিবাসী ব্রন্মানন্দ আসিয়াছিলেন। 
বাম তাহাকে আদর করিলেন। তিনি উন্নত দাধক। তাহার ও অন্যান 


শ্রান্ধ 


দ্লাদলে মীমাংদ। 


খ্ঘগৃহে 


২০০ বাম লীলা 


উপস্থিত আত্মীয়গণের মুখে বামের বিভূতির ব্যাপার যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই 
লিপিবদ্ধ করিতেছি । 


গৃহে আমিগ্ বাের প্রাচীন স্বতি জাগিল। “মা মা” বলিয়! কীদিলেন। 
দেহাধ্যাস তৎক্ষণাৎ অপদারিত হইলে আবার গভীর ভাব ধারণ করিলেন । 
মধ্যে মধ্যে কেবল "জয় তারা” ধ্বনি করিতেছেন । মহাপুরুষের লীল! বিচিত্র । 
তখন বর্ধাকাঁল, আকাশে ঘনঘট1। শ্রাদ্ধ বাড়ী তাদৃশ 
প্রশস্ত নয় । ভোজের জন্য বাটার সম্মুখে স্থান নিদ্দিষ্ 
হইয়াছে! তাহার উপর সামিয়ান। টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 1কস্ত 
তাহাতে বৃষ্টি আটক হইবার সম্ভাবনা নাই । দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছেন । 
প্রায় ৫, শত ব্রাহ্মণ হইবে। বৃষ্টি পড়ে পড়ে। যদি বেগে বৃষ্টি হয়, 
নিমন্ত্রিতদের জন্য বদিবার স্থান দেওয়া রামের পক্ষে কঠিন। বন্ুদিনের 
দলাদলি এই ভোজে মিটবে! সে ভোজে যদি বাধা পডে বিপক্ষের টিটকারি 
দিণে; সকলই পণ্ড হয়। মান যায়। রামের হিতৈযিগণ ভাবিয়া আকুল। 
রামও বড় কাতর । 


ঘনঘট? 


উপায়ান্তর ন! পাইয়া! রাম ভগবানকে ভাকিতেছেন। কেহু কেহ বলিল, 
*তোমার দাদা এতদ্দিন তাবামার সাধন! করিলেন। ভীহার কি এমন দেবী 
শক্তি নাই যে বৃট্টি বন্ধ করেন” তাই বাম দাদাকে ধরিলেন__ দাদ]! 
মান যায়, বৃষ্টি বন্ধ কর।” কোন কোন লোক ইহাতে বামকে উপহাসও 
করিলেন। 

বিভূন্তিতে মন দিলে তাহাতেই মজিয়া থাকিতে হয়, আর উন্নতি হয় না। 
সেইজন্য যোগশান্ের বাণী-- | 


তে সমাধেরুপদর্গাঃ বাখানে সিদ্ধয়ঃ। 
বিভুতি অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি সমাধির বিস্লকারক। জাগ্রদবস্থায় 
তাহা পিদ্ধি বটে  পরমার্থতঃ তাহা সিদ্ধি নহে)। বামের পূর্ণ 
বিভূতি ম্বতঃদিদ্ধ। কিন্ত মহাপুরুষের আত্মগোপন 
করিয়া? থাকেন; বিভূতি প্রকাশকে তাহার] বুজরুকি 
বলেন। বাষ বুজককি দেখাইয়া লোককে ভুলাইবার জন্ত অবতীর্ণ হন 
নাই। লুগ্চপ্রীকস তারাবিষ্তা দানে জীবকে উজ্জীবিত করিবার জগ্তাই, 


বিস্ৃতি 


বাম লীলা ২০১ 


'আনিয়াছেন। কিন্তু ফু্স ফুটিলে যেমন তাহার সৌরভ ছড়ায়, মুগমদ জন্মিলে 
যেমন মগের স্থগন্ধ ছুটে, সিদ্ধি আসিলে সেইরূপ মহাপুরুষের বিভূতি কতকট! 
স্বতঃই প্রকাশ পায়। শ্রীধরস্বামী ভগবান্‌কে অপ্রিন্বপূপ বলিয়াছেন। শ্মগ্রির 
নিকটবততা হইলে তাপাদি পাওয়] যায়; সেইরূপ মহাপুরুষের আশ্রয় লইলে 
তাহার প্রভাব জীব অনুভব করে। 

রায়ের কাতরভাবে বামের প্রাণে দয়া উপস্থিত হুইল। তিনি মণ্ডলের 
ঈশীনকোণে বলিয়া 'জয়তারা” ববে আকাশের দিকে চাহিলেন। হস্ভের 
তরিশূল কর্মস্থলে পুতিলেন। তৎক্ষণাৎ ঘি বাতাম উঠিয়া ত্রান্ষণ ভোজনের 
স্থানটি মার্জনা করিয়া দিল। অন্ন বৃটিও আস্ত হইল, কিন্তু মহা পুরুষের 
ইচ্ছাঁশক্তির কি মহিমা! রামের বাটাতে ও তৎসন্নিহিত স্থলে বুট্টি তৎক্ষণাৎ 
বন্ধহইল। কেবল ভোঁজনস্বানে জলপিঞ্চনমাত্র ঘটিল। লোক দেখিয়। 
অবাক যে অদূরে চতুদ্দিকে মুষলধাধায় বর্ধণ, এরুগম্ভীর মেঘ গর্জন, ঘন ঘন 
বিচ্যুদুল্লাস এবং ভীষণ ধ্বনিতে ব্রজপাত হইতেছে। 
কর্মক্ষেত্রে একবিন্দু জল নাই । দলে দলে ভোজ স্থচারু- 
রূপে হইল: ২৩ ঘণ্টা পরে কর্মবশেষে বাম বলিলেন, “ভাই ! বরুপদেব আর 
সময় দিবেন ন।* তিনি ত্রিশূল উঠাহলে এ স্থানও বৃষ্টিতে ভাসিয়! গেল! 
উচ্ছিষ্ট পত্রার্দি অপসারিত হইল; 

অবিশ্বাসী জড়বাদ্দী বলিতে পারেন ইহ! কাকতালীয় ন্যায়। কিন্ত 
বাহারা মহাপুরুষের শক্তির প্রভাবে পড়িয়াছেন তাহারা কতক বুঝিয়াছেন 
সে শক্তির কি মহিমা । বৃষ্টি স্তশ্তন মহাপুরুষের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। বাম 
এই লীলা আর একবার চম্পানগরের মহাশয় তারকনাথ ঘোষের ভোঁজে 
পরে দেখাইয়াছিলেন। তাহার প্রসাদে তাহার চরণাশ্রিত কেহ কেহ এ 
বিভূতি দ্েখাইতে পারেন । 

শ্রাদ্ধেব পরেই বাম তারাপীঠে চলিয়; আমিলেন। বৃষ্টিরোধ বার্তা শীত্বই 
চতুদ্দিকে ছড়াইয়া পাঁড়ল। সকলেই বলিল “বাম দিদ্ধ হুইয়াছে।” বাম 
যে সিদ্ধ পেইী সন্ধ। জীবত্রাণ জন্যই প্রভু কিঞ্চিৎ প্রকট হইলেন। 


বৃষ্টি স্তস্তন 


১০1 প্রত প্রদর্শন 


শি 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পঞ্চদশবর্ষ যুধিঠিরাদির সেবায় বশীভূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্ 
হস্তিনাপুর প্রাসাদে কালযাঁপন করেন। মধ্যে মধ্যে ভীমের বাক্যবাণে ও 
জরাক্রমণে পরিশেষে তাহার বৈরাগ্য উদ্দিত হুইল। 
যুধিষ্টিরের নিকট বাণপ্রস্থ অবলম্বনের প্রস্তাব করিলেন । 
জোষ্তাতের নির্বদ্ধীতিশয্যে অগত্যা ধর্মরাজ সম্মতি 
দিলেন। শ্রজ্ঞাচক্ষুঃ বৃদ্ধরাঁজ। পুত্রা্দির শ্রাদ্ধাদি করত: পৌরজনপদগণের 
নিকট বিদায় লইয়া যুধিষ্িরকে রাঁজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়! বিদুর ও সঞ্জয় 
সহ গাহন্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিলেন । সী গান্ধারী পতির অনুগামী হইলেন। 
কুস্তীও পুত্তরগণের মায়া কাটাইয়৷ ভ্রাতৃশ্বস্তরের নেবার জন্য গান্ধারীর 
সঙ্গ জইলেন। তাহার প্রথমে কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে তপোবনে আশ্রয় 
গ্রহণ 'করিলেন এবং আরণ্যক দীক্ষা লইয়! কঠোর তপন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
যুধিষ্ভির ভ্রাতৃবৃন্দ ও কুকুনারীপহ গুরুগণকে শীদ্রই দেখিতে গেলেন। মাসাবাধ 
কাল আনন্দে কাটিল। হঠাৎ ব্যাসদেব তথায় আপিলেন। তিনি ধৃতরাস্ট্রকে 
বর দিতে প্রস্তত। মনীষী কুরুণাঁজ ও গান্ধারী তখনও পুত্রশোকে জর্জর- 
হাদয়। পুত্রদর্শনই তাহাদের অভীষ্ট। কুস্তীও কর্ণকে দেখিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন; ব্যাসদেব সকলকে সাত্বনা দিয়া 
বলিলেন, “অগ্ভচ আমার তপোবল সকলে দেখ। 
তোমাদিগের সহিত মৃত কুকুবীরগণের সম্মিলন এই বাত্রেই ঘটাইব।” তাপস- 
মণ্ডলী ও পাগুবাদি সহ রাজধষি ধুতরা সায়াহে গঙ্গাতীরে সান্ধ্যোপাসনাস্তে 
স্বজন দর্শন প্রতীক্ষায় বসিলেন ৷ মছধিও সায়ংকত্য সাবয়। গঙ্গাজলে অবগাহন 
করতঃ কুরুক্ষেত্রে পতিত বীরবর্গকে আবাহন করিলেন । জলমধে তুমুল 
নাদ উখিত হইল। ভী্মপ্রোণ প্রভৃতি কুকপাগুবপক্ষীয়্ বীরগণ যোদ্ধবেশে 
দ্বেখ দিলেন। তীহাদদের গলে দিব্যমাল্য ও কর্ণে 
ভাস্বর কুগ্ডল। গ্ঠাছাদদের পূর্ববৈর ও মাঁৎসর্ধ্ভাব 
নাই। ব্যানপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রের দিব্য চক্ষুঃ গ্রশ্ফুচিত হুইল। মত্ত পিতামহ, 
পিতা, পুত্র, ভাত! প্রভৃতি ম্বজনকে দেখিতে পাইলেন। 


ধৃতরাষ্ট্রাদির 
বাণ প্রস্থ 


বাপদেব 


মুতবীর মাবাহন 


বাম লীলা ২*৩ 


তদভভূতমচিস্তাঞ্চ সুমহল্লোমহর্ষণম্‌ । 
বিস্মিত; সজন: সর্রবোদদশীনিমিষেক্ষণঃ ॥ 
তছ্ৎসবমহোদগ্রং হষ্টনারীনরাকুল। 
আশ্চর্য্য ভূতংদরৃশে চিত্রং পটতং যথ। ॥ 
--মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্বণি 
৩২ অ. ১৯-২০ শ্লোক । 


মেই অদ্ভুত ও অচিস্তনীয় এবং অতীব লোমহর্ষণকর দৃশ্য নিণিমেষনয়নে 
দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন । ঢেই মহোৎসবে নরনারীগণ হষ্ট হইলেন। 
উহ1 পটাঙ্কিত আশ্চর্য্য চিত্রের নায় দেখা গেল । 


সমস্ত রাত্রি শ্জন সম্মেলনে মহানন্দে অতিবাহিত হুইল। নিশাস্তে 
মহযষি আগন্তকগণকে ম্ব ত্ব লোকে বিলজ্জন দ্িলেন। যে যেনারী পতিসঙ্গ 
কামনা করিলেন তাহারা গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিয়া স্ব ক্ব পতিসহন্বর্গে 
মিলিতা হইলেন । বৈশম্পায়নের মুখে জনমেজয় এই 
ব্যাপার শুনিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন--ঘে কুরুবীরগণের দেহপাতের পরও কি প্রকারে পুর্বরূপ ধরিয়া 
ভাহার। আপিলেন । বৈশম্পায়ন উত্তব দিলেন :-. 


সম্মেলন 


অবিশণাশঃ পর্বেষাং কন্মণামিতি নিশ্চয়: | 
কশ্মজানি শরবাণি ততৈবাকতয়ো নৃপ ॥ 
মহাভূতানি [নত্যান ভূতাধিপা 5 সংশ্রয়াথ। 
তেষাঞ্চ নিত্যপন্বন্ধো ন বিনাশ: [বধুজাতাম্‌ ॥ 
অনায়াসকতং কম্ম সত্যশ্রেষ্ঠঃ ফলাগমঃ। 
আত্ম চৈভিঃ সমাধুক্তঃ স্থখছুংখমুপাশ্ব তে ॥ 
অবিনাশ্ন্তথ। যুক্তঃ ক্ষেত্রুজ্ঞ ইতি নিশ্চয় ॥ 
ভূতানামাত্মকে। ভাবো যথামৌ ন বিষুজাতে ॥ 
যাঁবন্গ ক্ীয়তে কম্ম তাবদন্য স্বরূপত| | 
ক্ষীণকশ্মা নরোলোকে বূপান্তত্বং নিষচ্ছতি ॥ 
নানাভাবান্তথৈকত্বং শরীরং প্রাপ্য সংহতাঃ। 
ভবস্তি তে তথ নিত্য। পৃথকভাবং বিজানতাম্‌ ॥ 


২০৪ বাম লীলা 


অশ্বমেধশ্রতিশ্চেয়মশ্খ সংজ্ঞাপনং প্রতি । 
লোকাত্তরগতা নিত্যং প্রাণ নিত্যং শরীরিণাম্‌ ॥ 
--মহাভারতে আশ্রমবাসিকে ৩৪:৪।১০ 


এই ক্লোকসমুহে জন্মমৃত্যু রহশ্য উদ্টস্কিত। সুতরাং ভাষা সরঙগ হইলেও 
ভাঁব অতি দুরূস্থ। কাঁলীপসিংহের অনুদিত মহাভারতে অনুবাদ, যথা-- 

“ভোগ ' ব্যতীত কখনই কশ্মশসমুদয়ের বিনাশ হয় না। কশ্মভাবেই 
লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে । এ শরীর যে লমুদয় মহা ভূত ছাব। 
নিম্মিত হয়ঃ তৎ্সমুদয়ে পরমাতআ্মার অধিষ্ঠান থাকে 
বলিয়া দেহ নাশ হইলেও, তাহাদের নাঁশ হয় না। 
লোকে পূর্বতন অদৃষ্টঞ ভ্তাবে কন্খানুষ্ঠান করিয়া থাকে । কর্ম অনগ্ঠিত 
হইদে নিশ্চয়ই যথাঞ্কালে উহাব ফল উৎপন্ন হয়। আঁজ্সা সেই কম্ম ও 
মহাভূত সমুদয়ে লিণ্ত হইয়া স্থখছুঃখ ভোগ করেন। আত্মার নাশ নাই 
এবং উনি মহাভূত সমৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে 
পধ্যন্ত কম্মক্ষয় না হয়, সে পর্যযম্থ তাহাকে পূর্বতন কূপ অবলম্বন করিয়া 
থাকিতে হয়; কম্মক্ষয হলে তাহা রুপের অন্তথা হইয়া থাকে ! লোকে 
পরল্দোকে আহত কম্মের ফঙগ ভোগ কবিকা পুনরায় যখন ইহলোকে 
প্রত্যাগথন করে, তৎ্কালে উহা কপের পন্রিবর্তন হয় বটে, কিন্তু যখন 
তাহ সে শরীর পূর্বতন শরাবেঞ মহাভৃত সমুদয় দ্বারা শিম্মিত হয়, 
তখন এ শরীর যে পুর্বাভন শরীর) ভাহাচতি আবু সন্দেহ নাই । অশ্বমেধযজ্ঞে 
অশ্বচ্ছেরন সময়ে শ্রুতান্টযায়ী বাকা কীন্তিত হইদা থাকে, যে জস্কগণ 
লোকাগ্গবে গমন করিলে, উহাদের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পবিত্যাগ 
করে না।” 


বঙ্গানুবাদ 


নীলকের টাকা মূল অপেক্ষা জটিল। তিনি জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তর 
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ব্রা্গলৌকিকাঁএব  সত্যাভীম্মাদয়োহনৃতৈজম্মীদিভর্ভাববিঞ্কাৰৈ রাবিভূষ্ি 
তিবোভূতাঃ সন্তোমহবি-বিদ্কয়াবিভূম্ঘি শ্ত্যাদিতিশ্চ 
যাথাত্যেন গৃহীতাঃ সস্তস্তাভিঃবেমিবে ইতিযুক্তমুৎপস্তামিঃ | 
ব্রহ্মলোকে যে সত্য ভীম্মান্দি আছেন তাহারাই অবিদ্ভাবশতঃ মিথ্যা- 


নীলকণ্ঠের বাখ্। 


বাম লীলা ২০৫ 


জন্মাভিনিবেশযুক্ত হইয়া ইহলোকে আবিভূত এবং পরে তিরোভূত হুইয়া- 
ছিলেন। তাছারাই মহধির তপোবলে পুনরায় আবিভূ'ত হইলেন এবং 
যথার্থ ভীম্মাদিরূপে ভ্বীগণ কর্তৃক পরিগণিত হইয়া সেই নিশি বিহার 
করিলেন । 

এই মতে যত জীব যে যে রূপে মত্ত্যধামে আসিতেছে সকলেরই মূল দেহ 
ব্রন্মলে'কে আছে; এ রুপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র । এই বাদ 
নীলক শ্বীয় বেদান্ত-কতক নামক গ্রন্থে দেহরধিকরণে স্বাপন করিয়াছেন । 
এ বাদ সমীচীন কোধ হয় না। কাঁএণ জীব শরীর চণ্ম১ক্ষগোচর বিশিষ্টারু তি, 
তাহ লিঙ্গ শরীবের ন্যায় শিরাকার নহে। এ বিশিশষ্টারৃতি মোক্ষ পধাস্ত 
থাকিলে জীবাত্মার পক্ষে কশ্মবশতঃ অন্যবিধ আকার ধারণ সম্ভব নয়, অথচ 
দেহীর দেহের ও আকারের পরিবর্তন পুলঃপুনঃ হয় ইহ! সর্বশাস্ত্রপম্মত | 
বৈশম্পায়নের উক্তি গুরু কপায় আমরা এইকব্প বুঝিয়াছি। ভোগ বিনা কমের 
ক্ষয় নাই । কন্ম কর্মের প্রভব। সুতরাং কর্মের সম্যক বিনাশ সাধারণতঃ 
নাই। দেহীর দেহ কম্মজ, মহাঁভূতের সংঘাতেই দেহ। মহাভুত অ্ার 
ইচ্ছা সভ্ভূত হইলেও সেই ইচ্ছ! কত পূর্বে হইয়াছে জান! 
না থাকায় তাহা একরূপ অনাদি এবং এ মহাভূত মহা- 
প্রলয়ে নাশগ্রাপ্ত হইলেও সেই মহাপ্রলয় অতি হরর বলিয়া মহাভূততগণকে 
একরূপ নিতা বলা যাইতে পাঞ্জে। মহাভুত সকল অনাদধিকাল হতে 
সম্মিলিতভাবে আছে । ইহাই তাহাদের নিত্য সদ্ন্ধ, যখনই তাহারা বিষুক্ত 
হয় তাহাদের বিয়োগ মাত্র ঘটে, কিন্তু নাশ হয় না। এ মহাভৃতার্দর সহিত 
যুক্ত হইয় আত্মা স্থখ-ছঃখ অন্থভব করেন অথাৎ আতু1 ম্বভাবতঃ শুপ্ধ বৃদ্ধ 
মুক্ত হইলেও পরমাত্মাকষ্ট এহাভৃতাদিক সহিত আত্মীরতাবপ মিথ্য। জ্ঞানবশতঃ 
স্থী ছুঃথী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করেন। উক্তরূপ মহাভূৃত-সন্বক্ষ আঁজ্মাকে 
ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও আত্মা স্বরূ“তঃ অবিনাশী। আগ্রার স।হত 
মহাভূতের সংযোগ অথাৎ আত্মভাব এ্কৃতির ধন্ম। কর্ম দ্বিবিধ,-_ 
আয়াসকত বা সঙ্কল্পমূলক এবং অনায়াসরুত বা সহজ । প্রথমোক্ত কম্মই 
শরীরারভক, আত্মার বঙ্ধনম্বরূপ । দ্বিতীয়বিধ কর্ম নিবৃত্তিমূলক বলিয়! শ্রেষ্ঠ 
ফসদায়ক অর্থাৎ মোক্ষদ। যে কন্মপুক্তবশতঃ যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে সেই 
কশ্মপুণ্ত ক্ষয়িত ন! হওয়া পধ্যস্ত মেই দেহের আকাও থাকিবে । অর্থাৎ থে 


শ্রীগুরু কুপায় সমাধান 


৬১ বাম লীলা 


কর্মবশতঃ আমি মত্ত্যলোকে যে বিশিষ্ট দেছ লইয়া আসিয়াছি, এই দেহের 
স্ুল-ভূতসজ্বাত বৈশিষ্ট্য ন্ট হইলেও ভূতের সুস্ম্রাংশ বিনষ্ট হয় না, স্ৃতরাঁং 
দেহান্তেও জীবের সেই আতিবাহকদেহ থাকে । নরক ভোগ জন্য নারকীয় 
শরীর ও স্বর্গতোগ জন্য দিব্যদেহ ধারণ করিলেও পূর্ব দেহাহ্ছদূপ আকুতি 
থাকিয়া ম্বায়। দ্বর্গ নরক ভোগাদিতে ভুত-সুক্ষাংশক্ষয়ে আত্মা জনলৌকে 
লিঙ্গ শরীর মাত্র লইয়! উপস্থিত হুন। তাহাই পিতৃুলোক। লিঙ্গ শরীর 
সাঙ্ঘে পঞ্চ তন্সাত্রা দশেক্দ্রিয় মনোবুদ্ধাহক্কার সমাহার সুতরাং তাহাতে বিশিষ্টা 
মুত্তি নাই । পিতলোক হইতে বাসনাহ্ছলারে নৃতন দেহ ধরিয়া জীব মর্ত্যে 
আসেন। তখন পূর্বদেহের সমস্ত ভূতজাত ক্ষয় হওয়ায় পূর্বাকার থাকে না। 
ভীম্মাদির ত্বর্গবাস কালে ব্যাসদেব তীহাদ্দিগকে তপোবলে আবাহন করেন। 
তখন তাহাদের জ্যোতিশ্ময় ভীম্মদেহাকার বর্তমান থাকায় এবং মহষির প্রভাবে 
ধৃতরাষ্টাদির দিব্যচক্ষুঃ হওয়ায় এ জ্যোতির্শয়াকার দৃষ্িগোচর হইয়াছিল। 
বামদেবেরও তপোবল ব্যাসদেবের ন্যায় ছিল। শ্রান্ধের নিয়মভঙ্গ দিবসে 
অপরাহ্ছে বাম পিতৃগৃহ হইতে আসন তুলিলেন। ব্রদ্ষানন্দ ভাবতীকে ভাল- 
বাসেন। তাহার আধার উত্তম। তাহার পরলোকাস্তিত্ববুদ্ধি দৃঢ় করিবার 
অভিপ্রায়ে তাহাকে বলিলেন, “কর্তামার শ্রাদ্ধ দেখিলে, কর্তীমার আকুতি 
দেখিবে।” ব্রহ্মানন্দের লৌভ উপজিল ; তিনি বামের সঙ্গে চলিলেন। সন্ধ্যার 
পর উভয়ে তারাপীঠের শ্শানে উপস্থিত হইলেন। যে ঝিলে রাজকুমারীর 
শবদাহ হইয়াছিল সেই ঝিলের পার্খে বাম বমিলেন, ব্রন্ধানন্দকেও বসাইলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রদ্ষানন্দ বিশ্মিতনয়নে দেখিলেন যেন এ ঝিলে চিত প্রজ্লিত 
হইল এবং চিতার মধো রাজকুমারী শয়ানা। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যলোক 

তথায় আদিলে এ দৃশ্ত অপস্থত হইল। অবিশ্বাসী 
মাতৃমুত্তি প্রদর্শন 

জড়বাদী বলিতে পারেন ইহা! ইন্দ্রজাল মাত্র। কিন্ত 
্রহ্মানন্দ ইহাকে সেভাবে লন নাই। রাজকুমাণী যে কর্মন্থত্রে রাঁজকুমারী- 
দেহ ধরিয়াছিলেন এই দেহপাতও এ কর্খক্ষয় না হওয়ায় এ দেহের 
জ্যোতিশ্শয়াকীর তখনও ছিল। সেই আকার লইয়া! তিনি বামের আহবানে 
এ চিতামধ্যে উপস্থিত হইলেন । বাম ব্রদ্মানন্দকে ক্ষণিক জ্ঞানচস্কু "দেওয়ায় 
তিনি ক্ষণিক দেখিলেন। 


১১। ত্যাগাবতার 


কৌমারসঙ্ন্যাসনিরস্তভোগং ঘোরশ্মশানালয়মাশ্ততোষম্‌ । 
ত্যাগাবতারং কুলনাথনাথং বামাভিধানং পুকষং নমামঃ ॥ 
যিনি কৌমাবেই সন্ন্যাস লইয়া জীবের পক্ষে দুষ্পারিহাধ/ ভোগ অনায়াসে 
সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ভীষণ শ্মশানকে গৃহ কারয়াছেন, ধিনি 
অল্পেই সন্তষ্ট, যি'ন ত্যাগের অবতার, যিনি কুলনাথগণেরও নাথ সেই বাম 
নায়ক পুক্ষকে প্রণাম করি। জীব স্থখভোগের জন্ত লাপায়িত। ভোগের 
জন্ই জীবের জন্মগ্রহণ । ভোগস্থখ ক্ষণক, ভোগ নানা ক্লেশের নিদান, 
[তাগেই শাস্তি। 
_ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম ॥ -_গীতা 
মহুজন্ম প্রমত্রচারণো। তন্হা বডডতিমালুরা বিঅ । 
মে। পলব্তী হুরাহুরং ফলমিচ্ছন্ব বনম্মিন বানরে। ॥ 
--ধন্মপদ্দে তন্হাবল্লে । 
প্রমন্ত অর্থাৎ তবতজ্ঞানরহিত মন্ুষ্তের তৃষ্ণা অর্থাৎ তোগকামন] মালুরা 
লতার ন্যায় বন্ধিত হয়। ফলাভিলাষী বানর যেমন বনে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তবে 
লম্ফ দিয়া গতিবিধি করে, অজ্ঞানী মনুস্তও তেমনি ভাগের জন্য পুনঃ পুনঃ 
এই সংসারে যাতায়াত করে । ত্যাগের জন্য [চগ্ত সংযম আবশ্তক। কেবল 
বাহতঃ ত্যাগ ত্যাগই নহে। 
কষোল্দ্য়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা ম্মরন্‌ ! 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিষুঢ়াত্বা মিথ্যাচারঃ লউচযতে ॥ গীতা ৩।৬ 
যিনি কন্মেন্দুয় সংযত করিয়াও ভোগ্য বিষয় সতত ন্মরণ করিতে 
থাকেন তিনি মূঢ ও কপট । ভোগ শক্তি বিদ্যমান, ভোগ কামনাও প্রবল। 
কর্শেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদ্ি ভোগ করিতেছি না, কিন্তু সততই 
ভোগাবস্ত ভাবতেছি। ইহ। যথার্থ ভাগ নহে, প্রত্যুত মানস ভোগ। 
বাহিরে পোঁককে দেখাইতেছি ত্যাগী, সুতরাং ইহা] কপটাচার। তদপেক্ষা 
বরং চিত্ত হইতে তোগ বাসনা অপশ্থত করিয়। বহিরিক্জিয় বারা ভোগ ভাল। 
কাবণ তাহাতে ভোগের মূল ছিন্ন ও শাখা গ্রশাখা শীন্রই শু হয়। 
১৫ 
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রাগছেষবিমৃক্রৈত্ত বিষয়ান্‌ ইন্ডিযৈশ্চরন্‌ 
আত্মবস্তৈ বিধেয়াত্ব। গ্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ -_গীতা ২ ৬৪ 


ধাহার ইন্দিক্গণ বশীভূত এবং বিষয়ে অনরাঁগ নাই, তিনি যদি সংস্কার- 
বশত: বাহৃতঃ ভোগ করেন, এরূপ জিতেক্দ্িয় পুরুষের বাহা ভোগও শীত 
বিদূরিত হইয়! শান্তির উদয় হয়। 

পূর্ণ ত্যাগের চিত্র যথা £-_ 


প্রজহাতি যদ কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থমনোগতান্‌। 
আত্মন্তেবাত্মন] তুষ্ট: স্থিতপ্রজ্ভ্তদ্দোচ্যেতে | -_গীতা ২৫৪ 


হেপার্থ! যখন জীব বিষয় ভোগ কামনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করত: আত্মতুষ্টি 
লাভ করেন তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। পূর্ণত্যাগের উপায়ও গীত! 
বলিতেছেন-_ 

বিষয়! বিনিবর্তশ্থে নিরাহারশ্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহপাস্ত পরং দৃষ্বা নিবর্ততে ॥ -_গীতা ২।৫৯ 

অপটু শত্বীবের শক্তির অভাবে বি্ষয়ভোগ অপ্যত হয়, কিন্ক ভোগ রস 
বা আসক্তি যায় না। সেই পরম রসের নিদানকে দেখিলে ভোগ রসও নষ্ট 
হয়। পুরাণ-মতে দেবগণেরও ভোগরস যায় নাই। কেবল হরি ও হুর 
ভোগরসেরও অতীত, শিব যোগীরাট্‌, ত্যাগের বিগ্রহ । তিনি পুর্ণেশর্ধ্যশালী 
হইলেও নিষ্কাম অতএব শ্ুশাঁন তাহার আবাস, চিতাভম্মই অঙ্গবাগ, ভুজঙ্গ 
ভূষণ এবং বৃদ্ধ বুষমাত্র তাহার বাহন । বাহাতঃ তাহার আচরণ অমঙ্গলময়, 
পর্মার্থত: তাহার চরিত্র মঙ্গলমস্ব। কবিবর প্রকাশ করিয়াছেন £-_ 

মদনভন্মের পর মহাদেব ম্বগণসহ হিমালয় হইতে অস্তহিত হইলে 
তাহাকে রূপ দ্বার বশীভূত করা অসম্ভব বুঝিয়া তপন্ড স্বার! তাহাকে লাভ 
করিবার ইচ্ছায় গৌরী পিতামাতার অনুমতি লইম্মা গৌরীশৃঙ্ষে তপস্তানিরতা 
হইলেন । গৌরীর উৎকট তপন্তায় সন্তষ্ট হইয়া শঙ্কর তাহাকে পরীক্ষা 
করিবার জন্য জটিল ব্রহ্ষচারিবেশে দেখা দিলেন । গোৌরীর আতিথ্যে যেন 
প্রীত হুইয়া তাহার প্রতি আত্বীয়ত। দেখাইয়া তাহার তপস্যার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার সথীমুখে শ্রঙ্করকে পতিবূপে লাভের বাসনা) 
জানিয়' স্ততিচ্ছলে হরের নিন্দা করিলেন। গৌরী তছুত্তরে বলিলেন-- 
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অনর্থ নিবারণার্থ কিংবা মঙ্গললাতহেতু লোক মঙ্গলাচরণ করে, জগতের 
শরণ্য নিফাম হবের পক্ষে এরূপ আশাপ্রণোদিত চিত্তবৃত্তির আবশ্যকতা! নাই । 
তিনি অকিঞ্ন হইলেও সর্বসম্পদের আধার; তিনি শ্বশানচারী হইলেও 
ত্রিলোকের নাথ। তিনি ভীষণ হইলেও শিব বলিয়া কথিত! সেই 
পিনাকপাণির তত্ব কে জানে! তিনি অলঙ্কাবেই ভূষিত হউন, কিংবা! সর্পকে 
ভূষণ করুন, তিনি গজচণ্খব কিংবা উত্রমবস্ত্র পরিধান করুন; তিনি নরকপাঁল 
কিংবা! চন্দ্রকে শিরোমগ্ডুন করুন, তিনি বিশ্বমৃতি, তাহার রূপ কেহ চিনিতে 
পারে না। চিতাভম্ম অমঙ্গল্য হইলেও তাহার অঙ্গম্পর্শে মঙ্গলময় হয়, 
স্থতরাং বৃত্যকালে তদঙ্গচ্যুত সেই ভম্ম দেবগণও নিজ নিজ মন্তকে ধরিয়া ধন্য 
হন। তিনি দরিদ্র হইলেও যখন বুষে আরোহণ করিয়া যান তখন এরাবত- 
বাহন ইন্দ্রও তীহার শ্ীচরণে মস্তক রাখিয়া সেই শ্রীচরণেন্র অঙগুলিসমুহকে 
প্রন্ফুটিত মন্দারকু্থমবাগে রঞ্জিত করেন। 
কবি শিবপুবাণার্দি হইতে উক্ত সংবাদ লইয়াছেন। পুরাণে প্রচ্ছন্ন হবের 
প্রশ্নে দেবাদিদেবের শ্মশানচর, চিতাভন্ম-ভুজঙ্গভূষণ দিগন্ধর করালী কপালী 
রাতুল যুক্তির হস্ত তপস্থিনী গৌরীর মূখে উদঘাটিত। 
আ্রহ্ষস্তন্থপর্ধ্যস্তং ভন্মীভূতং চরাচরম্। 
মহাপ্রলয়কালেচ শ্মশানে চরতে হরঃ ॥ 
অশেষজগতাঁং শেষ: শেযষোইহিঃ পরিকীর্ভিত: | 
শেষকীলেধুতঃ কট্যাং কাঁলাত রণভূষিতঃ ॥ 
বটি বি ১ শী 
মহা প্রলয়সম্তৃতং চিতাভস্মচ দৃশ্তে:। 
ততৎকথং বরমিচ্ছামি স্ত্যমুক্তং ন সংশয়ঃ ॥ 
বকারং পীঘৃষং বিদ্যাৎ অতুলোহসৌ সনাতন: | 
তম্মার্দমৌ বাতুলস্ত মুনিতিঃ পরি কীন্তিতঃ | 
যঃ সব্পাপপভ্খাতং স্মরণাঁৎ্ হরতিপ্রভুঃ। 
তং হরং পাপমোক্তারং বরমিচ্ছামি ভোদ্বিজ ॥ 
১ ও গু বি 
কংক্বর্গং পালিতং যম্মাৎপুর1 ব্রিপুরদাহনাৎ। 
তম্যাৎ শিবঃ কপালীতি মুনিভিঃ ভ্ুয়তে সদা ॥ 
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করৈরলং ভূষিতশ্চ বিবন্বান্‌ পরিকীত্িতঃ। 
অষ্টযৃিধরত্বেন করালী পরিকল্পাযতে ॥ 
পৃথিব্যা্দীনি ভূতানি তেষাং বেতালকোগণঃ । 
ততোহসৌ (প্রাচ্যতে সপ্তিভূ'তবেতালদম্বতঃ ॥ 
পাদ যস্ত তু পাতালং কটিভূ্ী শিরস্তথ]। 


দশোবাসাংসি যশ্টানন্‌ দিথাসান্তেন সম্থমতঃ ! 
--শিবপুরাণে । 


উক্ত গ্লোকসমূহের আশয় যথা £-- 

মহাগ্রলয়ে হিরণ্যগভ হইতে লাগুল্মাদি স্থাবরজঙ্গম পদার্থ যেন ভস্মীভূত 
হইয়া] ব্রন্মাণ্ড মহাশ্মশানে পরিণত হয়। মহাপ্রলয়ে কেবল শিব ব! শাস্ত- 
শক্তিচৈতন্ত মাত্র থাকেন । ইহা শিবের শ্মশানচারিত্ব। নিখিল কাধ্যকৃট 
যে পরম কারণে লীন হয় সেই কারণেই শেব; তাহা মহাপ্রকৃতি বা অনস্ত- 
শক্তি। সহম্্রফণ। অনস্তনাগ তাহার বপকমাত্র। শব এ শেষকে কটিদেশে 
ধারণ করেন, অর্থাৎ সেই অনস্ত শক্তিময়ী প্রকৃতি শিবচৈতন্যে তখন নাহতা। 
স্থতরাঁং তিনি নাগভৃষণ। গ্রলয়ের 15তাভম্মহ ঠাহার অঙ্গরাগতুল্য। “ব* 
শব্দ অমৃত বুঝায়। তিনি অমৃত অথাৎ নিত্য এবং অতুল অর্থাৎ নিরতিশয় ; 
অতএব তান বাতুল। বাতুল শব্দের অথ উন্মত্ত ধারলেও তান তারা! 
প্রেমে উন্মন্ত অথাৎ সদানন্দ। পর্বজীবের পাপরাশি হরণ করেন বলিয়া 
তিনি হর। অ্্িপুর বা অস্থরগণের ম্বণগোপ)লৌহ্ময়পুরত্রয় সত্বরজন্তমোগুণের 
উদ্দামলীলা। পক" শব্খে এতিপাছ্য ম্বগ ব। দেখগণের পুরা, ডক্ত গুণক্রয়ের 
শৃঙ্খলামম)। লীলা । পরমেশ্বরই খেই ডদ্দামভাব সংযত করিয়া [বশে নিয়ষ 
স্থাপন করেন। তজঙ্জন্ত তাহার নাম কপালী। কপাণ শবের সাধারণ অর্থ 
“মাথার খুল'। নবরদেছের পাপাম কপাল শ্মশানে গড়াগাড় যায়। মহাদেব 
কপালী অর্থাৎ মছাপ্রলয়ে অবশিষ্ট কারণের ধাবক । [ক্ষত্যপ্তেজোমরুদ্ধ্যোম-_ 
পঞ্চভূত এবং যজমান অর্থাৎ উপাপক জীব এবং সোম অথাৎ এশ শাস্তভাব 
এৰং নৃর্য্য অর্থাৎ এশ ভীমভাব, সমন্তই তাহার মুত্তি। অতএব তিনি 
অষ্টমুতি। তন্মধ্যে সুধ্য েমন কিরণমালী তি'ন সেইরূপ প্রচণ্ড শক্তির 
আধার। অতএব তিনি করালী। তাছারই চৈতন্তে জগছুাসত এবং 
তাহারই শক্তিতে সকলে শক্তিমৎ। মহাভূতগণের সমহ্টি বেতাগবৎ নাচিয়া 
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নাচিক্লা বেড়ায়। মহাঁভূতই শিবের ভূত বেতাল, তাই তিনি ভূত বেতাল 
পরিবুত। পাতাল তাহার পাস্বানীয়, পৃথিবী তাহার কটি এবং গ্বর্গ তাহার 
মস্তক। তিনি দিথমন বা নিরাবরূণ। তীহাকে আবৃত করে এমন পদার্থ 
নাই । হরগৌরী লীল! তাহার নিস্কাম ভোগ, স্থৃতরাঁং তাহাও ত্যাগ । 

মায়ামন্ধজ বাঁমও শ্বশানবামী, উন্মত্ত, দিখদন, চিতাভম্মলেগী ও 
সর্বত্যাগী। তিনি বাহগ্রৃতির সঙ্গও করেন নাই। তিনি জিতেজ্িয়, 
জিতকাঁম, পূর্ণ ত্যাগের লীলা «ই অবৃতারে দেখাইয়াছেন। তিনি কুলনাঁথ- 
নাথ। ইতঃপূর্ববে কৌলের পরিচয়ে বলা হইয়াছে ক্ষিতি হইতে প্রকৃতি 
তত্ব পর্যাস্ত অর্থাৎ চবাঁচর ও এতৎ-কাঁরণকে ষিনি শিবশক্তি হইতে অভিন্ন 
দ্বেখেন তিনিই কৌল। কোৌলগণেরও স্তর আছে। নাথ সম্প্র্দায়ই 
কৌলশিরোমণি। কুলনাথগণই গুক-পডক্তি। তন্মধো মানবৌঘ, সিছোঘ 
এবং দ্িবৌঘ নামক শ্ররণীত্রয়। মানবৌঘ অর্থাৎ যে সকল মানব তপোবৰলে 
কুলনাথ পদ পান; তাহারে নাম 2 স্থখানন্দ নাথ, পরানন্দ নাথ, 
পারিজাতানন্দ নাথ, কুলেশ্বরাঁনন্দ নাথ এবং বিরূপাক্ষানন্দ নাথ । শেষোক্ত 
মহাপুরুষ বঙ্গে সুপরিচিত। সিদ্ধবি কুলন্াথগণই সিদ্ধৌোঘ। যথা- বনিষ্টানন্দ 
নাথ, কুর্শনাথানন্দ নাথ, মীননাথানন্দ নাথ, মহেশ্বরানন্দ নাথ, হরিনাথানন্দ 
নাথ। যে সব পরম তকৌল মছাসিছি বা শিবত্ব প্রাঞ্ধ তাহার! দিব্যোৌঘ। 
যথা__বোমকেশানন্দ নাথ, নীলকঠানন্দ নাঁথ ও বুষধ্বজানন্দ নাথ । নাথ 
সম্প্রদায়ের মানবৌঘ শৈবভন্ত্রে মন্ত্েশ্বর পদবাচ্য। সিদ্ধোঘ ও দিব্যোঘ 
অষ্টবিগ্বেশ্বর। ইহারা শিবভাঁবাপন্ন কিন্তু শিব নছেন। দেবাদিদেব বামই 
কেবল কুলনাথনাথ । 


শত অপ আপা অজ ক 


প্লাবন-তরঙ্গ 


১। করুগ দণ্ড 


বামং তাবরানিবিষ্টং শিশুমিব সরলং বঞ্যয়ন্‌ বিত্বমান্া- 
দিতাক্ষপ্তোনগেন্দ্রো বিধিতনিগড়িতো দগ্ডধাঁরে প্রেযিতঃ 
মুক্তে বামপ্রসাদাঞ্জনহিতকরণে সোহ্পয়ংস্ত দ্ধ নাং 
ছুঃস্থঃ শাস্তিং চ লেভে করুণমুছরহে। দেবদেবস্যদণ্ড | 
তারানিবিষ্ট শিশ্তবৎ সরল বামকে প্রবঞ্চনা করিয়া তদীয় ধন গ্রহণ 
করিয়াছে এই অভিযোগে নগেন্ত্র ধৃত হইয়। দগুধারের নিকট প্রেরিত হইলে 
বামের কপায় জনহিতকর কাঁধ্যে গৃহীত বিত্তের অদ্ধমাত্র প্রত্যর্পণ করতঃ 
মুক্ত হুন। পরে ছুরুবস্থায় পড়িয়া শান্তি পান। দেবাদিদেবের কি ককুণা- 
মহ্থণ দণ্ডবিধান ! 
ছারবঙ্গের মহারাজ! লক্মীশ্বরের মৃতার পর উত্তরাধিকার সম্বদ্ধে তদীয় 
পত্বীর সহিত কনিষ্ঠ সহোদর রামেশ্ববের বিবাদ ঘটে । বামেশ্ববরের অধিকার 
ইংরাজ সরকার ন্বীকার করিলেও তীয় ক্রাতৃপত্বী ক্ষাস্ত হন নাই। আদালতে 
স্বতসাবান্তের জন্ত মোকদ্দিমা করিতে প্রস্তুত হন। বামেশ্বর তান্ত্রিক সাধনা- 
দিদ্ধিতে আস্থাবান্। বিপৎ হুইতে উদ্ধার জন্য দ্বয়ং 
তারাপীঠে সন ১৩১৩ সালে আসিয়া শ্রবামের শরণাপন্ন 
হন এবং বশিষ্ঠাসনে বসিয়া নিজে জপও করেন। ভজ্জন্ত 
শিমুলতলা৷ পটমগ্ডপে বেষ্টিত হওয়ায় বামের প্রিবপুত্র ন্যায়পরায়ণ উগ্রন্মভাৰ 
তারা ক্ষ্যাপ| তাহাতে প্রতিবাদ করেন। মহারাজা শীস্্ জপ সমাপন পূর্বক 
শ্রবামের সেবায় মাসিক ৪০২ প্রণামী দিবার অঙ্গীকার করতঃ চলিয়া যান। 
কিন্তু দুই বৎসর যাবৎ কোন টাঁক। পাঠান নাই। 
বীরতূমের দণ্তধার (14881965569 ) রমেন্দ্রকুষ। দেব বাহাদুর তারাপীঠ 
প্রদ্রশন করিতে যান। তারামার পথের অবস্থা দেখিয়া তীর্ঘযান্রিগণের 
স্থবিধার জন্ত গোপালপুর হুইতে চিলে নদী পর্যন্ত একটি নৃতন সবল পথ 
নির্দাণে তিনি কৃতসঙ্বল্প হন। তখন জেল! বোর্ডের কর্তা জেলার ম্যাজিষ্রে। 


ছবারবঙ্গাধিপতির 
প্রণামী 


বাম লীলা! ২১৩ 


হতরাং তিনি জেলাবোর্ড হইতে টাঁকা লইলেন এবং স্থানীয় জমিদার ও 
চির ধনী লোকের নিকট চাদ! তুলিলেন। তিনি শানলেন যে 

দ্বারভাঙ্গার মহারাজার নিকট বামে প্রণামী প্রায় ১০৯৬২ 
টাকা পাওনা হইয়াছে । বাম সন্ন্যাসী । তাছার টাকার প্রয়োজন নাই, 
বিবেচনায় এ টাকা তারাপীঠ পথের জন্ত লইতে অভিলাধী হইলেন। 
এদিকে বামের সেবায় রত নগেন্দ্র পাণ্ড। হ্বারভাঙ্গার় চলিয়া গি্ 
মহারাজের কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এঁ টাকার তাগাদা কৰেন। 
ম্যাজিষ্রেট সাহেবের পত্রও মহারাজের নিকট যায়। 
মহারাজা উভয় পক্ষকে টাকা ন! দিয়া বামের নামে 
তাহা ভাক যোগে পাঠান । বামের জ্ঞাতসারে কিন্ত বিনামতিতে নগেন্দ্র 
বামের নাম স্বাক্ষর করিয়া এ টাকা লন ও নিজ খণ পরিশোধ করেন। 
তাহাতে ম্যাজিষ্রেট ক্রুদ্ধ হুইয়া নগেন্জরকে বিচারার্৫থ ধৃত করতঃ বীরভূম নগরে 
আনাইয়। হাদতে বাখেন। 


নগেন্স পাগ্ড 


নগেন্দের আত্মীয়গণ তাহার উদ্ধারের জন্য বামকে ধরিলেন। বা 
নগেন্রকে ভালবাসিতেন। তিনি বীরভূমে আসিলেন। যদি বীরভূমে 
কাধ্য সিহ্ধ না হয় তাহ! হইলে বামকে কলিকাতায় আমার বাসার আনিয়া 
হাইকোর্টে ম্যাজিষ্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্তাদি দাখিলের পরামর্শও 
হইয়াছিল। কিন্তু বাম শিউড়ি সহরে রমেন্দ্রকঞ্চ দেবের সহিত সাক্ষাৎ 
কর্রিলেই এই মীমাংসা হয় যে নগেন্র অর্ধেক টাক লউক ও অদ্দেক 
জনছিতকর পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানে দিলে মুক্তি পাইবে । নিস্পৃহ বাম নিজ প্রাপ্য 
ত্যাগ করিলেন । নগেন্দ্র অদ্ধেক টাঁক। প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্ত 
হুইলেন। দেই টাকা তাহাকে খণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। সেই খণের 
জন্ত পরে তিনি ছুঃস্থ হন। তাহাতে তাহার অহম্কৃতিভাব বিদুরিত হয়। 
বামের সেবায় ও বামের দেহ্বস্তে পূজাপীঠাদিতেই জীবন অতিবাহিত করেন। 
এবং শাস্তিও পান। 


নগেন্্র বাষের ভক্ত । তথাপি তিনি অপরাধ ককিগ্লাছেন তজ্জন্ত তাহার 
প্রতি দণ্ড দ্িলেন। কিন্তু এই দণ্ডের মধ্যেও ককুণা বিবাজমানা। কৰি 
পাহিপ্রাছেন 


২১৪ বাম লীল। 


ব্যথা দ্দিবে বলে দিয়েছিলে ব্যথা, প্রিয় ব্যথা! দিলে কই? 

জানাইলে কত প্রেম ব্যাকুলতা, স্থখ বই তাতে ছখ কই ₹ 
শাসনের তলে ছলছল করে করুণা মাখান আখিজল। 
সেষেমোর প্রাণে স্বরগের সুধা অবিরল ॥ 


ছুঃখ নিক্া তাই করিন্ু বরণ সুন্দর তব ও ছটী চরণ। 
বক্ষের মাঝে করিয়া ধারণ প্রেম আজি হুল জয়ী॥ 
২। চিত্রেজিত 


বামং নন্দো মুমূষোর্জরঠ্তিবস্থন্‌ যাচিতৃং সঙ্গতশ্চ 
যুগ্তন্‌ দীর্থাযুষ। তৎপিতরমপগদ্দং প্রেষয়ততঞ্চবামঃ । 
পৃ্স্তত্তহিতোহসৌ পিতৃরপি বিষয়ং শ্বশ্বদাশ্বীসয়ংস্তং । 
পূর্ণে কালে প্রয়াণং পিতুরবদদহো শীর্বকম্পেন চিত্রে ॥ 
কঠিন রোগে মুমু্যু বুদ্ধ পিতার প্রাণতিক্ষার্থ নন্দ বামের নিকট 
আমনিলেন, বামও তীহার পিতাকে নীবরোগ ও দীর্ঘাযুঃ করতঃ তাহাকে 
গুছে প্রেরণ করিলেন । বাম অস্তহিত হইলেও তাহাকে নন্দ পিতার কথ 
জিজ্ঞাস করিলে তিনি তাহাকে বার বার আশ্বাস দিতেন এবং পিতার 
কালপূর্ণ হইলে নিজ চিত্রে শীর্ষকম্পন ভ্বারা পিতার দেহাস্তের সংবাদ দেন । 
কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্বব বিচারপতি মন্সথনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রবাহমহোৎসবৌপলক্ষে কলিকাতার বিষ্ভাসপাগর মহাবিগ্যালয়ে আহত 
স্বৃতিসভায় বামের করুণা ও অলৌকিক বিভৃতির সম্বদ্ধে একটি উপাখ্যান 
বলেন। তাহার মাতুল অধরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে ওকাঁলতি 
করিতেন । আমি তাহার সহিত তথায় ওকালতি 
করিয়াছি । তিনি ধীর, স্থির ও সজ্জন। অর্থোপাজ্জন 
করিয়া বুদ্ধ বয়সে অবসর লন। প্রায় ৭* বৎসর বয়সে তিনি কঠিন 
পীড়াগ্রন্ত হইলে তীয় পুত্র নন্দগোপাল অত্যান্ত চিন্তিত হন। লৌকিক 
চিকিৎসার ছ£সাধা ব্যাধি জানিয়া অলৌকিক চিকিৎসার আকাঁঙ্ষা আসে। 
তখন তিনি বি, এ. পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়া হুগলীর নর্শ্যাল স্কুলে 


আআ 


বাম লীলা ২১৫ 


শিক্ষকতা করেন । বাষের নাম ও গুপ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । 
পিতার প্রাণ বক্ষাঁর জন্ত তিনি ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে বন্ধু রজনীকান্ত 
জেনগুপ্রের পরামর্শে তারণপীঠ যাত্রা করিলেন । হৃধীকেশ মজুমদার নাষক 
অন্য বন্ধুও সঙ্গে ছিলেন । পরদিন প্রাতে ১*টায় তাহার? শ্রপীঠে উপস্থিত 
হইয়। শ্রবামকে প্রাচীন শ্মশানে বসিষ্ঠের সিদ্ধাসনের ভূমিতে শয়ান দেখিলেন। 
তথায় ভক্ত অবিনাশ বায়, নগেন্দ্র পাণ্ডা ও নগেন্দ্র বাগচি ছিলেন । যুবক 
যাত্রীদ্দিগকে পাণ্ড। জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার! কেন আসিয়াছেন 1” 
চি তাহার! উত্তর করিলেন “মহাপুরুষ দর্শনে,” “কি 

আনিয়াছেন ?” আগম্ভতকগণ যে চার আনার মাজ 
গঞ্িকা লইয়! গিক়্াছিলেন তাহা বাহির করিলেন । শ্রাবাম তাহা লইসা 
চর্বণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত গঞ্জিকা সেবনে যাত্রীরা বিস্মিত! 
বিশেষ কোন কথা হইল না। তাহারা পাগ্ডার বাটীতে গেলেন। স্রানাছ্স্তে 
দ্েবাদর্শনাদি ঘটিল। মধ্যে মধো বামকফে দেখিতে আমিলেন কিন্ত 
কথোপকথনের কোন স্থবিধা পাইলেন না। ছুই দিন এইভাবে গত। 
তৃতীয় দিবস তারা ক্ষাপা তারাপীঠে আসিলেন। নন্দ পিতাকে সন্কটীপন্না- 
বস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছেন । বাট ফিবিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎ্কনিত। 
বাষের কপালাভাশায় আগমন । তাহ! না ঘটায় ফিরিতেও পারিতেছেন 
ন1। বাম অস্তর্ধযামী। তাহার পিতৃভক্তিতে সন্ত হুইয়। তাহার পিতার 
প্রাণরক্ষার ব্যবস্বা করিযাছেন। নন্দ কাতর হুইয়! 
তৃতীয় দিন আশ্রমে যাইলে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আপনার কি বাসনা? তিন দিন আছেন?” নন্দ ভাবিতেছেন পিতার 
জীবন থাকিবে কি না। হঠাৎ শ্রবাম নন্দকে বলিলেন-_- “যা! তোব 
বাবা ভাল হয়েছে ।”” নন্দ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। করুণামক্ 
পুনরায় বলিলেন--“তোর বাপের এখনও পনর বৎসর আমু আছে!” 
যাত্রিগণ চতুর্থ দ্দিবসে ফিরিলেন । বাটাতে আসিয় নন্দ দেখিলেন ষে তাহার 
পিতৃদ্ধেব আরেগ্যলাভ করিয়া! সদব ঘরে বসিক্া আছেন । 

লৌকিকানাংহি সাধুনাং বাগর্থমনুবর্ততে । 


খষীপাং পুনবাগ্ভানাং বাচমর্থোহনধাবতি ॥ 
_-উত্তররারচবিত ১ম অঙ্ক। 


কল 


২১৬ বাম লীলা 


লৌকিক সাধুগণ অর্থান্ুস্ধান করিয়া তদহুসারে বাক্য প্রয়োগ করেন। 
কিন্ত আদিভূত খবিগণের বাক্যকেই অর্থ অঙ্গগমন করে। সাধারণ সাধুগণ 
বাকৃিকধ প্রকৃতির বশবর্তী । তাঁহারা প্রকৃত ঘটনার বিসম্বাদী 
কোন কথা বলিলে তাহ! পিদ্ধ হয় না। কিন্ত বাক্সিদ্ধ- 

পুরুষগণের বাক্যানুসারে প্রকৃতি নিয়মিত হয় । 


তাহার পর বাম সন ১৩১৮ সালে শ্রাবণ মাসে দেহ রাখিলেন। নন্দলালও 
হাইকোর্টের উকিল হুইলেন। তাহার পিতৃঘন্রেয় মন্মধনাথ তখন হাইকোর্টের 
খ্যাতনামা! উকিল। তাহার সহিত আমার বিশেষ 
পরিচয় থাকে । আমি বামের কথা উকিলখানায়, 
বলিতাম | মন্মথনাথ তাহ! সাদরে শুনিতেন। তাহাকে একখানি বামের 
চিত্রও দ্িয়াছিলীম। তাহ। তিনি বাধাইয়া ভক্তিপূর্বক কলিকাতার নিজ 
বাটাতে রাখেন। নন্দ এ বাটাতেই থাকেন। যখনই ত্রাহার পিতার পীড়। 
হয় তখনই তিনি বামকে স্মরণ করেন এবং তাহার মানস নয়নে বামও 
আবিভূত হুইয়৷ তাহাকে অভয় ফেন। 


বিদেহে অভয়দান 


এইন্ধপে চতুর্দশ বর্ষ অতীত হুইল। পঞ্চদশ বর্ষে অধর সাংঘাতিক 
পীড়ায় হুগলিতে শয্যাশায়ী । নন্দ পিতার শুশ্ধা করিতেছেন । আর বামও 
দ্বদেহে নাই যে তাহার কাছে যাইবেন এবং পিতার কালও পূর্ণ বুঝিয়াছেন। 
হঠাৎ নন্দকে বিশেষ কর্দোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে হইল । সন্ধ্যার পূর্বেই 
ফি্রিবেন স্বল্প ছিল। কিন্তু কম্ম শেষ হইতে বিলঘ্ হইল। হুগলি ফিরিবাৰ 
রেলগাড়ি নাই । স্থতরাং মন্মথবাবুর বাটাতে যৎসামান্ত আহার করিয়! 'াত্রি- 
যাপন করিতেই হইবে । আহারাস্তে মন্মথ বাবুর শয়নগৃছের বহিদ্দিকে রক্ষিত 
বামের চিত্রথানিকে প্রণাম করিয়া মনে মনে জানীইতেছেন? “পিতাকে এ 
যাতাঁও রক্ষা করুন ।” বিল্ময়ের 'কথা !-_চিত্রখানি উজ্জল হইল এবং চিত্রের 
গ্রীবাদ্দেশ কম্পিত হইয়া! জানাইল--না 1 নন্দ ভাবিলেন উহা! তাহার 
চিন্ত্রম । হিতীয় বার জানাইলেন। চিত্র-সুত্তি পূর্বববৎ উত্তর দিলেন। তখন 
চিত্রেঙ্গিত তিনি মন্মথ বাবুকে ডাকিলেন এবং তাহাকে এই ব্যাপার 
বলিলেন। মন্মথ বাবুরও কৌতুহল উদ্দীপিত হওয়ায় তৃতীয়বার চিত্রকে 
জিজ্ঞাস! করিতে বলিলেন । তৃতীন্ঘবারও চিন্জ শীর্ষকম্পনে অধবের মৃত্যু ঘোবণ। 


বাম লীল। ২১৭ 


করিলেন । উভয়ে শয়ন করিতে গেলেন। বামের নিকট নন্দ এই শেষ 
প্রার্থনা করিলেন যেন পিতার মুখান্নি করিবার অবসর পান। চিন্তায় তাহার 
নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষেই তিনি হুগলি ফিবিলেন। তাহার পিতৃদেব অর্ধ 
ঘণ্টা মাত্র পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন । শেষ পুত্ররুত্যের অবসর পাইলেন। 
এই অদ্ভুত ঘটন! মন্মথনাথ কবির ভাষায় সমধিত করেন। 
[00979 95 00029 6100065 80 19989580, 100. 89:6199 17079610 ! 
[11790 829 07192100601 10500 [012110901)10, 
1780001961১ গড়, 
নায়ক হামলেট শ্বর্গগত পিতার প্রেতাত্মা চম্মচক্ষে দেখিয়া ও তাহার বাণী 
স্বকর্ণে শুনিয়! সেই ব্যাপার বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিলে বন্ধু তাহ! বিশ্বাস 
করিতেছেন ন1। হ্বামলেট তাহাকে বলিলেন-_ 
“হোবেশিও ! প্রকৃতির লীল। বিচিজ্ঞ, 
তাহা মানুষের জ্ঞানগম্য নহে ।” 


৩। কালীম্মুত 


শ্রীবামে ব্যবহারাজীবতিলকোৌ বিপ্রৌ বুধ সাঁধকৌ 
পিদ্বশ্রীগুকুধৌতযৌবনমলো সেহের কালীস্থতৌ। 
ইতা মনত তক্কোঃ প্রণতয়োরিষ্টো প্রভুঃ সুচয়ন্‌ 
পাদস্পর্শনদেবাদশনঘনানন্দং সমান্বাদয়ৎ ॥ 
ধাহাদের যৌবন দ্বোষ সিদ্ধ সদৃগুরু কর্তৃক ধৌত হইয়াছিল, এষন 
বাবহারাজীবগণের ভূষণ বুদ্ধিমান্‌ সাধক বিপ্রয়কে শ্রাবাম সন্দেহে কালীম্যত 
বলিয়া সম্বোধন করতঃ তাহাদের গুরু ও ইষ্ট দেবতার বিষয় সুচনা করিয়া 
প্রণতগণকে শ্রীচরণস্পর্শে অধিকার দিয়! এবং দেবীমৃত্তি দেখাইয়া সান্দ্রানন্দের 
সম্যক আত্মা দিয়াছিলেন। 


২১৮ বাম লীলা 


কয়েক বর্ষ পুর্বে পশ্চিমবঙ্ষে হুগলী জেলায় বিষুণপদ চট্টোপাধ্যায় ও 
ভীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় নামক দুই প্রসিদ্ধ ফৌজদারী উকিল ছিলেন। উভয়ের 
মধো সৌহাদ্দিছিল। যৌবনে অর্থাগষ়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হন। 
কালিদাস গঙ্গোপাধায় নামক জনৈক সিদ্বপুকুষের কুপালাভে উভয়েরই ইষ্টে 
ও গুকতে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে। ক্রমশঃ তাহার। গৃহী 
সাধক হুন। ওকালতি করিতেন বটে কিন্জ তাহাতে 
আত্মহারা হন নাই। কালীপদই লক্ষ্য ছিল। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গীতশক্তি 
ছিল। আদালতেও অবসর পাইলে সৎকথায় ও ভক্তিসঙ্গীতে কাল যাপন 
করিতেন । গুতি ব্রবিবার উভয়ে সপরিবারে বৈদ্যবাটাতে গুকুত্রাতা অক্ষয়- 
কুমারের বাটীতে আশিতেন এবং সাধনানন্দ ভোগ 
করিতেন । বাম "%ভূতি মহাপুকষগণেবর গাতি উহাদের 
বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তীহাদের প্রৌঢ়াবস্থায় আমি হছগলিতে ওকালতি আরম্ভ 
করি। আমার পিতৃদেবের বিছ্যাবন্তাদ্ির বিষয় তাঁহার! বিদ্িত ছিলেন। 
আমাকে তাহারা আদর করিতেন । আমি শ্রীবামের কপা পাইলে তীহার। 
আমাকে গুকুভাই জ্ঞান করিতেন $ আমিও প্রশকে দাদা বলিত।ম এবং তিনি 
বিষ্ণকে খুড়া বলিতেন বলিয়! আমিও বিষ্ুকে খুড়া বলিতাম। শ্রীশদাদার 
বাটীতে আমার অবাধগতি ছিল । তথায় আমার গরকুভ্রাতা তাবাক্ষাপার ও 
জগত্ক্াপার সহিত 'জালাপ হইত। সে ঘটন৷ অন্বন্ত 
বণিত হইয়াছে । শ্রীশদাদার সভিত ইষ্টগোীতে কতদ্দিন 
মহানন্দে কাটিষাছে। যখন তিনি একতারা] লইয়া বামগ্রসাদাদিক গীত 
গাহিতেন তখন তথায় অপ্ূর্ব্ব ভক্তিলহরী উঠিত । 

শ্রীশদাদীর পত্ভীও সাধিকা ছিলেন । শ্রীগুরু সন্গিক্ষ তিনিও সম্যক 
উপক্ব্ধি করিতেন। একদা বর্ধাকালে নূতন বাটীতে কূপের নিকট 
লাংসারিক কাধ্যে লিগু থাকাকালে ব্পাত হইব কঠোর নাদে কণণ 
বধির ও বিছাৎ গভাঁয় চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। গুরুভক্তি- 
পরায়ণ। সাঁধিকা দেখিলেন যেন শ্রীগুরু তথায় আবিভূঁত হইয়া বজ্রকে 
সরাইয়া দিলেন। ভজ্রীশের একটি মাত্র কন্তা নামে ও 
কাধ্যে অন্নপূর্ণা । জামাত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও 
ধীর ন্ধী। হুগলীতে ওকাঁলতি করেন। প্রীশদাদা ও তৎপত্ভী গত। 


উকিল 


তত 


ঘনিষ্ঠতা 


পরিবারবর্গ 


বাম লীলা ২১৯ 


বিষুপদ স্বদেশ প্রাণ ওজন্বী ভক্ত ছিলেন। হ্বগলী জেলায় কংগ্রেনকম্মীদবের 
অধ্যে প্রধান। তাহারও পুত্র নাই। জামাতা উকিল। 

বিষুপদ ও শ্রশচন্দ্র ১৩১৫ সালে শ্রীবামের পদধূলি লইবার জন্য 
তাবাপীঠে যান। সর্বজ্ঞ শ্রীরাম ঠাহাদের বিশ্রদ্ধভাবে গ্রীত হইয়া 
তাহা দগের প্রতি পুত্রন্নেহ প্রদর্শন করতঃ “আমার 
কালীর ছেলে আপিয়াছে বলেন। ইহার দ্বারা 
তাহাদের শ্রাগুরু কালিাসের ও ইঞ্দেবা কালীর বিষন্ন ইঙক্ষিত করেন। 
সা্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে হ্বেচ্ছায় শ্ীষচাদপন্ম ষ্ঠাহাদের মস্তকে অর্পণ কবেন। 
তত্ফলে ভন্তদের অভূতপূর্ব সীত্বকভাবোদয়ে শরীর রোমাঞ্চিত এবং মনঃ 
আনন্দে পিভোর হয়, পরে ডন্দয়কে শ্রবাসষ্টেত্র সিদ্ধাপনে বদাইক। ধ্যানে 
দেবামৃত্ডিও দেখাইয়া দ্বেন। তথ্পূর্বে বিষুপদ নীল 
জোতিঃমাত্র দৌোখতেন। নীলজ্যো,তঞ্দয়ে বিধুঃ 
শ্রীগুরুর শুভাগমন বু'ঝয়! প্রণাম কারতেন। শীশচংন্রর ছুঃখ ছিল ষে 
তিন ক্ছু দেখিতে পান না। করুণাময় ওভয়ের ছুঃখ দুর্ব কঞ্চিলেন। 
তৎপবে প্রাত:দনই শ্রমুা্ত তাহাদের মানপ নগনে উজ্জশতাবে শ্রাবিস্ত 
হইত। 


কালীহৃত 


ইদশন 


কালাভ্রশ্ত।মপাঙ্গী বিগলিতচিকুর খড়গমুগ্ডাতিরামা 
ত্রাসত্রাণেষ্টদ্রাত্রী কুণপকুল'শরোমা পিপী দর্ঘনেত্রা | 
তাহার। বামকে গুরুবৎ জ্ঞান করিতেন । 


৪। মালকগ্ণ 
পুর! কালকুটাদভূন্রীলকঠোহুধুনা বামদেবঃ সশিষ্তোহপি নিতাম্‌। 
স্থরাস!থদাদীন গরান্‌ কুণ্ডপিন্ত!ং জ্হব্‌ হী ধন্তে! মন্ুম্তাবতারঃ ॥ 


পূর্বকালে একবার মাত্র কালকুটাম্বার্দে বামদের নীলকঠতা প্রাঞ্চ 
হন। এক্ষণে শিশ্তমণ্ডলীপহ নিত্যা তান কুণ্ডলিনীতে নিব্বিকারভাবে 


২২০ বাম লীল৷ 


সুরাসঘিদা প্রভৃতি নানাবিধ বিষ আহুতিম্বপ দিয়াছেন। আছো! 
শন্থস্যাবভারই ধন্ত ! 

নির্মথামানাছদধেরভূদ্িষম্‌ 

মহোন্ণং হালাহলাহবধগ্রতঃ | 

সন্তাস্তমীনোন্সক রাহিকচ্ছপাৎ 

তিমিছিপিগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ | 

তদুগ্রতেজংদিশিদিস্তাপধ্যধে! 

বিসর্পছৎসর্পদসহামপ্যতি। 

ভীতা:প্রজ। ছুত্রবুবঙ্গসেশ্বরাঃ 

অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদদাশিবম্‌ ॥ 

এ ক রঃ 

ততঃ করতলীকৃত্যব্যাপি ভালাহলংবিষম্‌ । 

অভক্ষয্মমন্মহাদেবঃ কপয়। ভূতভাবনঃ ॥ 

তস্তাপি দর্শয়ামাস ত্ববীর্ধ্যং জলকল্মষঃ | 

ষচ্চকার গলে নীলং তস্য সাধোবিভূষণম্‌ ॥ 

_ শ্রীমস্ভীগবত ৮1৮ 
দৈত্যসংগ্রামে বিধ্বস্ত দেবগণ নারায়ণের উপদেশে টত্যগণসহ সন্ধিস্বাপন 

করিলেন। ম্ুবাস্ৃর ক্ষীরোদসমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন! মন্দর মস্থনদণ্ড 
এবং বাস্ুকি মন্থনরজ্ছু হইল। আদিকুশ্ম মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। 

সেই মস্থনফলে উগ্রবীর্ধয কালকৃট বিষ উথিত হইল। 
বব বিষ জ্বালায় ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধপ্রায় । স্থবাক্থরগণ দেবাদিদেবের 
শরণ লইলেন। পরমকারুণিক বাঁম ঘেই গরুল পান করতঃ বিশ্ব রক্ষা] 
করিলেন । হুলাহলেব্ প্রভাবে তাহার কহ নীল হইল। অনস্তর নারায়ণ 
স্বয়ং মস্থন করিলে পাব্রিজাত তরু, উচ্গৈঃশ্রবা অশ্, এ্ররাঁবত হন্তী, কৌন্তভমণি, 
কমলধারিণী কমলা, চন্দ্র এবং অম্বতভাঁগুকর ধন্বস্তরী উখিত হইলেন । ইন্দ্র, 
পারিজাতাদি এবং নাবায়ণ, কৌত্তভ ও কমঙ্গীকে লইলেন। তদ্দর্শনে 
অন্ুরগণ অম্বতভাগ্ড গ্রহণ করিল। নারায়ণ মোহিনীবেশে অন্থরদিগকে 
রূপে মোহিত করিয়া অম্বতভাগ্ড লইয়া পরিবেশনচ্ছলে দেবগণকেই অন্বত 
দিলেন, অন্থরগণ পাইল ন|। 


বাম লীলা ২২১ 


অমৃদ্রমস্থন-তত্ব গভীর | দ্েবাহুরতাবাপক্ন জীবনিচয় অযুতাশায় নিত্যই 
সংসাররূপ সমুদ্রমস্থন করিতেছে, কিন্ত অমৃত ব1 নিত্যশুদ্ধানন্দ পাইতেছে ন1। 
বর দুঃখবাহুল্যই তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিতেছে। সেই 
দুঃখের জ্বালায় তাহারা যখন দেবদ্দেবকে কাতরে 
ডাকিতেছে, তখন ককুণাময় নেই বিষজ্ঞালা শমিত করিয়1 জীবের জন্য অমৃত 
মন্থন করেন ; সেই অমৃত দেবভাবাপন্ন জীবেরই প্রাপ্য । 


সমহুঃখস্খত্বই অমৃত । তল্লাভের জন্য সাধনা? পশ্ড, বীর ও দিব্ভাবে 
সাধনা ভ্রিবিধ। পশুভাবে শাম্ীয বিধিনিষেধ পরিপালনে চিত্তশুজি ও 
জ্ঞানকর্থে সালোক্য-সামীপ্য-সার্টিবূপ দ্বৈত যুক্তি। 
বিকারহেতু বর্তমানে চিত্তের অবিকৃতিই যথার্থ 
চিত্তসংশুদ্ধি। স্থতরাং বীরভাবে বিকাঁরহেতু পঞ্চ“ম'কার সাধনা । তত্বারা 
সম্পূর্ণ চিত্ত সংঘমে ৰীরের ক্রমশঃ সমস্ত দেবময়জ্ঞানই দ্বিব্ভাব। ততফলে 
সাধুজ্যাদ্বৈত মুক্তি । 


মহজ বাম সংযতচিত্ত । সমন্তই তার! ব্রহ্মময়ী জ্ঞান তাহার শ্বতঃসিদ্ধ। 
সুতরাং তিনি পশুতাঁবের সাধনা লন নাই। তিনি দিব্যবীর। দ্বিব্য 
বীরাচারই লইয়াছিলেন। ভোগের জন্য মগ্যা্দি সেবন করিতেন না, 
কুলকুগ্ডলিনীতে মগ্াদির আহুতি দিতেন । বামপ্রসাদ গাহিয়াছেন-_ 


স্থববাপান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে! 


যথার্থ বীর সাধকের উপর সুরাদির কোন প্রভাব দ্বেখা যায় না। বাম 
কখনও স্ুরাঁপানে ধৈর্যচযত হন নাই। একদা জনৈক ভক্ত দুই টিন দেশী 
মদ তাহাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ভারবাহী টিন ছুটি আশ্রমে 
নামাইয়া মদ ঢালিয়া লইতে বলিল। বামের ঘরে পাত্রের অভাৰ বিচিত্র 
নহে। সেবক পাণ্া। বলিল, “টিন বাখিয়া যাও, পরে উহ পাঠান হইবে ।, 
ভৃত্য তাহা করিতে অনিচ্ছুক । বাম সমস্তা সমাধান জন্য বলিলেন, 
"তাবামার মুখে এ টিন ঢালিয়া দে।” বাম মুখ ব্যাদীন করিলেন। ভাবৰাহী 
পাত্র হইতে মগ্য তাহার গলে ঢালিতে লাগিলেন। মুহূর্ত মধ্যে টিন ছুটি 
খালি হইল। সকলে অবাকৃ। ক্ষণেক পরে বাম কর্ম্দনীশা নদী প্রবাহিত 
করিলেন। চতুর্দশীর মেলায় বামের বহু ভক্ত তাহার জন্য সথরাসিদা দি 


তত্ব 


'ম'কার সাধন! 


২২২ বাম লীলা 


লইয়া যাইতেন  কল্পতরু প্রভু সকলেরই ভক্তাপহার লইতেন, কখনও 
বিচগিত হন নাই । 


৫। ব্লাজধানীতে স্মশানচারী 


ভাগীবঘীপজ্জিতসিহ্কুপোতাং প্রাসাদমালোপবনাভিরাঁমাম্‌। 
অতৈলপৃরপ্রদীপালিরথ্যাং দুর্গাভিগুপাংচ গুল্মাধিকারামূ ॥ ১ 
সৌদামিনীবাহিতদৌতাভাপাং বাম্পাদিযাঁনং জলযন্ত্রজালাম্‌। 
অন্তঃপ্রণীলীমলহাারিযোগাৎ শ্াস্থাদি কটভ্াগণতন্ত্রপীল্যাম্‌ ॥ ২ 
বাণিজ্যলক্ষ্সী বমাবিলোলৈরশেষদেশান্সিলিতৈর্জনোঘৈ: | 
বিতিন্নবাণ্েশচবিত্রধন্মৈঃ হ্বল্লাবনারামিবভূতধাক্রীম্‌ ॥ ৩ 
নিত্যেৎ্সবাং নাট্য প্রদশনীভিঃ বাণীবিলাসাং বুধছাত্রবৃন্দৈঃ | 
দ্রীনার্তসেবাসদনৈ: শরণ্যাং ধন্মন্ত পীঠেরপি পুণ্যগন্ধাম ॥ ৪ 
শ্বেতাঙ্গপাত্রাজাললামভূতাং স্কীতাতুলাং ভারতরাজধানীম্‌ | 
ঘতীন্দ্রনির্বদ্ধভবেন নীত্য শ্মশানচারী বচগার বাম ॥ ৫ 
" যাহার অর্ণবপোতনিচয় ভাগীরথীবঙক্ষে হৃসজ্জিত, যাহ] প্রাাদমালায় ও 
উপবনে অতি রমণীয়ঃ যাহার পথপকল তৈলবিহীন দীপাবলিতে আলোকিত, 
'ষাহা হুর্গছ্বাবা সংবক্ষিত এবং গুল্ন্থ গ্রহবীগণ দ্বার অধিরুত । ১। 
যেখানে সৌদামিনী দৃতীশ্বরূপা হইয়া সংবাদ দেয়, যেখানে বাম্পাদি 
'চালিত যন্ত্রধান ও অশ্বারদ যানবাহন, যাহা জলধারাযস্ত্রে ব্যাপ্ত, 
তেখানে মলাদি অন্তঃপ্রণালী দ্বারা অপসারিত হয়, স্থাস্থ্যার্দ বিষয়ে যাহ। 
গণতন্্রাধীন । ২। 
বাণিজ্যঞ্ীর হৃষম। দর্শনে চঞ্চল হইয়া অশেষ দেশ হইতে মিলিত বিভিন্ন- 
ভাষী, বিভিঙ্নবেশ, বিভিন্নচরিত্র, বিভিন্ধর্মী, অসংখ্য জনসমূছে যাহ। নিখিল 
ধরণীর ক্ষুদ্রানুরুতি স্বরূপ । ৩। 
যেখানে নিত্যই নাট প্রদর্শনী প্রভৃতি হেতু উৎ্দব বর্তমান, যাহা পণ্ডিত- 
ছাত্রমপ্তিত বিশ্ববিসষ্ালয়াধিতে সরম্বতীর বিলাসভৃমিঃ যাহ! দীন ও আর্তগপেব 
সেবাশ্রমহেতু শরণদাস্িনী, যাহা বিভিন্ন ধন্মপীঠদ্বার! পুণ্যগন্ধা । ৪। 
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সেই শেতাঙ্গগণের সাত্াজোর শিরোমপিরপ1, সম্বদ্ধিশালিনী, অতুলনীয়া 
ভারতবর্ষের রাজধানীতে যতীন্্রষোহন ঠাকুরের আগ্রহাতিশয়ে আনীত হইয়া 
শ্শানচারী বাম বিচরণ করিয়াছিলেন । € | 

কেহ কেহ বলেন, “সংসারভ্যাগী সাঁধুগণ সংসারের কোন উপকারেই 
আসেন না। তাহারা একরপ ঘের স্বার্থপর । কিসে নিজের উন্নতি হইবে 
ভজ্ঞন্নই ব্যস্ত। নিজে সংসারের জ্বাল! হুইতে জুড়াইবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের 
সাধনা ও সিদ্ধি।, ইহা! ঘোর ভ্রম। জগতের যাবতীয় মহা পুরুষের লীলাই 
জগতের উপকারার্থ। যীশুখুষ্ই জগছের অধিক উপঙ্তারী, কি মহাপ্রাণ 
০৪7৭ উপকারী, এ প্রশ্ত্রের পাশ্চান্যশ্িয়গণ উত্তর করুন । শ্রীচৈতন্যের, 
নিতাযানন্দের জীবপ্রেম অগাধ, শ্রীরাম ও 'িদপেক্ষা নান নহেন। তিনি স্বার্থপর. 
জগতে নিঃম্বার্থ ত্যাগের আদর্শ দ্েখাইতে আসিয়া প্রধানত: স্মশানলীল। 
অবলম্বন কবিয়াছিলেন, শ্বশানেও ত্রিতাপতাপিত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া 
তাদের হৃদয়ে ভক্তি-শাস্তিধারা ঢালিতেন। আবার আভমানী অক্ষম সংসাবীর 
গৃহে ও যধ্যে মধ্যে যাইয়া সাংসারি* আধিনাশের ছলে পারমাথিক 
নিধিও দিতেন । | 

১৩০৫ সালে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে তাহার পদধূলিদান 
কলিকাতার সংসারকীটগণের প্রাণে যথোচিত ভক্তিভাব উদ্রেকেরহ জন্য। 
মহারাজা স্রশিক্ষত, শিষ্টাচারে অদ্বিতীম্ব। তাহান্প অবাঁরত দ্বার। কি 
ইংবাজী, কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা--সাহিতো তাহার বিশিষ্ট অধিকার । হর্শন, 
বিজ্ঞান, সঙ্গীত ইত্যার্দি এমন কোন জ্ঞানের বিভাগ নাই যাহাতে তিনি 
বুযুৎপন্ধ ছিলিন না। তাহার ন্যায় প্রিযংবদও বিঝল। তাহার পৌজের 
বয়স্ককে তিনি “আপনি” ভিন্ন সম্বোধন করিতেন না। তাহার নিকট যিনি 
গিয়াছেন তাহার সদশলাপে তিনি সন্থষ্ট হইয়াছেন। মহারাজা লম্খ্মী ও 
সরন্বতীব কুপাপাত্র। কিন্তু শরীরে অসাধ্য অক্শ্ল। পুত্রাভীববশতঃ 
ভ্রাতুম্পুত্রঃ বর্তমান মহারাজ। প্রচ্যোৎকুমারকে, দশুকপুত্র গহুণ করেন। 
প্রস্যোৎকুমারেরও পুত্র না হওয়ায় যতীন্ত্রমোহনের মনে ব্যথা ছিল। সেইজগ্তই 
তিনি ক্ষ্যাপাবাবাকে লইয়া আসেন। 

তাহার ভাগিনেয় সত্যনিরঞ্ন তারাপীঠে গিয়া বামকে দেখিয়া! মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন । মহারাজা! ভাগিনেয়ের মুখে একালে এক্ূপ আগের আদর্শ 

১৬ 
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আছে শুনিয়া আরুষ্ট হন। তবে পদমর্যাদার বশে স্বয়ং তারাগীঠে যাইতে 
অনিচ্ছুক । তাই ভাগিনেয়কে প্রেরণ করেন, যেরূপে হয় ক্ষ্যাপাকে আনা 
চাই। সত্যনিরঞরন ছুই একবার বিফল মনোরথে ফিরিয়া আসেন। পরে 
পাণ্ডাদের পরামর্শে বাবার কনিষ্ঠ সহোদর রামের সাহায্যে বাবাকে আনিতে 
পারেন । কগলকথা বাম প্রাণের ডাক না হইলে আঁপেন না। যখন যতীন্ত্র- 
মোহনের প্রাণের ডাক পড়িল তিনি আমিতে সম্মত হুইলেন। সঙ্গে ৮১০ 
জন পাণ্ডা- বিপিন, নবীন প্রভৃতি । রাঁমপুরহাট পধ্যস্ত পান্ধীতে, তথা 
হইতে বাম্পষানে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলেন । হাওড়া হইতে মহারাজাৰ 
গাড়ীতে প্রানাদে আসিলেন। বাঁমের জন্য মহারাঁজার ছ্বিতলে বড়বৈঠকখানায় 
আসন হইয়াছে । উহার ভিতর দুইটি বন্দুকধারী সাহেবের মৃক্তি খাড়া আছে। 
বাম বালক, তিনি উহ] দ্েখিয়াই বায়৮] ধহিলেন “না, ভিতরে যাইব না। এ 
সাহেবের বন্দুক লইক্ম মারিবেন 1” মহারাজার লোকেরা ৰলিলেন, 'বাবা, 
উহা মৃন্ময়ী গ্রতিমুত্তি। বাব! বলেন “কি জানি বাবা” তিনি বৈঠকখানার 
দরজার বাহিবে চত্বরে বসিয়া পড়িলেন। 


অমৃতন্তেব সত্ু্‌পেোদবমানস্ত তত্ববিৎ। 
বিষম্যেবোছিজেন্গিত্যং সম্মানশ্য বিচক্ষণঃ ॥ 
মহাভারত, শাস্তি পর্ব ১২৯ অধ্যায়। 


মহামূনি জৈগীষব্য বলিতেছেন যে তত্ববিৎ মানকে বিষবৎ এৰং 
অপমাঁনকে অমুতবৎ দেখিবেন। বাম তত্ববিৎ, তাহারই পরিচয় দিলেন । 
মহারাজা তথায় করযোড়ে উপস্থিত। পরিধানে কৌচান দ্িশি ধুতি, গলাক্ক 
একখানি তোয়ালে । তিনি বাবার নিরভিমান ভাব দেখিয়া বিন্মিত। 
বৈঠকখানায় যাইতে আগ্রহ দেখাইলেন না। ভিতরের বারান্দায় বাবাকে 
আনিবার জন্ত পাগ্ডাগণকে অন্থরোধ করিলেন। পাগ্ার1 বাবাকে বুঝাইয়া 
হাত ধরিয়! বারান্দার লইয়া! গেলেন। তথায় বিলাতি গদ্দিওয়ালা কেদারা 
বুহিয্নাছে। বাম তাহাতেও বদিলেন না। মহারাজা দাড়াইয়। আছেন। 
পাণ্ডারা মহারাজাকে দণ্ডায়মান দেখিয়। বড়ই সম্রমে পড়িয়াছেন। 
মহারাজার নিকট তাহাদের নানারূপ প্রত্যাশা আছে। বাবা না বমিলে 
মহারাজ! বলিবেন না বুঝিয। তাহার! বাবাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, 
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প্বাবা বস্থুন বন্থন, মহারাজ আপনার জন্তক বমিতে পারিতেছেন না।” 
বামের নিকট সামাজিকত] নাই, তিনি সরলহদয়। মহারাজা বলিপ়া 
তাহার সম্রমবোৌধও নাই। সম্রাট 4163%008%কে দণ্ডী ওদাসীন্তচক্ষে 
দ্বেখিয়াছিলেন। বাম যতীন্দ্রকে সবল-বৎসলচক্ষে দেখিয়াছেন । বাম তাই 
বলিলেন “তোমাদের মহারাজা বন্তুন না কেন, কে তাঁহাকে দাড়াইয়। থাকিতে 
বলিতেছে :” বাধ বসিতে অনুমতি দিলেন বটে তথাপি বামের এরুপ 
অন্থভাব যে মহারাজা বমিতে পাবিলেন না। বাবা ক্ষণেক পরে একখানি 
আমনে বলিলেন । মহারাজ বসিলেন। পাগ্ডারাও দণ্ডায়মান । মহারাজা 
তাহাদিগকে বলিতে অন্ুবোধ করিলে পাগারা কেহ বদিলেন, কেহ দাড়াইয়া 
বুহিলেন। 

অতিথিদের জন্য নানারূপ ফল মেওয়া মিষ্টান্ন আনত হইল। পাণ্ার! 
ধর্মনিষ্ঠ] প্রদর্শন জন্ত সন্ধাবন্দন! হুয় নাই বলিয়া তখন আতিথ্য লইলেন ন1। 
বামের দিবাবাত্র ধ্যান সন্ধা, সুতরাং তান তাবামার দ্রবা তারামাকেই 
নিবেদন করিলেন এবং কিঞ্চিৎমাত্র গ্রসাদ লইয়া তারামাকেই আছতি 
দিলেন। ইহাকেই বামপ্রসাদ বলিয়'ছেন “আহার কর, মনে কর, আঙ্কতি 
দিই শ্যামামারে |” 


৬। মরকত কুপ্ডে 


তন্ঠাংশাখানগরতিলকে সি তীতি নায়া শ্রতে 
পৌবেশানাং বিলসিত-পদে ভো'গীন্দ্রলীলাবনে । 
বমো কুগ্রে মবকতপদাখ্যাঁতে তমোহারিণীং 
দিবাৎ পণ্ঠ প্ররুতিমধুবাঃ যোগীন্দ্লীলাবলিম ॥ 


সেই রাজধানীর শাখানগর সমূহের ভূষণত্বরূপ সিতিনামক মুখ্যপুরবাসি- 
গণের ব্িলীসক্ষেত্রে ভোগীশ্রেষ্ঠ যতীক্্রেব গুমোদ উদ্যানে মরকত-নাম রমণীয় 
কুণ্তে ঘোগীন্দর ভ্রীবামের '্বভাবস্থন্দর মুগ্ধ শমভাবোদ্দীপিকা লীলা দেখুন । 

কলিকাতার উপকণ্ঠে মিঁতিনামক স্থানে যতীন্দ্রমৌহন ঠাকুরের 
বিলাসোগ্ান, নাম 70100615187 0০0৫ (মবকত কুঞ)। তাহার ধনের 
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অভাব নাই, হদয়ে কবিত্বও আছে, বাগানবঝাটী তাহার পরিচায়ক, জাকজমক 
নাই অথচ হ্ন্দবৰ। মহারাজ জানেন যে বাম শ্বশানচারী, কলিকাতার গ্যায় 
জনসমাকীর্ণ গৃহসন্কুগ মহানগরী তাহার ভাল লাগিবে না। সেইজন্য শ্বীয় 
উদ্চানেতনি বামের বাসা (স্বর করিয়াছিলেন । স্বীয় ভভ্রাদনে পদধুলি 
দিবার কারণ আবও মহারাণী প্রভৃাভও যাহাতে তাহার দর্শন পান। তই 
উদ্বেোেশোই প্রথমে প্রাসাদে ক্মানয়ন করেন। তাহা পর্ণ হইলে বাগান- 
বাটাতে উহাকে পব্চারকবর্গ সহ পাঠাইহলন। তথায় আতিথোর 
আয়োজন বাচ্ছোচিত। নানাবিধ ফল, নানাবিধ মিষ্টাম্স ও অন্নব্যঞনাদির 
যথেই পঃবিপাটা | কালীঘাচ হইতে মহাপ্রমাদ আসিয়াছে । কাবণ ও 
শুদ্ধি। স্বানস্থা তশয়াছে। পর্চধ্যার জন্ত বহু ভৃভা মহাধাঙ্জছের প্রিয় 
দৌহিত্র জলধি আ.তখ্যের ভার পাইয়াছেন । পাগ্ডামহাশঙেরা শীত শীস্র 
ক্সানা দ পারিষ। স্্ব্যাবন্দনা করতঃ স্থরসাল ফলে ও মনোরম মিষ্টানে বসনা 
পরিতৃপ্ত কারলেন 5 পরে পেবঠোগ্া অঙ্গবাঞঙনে ডদরপৃত্তি হইল । বামও 
কুলকুগু/লনীতে কান্ণ ও শ্তাঞ্ষ আছাত দিয়া আপন আনন্দে আপনি মন্ত 
আছেন। ত্বন্তানন্দ এরভৃতি চপিতেছে। অশবান্ছে মহারাজ। সপুত্র 
আপলেন। চ্াহ!র উপবন বাশের আগমনে ভপোখন হহয়াছে। [তন 
বিবেচক সন্বতজ্ঞ) কা'লধাসের হুম্মস্তে হায় মহাপুরুষ দশনে বিনীত 
ভণবেই ছিলেন, প্াজো'চিত কোন আভরণ নাই, সঙ্গে প্রধান কম্মচাখী 
আছেন। প্রণামাদ্দির পর মহাগাঞ্জার হঞ্গিতে রায়বাহাছুর বামবাবুকে 
বলিলেন, “মহারাজ বাধার সহিত গোপনে কথাবার্ত। কহিতে চান।; 
পাণ্ডারা মহা, ধানগণের মন ফোগাইতে পটু । স্থতরাং তৎক্ষণাৎ তাহারা 
সকলেই উঠিলেন' বাব। সরল বাপক। তিন ভাকতেছেন 'শগেনকাকা, 
নগেনকাক১। নগেক্্র বালল, বাবা! মহারাঙজা আপনার সাহত গোপনে 
আলাপ ক'ংতে চান। তাই আমরা য হতে ছ।” বাবার বাহির ও ভিতর 
এক্কপ। তাহার কোন সঙ্কোচ নাই। বোদক খাঁষ চাহিক়াছেন, 'ভগবন্‌! 
আমাকে এই বর দ্বাও যেন কাহার” নিকট হৃদয় গোপন কিতে ন। হয়; 
বামই সেই বরদাীতা। $ নেই বরঞ্রোক্তাও বটেন। সেই বরের ফল তাহার 
মানসে ফালত মহারাজ! ক্ছুি সম্ত্রমান্তত হুইলেন। তিনি বামের 
"আচরণে শিক্ষা পাইলেন। নীরবে আছেন। বাধ দেখিলেন মহারাজ! 
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বুঝিয়াও জ্জাবরণ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তখন সহোদর গ্রভৃতিকে 
বলিলেন “তবে যাও ।” তাহার! চলিয়া গেলেন । 

মহারাজা বাবাকে এঁছিক কল্যাণের জন্য আনিয়াছেন। আরেগা ও 
বংশরক্ষা এই ছুই-ই তাহার অভীষ্ট । তিনি গভীর গ্রকৃতি, কাহাকেও উহা! 
প্রকাশ ককেন নাই। অস্তর্ধ্যামি বামের উহা অবিদ্িত নাই। বামকে 
পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় হউক আর সর্বতা!গী মহাপুরুষের নিকট এঁহিক 
বাসনার কথা বলিতে লজ্জাবশত;ঃই হউক, তিনি হায় গোপন করিব! বামকে 
প্রথম প্রশ্ন করিলেন “বাবা, মোঁক্ষ 'কিক্পে পাওয়া যায়? বাবা বুঝিলেন 
ম্ধাবখজ সংসারী, প্রবৃত্তিপস্থী $ নিবৃত্তিপন্থী নহেন। মোক্ষের অধিকাবী 
নপ। অধিকারীতেদেই শাস্ত্রে সাধনাদির বাবস্থা । স্থতবাং উহাকে উত্তর 
দিলেন, “তাবামার রুপায়।, সহৃত্তত্ন বটে। মুক্তিদাত্রীর কৃপা ব্যতীত 
কিরূপে মুক্তি আসে? দাসের মুক্তি প্রভুর ইচ্ছাধীন। কিন্তু এ উত্তরে 
সাধনপথ নিদিষ্ট নাই। মহারাজা অনেক পড়য়াছেন। তাহার তর্কের 
ইচ্ছা আমিল--বলিলেন “মে কৃপা কিকধূপে আসে? তারাময় বাম বলিলেন 
“তারামার চরণে মন প্রাণ ঢাল।” মহারাজা তাহাতেও জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সে যে কঠিন কথা। কিরুপে তা ঘটে? তখনবাম তাহার হদয়তস্ত্রী 
বাজাইবার জগ্ত বলিলেন “বাবা! মা তোমাকে গঙ্গাবীধা টাকা দিয়াছেন । 
তুমি মাকে কি দিয়াছ? তাহার জীবের প্রতি কি গ্রেম দেখাইতেছ? 
তাহাদের ছুঃখে কতদূর ছঃখী হইতেছে? এইগুলা অভ্যাস কর। মোক্ষ 
অনেক দুরের কথা! মহারাজ? এখন নিরজ্ভ। করুণা, মুদতা, মৈত্রী প্রভৃতি 
অগ্রে সাধন চাই। তাহাতেই হদযক্জের বিস্তার । আর্বজীবই মার সম্তান--এই 
জ্ঞান হইলে মার প্রতি ভক্তি আপনিই উদ্দিত হুইৰে। ক্রমশঃ তারাময় জগৎ 
জ্ঞানোদয়ে মুক্তি ঘটে। 

মহারাজ! বলিলেন “বাবা! আমরা মোক্ষের চিন্তাও করি না, মোক্ষ 
আমাদের দূর বটে। তবে যাছাঁতে তত্তি হয়-_ আশীর্বাদ করুন। ইহাও 
মহাবাজার হৃদয়ের কথা নহে । বাম বলিলেন 'ভক্তি বড় ছুর্পভ। সংসারের 
কাষন। হৃদয়ে জাগরক থাকিলে তাহা আসে না। তোমার প্রাণ সতত 
যেভাবে ভোগ চাহিতেছে, শরীরের সুস্থতা ও বংশরক্ষা চাহিতেছে, ভাঁক্ত 
কি সেভাবে চাছিতেছে ? মহারাজ। দেখিলেন বাম তাহার হদয় জানিয়াছেন। 


২২৮ বাগ লীল। 


তখন তিনি নীরব । বাম বংশরক্ষা সম্বন্ধে কি বাধ! তাহা বলিয়া! দিলেন । 
তথাপি আশীর্বাদ করিলেন বংশরক্ষা হইবে । মহারাজ সন্থই হুইয়! প্রণাম- 
পূর্বক চলিয়1 গেলেন। বামের কপায় বংশরক্ষ৷ হইয়াছিল। 


৭। শোৌচ 


কক্ষং তত্র মনোর্মং সুমুকুরং যন্ত্াঘুনা ঝঙ্কতং 
বাম্পালোকবিভামিতং বনচরঃ শোৌচায় নীতোহবদত। 
“'নৈদৃক্‌ হাঁ শয়নায় কোটশতশো স্থানং লভতে নরাঃ 1” 
যতশ্চোপবনং বহিঃ স বিদধে শৌচং সলীলং যতী | 


সেই মরকত কুঞ্রে শৌচের নিমিন্ত মনোরম দর্পণাদদিদজ্জিত যন্ত্রমুখ নির্গত 
জলের বঙ্কারে ঝস্কত, বাম্পপ্রদীপালোকে উদ্ভাসত, কক্ষে নীত হইলেই 
ধনিগণের বিলাসতার নিন্দ। করিয়াই বলিলেন “হায়! শতকোটি লোঁক 
এরপ স্থান শয়নের জন্য পায় না!” পরে উপবনে 1গয়। লীলাদহকারে শৌঁচ 
করিলেন। 

বাম শ্বাশীনচারী ১ প্রাসাদে বা বিলাসোগ্যানে অভ্যস্ত নন। তিনি 
মহাপ্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করেন। বিলাসিতার ধার ধারেন ন1। 
বিলাসিত' ভালও বাসেন ন1। প্রথমদিনহ তাহার পরিচয় দ্রিলেন। অপরাক্কে 
তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কারের বেগ লাগিক়্াছে। পাগাদের নিকট সেকথা শুনিয়া 
বাজভূত্যগণ ছুটিয়া আসিকা তাহাকে মন্মরখচিত আলোকমালারঞিত এক 
ঘরে লইয়! গেল। প্রভূ ঘর দেখিয়াই দীড়াইয়! এহিলেন। ভৃত্যরাও 
দাড়াইয়া আছে। বাবা রামভাইকে ডাকিতেছেন। রাম আসিল। বাম 
সংসারী ধনিঘে বা, তিনি বুঝিয়াছেন বামের গোল বাধিয়াছে কিরূপে ঘরে 
মলত্যাগ করি । তিনি বামকে শিখাইবার জন্ত বলিলেন 'বাজারাজড়ার 
এইরূপ বন্দোবস্ত ।' প্রভুর হৃদয়ে অন্থ ভাব। তিনি বলিলেন “এমন ঘরে 
বেলাখ লাখ লোক শুইতে পায় না।” প্রভুর কোমল প্রাণে লাগিয়াছে। 
পৃথিবীর একদিকে এত নির্ধনতা ঘধে লক্ষ লক্ষ লোকে বরধার অবিরল ধার! 
হইতে নিজ মন্তক বীচাইতে পর্ণশালাও পায় না। অন্তদদিকে ধনিগশের 
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এমন বিল।নিতা যে কোষ্ঠপরিফারের জন্য মন্মরখচিত দীপোতাসিত চিত্রিত 
গৃহ। চিকাগোর ধর্মমপ্তলীতে শ্রাগ্ডরুর কৃপায় প্রতিষ্ঠালাভের পর যখন 
বিবেকানন্দ আমেরিকার একজন ধনকুবেরের অতিথি হন তখন তিনি বাজে 
ছুগ্ধফেননিভ শয্যায় ঘুমাইতে পারেন নাই। মাছুরে ঢাকা! মেজের উপর 
পড়িয়া তিনি নীরবে সমস্ত রাত্রি এই বলিয়া কািয়াছিলেন হায় মা! তুই 
এদেশের লোককে এত ধন দিয়াছিন আর আমার ভারতকে এত নিধন 
করিয়াছিন।, বামের বন্থধৈব কুটুণ্ধকম্‌। স্থতরাং এদেশ ওদেশ তাহার 
মনে আসিল না। তিনি কেবল বিলাসিতাই ছুষনীয় মনে করিলেন। তাই 
তিনি যতীন্দ্রমোহুনকে বলিয়াছিলেন “মা তোমায় গঙ্গাবাধা টাক দিয়াছেন, 
তুমি মাকে কি দিয়াছ? 

প্রভু গৃহে মলত্যাগ করিলেন না। স্ৃতরাঁং তাহাকে সম্মুখের বাগানে 
আন! হইল। গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে বগিলেন, আবার উঠিলেন। আবার 
উকিঝুঁকি মারিতেছেন! পাগ্ডারা বলিতেছেন 'বাবা, ওকি হচ্ছে? প্রভু 
বালকবৎ খেলা কব্িতে করিতে বহির্দেশের কাঁধ্য কৰিলেন। নগ্ন-- 
লজ্জা নাই ! 


৮। আরতি 


নিদ্ধংক্ষিপ্টং শ্মশানালয়মপি পুরায়াতমা কর্ণ বামং 
কুঞ্জেতত্রোদৃয়াস্তং প্রচলিত কুতৃকাৎ পৌরবৃন্দোহবিরামম্‌। 
নিঃসঙ্গ সোহবধুতঃ পরিজনসহিতঃ স্তোকমুদ্ধেজিতোইভূৎ 
তথ্ণবাধং জনৌঘং গৃহপতিরবরুধৎ পত্রিক1সেতুবদ্ধেঃ ॥ 


্ুশানবাসী সিদ্ধ বামাক্ষ্যাপ৷ পুরীতে আপিয়াছেন শুনিয়! মরকত কুঞ্ে 
উদয়ান্ত অবিরাম পুরবাসিগণ কৌতুকবশতঃ যাইতে লাগিলেন। তাহাতে 
সেই বীতমক্ষ অবধূত ও পরিজনবর্গ ঈষৎ উদচ্ছেজিত হইলেন এবং গৃহপতিও 
পত্রিকা-বিন। প্রবেশ হইবে না'_ এইকধপ সেতু বা মধ্যাদাদ্ারা এ অবাধ 
জন শোত বন্ধ করিলেন। 


২৩৬ বাম লীলা 


বাম সর্বতাগী। কেবল যতীন্দ্রের কাতরাহযানে স্বীয় আসন ছাড়িয়া 
আসিয়াছেন। ভক্তের কার্য শেষ হইয়াছে । আর তিনি জনাকীর্ণ মহা- 
নগরীতে ধনীগৃহে থাকিতে চাহেন না। বনবাপী মুনিগণের চক্ষে গুাসাদ এবং 
গাহসঙ্গ কিরূপ তাছ। কালিদান কন্বশিষ্যগণের মুখে প্রকাশ কৰিয়াছেন। 
রাজপ্রাপাদ দর্শনে শাঙ্গরব বলিলেন, 


শারছৃত ! 
মহাভাগ ! নবরপতিরতিন্নস্থিতিরসৌ 
ন কশ্চিহর্ণানামপথমপকুষ্টোহাপ ভজতে 
তধাপীদ্বং শশ্বৎ পবিচিতবিবিজেন মনসা 
জনাকীর্ণং মঞ্গে হুতবহুপরীতং গৃহমিব ॥ 
সত্য বটে এই মহাঁভাগ বাজ] ছম্মস্ত ধর্ের মধ্যাদা লঙ্ঘন কবেন নাই। 
ইহার স্থশাসন ফলে চতুর্ববর্ণ প্রজ্ঞার মধ্যে নীচও অপথে যায় নাই । তথাপি 
বিজনতা৷ আমাদের চিরপরিচিত বলিয়। জনাকীর্ণ বাজগৃহে যেন আগ্ন লাগিয়াছে 
বলিয়া বোধ হইতেছে। 
শারদ্ধতও তছুতবে বলিলেন__ 


জানে ভবান্‌ পুরপ্রবেশাত্তবেদৃশঃ ! সংবেগঃ অহমপি 
অভ্যক্ত মিবন্দাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধইৰ স্বপ্তম্‌ 
বন্ধমিব শ্বৈবগতির্জনমিহ সখ সঙ্গিনমবৈষি ॥ 


জানি যে আপনি পুরগ্রবেশ করিয়াই এইরূপ ভাবাপন্ন হুইয়াছেন। মাত 
যেমন তৈলাক্তকে: শ্বচি যেমন অশ্ুচিকে, জাগ্রৎ যেমন নিন্র্রিতকে, মুক্ত যেমন 
বদ্ধকে, সেইরূপ আমিও অব্রস্থ ভোগাসক্ত জনকে দেখিতেছি। 


বাম পরদিনই আবদার লইয়াছেন যে তানাপীঠে চল। মহারাজ! বামকে 
ছাড়িতে চাহেন ন1। বামকে ও পাগ্ডার্দিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন 
যে অন্ততঃ ৩.৪ ধিন ক্ষ্যাপাকে এখানে বাখা চাই। বামের ফিরিয়। 
যাইবার আর এক কারণ হইয়াছে । হুতুম প্যাচা ঠিক বলিয়াছেন “কি 
মজার আজব সহর কলকাতা” এখানে হুজ্ুগ লাগিয়াই আছে। লোকে 
সুজুগে মাতিযষা আছে। পথে চলিতে চলিতে ঘর্দি একজন বসিয়া পড়ে 
জযনি শত শত পোক জমিয়া যায়। যদ্দি পথের ধারে ভালুক নাচাক়, 


বাম লীল৷ ২৩১ 


লহন্ন সহম্র লোক জুটে । নাচ তাঁমাসার তো! কথাই নাই। তাবাপীঠের 
বামাক্ষ্যাপা আসিয়াছে রব উঠিয়াছে। সে নাকি কুকুর নিয়া মড়ার মাংসও 
খায়, শ্মশানে থাকে ইত্যাদি কিছ্বদস্তী সহঅমুখে সহঅধাবায় প্রবাহিত । 

সি তির বাগানে ক লকাতার লোক যেন ব্রথযাত্রাদর্শনে যাইছেছে। ধনী, 
নির্ধন, বাঙ্গালী, মাড়োয়াবী, ধিন্দুগ্ানী অনবরত ম্তাংটা ক্ষ্যাপাকে দেখিতে 
চলিয়াছে। ক্ষ্যাপা আত্ম গ্রসার্দের জন্ত এখানে আসেন নাই, যে ধনীদ্দিগকে 
'আদ্দর-অভার্থনা। করিবেন । তিনি সামার্দিকত1 জানেন না। তাহার দয়] 
'অলীম বটে, কিন্ত পরুমোপকারী, স্বাবর-জঙ্গমাত্বক জগতের প্রাণত্বব্ূপ সুধ্যের 
স্থায় তিনি নীরবেই দক়াধারা1 ঢ।লিছ্! দ্িতেছেন। তাহান্র নিকট মৌখিক 
আবেদন নিবেদনের প্রয়োজন নাই । প্াণের ক্রন্দনই যথেষ্ট । স্থতবা1ং তিনি 
ভামাস। দর্শনে সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপই কবিতেছেন না। 
পাণডারাও লোককে বাবার পক্ষে উত্তর দিতে বিরক্ত হইয়াছেন । মহারাজার 
কর্ণে এই কথা গেল। তিনি তৃতীয় দিবসে আদেশ দিলেন যে তাহার বা 
জলধিবাবুর পিখিত অনুমতি ব্যতীত কাহারও বাগানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। 
লোকের সমাগয কমিল। 


৯। কালীঘাটে 


কালীঘট্রে বিকটিতব্দনে বিশ্বমাতু: প্রতীকে 
ছায়াং পশ্টন্‌ শশধরজয়িনো বক দন্ত বামং 
ভাবাবেশাদ[নমিষনয়নপ্রোচ্ছলৎ্ প্রেমধাবে। 
হৃব্যপ্রোমা শিশুবিবজননীয়ং বধীয়ানভ্যধাবৎ ॥ 
মা মা দেবীং স্পূশ ইতি চকিতৈ: পুজকৈর্বাধ্যমাণে! 
ভক্ত প্রাহোৎ্কট বিপুলমূখীং ক: স্পৃশেন্সাতরং তে । 
নেয়ং মাতা শিশুশশীবদনা তারিণ্মে মনোজ্ঞ! 
তাং মু্তিং নাস্পৃশদপি নিতরাং সেবকৈবাচ)মানঃ ॥ 
কালীঘাটে বিশ্বমাতাব বিকটবদন মুন্তিতে তাহার চন্দ্রীতিশায়িনী বদনচ্ছাঁয়: 
ঘর্শনে বামের ভাবাবেশ বশতঃ নিনিমেষ নন হইতে ঠেমধার। উচ্ছলিত হইপ 


২৩২ বাম লীল৷ 


এবং তিনি বয়োবুদ্ধ হইলেও শিশুর ভ্তায় জননীর দিকে রোমাঞ্চিত কলেববে 
ধাবিত হুইলেন। “না না দেবীকে স্পর্শ করিও না” বলিয়। চকিত পৃজকগণ 
তাহাকে নিবারণ করিলে, ভক্ত কহিলেন, “কে তোমাদের এই বিকট 
বিস্ফারিতমুখী মাকে স্পর্শ করিবে! ইনি আমার সেই বালচন্দ্রমুখী মনোহারিণী 
তারামা নন।” পরে সেবকগণ “ম্পর্শ করুন” বলিয়া তাহাকে অঙ্ছরোধ 
কঙিলেও 'তনি মুত্তি স্পর্শ করিলেন ন।। 

বাম মুক্ত বিহঙ্গন। তিনি কলিকাতায় যেন পিঞ্ুরাবন্ধ হুইয়াছেন। 
মহারাজের সেবা শুশ্রুধার ত্রুটি নাই। কিন্তু তিনি মানুষের আদর যত্ব চান 
না। তারামার সমার্ধরই তাহার প্রার্থনীয়। নিখিল ব্রহ্ষধাণও্ড তারামার ক্রোড় 
হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কন্মবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাব। কলিকাতায় বিলাসিতা 
ও ধশ্মহীন ভাব শুবামের ভাল লাগিতেছে না। একথ! তিনি এই অধম 
সন্তানকে পরে ১৩১১ সালে তাহার বিচিত্র ভাষায় প্রকাশ কারয়্াছিলেন £-_ 
“বাবা! তোমাদের কলকত্তা সাহেব বাবাদের বুজরুকি ; 
আগুনে জাহাজ, আগুনে গাড়ী, কভ লোক, কত টাকা, 
কত বাড়ী কিন্ত তারাম! তথায় নাই” তারাপীঠের শ্মশানে যাইতে তিনি 
বাস্ত। মহারাঁজার অনুরোধে পাণ্ডারা কালীঘাট যাইবার প্রস্তাব করিয়া 
বামকে চতুর্থ দিন ধরিয়। খাখিলেন। কালীমা তাহার চক্ষে বড় মা, তাবামা 
ছোট মা। বালকের ন্যায় বাম যেন বড় মা দর্শনের লোতেই ভুলিলেন। 
মহারাজ! পূর্ব হইতে কাঁলীঘাট দর্শনের ন্ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেবক 
হালদার মহাঁশক্দ্দিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপাকে কালী 
দর্শনে আনিতেছেন | একঘণ্ট1 মন্দিরে অন্ত যাত্রী প্রবেশ না পায় তজ্জন্ত 
পালাদারকে অথ দেওয়া হইয়াছে । 

বামকে কালীঘাটে গাড়ি করিয়া প্রীতে আন হইল। তাহাকে 
দেখিবার জন্য হালদার মহাশয়রা1 সপরিবারে উপস্থিত। সকলে প্রণামাদি 
করিলেন। উপস্থিত যাত্রীগণও বামের দর্শন জন্ত উদ্গ্রীব। মন্দিরে অন্ত 
লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সুতরাং তথায় জনতা নাই । তীর্থে সকলের সমান 
অধিকার আছে ইহা বুঝাইবার জন্ত বাম বলিলেন যে সকল ছেলের সঙ্গে 
তিনি মার দর্শন করিবেন। স্বতরাং সকলেরই অবারিত হবার হইল। 
বামকে মার সম্মুখে দাড় করান হুইল। বড়মাকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে 


কালীঘাট যাত্র! 


বাম লীলা ২৩৩ 


বাম আত্মহারা হইলেন। হৃদয়-সমুদ্রে তক্তিলহরী উঠিয়াছে। ভাহা 
উছলিয়! ছুনয়ন দিয় দর দর ধারে পড়িতেছে। ভাবগাঁভীধ্যে রসনায় প্রিয় 
“জয়তারা” রবও নাই। ভক্ত যাত্রীর মাকে ছাড়িয়া মার প্রিয় সম্তানকে 
অবাক্‌ হুইয়া দেখিতেছেন ও প্রাণে অপার আনন্দ অহ্ুভব করিতেছেন। 
দেখিতে দেখিতে প্রভুর ভাবতরঙ্গ উত্তাপ হইল। “মা মা* বলিয়া! তিনি 
পাঁষাণময়ী মৃ্ডিকে ধরিতে গেলেন । পুরেহিতেব] হা হা 
করি] বাধা দিলেন। তাহার] বামের ভাব বুঝেন নাই। 
সেবায়েৎ ভিন্ন কাহাঁকেও মুন্তি স্পর্শ কঠিতে দেওয়! হয় না, এই নিয়ম । 
নিয়ম রক্ষার জন্য তাহার। নিষেধ করিলেন। 

এইরূপ ব্যাপার গৌরাঙ্গাবতারেও ঘটিক়াছিল। নীলাচল প্রবেশপথে 
প্রাণের আবেগে সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়৷ প্রভু শ্রীমন্দিরে আপিয়। গরুড়- 
স্তম্তের নিকট দীড়াইয়া পুকুষোত্তম দেখিতে দেখিতে নিষ্পন্দ নির্বাক! 
পরে প্রেযোলাসে নিজ প্রাণধনকে ধারতে যান। প্রহরিরা বাধ! দিলে 
নিঃসংজ্ঞ হইয়। মন্দিরছারে পতিত হুন। নার্বভৌম ভষ্টাচাধ্য নেই অবস্থায় 
তাহাকে প্রহরী হারা উঠাইয়। লইয়। যান। নিত্যানন্দও শ্রাবিগ্রহ-দশনে 
প্রেমে অধীর হইয়া তদভিমুখে ছুটেন। প্রহরী! তাহাকে বাধা দিলে 
তিনি সবলে তাহাদিগকে অপপারিত করিয়া দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং বলবামের গলে লম্বিত মাপ! কাঁড়ক্স| লইলেন। দান ঠাকুরের এ দৃশ্য 
বর্ণন। কি হৃদয়গ্রাহী !-- 
মত্ত মিংহ গতি যিনি চগিল! সত্ব । 
প্রবিষ্ট হইল! আসি পুরীর ভিতর ॥ 
প্রবেশ হইল গৌরচন্দ্র নীলাচলে। 
ইহ] যে শুণয়ে সে তালয়ে প্রেমজলে ॥ 
ঈশ্বর হচ্ছায় সার্বভীয সেই কালে। 
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতুহলে ॥ 
হেন কালে গৌরচন্দ্র জগৎ-জীবন। 
দেখিলেন জগন্সাথ-হুভদ্রা-স্কর্ষণ ॥ 
দেখিমাঁজ গুভু করে পরম হুঙ্কার । 
ইচ্ছ! হইল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥ 


ভাবতরঙ্গ 


পুরুযোত্তমে মহা প্রভু 


২৩৪ বাম লীল। 


লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল । 
চতুর্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥ 
ক্ষণেক পড়িলা হই আনন্দে মুচ্ছিত। 
কি বুঝিবে ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ 
অজ্ঞ পড়িহাঁরী সব উঠিল মারিতে। 
দৈব চক্রে সার্বভৌম পড়িল! দৃষ্টিতে ॥ 
হদয়ে চিস্তিল] সার্বাভি'ম মহাশয় । 
এই শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নন্ম ॥ 
এ হুঙ্কার এ গঙ্জন এ প্রেমের ধার । 
যত কিছু অলোকিক শক্তির প্রচার ॥ 
এই জন হেন বুঝি শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য । 
এই মত চিস্তে সার্বভৌম মহাধন্য ॥ 
সার্বভৌম নিবারণে যত পড়িহারী । 
বুছিলেন দ্বরে সবে মহাশয় করি ॥ 
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন প্রায় । 
দেখি মাত্র জগন্নাথ নিজট্িয় কায় ॥ 
শ্রচৈতন্ত ধীরললিত ও নিত্যানন্দ ধীবোছ্ত নায়ক। তাই উভয়ের 
আচরণ-তেদ। বাম অন্য পন্থা খঅবল্গ্ছন করিলেন। তিনি প্রেমাভিমান 
লীলা দ্নেখাইলেন। মান কেবল কান্তসাবের নিজস্ব নহে। বাৎদল্যে 
ও মাতৃনাবে মান আছে, বর্তমান মহাপ্রভু তাই মানভরে 
বলিলেন-_-“ন1! তোদের মাকে ছুবনা। €তোদেখ মার 
একপেছে মুখ, আমার তারামার মুখখানি টুন্কৃচির মত।” কালীঘাটে মার 
পাধাণময়ী মৃত্তি তন্ত্রোন্ত কাঁলী-মুণ্তির অন্বূপ নছে। পুকষোত্তমেধ মুধির 
স্তায় এ মুত্তি গঠনে বিশ্বকশ্মার শিল্প-নৈপুণা বিশেষ ব্যক্ত । এই মৃত্তির 
মুখযণ্ডল একপেছে অর্থাৎ এককুড়িই বটে। শ্রীচৈতন্য যেমন শ্রীজগন্নাথের 
তাদৃশ বিকট প্রতিমুত্তিতে মদনমোহন বংশীধারীবূপ দেখিক্সী'ছলেন, বাম 
সেইরূপ 'ভাবভবে কাঁলীঘাটের বিকট পাষাণময় মুখমণগ্ডলে তারায়ার দিব্য 
শ্রীবদন দেখিতেছিজেন। সে শ্রীবদনের শোভা মার্কগ্েয় মুনি দেবগণেক 
ষুখে প্রকাশ করিয়াছেন,--- 


স্বাঘের মান 


বাম লীলা ২৩৫ 


ঈষত্সসমমলং পরি পূর্ণ চন্দর- 
বিশ্বান্তকারি কনকোন্তমকাস্তিকান্তমূ। 
অতাভুতং প্রহথতমাপ্তরুষা তথাপি 
বন্ত,ং বিশোক্য সস] মহিবাস্থরেণ ॥ -_শ্রীস্রীচণ্তী ৪1১২ 
তোমার সেই ম্বৃহ-মুছ াপিভরা শিশ্মন পূর্ণচা্পারা ঢল ঢল কাচা সোণার 
মত মধুর মুখখানি -দখিক্নাও ক্রোধান্ধ মহিষান্তর যে তোমাকে অস্ত্র প্রহার 
করিয়াছিল, ইহ! অতি অন্তুত ব্যাপার বটে । 
তাৰ ভঙ্গে শ্রবামের বহিনয্ষনে শুোরামার সেই ইন্দুবদন সবিয়। গিয়া 
পাষাণময় বিকট মুখ ভাসিল। তিশি তাহাই নিজ ভাষায় প্রকাশ 
করিলেন । 
হালদার মহাশয়রা তথায় উপস্থিত। তাহার] পুবেোহিতর্দিগকে ভত্সনা 
করিলেন এবং অপরাধ ক্ষালনেব জন্য বাললেন “না বাবা, আপন স্পশ 
করিতে পারেন”, এবং স্পর্শর জন্য বিশেষ অন্থরোধ করিলেন । বাব! 
পুরোছিতের উপর ক্রোধ কেন নাই। পুগৌোহত খা মাহ বাধা 
দিয়াছেন। তাহার চক্ষে সকলই মার খেলা । স্থতরাং যারই উপর অ-তমাণ 
হইল । আর তিনি মার পাধষাণ-মৃত্তি স্পর্শ করিলেন না। 
আভিমানে ভক্ত কবি গাঠিয়াভেন 2 
মা আমাক আর, আদব কনো না, 
ক'রোনা শিওনা নিগনা কোলে। 
ব্যথ! পেওনা ফেলন। অশ্রু 
বষে যাওয়া! ছেলে মলে ॥ 
আগুনে পুড়িয়। হ'য়ে গেছি ছাই 
ধুল। ছাঁড1 আব ০কাঁথ। মাছে ঠাই, 
একেবাতে গেছে শুকাইয়। প্রাণ 
দুঃখে পাপে তাপে জল ॥ 
কত যে সয়েছ কত যেষেবেছ 
কত যে কছেছ কত যে নকেছ 
যত কেশে ধরে টেনেছ উপৰ্ে 
তত ষে ডুবেছি অতল জলে ॥ 


২ ও৬ বাম লীল। 


ফেলে দাও আর ক'রন। যতন, 

ফিরাও বদন সরাও চরণ 

ছাড় মোর আশা মোছ ভাল বাস! 

বুকে লাথি মেরে যাও চলে ॥ 

প্রভুর হৃদয়ের ভাব আমর কি জানিব। তবে তিনি মার বয়ে যাওয়া 

ছেলে নছেন। তিনি মার আচলের ছেলে; মা ভিন্ন জানেননা। ম'কে 
দেখিয়। মার কোলে উঠিতে গেলেন। তাহাতে মা বাধা দেওয়ায় বোধ হয় 
শিশুর ভ্তায় অভিমানকবেই তিনি মার কোলে আর গেলেন না। 


১০। মুলাজোড়ে 


মূলাজোড়গ্রামে স্থুরসরিদমলে কালীকাধাম প্রণ্যৎ 
চতুষ্পাঠীশোভাচ্ছুরিতমিবষশঃ খুললতাতস্থ মূর্তম্‌ । 
যতীন্দ্ঃ সানন্দং পরিজনসহিতো বাম্পপোন্ধন নিন্তে 
পথ! গাঙ্গেয়াস্তঃকণ-মৃছুমরুতাসেবিভং বামদেবম্‌ ॥ 
পুরে দেবাস্তশ্মিন পুলকিতঙতনৌ নিনিমেষাক্ষিধারে 
মুদ। মাতমাতধ্্ব নিমুখব্ত প্রাঙ্গণে তক্তবীরে। 
জনা: প্রেম! হ্ষ্টা বিগলিতমদাচার্ধব্ধ্যৈঃ সবাম্প- 
স্বরে! মাতর্যাত্ধব” নিমুচ্চরন্‌ মেঘবিস্ফ,জ্জিতাভম্‌ ॥ 


গঙ্গাতটস্ব মূলাজোভ গ্রামে নিজ খুল্লতাত গরসন্ন কুমারের মূর্ত যশংম্বরূপ 
চতুষ্পাচী শোভিত পবিভ্র কালীবাড়ীতে গঙ্গান্থ শীক্র শীতল ও মুছুল মক্ুতে 
বীজ্যমান বামদেবকে গঙ্গার বক্ষ দিয়া বাম্পপোতে সানন্দে সপরিবাঁর 
যভীন্দ্রমোহন লইয়। গেলেন । তথায় দেবীর সম্মুখে সেই ভক্তবীর বোমাঞ্চিত 
কলেবর হুইলেন। তাহার নিনিমেষ নয়ন হইতে পপ্রেমাশ্রধারা! বিগলিত 
হইতে লাগিল। আনন্দে তিনি “ম! মা” রবে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করিলে 
তত্রন্থিত দর্শকবৃন্দ তাহার প্রেমে যেন আবিষ্ট হইয়া সাশ্রনক্»নে আপনাআপনি 
মেঘগভীর ম্বরে “মা মা” বৰ করিয়া উঠিল। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণও 
বিস্তা গর্বব ত্যাগকরতঃ “ম! মা” বক্িলেন। 


বাম লীল! ২৩৭ 


কলিকাত। হইতে কিয়দ্‌ দূরে উত্তরদিকে শ্টামনগরের নিকট মূলাজোড় 
নামক শ্রীম। এখানে প্রসরকুমার ঠাকুরের কীতি দেদীপামান। তিনি 
'্বনামধন্য পুরুষ। ধনী জ্ঞাতির দেওয়ানি ছাড়িয়া প্রৌঢাবস্থায় ইংরাজী 
ও ফালি শিখিয্া৷ সদর দেওয়ানি আদালতে উকিল হুন। এ ব্যবসায়ে প্রচুর 
অর্থ উপাজ্জন করিয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হুইয়ারিলেন। রাজ! 
মহারাজা উপাধি না পাইলেও তিনি কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য 
ব্যক্তি ছিলেন। শাসনকর্তার বাবস্াপক সভায় সভা পদ পান। তাহারই 
সম্পত্তি পাইয়া! তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফতীন্্রমোহন মহারাজা 
হইতে পাবেন । প্রসন্নকূমার বিছ্যোত্সাহী । কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে আইন চচ্চার জন্য তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়াছেন। তাহার ব্যাজ 
হইতে বৎসর বৎসর একজন অধ্যাপক নির্বাচিত হইয়] স্মৃতিশাস্েব ও অহম্মদি 
সর] প্রভৃতির বর্তমান কালোপযোগী ব্যাখ্যা করেন । সেই ব্াখ্যান গ্রস্থাকারে 
পরিণত হুয়। এই নির্বাচন সম্বন্ধে এখন নান] কথা শুনা যায় বটে কিন্ত 
প্রতিষ্ঠাত] তাহার জন্জ দায়ী নহেন। 

প্রসন্ত্কৃমার সংস্কত শিক্ষার জন্য মূলাঁজোড় চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। 
তৎসঙ্গে কালীমাতার মুত্তিও স্থাপিতা। মন্দির ও চত্রষ্পাঠী দর্শনীয় । 
বঙ্গের খ্যাতনামা! পপ্ডতগণ তথায় কাব্য, স্মৃতি, দর্শন 
গ্রভৃতি অধ্যাপনা করেন। দেবীসেবারও ন্বব্যবস্থা 
আছে। একাধারে বিদ্যা ও ধন্ম চচ্চাত্ কারণ প্রসন্নকুমার যথেষ্ট সম্পত্তি 
অর্পণ করিয়াছেন। 

যতীন্্র মোহন যুলাঞ্জেড়ের কালী দর্শনোপলক্ষে বামকে আর ছুই এক 
দিন ধরিয়া বাঁখিতে প্রয়ামী। কলিকাতা হইতে মূলাজোড় পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে 
যাতায়াত মনোরম। তজ্জন্ত একখানি ছোট জাহাজ ভাড়া লওয়৷ হইল । 
পথে জলযোগের ও মূলাঙ্দোড়ে প্রসাদের বিশিষ্ট আয়োজন হইয়াছে। বামের 
নত কারণ ও জন্বিদার্দির অভাব নাই। সপবিবার 
যত্তীন্ত্র মোহন সানুচর বাঁমকে লইয়া ভাগীরথী বক্ষে 
বাম্পপোতে মরালের ন্যায় চলিয়াছেন। ছুইপার্ে নগরে ও উপনগরে 
কতশত হশ্্য ও দ্নেবারতন শোভা পাইতেছে। পাণ্ডার। বড়ই হষ্ট। এবপ 
স্যোগ কখনও তাহাদের অনেকের অুষ্টে ঘটে নাই। অআহারাজও বামকে 


প্রসনকুমার 


যুলাঙ্গোড়ে কীন্তি 


জলপথে বাতা 


২৩৮ বাম লীলা 


পাইয়া আনন্দিত। বাম সদানন্দ। কারণানন্দও করিতেছেন। ক্রমে 
সকলে মূলাজোড়ে পৌছিলেন। 

কাশীবাড়ীতে ধৃযধাম। দ্বাজ দেবীর রাজভোগ । চতুষ্পাঠীতেও 
আনন্দ। ছাত্রগণের অনধায়। অধ্যাঁপকগণেরও বামদর্শন কৌতুহল 
তাহারা শুনিয়াছেন যে বামাক্ষ্যাপ একপ্রকার নিরক্ষর, 
কিন্তু দিদ্ধপুক্ষ। শ্রচৈতন্থকে সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য প্রথম 
যে চক্ষে দেখিয়াছিপেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামকে সেই চক্ষেই 
দেখিতেছেন। কেহ কেহ বাশ্রদ্ধান্বিত। 

বামের অপেক্ষায় পুজা হয় নাই । মন্দরে আসন, পুষ্প, নৈবেছ্, ধুপ, 
দদীপার্দি ফোড়শোপচার আছে। বাম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বারে বশিয়া 
পড়িলেন। পুরোহত ঠাকুর জানাইলেন যে তাহার জন্ভই এই পুজার 
আয়োজন । সম্মুখে বৃহৎ কোশা, গঞঙ্গাজলে ভরা। বাম তাহা ছুই হাতে 
উঠাইয়। গঙ্গাজপ এ্াাক্ম শেষ কারলেন। কোন কোন অধ্যাপক এই নৃতন 
আ5মনে হাসিতেছেন । মনে করিতেছেন বাম তত্ত্রানভিজ্ঞ, আচমনাদির 
বিধি বিদ্বিত নহেন। জল্পান করিয়াই বাম নিনিষেষ নয়নে প্রাতমার 
পিকে চাছিলেন। চক্ষুন্বভাবতঃ প্রেমবাগে রপ্তিত, তাহার উপর ঝারণ 
করিয়াছেন । পাষাণ প্র'তম। তাহার নয়নে সজীব জননী । 

মার মু্তি-দর্শনে প্রভু ভক্তিগঙ্গা উদ্বেলিত, নয়ন ধারায় তাহা বক্ষ 
ভাসাইয়! ঝবিতেছে। ক্ষণেক পরে শ্রমুখ হুইতে “মী” “মা” নাদ বহির্গত 
হইল। সমস্ত মন্দির কাপিয়! গেল। “মা” “মা” ববের 
গভীঝ প্রতিধ্বনি উঠিল। নাদসিদ্ধের হৃদয়ের নাছে 
সমবেত জনমগ্ডলার হৃদয়তন্ত্রী বাজিল। ন্বতঃ সমন্বরে সকলেই “মা” 'ম!' 
বলিয়া উঠিলেন। সমস্ত মন্দিরবাটী মুখরিত । দর্শক- 
বৃন্দ তক্তিরসে আধুত। তাহাদের শখীরু পুলকে পৃরিত। 
অধ্যাপকগণের পা গ্ুত্যাভিমান তিরোছিত। বামের বাহ্‌ পূজা নাই। 
সুতরাং নৈবেছাদি কোন বহিক্ুপচার লাগিল না। 

তাহাএ পূজা তন্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে £-- 

হৎপদ্মমাসনং দভ্ভাৎ সহল্লারচাতামুতৈঃ | 
পান্ছং চ্রণক্পোর্দভ্যাৎ মণশ্চার্ঘ)ং প্রকয়েখ॥ 


কালীবাড়ী 


প্রতিমা দশনে 


আম রব 


বাম লীল! ২৩৯ 


তেনোদকেনাঁচমনং মানীয়ং তেন চ স্বতম্‌। 
আকাশতত্বং বন্ত্রস্যাতৎগন্ধতত্বেন গন্ধকম্‌ ॥ 
টিন্তং প্কল্পয়েছ পুষ্প: ধুশংপ্রাণৎ প্রকল্পয়েখ। 
দীপার্থং তৈজসং তত্বং নৈবেগ্যাথং সুধান্ৃধিম্‌॥ 
যেগমরী পূজা অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা শব্ষতত্বেন গীতকম্‌। 
নৃত্যমিক্দিয়কশ্মাণি কামাদিং বলিমাহরেখ। 
এবং যোগময়ী পুজা বাযুতত্বেন চামরষ্‌ ॥ 
সাধক স্বীয় হৃৎপদ্মকেই ইঠ্টদেবতাত্ব আসনরূপে এবং সহআীর হইতে চ্যুত 
অমূতধারাই শ্রাবণ যুগলে পাগ্ভরূপে অর্পন করিবেন। তিনি মনস্তত্বকে 
অর্থ'কূপে কল্পনা! করিবেন । সহম্রাব্ামুতোদক দ্বারা! আচমনীয় ও আানীর 
দিবেন । আকাশতত্বহ বন্ত্রক্ধপে, গন্ধতবব গন্ধ দব্য্ূপে, চিত্তই পুষ্পরূপে ; প্রাণ 
ধুপরূপে কল্পনীয়। £ডজস্তত্রই দীপ, ক্ুধাদুধিই নৈবেছ্যঃ অনাহত ধ্বনিই 
ঘন্ট1, শব্দতবই গীত, ইংজ্দ্রয়েষ্টাই নৃতা, কামাধিই বলিকূপে আহরণীয়। ইহাই 
যোঁগময়া পূজা । ইহাতে বাযুতত্বই চামর। এরূপ পৃজ। 
সমাপনান্তে গ্ীবাম মন্দর হইতে বাহরে আ'সলেন। 
তাহার চতুঃপার্শে জনতা । কত পোক পদধূল লইবার প্রয়াণী। কিন্ত 
পাণ্ডারা বামের পদস্পর্শ করিতে নিষেধ করতেছেন, সকলে প্রণাম করিলেন । 
প্রভু কিছু ব্লতেছেন লা। ত্বপ্িতানন্দা্দি চলিতেছে । কথোপকথন না 
কবিলেও বাম সকলের হৃদয়ে স্বীয় আনন্দ ভাব আধারভেদে অল্পবিস্তর মাত্রায় 
দিয়াছেন । সকলেই বিশুঞ্কাণন্দ ভোগ ক'রতেছেন। খুরোহিত মহাশর 
বাহ্‌ পূজা পারিস্নে। 1শত্যই তিনি মাকে ষোড়শোপচারে পুজা করেন। 
কিন্তু সে পুজায় তাহার প্রাণ-মনঃ পড়ে না। আজ বাম 
কি গুণ করিয়াছেন। পুরো হতের হৃদয় ভক্তি গদগদ্। 
প্রাণের আবেগে তিনি পুজা করিলেন। পুজা যে প্রাণহীন ব্যাপার নহে 
বুঝিলেন। ভোগ সব্গিল। 
প্রসাদ প্রার্থী ব্চ। সকলের পাতা হইল । বামকে পৃথক্‌ স্থানে বসাইবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । বাম তাহা বুঝিয়। মন্দির প্রাঙ্গণে সকলের সঙ্গেই বসিলেন। 
রাজভোগ বামের সম্মুখ উপস্থাপিত হইল। তাণাপীঠে তারামার ভোগ নছে। 
বাম দেখিয়া বলিলেন, “মহারাজার মা বড় মা, বড় লোক ।” পাণগ্ডারা বলিলেন 
১৭ 


খনন্দময়ী 


বাহাপুজ। 


২৪৩ বাম লীলা 


“ঠা বাবা ।” বাম আপামর সাধারণের সহিত প্রপাদ্দ পাইলেন । পাগ্ারা 
তাহার জন্ত তথায় বসিতে বাধ্য হইলেন। অধ্যাপকগণ শাস্ত্রেই পড়িয়াছিলেন 
নিব্বিকার পুরুষ, এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিলেন নিব্বিকার মহাপুরুষ কিবূপ। 
নিখিল সমবেত জনতাই ত্বাহার ক্ষণিক সঙ্গে ভক্তি-মাধুর্য্য অন্তব করিল। 
মূলাজোড় হইতে অপরাহ্ছে বামকে লইয়! করপিকাতার দল ফিরিল। মহা- 
রাজার ইচ্ছা! বাষকে আরও ছুই একদিন বাখেন। কিন্ত বামকে রাখিবার 
আর উপায় নাই। তাহাকে চিড়িয়াখানা ও মিউজিয়ম দেখাইব বল! চলে 
না বামও আর থাকিতে চান না। তাহার কলিকাতার লীলা! শেষ 
হুইয়াছে। স্তরাং তৎপর্দিনই বামের প্রস্থান ঘটিল। মহারাজা পাগ্ডাদের 
বিদায় কর্িলেন। রামকেও সম্মান দিলেন। কিন্তু তাহাদের আশা বড়। 
তাহার সন্তষ্ট হন নাই। বামের কোন আশা নাই। তিনি মহাননেকে 
নিজাধিকারে ফিরিলেন। 


১১। ভক্তজীবন 


ক্ষণমপি সেবিতে। বিভুরদাৎ কুলস্থিতো নন্দনম্‌। 
তমমরনাথ নামামিষতোহ্মরশ্রিয়! রঞ্ুয়ন্‌ ॥ 
অভয়পদা শ্রয়েণ চ শিশুং তত্তার মাীভয়াৎ। 
ভ্রিজগতি ভক্তজীবনধনে। নকোছুপি বামং বিনা ॥ 


ক্ষণমান্র সেবিত হইয়াঁও সেই বিভু ভক্তের বংশরক্ষা কারণ আনন্দবদ্ধক 
পুত্র দিয়া! সেই শিশুর অমরনাথ নাম রাখিয়া! অমরগণের এন্বরেয ভূষিত করতঃ 
অভয্সপদ্দাশ্রয় দানে তাহাকে মহামারী ভয় হইতেও উদ্ধার করেন। ত্রিজগতে 
বাষ ব্যতীত আর কে ভক্ত-জীবন-ধন আছে? 

উ্বামের দয়া! অপার । সংসারীর জন্ত কত র্লেশই শ্বীকার করিতেন। 
তাহাঘের প্রারন্ধ কর্শন্রোতঃ পরিবন্তিত করিয়া দিতেন । সেইরূপ বরের ফলে 
চম্পা নগবেব তারক নাথ মহাশয়ের বংশধর পুত্র জন্মে। এ পুজের কল্যাণ 
কামনায় বাধ একরুপ জাগরক ছিলেন। তিনি তাহার নাম রাখেন অমরনাথ | 


বাম লীল৷ ২৪১ 


তারাপীঠ-বাসিনী ক্ষীরোদা দেবী হবার! বলিয়া! পাঠান যেন পুরের কল্যাণে 
নিত্য তারামাকে মানৎ দেওয়া হয়। তদবধি তারক 
নিত্য মানৎ দিবার জন্ত শ্বীয় পাণ্ডা নবীনকে বাধিক বৃত্তি 
পাঠাইতেন। ক্ষীরো! দেবী আরও বামের আদেশ বলিয়া আসেন, যেন 
পুহটীকে পঞ্চম বর্ষ হইলে তারাপীঠে আনা হয়। 

তারক স্থখী ধনী সন্তান। তারাপীঠে তিনি আসিতে সঙ্কেচ বোধ 
করেন। এই জনই বোধ হয় ১৩০৮ সালে ভাগলপুরে প্লেগের ভয় দিয়। সপুন্ত্ 
তারককে তথা হইতে সিউড়িতে লইয়া আসেন। তাহার মাতাঠাকুবাণী 
ভক্ভি-পরায়ণ। তিনি চম্প! নগর হইতে বরাবর তাবাপীঠে আনিয়া বামের 
চরণ দর্শন করতঃ মিউড়িতে ফিরলেন । তারকনাথ মাকে ও পুত্রকে লইয়। 
তারাপীঠে আধষাঢ় মাসের প্রাবস্তেই আসিলেন। 
তাঁরাপীঠের ইতিহাস বহুদিন হইতে শুনয়াছিলেন। 
কল্পন। নেজে তারাপীঠের একট ছবি দেখিতেন। অদ্য চম্ম১ক্ষে তীবামার 
মন্দির, ভীষ4 শ্শান এব শ্মশানেশ্বর শ্রুবামকে স্বীপ রাজ্যে দেখিয়া! তাহার 
অভূতপূর্ব ভাব আদিল। শ্রীবামের চরণে পিতা, পুত্র ও পিতামহী ভক্তিভরে 
লুটাইয়া আনন্দ পাইলেন। ক্ষীবরোদ! দেবীর যাত্রী বলিয়া নবীন তাহার 
পাণ্ডা হুইলেন। তারামার পুজা "প্রভৃতি ঘটার সহিতই হইল। পাস্তা 
ঠাকুরের প্রণামী মন্দ হইল ন1। ব্রাঙ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হইল। 

অপরাহ্ে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বপিয়াছেন। পাঁকা ভোজ, লুচি তরকারী 
মিষ্টান্নাি। অভিমান বশতঃ ব্রাহ্মণগণ তারামার আঙ্গিনায় তোজনে বলেন 
না। মন্দিরের পী'ড়ি প্রভৃতি উচ্চ স্কানে বসিয়াছেন। 
বামকে আশ্রম হইতে আনিবার জন্য বারবার লোক 
যাইতেছে । বাম পাঁচ ছঘটটট কুকুর সক্ষে শেষে মন্দির বাটীতে আদিলেন। 
রাক্গপথ হইতে বাব পাইটা সিড়ি দিয়] উঠিয়। মন্দির বাটার হবার পার হইয়াই . 
দ্ক্ষিধণাবে আঙ্গিনায় বধিয়া পড়িলেন। তাহার জন্ত উচ্চস্বানে বরাসন 
হইয়াছে । যেখানে ইতর জাতি আছে, খাম সেইখানে বসিলেন। তিনিই 
তো! শব্বরাচার্যযকে জ্ঞান দিবার জন্য কাশতে চগ্ডাল রূপে দেখা দেন। 
স্থানীয় ব্রাক্ধপবর্গের জানোদয় হইল না। তারকনাথ বামের ভাবে বিমুগ্ধ। 
শিষ্টাচার দ্েখাইয়। তাঁহাকে বরাসনে আনিবার বাণী সরিল না। বামকে 


বামের কৃপ! 


তারাপীঠে তারক 


তোজ 


২৪২ বাষ লীল। 


সেইখানেই পাতা করিয়া আহার দেওয়! হইল। হৃষ্টা, শ্বেত, ফুর? কালু, ভুলু 
প্রভৃতি কুক্কু সহ বাম আনন্দে ক্রীডা কতিতে করিতে আপন মনে ভোজন 
করিতে লাগিলেন। তাএকনাখ পার্খে দণ্ডায়মান। 
অদ্চ ভোজন হইতে না হহতে আকাশে ঘ.যসী ছড়াইয়। পড়িল। মেঘে 
হুয]দেব আব্ত হইল, বষ্টি পড় পড়ে। ব্রাঙ্ধণগণের মধ্যে হৈ চৈ উঠিল-- 
“শীত্ব আন শীঘ্র আন।” ঝড় উঠিল। পরিবেশকগণ 
বই তাত হইলেন । বাষের ভরক্ষেপ নাই। তিনি তাহার 
সাথীদের লইয়া কতই খেল। করিতেছেন । ইহার মুখে লুচর টুকরা, উহার 
মুখে মাং ইতারদ গুসাদ দিতেছেন ও তাহা'দর প্রসাদ পাইতেছেন; 
ারকপাথেও প্রাণ বাকুল হইজাছে।; বুষির জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন পণ্ড না হয়। 
তিন কাঁতরে বামকে মন মনে জানাহলেন, “লজ্জা |নবাধণ! নিজ 
মাতৃশ্রাঞ্ধে যেমন »হোদনের লঙ্জ। '"বারণ ক'খয়াছলে আমারও সেইরূপ 
জজ্জা শিবারণ কর।” তারক বাষের মাথার উপর ছত ধরিয়া দাড়াইলেন। 
বাব। তাহার শ্রাথনা শুনলেন। বৃষ্টি পাড়প না। এক ঘণ্টার উপর 
আকাশ ভ্রকুটা মাত্র কাঃতে লাগপ। খ্রাঙ্ষন ও অশান্ত জাতির ভোজন 
সমাধা হহলে মুখপ্ধাগণে 58 আস্ত হহল। আরকনাথ ক্ষীবোদার মুখে বামের 
মাতৃআ্রাছের উপাখ্যান শানযা ছলেন, আজ চক্ষে তাহ] দোখলেন। 
পরদিন মহাশয় মাত ঠাকুথাণা বামকে পাঞগমাথিক কথা জিজ্ঞাস! 
করেন। বামদেব তাহাকে পাধ। ও সাধন সংক্ধে উপদেশ দেন। তারকের 
মাতা কাশ মৃত্যু বর টান। বাম তাহাহ দিলেন। তাক্তমতী বৃদ্ধা কয়েক 
বন্ণর পে কাশতে ৬ওরায়ণে “দহ এক কদেন। 





১২। আওতভোব 


বাধেরদাধ্যাদপি মৃতাবভৎ ভ্রাত। শরণাশ্চ হুখ প্রদাত্তঃ | 
মহুয্বাভাবেহপি জহৌনবাম স্তামাশুতো ষত্বং প্রকৃতিং ম্বকীয়ম্‌ ॥ 


অসাধ্য বাঁধি হইতে এমন কি ম্বতার করাল কবল হইতে জআ্রাণকারী 
শরণাগতবৎসল স্ুুথে প্রপাদ্দনীয় বাম মন্ুস্তজন্মেও স্বীয় আশুতোষ স্বভাব 
ত্যাগ করেন নাই। 
দেবগণের মধ্যে শ্রীবাম জীব কল্যাণে সতত জাগরূক। সমৃদ্বমস্থনে 
ঘোর হলাহল বিষ জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্ধত হইলে তিনি মেই কালকৃটও 
জগতের হিতার্থ পান কবেন। তি'ন মহ] কারুণিক 
ও আশুতোষ । তিনি শকলের শরণা, তাহার শরণা 
কেহ নাই । উতৎকট তপস্যা ও প্রগাঢ ভক্তি প্রভৃতি পাইলে তবে গ্রসন্ন 
হইবেন, এন্সপ নহে। এক বিন্বদলেই “বরং বুধু, বলেন। শ্রীমদ্ঞাগবদাদি 
পুরাণে বণিত আছে যে বকাম্থরকে বর দিয়! তিনি স্বয়ং বিপন্ন হইয়াছিলেন 
কিন্তু তাহার আশুতোষ হ্বভাব যায় নাই। শাস্ত্রের এই আদর্শ ছবি নবরবূপী 
বামেও ছিল। তিনি স্বয়ং “যদৃচ্ছা-লাভ-সন্ত্' শ্মশানবাসী। জীবগণের 
মঙ্গলই তাহার অনুধোয়। তাহাদের ইহাযৃত্র কল্যাণ বিধান করিতে 
তাহাদের নিকট কিছুই চাহিতেন না। অনেক সময় অযাচিত ভাবেও কপ 
করিতেন। তিনি আশুতোষ কিনা একটা কাহিনী হইতে প্রকাশ পাইবে । 
জন ১৩৩৮ সালে আধাঁড় মানে বামের তিরোভাব মহোৎসবে আমরা 
কলিকাতা হইতে তারাঁপীঠে যাইতেছি। তছুপলক্ষে দবিদ্রনারায়ণের 
সেবার জন্য রামপুরহাট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া ছারকা নদী পার হইয়াছ। 
দ্বারকার পুর্বতীরে সরলপুর গ্রামের পাড়া । সেখানে কয়েক ঘর লেট 
প্রভাতি জাতীয় লোকগণের বাদ। মোট বহিবার জগ্ত তাহাদের আবাহুন 
হইয়াছে । ১০1১২ জনের মাথায় মোট দিয়! আমরা কয়েকজন চলিতেছি। 
আমার সঙ্গে একটী পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক মোট লইয়া! যাইতেছে । 
পুরুষকে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ওরে বাবা! জানিন কেন 
তারাগীঠে এ সব মোট যাচ্ছে?” সে বলিল, হা! গো, বামের মোচ্ছব।” 
"বামের মোচ্ছব কেন? জিজ্ঞাপায় বলিলঃ “বামের কাছে অনেক পোঁক 


আশুতোষ 


২৪৪ বা লীল! 


আসতো; তার মরবার পর তার! মোচ্ছব করে।” “ৰাষের কাছে 
কেন অনেক লোক আনদতো রে?” প্রন্ধে উত্তর পাইলাম, ”পে থে দাঁধু 
ছিল বাবু ।” কথোপকথন জন্ত তাকে জিজ্ঞানা করিলাম, “এ স্ত্রীলোক 
কে?” সে বলিল, "আমার স্ত্রী” আমার চক্ষে উভয়ের বয়মের পার্ঘক্য 
বেশী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; আমি বিশ্ময়ের সহিত বলিলাষ, ”ও কি 
তোর দ্বিতীর পক্ষের স্ত্রী?” সে বলিল, ”“না গো, আমার বয়মও কষ, 
রোগে রোগে আমি বুড়িয়ে গেছে। আমার মহাব্যাধি হয়েছিল।” তাহাকে 
জিজ্ঞ'লা করিলাম, “কিসে গেল?” নে কহিল, পক্ষ্যাপার দয়ায় ।” কি 
ব্যাপার খুলিয়া বলিতে বণায় শুনিলাম এ বাক্তির মহাব্যাধি অর্থাৎ 
গলিত কুষ্ঠ হয়। অবস্থান্ুদারে চিকিৎসা করিয়া যখন অসাধ্য ব্যাধি 
গেল না তখন জীবনে হতাশ হইয়া “বলং বলং দৈববলং” ভাবিয়া বোগী 
বামের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। বাম বুঝিতে পারিলেন। 
একদিন মে যখন বাটা ফিরিয়া আসিতেছে বাম তাহাকে বলেন “ওরে ! 
পথের ধারে শ্বশানে একখানা হাড় আছে, তাহা নরিয়ে দিয়ে যাঁস।” 
ভক্তিভরে আর্ত তাই করিতে গিয়া কাচা হাড়ের ভয়ানক দুর্গন্ধ পায়। 
অন্প্রাশনের অন্নও সে গন্ধে উঠিয়া আসিবার উদ্যোগ করে। তথাপি 
প্রাণের দায়ে মে নাকে কাপড় দিয়! মে হাঁড়খানি সরাইয়! দিল। সেই 
দিন হইতেই ব্যাধি কমিতে আরম হইল। মাদ খানেকের মধ্যে দে 
নির্ব্যাধি হইল। প্রাণ পাইল। 

উপহাপচ্ছপে তাহাকে বলিলাম, “তুই বাবা! বামেত্র কৃপায় প্রাণ 
পেয়েছিস্‌ তবে এ বামের মোচ্ছবের মোট বহিতে তুই কিছু নিবি না 
তে৷? নে সরল গ্ররুতি, তাহার মনে হইল বোধ হয় বাবুর দাম দেবে 
না। ভয়ে ভয়ে বলিল--“বাবু! তা! কি হয়, আমি যে বামকে খুসি 
করেছি।” “কি করে ক্লে?” বলায় সে উত্তর দিল, “কেন এক প্পসার 
গাজ। একদিন ধিয়েছি। তিনি খুব আহনাদ করে তা নিয়েছেন।” তখন 
ভাবিলাম, “বাম! তুমি যথার্থই আশ্ততোষ ।” চক্ষু দিয়! জল পড়িল। 


১৩। কর্ণধার 


যস্যাজ্বিপোতেন ভবাঘ্ধিং তরন্‌ 
শ্রেয়ে। মুুক্ষুত্ত বিপতরঙ্গিণম্‌। 
তীর্পোমহেন্্রঃ শ্রিক্পমাপ্লুতে শুভাং 
তং কর্ণধারং নরবামমাশ্রয়ে ॥ 

হাহার শ্রীচরণতরী সংযোগে মুমুক্ষু জীব ভবসাগর পার হইয়া শ্রেয়: ব| 
পর্ম কলাণ প্রার্ধ হন, পক্ষান্তরে মহেন্দ্র বিপদ্রপ নদীমান্ধ উত্তীর্ণ হইয়া শ্রভ। 
শ্র প্রাপ্ত হন, সেই নৃমৃত্তি শিব কর্ণধারকে শরণ লইতেছি। 

যাজ্ঞবন্কা বৈশম্পায়নের প্রিয় মেধাবী শিষ্। গুরু তাহাকে যঙ্ুর্প্েদ 
অধ্যাপনা করান। যাজ্জবঙ্ক্য বিদ্যাতিম'নে অহস্কত হুইয়া সতীর্গণকে 
অধহেলা করিলে গুরু হ্াহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত 
কবেন। গুরুশাপে শিষ্য গুরুদত্ত বিদ্যা হইতে বঞ্চিত 
হইয়া বিদ্বন্মগুলীতে লাঞ্চিত হুন। “্ধ্যদের ভ্রয়ীময়” বোধে তিনি তখন 
ক্র্যেযর উপালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাত্মা জ্যোতিশ্ময় দেব তাহার তপদ্যায় 
প্রীত হুইয়৷ নৃতন যুঃন্ত্র প্রদানে যাজ্জংন্কাকে কৃতার্থ করেন। সেই মন্ত্রাশি 
শুরুযূর্বেদ বা বাজপনেয়ী নাষে প্রচারিত হইল। তাহার শ্যোংশ 
ঈশোপনিষৎ। তাহ যাজ্ঞবক্ক্ের অক্ষয় কীতিস্তত্ত। 

এ যুগেও অন্থরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশঘর্ধ পূর্বে বঙ্গদেশে 
নেহালটাদ বৈরাগী নামক জনৈক পিদ্ধ টবঞ্ৰ মহাপুরুষ ছিলেন। তাহার 
যশ: মৌরভে নান ভক্ত ও শিষ্ত জুটে । তন্মধো রাইমোহুন বৈবাগী মোক্ষ- 
পথের পথিক। সাঁধনপথ অতি সঙ্কট ও কন্টকাকীর্ণ। 
গুরুভক্ত হইলেও গুরু তাহাকে কঠিন পরীক্ষা করেন। 
সাযান্ত অপরাধে তাহার আাধনপথে কণ্টক দিয়] গুরু দেহরক্ষা করিলেন। 
উগুরুর অর্তধানে তাছাকে প্রপন্ন করিবার উপায় রহিল না। তখন 
হাইমোহন উন্মতবৎ নানাস্থানে মহাপুরুষ অনুসন্ধানে পধ্যটন করিতে 
লাগিলেন। শেষে তারাপীঠে প্রীবামের শরণাপর় হন। আশুতোষ বাম 
ষাছাকে সহজে কপা করিলেন । কিছুদিন সঙ্গে বাখিয়। তাহাকে গুরণাপ 


যাজ্বক্কয 


রাইমোহন 


২৪৬ বাধ লীল। 


হইতে মুক্ত করত: সাধনের উচ্চস্তরে লইয়! যান। বাইমোহনের প্রাণে 
শাস্তি আসে । তাহার চক্ষুরুন্ীলিত হইলে তাহার ত্রিকালদনশিতাদি বিসভৃতি 
বিকশিত হয়। ক্রমে তিনি শ্ীবামের চরণতবী ধরিয়! ভবসাগরোতরণের 
অধিকারী হইলেন । 

শ্রবামের কপ] লাভের পর বাইমোহুন কেঁছলিতে দিন কতক থাকেন। 
শিউড়ির মহেজ্জ্রনারায়ণ রুজ নামক মোদক তাহার দর্শন পাইয়া! আকৃষ্ট 
হুন। মহেন্দ্রের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়! রাইমোহন মহেন্দ্রের বাটাতে আসেন ও 
কিছুকাল অবস্থিতি করেন। মহেন্দ্র সামান্ত বাংলা জানিতেন ও শিউড়িতে 
জাতিব্যবসা! করিত্েন। তাহাতে উন্নতিলানভন করিয়া তিনি বিষয় সম্পত্তি 
অঞ্জন কর্ন । অর্থ অনথে র মূল। কুলোকের চক্রান্তে 
মহেন্দ্র দলিল জাঁলকরণ অভিযোগে দায়রা সোপদ্দ 
হইলেন। রাইমোহুন বাঁবাঁজী াহাকে ভারাপীঠ-ভেরবের শরণ লইতে 
উপদেশ দেন। কাতর প্রাণে মহেক্দ্র বামের শরণ লইলেন। অভ্তর্যযামী 
বাম তীহ্ণকে নিরপরাধ জানিয়) অশ্য় দিলেন। মহেন্দ্র ঘোর বিপদ হইতে 
উদ্ধার পাইলেন । বাইমোহন অন্তত্র চলিয়া গেলেন । এখন বাম মহেকন্ড্রের 
একমাত্র আশ্রয় হইলেন। শক্রভয়ে মহেন্দ্র সিউড়ী ছায়া অন্জ্জ বস- 
বামের অভিলাধী হন। বাঁমই তাহার সহায় সম্বল জানিয়া তাহার নিকট 
এই প্রস্তাব করেন। তক্তবৎসল প্রভুভক্তকে সামীপ্যাধিকার দিবার জন্ত 
বলিলেন, প্রামপুর্হাটে 'জয়তাঁর) নামে দোকান খুল।” মহেন্দ্র সত্ব 
দেওয়ানি কাছারির সম্মুখে ময়রাঁর দোকান খুলিলেন। দিন দিন ব্যবসায়ে 
উন্নতি হইতে লাগিল। অচিরে মচেক্দ্র ধনেপুত্রে লক্ীলাভ করিলেন। 
মহেন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নছেন। তাঁহার ধারণ বামের কপার 
তাহার শ্রবুদ্ধি। সুতরাং শ্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শ্রবামের প্রতি 
ভক্তিভীবও বদিত হয়। তিনি বামকে প্রথম প্রথম “প্রভু” বলিয়া 
ডাকিতেন। পরে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে তাহাকে "বাধা বলিতেন। বীতবাগী 
বামও তাহাকে পুত্রবৎ দেখিতেন। কচিৎ্জ রামপুরহাঁটে শ্রীবামের শুভাগমন 
হইলে তিনি মহেজ্দের বাপায় স্বতঃই আঁসিতেন। মহেন্দ্রে নিজ বাটাতেও 
জ্রবাজকে সেবা করিয়াছেন । এবং তিনবার তিনি তাহার তিনখানি ফটো 
তুলিয়া জন । বামের ভত্তরাঁও মহেক্দ্রের কাছে স্থপরিচিত ও আদরের 


মহেন্দ্র বিপনন 


বাম লীল৷! ২৪৭ 


পাত্র। এমন কি বামের কুকুর নিত্যসঙ্গী কালু ভুলু প্রভৃতিও মহেন্দ্র 
বাটা চিনিত এবং মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রের আদর পাইবার জন্য বামপুকহাটে 
ছুটিয়া আদিত। যতদিন শ্রবাম স্ুলদেহে ছিলেন মহেন্দ্রের পুত্রপরিবাঁর 
ও শ্রী অক্ষুন্ন ছিল। শ্রীবামের দ্েহরক্ষার পর মহেজ্দ্রের একমাত্র পুত্র চলিয়া 
গিয়াছে । মহেন্দ্র ধাঞ্ণা শক্রুপক্ষ তাহাকে বাঁণ মারিয়া নষ্ট করিয়াছে। 
তাহার দৌহিত্রাদদি ব্্তমান। তিনি দীর্ঘজীবী । এহিক স্বার্থের জন্য 
তিনি বাঁমকে ভজনা কবেন। কবল্পতরু বাম তাহার এ বাসনা পূর্ণ করিয়াও 
ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মছেন্দরের প্রাণে ভক্তিভাবও জাগ্রত করেন। 
শ্রীবামের দেহ রক্ষার পর তাহার সারমেয় ছলছল নেত্রে আসিয়া 
বমপুরহাটে মহেন্দ্রের নিকট থামে । তাহাতে মহেন্দ্র উদ্দিগ্ন হন। অচিবে 
তিনি দুঃসংবাদ শুনিয়া তারাপীঠে ছুটিলেন। পিতার বিকহে পুত্র ভ্াায় 
তিনি কাদ্দিয়া আকুল হন। ব|মের সমাধিমন্দির নির্মাণে তিনি কায়িক 
পরিশ্রম করেন। আীবামের বাধিক মঙ্ছোৎসবে তিনি যথাসাধ্য মিষ্টাল্লাদি 
দিয়া সাহাধা করিতেন । শ্রীবামের চিত্র বাটীতে স্বাপন করিয়া নিজ 
গ্রভূর পুজায় তিনি শ্রদ্ধাভক্তির আহ্বাদন লন। তৎফলে পুত্রশোকাদিতে 
তিনি কাতর হন নাই বা পুত্রপৌত্রাদিতে তাদুশ আসক্ত হন নাই। 


১৪। কল্পসবৃক্ষ 


আর্তাণামশ্রুধারাং সদয়াপমুজন্নধিনামর্থদাতা। 
ভাবার্ডেজ্ঞানবীজং কচিদ্পি বিকিরন্‌ বর্ধয়ন্‌ তত্বভাঁসাং ॥ 
জিজ্ঞাস্থনাং তান্তস্তদমৃতফলমা শ্বাদয়ন্‌ জ্ঞানিনশ্চ । 
শ্রবামে] ভূক্তিমুক্তিপ্রসবনিরুপমে| জঙ্গমঃ কল্পবৃক্ষ: ॥ 


আরর্থগণের অশ্রধারা সদয় ভাবে মুছাইয়!, অধিগণের সদর্থ পূর্ণ করিয়া, 
ঙন্সধ্যে কোন ভক্তিভাবসিক্ত হৃদয়ে জ্ঞানব'জ বপন করতঃ জিজ্ঞান্থগণের 
হৃদয়ে সেই বীজ বদ্ধিত করিয়া এবং জ্ানীগণকে সেই বীজের অমৃত্ষয় ফল 
আম্বান্বন করাইয়া ভোগমোক্ষপ্বরূপ ফলদাতা অতুলনীয় বাম সচল কল্পবৃক্ষ। 

ঈ্তামতে ভক্ত চতুব্বিধ,_-0১) আর্ত অর্থাৎ রোগশোকাদি পীড়িত, 


২৪৮ বাম লীল। 


(২) অর্থ অর্থাৎ বিশিষ্টপ্রয়োজনাপেক্ষী, (৩) জিজ্ঞাস অর্থাৎ জ্ঞানপিপান্থ 
এবং (8) ঘোগী। তাহারা সকলেই ভগবানের অন্ুগৃহীত। তগবন্মুতি 
শীবামও আর্তের আভিহর, অথ্থীর অথদাতা, জিজ্ঞান্থর জ্ঞানবিকাশক ও 
জ্ঞানীর মোক্ষদাতা। ভাবুক, আর্ত ও অর্থার হৃদয়েও তিনি জ্ঞানবীজ 
বপন করেন। কল্পশ্রুত কল্পবুক্ষ কেবল ভোগই দেয়। বামরপ কলপবৃক্ষঃ 
ভোগ ও মোক্ষ উভয়বিধ ফল দ্বিয়! থাকেন। 

বামের নিকট সহল্স সহম্্ ব্যক্তি সহম্্র সহস্র বাসন লইয়া গিয়াছেন । 
অধিকাংশই আর্ত ও অর্থার্থী। সকলেই অন্ন বিস্তর সফলকাম হইয়াছেন। 
নিরতিমান নরদেব নিজে তাহাদের অভিলাষ পুর্ণ করিলেন-.একথা 
বলিতেন না। *শিষ্ুপতলার মাটী লইয়! যাও”, প্তারামাকে জানাও” 
ইত্যার্দ বলিতেন। তারামার কপায় ব৷ ক্ষেত্র-গুণে ভাবসিদ্ধি, আর্তের 
আতি-হরণ ও অর্থাথীর অর্থ ঘটিল, ইহা জানাইতেন। তাহাদের মনোরথ 
পূণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তাহাদের মধ্যে অনেকের প্রাণে 
ভক্তি-ভাবও জাগাইয়৷ পরম কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিতেন। তত্ব-জিজ্ঞান্থ 
তাহার আদরেএ পাত্র ছিল। জ্ঞানী ছিল তাহার প্রয়তম। মধ্য ও 
অন্ত্য লহপীর সমস্ত উপাখ্যানই এ বিষম প্রমাণ । তর্দতারক্ত আরও 
কয়েকটা উদ্দাহরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে । | 

হাওড়! ব্যাটবায় শ্রপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি হাণুড়াঁয় 89: 0০ একজন উচ্চপদস্থ কম্মচারী। বুদ্ধ 
বয়দে [তান হিপাব নকাশের তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত হইয়। বিপন্ন হন। 
হাওড় আদালতে কলিকাতা হইতে বড় 0০9.089] লইয়া যান। দৈবশক্তি 
আশ্রয় জন্তও শ্বীয়পুত্র মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে বামের কপ! প্রার্থনায় 
পাঠান। মন্থনাথ তারা পীঠে ছুটিলেন। প্রসন্নের প্রতি বাম প্রসন্ন ভাব 
দেখাইলেন। মোকর্ছগম| মিটিয়া গেল। প্রসন্নের সম্মান রক্ষা হইল। 
মন্ধ বাষের ভাব দশনে মু হইলেন। তাহার তক্তি ভাবের উদ্রেক 
হইল। শবাষকে হৃয়াসনে বলাইয়! আজীবন ভক্তি পুম্পাঞ্চলি দিয়াছেন । 

কলিকাতা বি. কে. পাল এভিনিউ নিবাশী প্রভাতচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মোবর্দমার বিপাকে পড়িয়া বুট্টি বর্ষা উপেক্ষা করিয়! তারাপীঠ গিক। 
.ভ্রীবামের শরণাপন্ন হন। এরথম ছই একদিন বাষ তাহার প্রতি উদাসীন 
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'ভাব দ্বেখান। তিনি মনে মনে প্রভুকে কাতর প্রার্থনা জানাইতে 
আগিলেন। তৃতীয় দিনে বর্ধা কাটিলে আকাশ পরিষ্কার হইল। শ্রীবাম 
তাহাকে বলিলেন “এখন কি দেখিতেছ 1 যাও. মেঘ কাটিয়াছে।” তিনি 
ফিরিয়া আ'সলেন। অল্প দিনেই বছদ্দিনের জটিল যোকর্দমায় তাহার 
জয়লাভ হুইল। তদবধি তিনি দেবতাজ্ঞানে অনন্থমনে শ্রবামকে পুজা 
করেন। এই ঘটনাটা তিনি কপিকাচায় শ্রবামের এক জন্মোৎলবে 
বর্ণনা করেন। 

রামপুরহাটের প্রধান উঞ্লিল আ্ীমনস্ত বন্দোপাধ্যায় অতি সজ্জন ও 
সত্যপরায়ণ ব্যক্তি । মোকর্দমায় ডিনি কখনও অন্যায় পক্ষ সমর্থন করিতেন 
না। অনগ্তবাবু কামপুরহাটে হিন্দুদিগের মধো সততাদি গুণের কথঞ্চিৎ 
অতাব বোধে স্বাশীয় ব্াহ্মদিণ্র সহিত মিশিতেন। তাহাতে তাহা 
স্বধন্মিগণ তাহাকে গুপ্ ব্রাহ্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাহার কন্তার 
বিবাহ কালে এ বাপাএ লহ একট। গণ্ডগোল হইবার উপক্রম হয়। 
স্থানীয় শ্রশ্তাযলানন্দ মুখোপাধায় সহযোগে ভ্রম সংশোধন ঘটাইশে 
সহজেই সে গোল মিটয়া যায়। শে বয়সে সনাহন ধন্মে: অন্ন জানিবার 
ওৎস্থকা অনস্তবাবুর আমে। বামকে তিনি পূর্ব হইতে জানিতেন। 
তিনি যশঃ ও অথ লাধনে বাতশ্রঞ্ হইয়া বামকে আনিতে তাহার মন্বী 
শশীভূষণ বন্দ্যোপাধটায়কে তারাপীঠে পাঠাইলেন। অনন্তের জ্ঞান- 
[পপাপা যথাথ জানয়। বাম অনস্তবাবুথ বাটীতে আসেন এবং একদিন 
'হোরাত্র তাহার লেখা পন। অপন্তরাবৃর অবস্থা ভাশই, তাহার বসত 
বাটার অনার মহল পাকা হ্বিতল ও সদ মহল কতক কাচা, কতক পাকা; 
পদবে একটি হুপ্পর কৃপণ আছে। বাম এঁকৃপের নাম “ন্্র রুষ” দেন। 
সনাতন ধর্দের রহ) অতি সরগ কথার ঠাহাকে গোপনে বুঝাইক়| দেন এবং 
নিজ প্রিয় শিল্ত বপিকচন্দ্র:ক প্রতিনিধি শ্বক্ধপ তাহার বাটীতে রাখিয়া দেন। 
অনন্কবাবু গ তৎপত্বী এবং পুঙ্ধগণ রমিক দাদাকে সাদরে খাহাদের গৃছে 
বাখেন। স্বনামধগ্ত বাগী ও ম্বদেশহিতৈবী জিতেজ্নাথ বন্দোপাধ্যায় 
অনন্তবাবুর কনিষ্ঠ পুন! ইনি তার! খ্যাপার প্রিয় তক্ত। তাহাদের 
বাটীতে পরে তাব। দাদা অবাধ গতায়াত হয়। 

সতনচম্থ নামক জনৈক দারোগার লহপ|! নি্দ উদ্দন্ন হয়। তিনি 
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বামের নিকট দীক্ষা জন্য ছুটিয়া আসেন। বাম তাঁহাকে দীক্ষা দিতে 
নারাজ । তিনিও বামের শপ ছাড়বেন না। বাম প্াহাকে কঠোর পরীক্ষা 
করিলেন। যে কারণ-যন্ত্র তিনি বাঁমকে উপহার দিয়াছেন, বাম সবলে 
উহ! ছারা তাহার মন্তকে আঘাত ক'রক্ষেন। ঝর ঝর করিয়া রুকু ঝবিয়া 
প:ভ৬তেছে। শীতল সহান্য মুখে বলিতেছেন_-“এ চরণ আমি ছাড়িৰ 
না|” সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে । শেষে বাম তাহাকে 
দীক্ষা দেন। 

অল[রপুরের সারদা! শুড়ি মধো মধো বামের নিকট যান। তাহার 
বৈরাগ্য উদ্রিত। বাম তাহাকে শিষ্কত্বে গ্রহণ কবেন। শুড়ি সারদাকে 
বাম কেন এত আদর করেন এই প্রশ্ন ব্রাহ্দণ ভক্ত স্থবঝোধের মনে উঠিলে 
বাম শিক্ষা দবার ছলে তৎক্ষণাৎ উপান্থিত সকলকে-বাবা! শুভি 
দেখবে ? বলিয়া সবোধকে ও “বাবা? ব্রাঙ্গণ দেখবে ?” বলিয়া সাদ 
শুঁড়িকে দ্বেখান। সাদ] দাদাতে আমর] ব্র'্ষণোচিত ভাব দেখিয়াছি । 
সপারদাকে বাম কারণ প্রসাদ দিয়াছেন, সারদ! তাহ] লইক্াছে,._ এই দুষ্ট 
তারা ক্ষাপা উগ্র হইয়া “তুই বেটা শু'ড়ি পাত্র ধবিতে জান না, বামের 
সহিত চক্রে বলিবার সাধ! এই বলিয়া! ছুরি খুলিফা সারদার ডান হানতে 
সবলে আঘাত করিলেন । রক্ত পড়িতে লাগল । সারদা কোন প্রতিবাদ 
করিলেন না। ভারা ক্ষাপার প্রতি বিরূপ ভনৈক পাণ্ডা বামপুরহাটে 
সদরে এই বুক্তপাঁতের কথা অতিরঞ্রিত করিয়া জানাইলে দারোগা তদস্টে 
আসেন । সারদ] এজাহারে তারা দাদার কোন দোঁষধ দিলেন না। সারদ! 
বামের কপায় মৌনাবলম্গন পাইয়। ছিলেন । 

নন্দ পাটনি গঙ্গাপুত্র-জাঁতিতে চগ্ডাল। তাহার গলিত কুষ্ঠ হয়। দুষ্ট 
হাতেব ও পায়ের কত্তক কতক জ্ছুলির অগ্রভাগ খসিয়! পড়ে। আ্িতে 
বামের শবণাপন্ন হয়। বাম তাহার গলিত কুষ্ঠ নিরাকরণ করিলেন ও 
“দ্বেবছুর্লভ চরণ দিলেন। তারা ক্ষ্যাপা বলেন নন্দকে বাম শ্বীয় উত্তর- 
সাধকতার উচ্চ অধিকারও দেন । 

হালিমহরের অতুল্চন্দ্র শিব ভক্ত । তিনি সদ্গুর লাভের জন্ত কাতর 
হইলে দেবাদিদেব হ্বপ্রে তাহাকে তারাপীঠে বাষের নিকট যাইবার আদেশ 
দেন? অতুল দ্বাদা ছুটিলেন। বাম সবই জানিয়াছেন। তিনি সহজেই 
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'অতুল দ্া্ধাকে কোল দিলেন। তিনি দীক্ষা লাভ করিঃ। কতার্থ হইলেন । 
এ জীবনে তিনি বনুদ্বব অগ্রসর হইয়া ছলেন। 

লালিখা নিবাসী শ্রা্যাবধশাশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র হালদাত্, কপিল 
চক্র গুলী, ননীপাল ঘোষ, ফাপভুষ্ষপ বন্দোপাধ্যায় ও তিনকড়ি ঢোল 
একবার গুড ফ্রাইডের ছুটতে শীগামো। নিকট যান। কাহার শীমুখ ভাব- 
প্রবন ও স্ুঃ-তাল-পয়-দুক্ষ অশাধিব গান শুানয়া এবং ঠাহার ভাব দেখিয়া 
বিমোহিত হন । হীহার গানের সঙ্গে সঙ্গে প্েমাশ্র দর দর ধাবে বহিয়া 
পরিশেয় আলখেল্লা 1ভঙ্গাইয়। $রম যমুনা বহায়া দিল। কি অপার আশন্দ 
তাহারা «ই মহপুরুষ সংস্পশে লাভ কাঁৎশেন তাহাব বর্ণনা ভাষায় কুলা 
না। যখন ভীহারা বসিষ্টাসপন শ্িষুলঙলায় ব সয়া বাবার প্রমুখের গান 
শুনিয়া 'বহছবন হয়| আছেন এমন সমম্ম কোথা হতে এক বিকট ছৃর্গদ্ধ 
প্রম বদ্ধ কারবার উপক্রম করিস । “আব এখানে তি্টতে পারতেছ ন11” 
এই কথা বাবাকে বলাখান্ধ পহন। তথানন এক ম্বগীয় লৌর্ভত আপয়। তাদের 
মনপ্রাণ বিমোহত করিল। অতি উতর আতর এসেন্স প্রভৃতি সেই গন্ধের 
কাছে তুচ্ছ। 

বারাম্তরে দেখা গেল রামপুবহাঁট হইতে একজন ধনা ময়ব। "গাপিয়াছে 
স্ত্রী পুত্র কন্তা! লইয়1। তান মায়ের শিকট বলিধানণ দেন। অ:বশাশও দেন। 
অবিনাশের হচ্ছ! ছিপ এ বাপদানেও প্রপাদ বাবার ভোগ দিয়া সকলের মধ্যে 
ব্টন হুইবে। বাধাক্ে বলায় বাবার ও ইচ্ছ। তাই দেখা গেল। ময়পা তাতে 
বালী নয়। বনুহ হহল। পরে দেখা গেল মঞ্গজবার সমস্ত খান্য কোথায় 
উধাও । অবিনাশের খাগ্যারদিতে সকপকে নিমন্ত্রণ কারিয়া খাওয়ান হইল। 
বাবা [কছু বলিপেন লা, একটু হা'সশেন। 

শিমূলতলায় বাবার পূজা অদ্ভুত খ্যাপার। এক'দন অবিনাশ বাবাকে 
ধরিয়া শিমুলঙলায় লইয়া গেলেন । “বাব। পাদপদ্ধে পুষ্পাপি দিতে হহবে।” 
বাবা উত্তরে বলিলেন “সাম কি পূজা জানি রে।” অনেক কারিয়া বলায়, 
বাবা “তারামার শলা পাদপদ্মের সম্মুখে বাসলেন। হাতে ফুল চক্ষু আরক্তিম 
বর দর ধারার বঙ্গ প্রাবিত মন্ত্র “ও তারা ও তাব। ও তারায়ৈ বৌহট স্বাহা।” 
অপাধিব ভাবের বন্তা ছুচিল। “জয় তার! রবে" মনে প্রাণে ভঞ্জিএ উত্ন 
ছুটাইর। দর্শক সকলে কাদিয়৷ আকুল হইল। 


২৫২ বাম লীল! 


আবিনাশ বলিল, «বাব! নাস্তি বিনাশ, বক্ষ অবনাশ।” বাব! সে ভাক 
বুঝিলেন। তীহাকে পারের কড়ি দিঙ্গেন। 


সম্ভান তরঙ 
১। যেগেশর 


যোগেশ্বরং ভিন্ন ত্রিসগুচক্র কৃটস্থিতং তন্ময়মদ্ধবোধম। 
ছায়াবপৃরব্যাপ্ত ভ্রিসগুলোকং বামাভিধানং পুরুষং সমামি ॥ 
যিনি যোগেশ্বর এবং স্ৃগসুশ্মপরভেদে ভ্িবিধ শরীরে ভ্রিসধগ্রস্থতেদ 
করিয়াছেন ধাহার পবিণামাদি ভাবাস্তর নাই, যিনি সর্বর্দ। ব্রহ্মময়। যাহার 
চৈতন্য দেদীপামান, ধিনি নিজ প্রতিবিস্থে ভ্রিসঞচভুবন বাপিয়া আছেন, সেই 
বাম নামক পুক্ষষকে প্রণাম করি। 
সম্ভতানগণের সহিত লীলায় শ্রীবামের ঘোগৈষ্বধ্য প্ুকট। যোগ ছিবিধ __ 
হঠযোগ ও রাজযোগ। হঠযোগই বাজযোগের সোপান ম্বব্প। হুঠঘোগের 
উদ্দেশ্ট শরীর সুস্থতা ও চিত্ত ধৈর্য্য, চতুরশীতি প্রকার 
আনন বন্ধ ও নেতি ধৌল্ত প্রস্তুতি বট্কশ্ম বার! শরীরকে 
নীবোগ, লঘু, দু বাতাতপ ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বন্ব-সহ কন্িয়। প্রাণায়ামে বাস্ধু 
স্তনে চিত্তগাঞ্ল্যাপহরণপূর্বক মহামুদ্রাদি সাধনে কুগুলীশক্তি জাগরণ 
হঠযোগের ফল। কুগুলীশক্তি জাগ্রত হইলে অনিমান্দ বিভৃতি আসে । কিন্ত 
মুক্তি রাজযোগ সাধ্য । তাহার নামাস্তর *মাধি, উন্মনীলয়, নিকালম্ব, নিরঞ্জন 
সহজ তৃর্ধ্য1 জীবন্ুক্তি । 


হঠযোগ 


সপিলে সৈদ্ধবং যদ্বৎ সাম/ং ভজতি যোগতঃ। 
তথাত্মমনসে! চৈকাং সমাধিরভিধীয়তে ॥ 

যদ] সংক্ষীক্পতে প্রাণে। মানসং চ প্রলীয়তে । 
তব! সষরসত্ং চ সমাধিরভি ধীয়তে ॥ 

তত সমং চ দ্বয়োরৈক্যেং জীবাত্মপরমাত্মলোঃ। 
প্রণষ্টর্ববসক্ষল্নঃ সমাধি: দোহতিধীক়তে ॥ 


বাষ লীলা ২৫৩ 


বিবিধৈরাসনৈঃ কুত্তৈঃ বিচিতআত করণৈঃ পরং | 
্রবৃদ্ধায়াং মহাশক্তৌ প্রাণ: শৃ্তে প্রলীয়তে ॥ 
উৎপর্শক্তিবোধন্ত তাক্তনি:শেব কর্মণঃ | 
যোগিন: সহজাবস্থা স্বয়ষেব প্রজায়তে ॥ 
স্যুক্নাবাহিনি প্রাণে শৃন্তে বিশতি মাননে। 
তদা সর্বাণি কম্মাণি নিমু'লয়তি যোঁগবিৎ ॥ 
জলে সৈদ্ধব লবণ মিলিত হুইলে যেমন উভয়ে সমতা; প্রাপ্ত হয় সেইরূপ 
মন ও আত্ম মিলিত হইলে উভয়ের যে এব বূপত্া ঘটে তাহাকে সমাধি বলে। 
যখন প্রাণবাযু ক্ষীণ এবং মনের লয় হয় তখন তাহাদের যে আত্মার সহিত 
মমরসত্ব অর্থাৎ একবপতা। হয় তাহাই সমাধ নামে অভিহিত। সেইকপ 
জীবাত্মা ও পর্মাত্মার একীভাব ও সমাধিপদবাঁচা। তখন সমস্ত সন্বল্প 
সর্বতোভাবে নষ্ট হয়। 
ছুস্ভিকাদি নানা আননবদ্ধ, নানাবিধ কুম্তক ও মহামুদ্র'দি বিচি হঠাস্ছি। 
করণ দ্বারা কুগুশীশক্তি প্রবুচ্ছা হইলে শৃন্যে প্রাণের লয় হয়। যেযোগীর 
কুণ্ডলীশক্তি জাগিয়াছে, যিনি সমস্ত কম্ম পরিহার করিতে 
পারিয়াছেন তীাহাধই সহ্জাবস্থা জন্মে। যখন প্রাণবাযু 
কেবল নুযুস্না নাড়ীতে বছিতে থাকে এবং মন শূন্যে লীন হয় তখন যোগী 
লমস্ত কণ্ম নির্খল করিতে পারেন। যে পর্ধ্যস্ত প্রাণ সর্বব বাড়ীতে সঞ্চারিত 
এবং যে পধ্যস্ত মলের জয় না ঘটে, সে পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নছে। যে মনুস্ত 
প্রাণ ও মন: উভয়কে লয় করিতে পারেন তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। মোক্ষের 
অন্ত উপায় নাই। 
পাতঞ্জলদর্শনে বাঁজ্ঘোগের ব্যবস্থা--পতঞ্জলি মতে চিন্তবুত্তি শিরোধই 
যোগ । চিত্তের বুত্তিসমুহ সম্পূর্ণরূপে লয় হইলে জীবাস্মাতে স্বরূপ প্রকাশ 
পায়। মনের পঞ্চভূমি, বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মৃঢ়, একাগ্র ও যোগ। ক্ষিগ 
বিক্ষিগুভূমিতে চিশ্রচাঞ্চল্য ; যুঢ় ভূমিতে চিত্তের তমোভাব। একাগ্রভূমিতে 
চিত্তের এক বিষয়ে প্রণিধান বশতঃ সম্প্রজ্জাত সমাধি । 
না নিরোধভূমিত্তে চিত্তের লয়ে আরও চৈতন্য জাগরণ। 
দৃঢ় অভ্যাস ও বৈরাগা ছার] চিত নিরোধ হয়। চিত্তবৃত্ধি নিরোধে বিশিষ্ট 
প্রযত্বের নাম অভা1স। এঁহিক ও পারত্বিক পর্ববিধ বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম 


রাজবোগ 


২৫৪ বাম লীল! 


বৈাগ ! প্রক্কতিপুকবান্তথাখ্যাতি অর্বাৎ চৈেতন্তমর পুকৰ প্রিয়োপলীলা 
প্রকৃতি হইতে পৃথক, এই জ্ঞান জন্মিলে চবম বৈরাগ্য। সবিতর্ক স্বচার 
সান? ও সাস্মততেদে একাগ্রনমাধিও ঢতুব্বিধ'। তাহাতে বুখ।ন আছে। 
নিএেধ সমাধি অর্থাৎ যে সমাধতে সর্ববিধ বুন্তি জ্ঞানের লয় হয় সেই 
সমা'পহই যখাথ শমাধি। এইরূপ সমাধি ছারা! বাপনাবীজ ক্রংশ: ক্ষয় হইয়া 
ঠৈনগ্যশাতে পুকুষ মুক্ত হশ। বাম রাজযোগীশ্বর। হঠযোগ সাধন 
কটিতে ভাহাকে দেখা যাগ্স নাহই। কিন্তু তিনি হঠযোগেও সিদ্ধ । 
হঠযোগাভ।াপী তারা ক্ষ্যাপা বামের হঠখোগ সিছ্িদর্শনে বিম্মিত। প্রভু 
কখন |বনা মুখায় থাকিতেন্ না। এবাম লীলার আদিলহক্ীতভে যে 
প্রতি তত অ'ছে শে ঠাহার শেষ চিত্র। এই 'চন্লে শ্রুতারার লেলিহানান্দি 
মুদ্রা বর্তমান । অগ্য চিজ পাতপী প্রভৃতি মহ? মুদ্রা দেখা যাস। ষঠচক্রশেদই 
হঠযে গে সীমা । কুগ্ডশীশাককে স্ুধুয়ার ষঠচক্রভেদ কবরুত: সতম্রারে 
ত্বাপনহ হঠযোগের পর্বাকাষ্টা। গাঁজ্ঞাচক্েের উদ্ধে ত্রহ্মঙ্গাংর সোম$ক্র 
গুপ্ু । সহংম্াতে মুশাধারাধির অন্কপ হুক্্ সপ্তচন্র গুহাতিগুহা। সুপ 
শরীরে এই চতুর্দিশ চক্র | ক্স শরীবেও ভুদপ ্ুক্ম সগুচক্র । বাম উক্ত 
তিসপ্তচণই ভেদ করেন। এই অবস্থা যোগী হইচ্ছানুদ্প শরীর ধারুণ 
কতিতে পাবেন। যোগশাস্তে নিশ্মাণকায়ার কৌশলের 
যে ইঙ্গিত আছে তাহ] বামে পূর্ণমাত্রায় ছিল দেখা যায়। 
স্তন তারণ পদ্ধতি আহার দ্িগদ্শন স্বরূপ | 
মহাপুক্ষগণ সংশারে নিঞ্প্তি থাকলেও জীব কল্যাণে সতত জাগরক। 
কল্য।ণ দ্বিবধ-_শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ। অবিগ্তাত্মাক অনিত্য 
তে এাথক ও পারাত্রক ভোগহৃথই প্রেয়ং। যুঢ় জীব 
প্রেয়: প্রার্থী । বিগ্ছজীব শ্রেয়স্কামী। উভয়ের প্রভেদ শ্রুতি হ্ন্দরভাবে 
দেখ ইয়াছেন। 


র,গু5ব্রতদ 


অন্যৎ প্রেয়ে!হনদুতৈব শ্রেয় 
স্তে উভে দারার্ে পুকুষং বিনীতঃ। 
পে ওয়ো; শ্রেয়: আদদানন্ত সাধু 
ভবতি হীয়তেহথাৎ ষ উ প্রেয়ে। বুণীতে। 
-কঠোপনিধ্ম। 


বাষ লীলা ২৫৫ 


নচিকেতা! পিতৃবচনে যমালয়ে গমন করিয়া তিন দিন অপেক্ষা করিলে 
€প্রাধিত ঘমরাঁজ আসিয়! ব্রহ্মবঙ্চন অভ্ভিথিকে বরত্রয় দ্দিতে চাহিলেন। 
জ্ঞান পিপাস্থ নচিকেতা প্রথমে অগ্রিবিষ্যা চাছিলেন। গুরু শিব্যকে নানা 
এঁছিক পারত্রিক ভোগ সুখকর বরদানের প্রলোভন দেখাইলেও যখন শিশ্ত 
ভূলিলেন না, তখন যম বলিতেছেন-_ প্রেম্সঃ এবং শ্রেয়; বিভিন্ন। তাহাদের 
প্রয়োজনও ভিন্ন । উভয়ই পুরুষকে বন্ধ করে । তহভয়ের মধো যিনি 
শ্রেয়: চান তিনি সাধু, আর যিনি প্রেয়ঃ চান তিনি পরম পুক্যার্থ হইতে 
বিচাত হন । , 

ভগবান কল্পতক। জীব যাহা চায় তিনি তাহার কন্মামারে তাহাই 
দেন। শ্রেয়স্কামী ও প্রেয়স্কামী উভয়েই তাহার ভক্ত, প্রথমটা অন্তরঙ্গ 
ভ্বিতীয়টী বহিরঙ্গ | প্রীবামের বহিরঙ্গ ভক্তগণের সহিত 
লীলা বণিত হুইয়াছে। অধুনা অন্তবঙ্গগণের সহিত 
গুরু গম্ভীর লীল! বর্ণনীয়া | 


জগ্তরল 


২। নন্দীকল্প 


শ্রীমদ্ধি প্র সগোত্রং স্থরমিকং ভিষজ প্রাপ্তমাসন্গবাসং | 
জীবন্ুক্তং চ কৌলং নিজকুলশিরসি স্থাপয়ন্‌ লন্দি কল্পং 
শ্ীবামে। দিব্যলীলাং ভূবি নবমধুরাঁমাততানস্তর্ঙগৈ ॥ 


ধনসম্পদশালী সগোত্র স্বরসিক চিকিৎসক রমিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক 
ব্রাহ্মণ আত্মবিস্বত হইয়া! তারাপীঠের সন্নিহিত স্বানে বাস করিতেছিলেন। 
বামের শ্রীতাবানাদ শ্রবনে অধীর হইলেন; যেন জাগ্রত হইয়া মোহপাাবারে 
জীবামতরণী ধরিদেন। প্রভু তাহাকে এ পারাবার হহতে ত্রাণ করিলেন, 
জীবম্মুক্তিকর কৌলত্বানে নিজগণের নায়ক নন্দিকেশের পদে আরষিক্ত 
করিলেন, শ্রীবাঅস্তরঙ্গের সহিত মর্ত্যধামে নিত্য নৃতন মধুর দিবালীপার 
অবতারণা] করিলেন । 

বৈষ্বগণ বলেন, ভগবান অবতীণ হইলে স্টাহার মধুর অস্তরঙ্গগণ ও 


১৮ 


২৫৬ বাম লীল। 


লীলার্থ অবতীর্ণ হন । শ্রাবাম অবতীর্ণ হইলে হাহার পার্দগণও অবতীর্ণ 
হন। তন্মধ্যে প্রভুর নন্দিকেশের সহিত লীলাই অগ্রে বর্ণনীয়া। 

তার।পীঠের সঙ্গিকট খরুণগ্রাম। তথাকার চট্টোপাধ্যায় বংশ বদ্ধিষুঃ 
গৃহস্থ । াহাদের অগ্কতম বপিকচন্দ্র ১২৬* সালে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি 
বালাকান হইতেই ধন্মপ্রাণ ভিলেন । তিনি বাঙ্গালা ও সামান্য ইংর'জী 
শিখিয়। ডাক্তারী ব্যবলা করেন। পরীক্ষোতীর্ণ ডাক্তার 
না হইলেও শত্রই হাতযশ: লাভ করেন, ক্রমে প্রসার 
বাড়ে। ঘযৌবনেই ঘোড়। ও পাক্কী বাখিবার সঙ্গতি আমে । বিবাহ ঘটে, 
সম্ভানও হয়। 

শ্রীবামের নাম শুনিয়া ও বূপ দেখিয়া! আকৃষ্ট হন। পরে শারদজ্যোৎ্সস- 
ধৌত নিশীথে বামে “জয়তাঁরা” নাদ অদ্ধক্রোশদূরষ্িত নিজ বাঁটাতে 
শুনয়া তাহার বৈবাগ্যের উদয় হয়। তিনি ঘন ঘন বামের নিকট আসতে 
থাঁকেন। সংসার চিস্তা ত্যাগ কবিয়। বামের নিকট বসিয়া থাকেন । তাহার 
হাবভাব দেখেন, কথা শুনেন, তীহাপ্ন সেবা করেন। যিশ্ত বলিয়াছেন, 
“অর্থের সেবা ও ভগবানের পেবা সমকালে সম্ভব নহে ।” বুপিকের ব্যবসার 
প্রতি শৈথিল্য আদিল। রোগীর! তাহাকে বাটীতে পায় না। সুতরাং 
প্রসার কমিল। আধখিক অনচ্ছলতা ঘটল। গৃহে রসিকের উপর অহুরোধ' 
উপরোধ, অন্থযোগ আতযোগ হইতে লাগিল, “তনি যেন বামের নিকট 
এনব্ধপ ঘন ঘন যাইয়া আখের ন্ট না করেন”। কিন্তু কিছুতেই বসিকের 
চৈতন্ত হইল না। তিনি অর্থ সেব। ছাঁড়িয়। বামের 
সেবাই একান্ত মনে লইলেন। বামও তাহাকে কোল 
দ্রিলেন। অচিরে ককুণাময় গুকু তারাপী* মহাশ্বশানে শ্মশানবাসিনীর 
বীর সান পদ্ধতি দিয়া তাহার নাম রাখিলেন, “বীরপুজ” । পরে বাষ 
তাহাকে পূর্ণাভি যর করেন । 

বাতাতপ হইতে বামের শরীর রক্ষার জন্য বসিকেরই আগ্রহ হয়। 
তিনি বামকে বলেন, “বাবা একটু আশ্রয় না হইলে কি করিয়া চলে? 
আপনি সর্ববতাগী সন্ত্যাপী, আমরা ত ঝড় বৃষ্টি সহিতে পারি ন।।” বাব! 
ভক্তের ইচ্ছায় বিঘাত দিলেন ন'। রূসিকের চেষ্টায় জ্যোৎকুণ্ডের পশ্চিমে 
শ্শানের পূর্বদিকে বর্তমান স্থানে সন ১৩** সালে একখানি চাঁপাঘর উঠে। 


গ্‌হা 


আঞ্ুয় লাহু 


বাম লীগ! ২৫৭ 


রদিক মজুরদের মহিত দেওয়াল দ্িয়াছিলেন। বাবাও তাহার দেখাদেখি এ 
ঘরে যোগাড় দিয়াছিলেন । ঘরথানি পুর্বমুখী। তাহার উত্তর পূর্ব ও দ ক্ষণ 
পার্থ বেছ্টিত দাওয়া ছিল। দক্ষিণ দাওয়ায় ভক্তগণ চুল্লী করিত। উত্তর 
দিকের খোপে বাবার কুকুর থাকিত। রপিক দাদা প্রায়ই আশ্রমে থাকিতেন। 
মধ্যে মধ্যে বাটা যাঁইতেন। ধান জম যাহা কিছু !ছল াহার আয়ে 
সংসার কায়রেশে চলত । যখন তিনি ছপাঙ্জপক্গম 
ছিলেন তখন ভাহার আখীয় জন একাম্ন ছিলেন। 
তিনি উপার্জন ছাড়িলে আত্মীস্কের৷ পথগন্ন হন । বমিক্টের তাহাতে দৃক্পাত 
“ছিল না। তিনি বামকে লইয়া উন্মত্ত । বামের অগ্ক কোন সন্তান পিতার 
সঙ্গ তাহার মত পান নাই। তিনি ধন । রদিক শ্রীপুর জগ্গ সর্বত্যাগ 
করিয়! ভাঙার সেবায় জীবন উত্পগ করেন। তিনি বাএভাবাপন্ন, বারাচারী 
আনন্দময় জীবনুক্ত পুরুষ ছিলেন। কখনও রাঁমপুরহাটের উষ্চিপ অনস্তপাঁপ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটাতে যাঃতেন ॥ অনন্তবাবুর ব্রাক্ষধন্মের দিকে প্রবণতা 
ছিল। রমিকদাদ্দার প্রভাবে তান সনাতন হিন্দুধন্মের পৌন্দগয উপপন্ধি 
করিতে পারেন । এসিক দাঁদী? কথাতেই বাম অনপ্তবাবুগ্ 
বাটাতে আসেন। ইহার চেষ্টায় রামপুরহাটে আপগও 
অনেক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ধশ্ম ভাব উদ্রিক্ত হয়। 


গুরুনতজ 


বীরাচারী 


বাবা রসিককে নিজ দ্বর্গাধোহিনী বিদ্ভার পরিচয় ভঙ্গিতে দেন। 
রসিক দীদা বামের স্ুলশরীরে কখন বাঁমরূপ, কখনও ভ্রিশুশধাণী কদ্রঞ্্প 
দর্শন করিয়াছেন । তিনি বামের সহিত বহুণার চত্রনষ্ঠানে বসিয়।ছেন। 
"তাঁরামাই” বাবার “আশ্চর্য? “তৈবুবী” দিক দাদ! জানিয়।ছিলেশ । বামঙ্থ 
' যে সদাশিব তাহা তাহার স্থির ধারণা আলিয়াছিস। তিনি বামের সহিত 
কত গান গাহিয়াছেন। বামের প্রিয় সঙ্গীত তাহার অনেক জানা ছিপ। 
তন্মধ্যে একখানি-- 


মনপবনের নৌক1 বটে বেধেছে মন কাপা ব'পে। 
মহামন্ত্র মন্ত্র যার সে স্থবাতাসেতে বাদাম তুলে । 
কালীনামে ধর হাল, কুণডুলিনী কর পাল। 

কজন কুজন আছে যার! তাদের দেবে দীড়ে ফেলে। 


২৫৮ বাম লীলা 


কমলাকান্তের নেয়ে নোঙ্গর তোল হন ছগ1 ক'রে। 
পড়িবে তৃফানে যবে নাম গাছিবে পবাই মিলে ॥ 


তিনি নিজে বাঁমের জীবনী লিখিবেন ইচ্ছা করেন। কিন্ত সে ইচ্ছা 
তাহার পূর্ণ হয় নাই। বাঁমের সমাধিও তিনি দেন। 


বাম হ্ব্দেহে যখন ছিলেন তখন আমার সহিত এদিক দাদার সাক্ষাৎ হয় 
নাই। উভয়ে উভয়ের নামমাত্র শুনিয়াছিলাম। বাষের দেহরক্ষার পরে 
রামপুরহাটে অনস্তবাবুর বাটাতে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ পাই। তখন তিনি 
প্রৌঢ। তাহার উন্নত নাতিস্থুল নাতিকুশ দেহ দীর্ঘকেশ শ্মাশ্রুসমন্থিত ; সৌম্য 
বীরভাবব্যগুক বদনমণ্ডলঃ রুত্্রাক্ষভৃষিত দীর্ঘবক্ষ গৈরিক-অধোবাস শোভিত 
নিষ্বাঙ্গ দেখিয়া আমার শ্রদ্ধাভক্তি আসে। তিনি কতই প্রেমের সহিত 
আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া আদর করেন। তখন অনন্তবাবু গত 
হইয়াছেন। তাহার জোষ্টপুত্র কলিকাতায়। মধ্যমপুত্র ভূপেন্দের উপর 
সংসারের ভার। ম্বদেশহিতৈষী জিতেন্দ্র তখন বিখ্যাত হ'ন নাই। 
রসিক দাদার সম্পর্কে তাহাদের পহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অনস্তবাবুর 
পত্বী ও পুব্রগণ অত্যন্ত আতিতথেয়,। বহুবার তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছি। | 

রসিক দাদা বামের স্মতিসংবক্ষণী সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন। 
সমাধি মন্দির নিশ্শীণে তি'ন যথাসাধ্য পরিধর্শশাদি ছার] সাহায্য করিয়াছেন। 
প্রতিবৎসর শ্রীগুকুর তিরোধান তিথি মহোঁৎথসবে তিনি 
যোগদান করিতেন। শেষ বয়মে রামপুরহাটের বিশ্রুত 
উকিল শ্ঠামলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটাতেই বেশীর ভাগ থাকিতেন 
ও তাহা সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। বাবার দেহবক্ষার অল্প কয়েক 
বৎসর পরেই রসিক দাদা নিজ জন্মভূমিতে দেহুবক্ষ! করেন। তারাপীঠে 
শ্রপ্ুক্ুর সমাধির নিকট তাহার দেহের সমাধি হইয়াছে। 

নন্দী শিবের নিত্যান্চর | কুর্মপুরাঁণ মতে শিলাদমূনি যজ্ঞভূমি কর্ষণ 
কৰিলে তিনি উত্থিত হুন। পুবাপাস্তরে তিনি শালঙ্কায়ন মুনির পুত্রবূপে 
কধিত। কল্পভেদে মতছৈধের সমাধান কর্তব্য । তাঁহার জম্ম যে শিবাংশে 
তছ্িষয়ে মতভেদ নাই। 


দেহরক্ষা 


বাম লীল! ২৫৯ 


মায়াযৌগবলোপেতন্্াক্ষা বৈ শূলপাশিধুক্‌। 

রূপবান্‌ গুণবাংশ্চৈব বপুষার্গিতা-সন্গিভঃ ॥ 
তিনি যোগবলে বলীয়ান, মায়াশক্তিসম্পন্ন, ক্রিলোচন, শুলধর, রূপবান, 
গুণবান এবং স্থর্যাতুল্য তেজন্বী। তাহার নামাস্তর 
নন্দিকেশ, নন্দিষেণ, শিলাদি ইত্যার্দি। বুসিকচন্দ্র নববূপী 
বামদেবের নন্দিকেশ। তিনি দীর্ঘকাঁয় তেজন্বী রূপবান, গুণবাঁন বামেক় 
নিত্যানুচর | 


নন্দীকল্প 


৩। নববীরভন্ত 


বদ্ধাং মাতরমাকুলাঁং চ তরুণীংজায়াংতাজন্‌ যৌবনে 
শ্রীবামং প্রভুমাসপাদ কুলদানন্দ: শ্বশানে ছিঃ 
তং বামো নববীরভদ্রমন্থগং কমিষ্ঠমাসাদয়ৎ । 
শ্বীটকলাপপতিং স্বরাজনতন্ং শাস্তো ন্ভুঃ কন্মণে । 


বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী ভার্ধ্যাকে শোকে ভাপাইয়া যৌবনে পরিত্যাগপূর্র্বক 
কুলদানন্দ নামক ছ্বিজ শ্মশানে পূর্ববপ্রভু বামকে পাইলেন। তিনি বীরভদ্রের 
অবতার । দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্ত বীরতদ্রের স্যট্টি। বীরভদ্র উঞ্জিতরজোগুণ 
ও কর্মনিষ্ঠ। তীহার সেই বজোভাব যায় নাই। কিন্তু অঙ্টার ক্দ্রভাব 
এ শ্শানলীলায় নাই। এ অবতারে তিনি শান্ত শিব স্বন্দর। কম্মাতীত 
বাম প্রাচীন সংস্কাববশে ভক্তের তাঞ্ত্রিকাহুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইলেন। 
শ্রীকৈলাদপতি বজোভাবা পর্ন, ডাবুকের অনাদিলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা এবং 
তান্ত্রিকাহুষ্ঠানে তৎপর । তিনি শ্রীবামের রজোমৃত্তি। অতএব তাহারই 
নিকট প্রভু বাম কুপদানন্দকে পাঠাইলেন । 

১২৯৫ সালে মুশিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর থানার অন্তর্গত চার্দাইপুরের 
কুলদানন্দ নামক জনৈক গৃহস্থ যুবাকে বাম আকর্ষণ করেন। কুলছানন্দের, 
জন্ম সন ১২৬২ সালে ২২শে আঁবাঢ়। বাল্যকালে তিনি বাংলা ইংরাজী 
ও সংস্কত কিছু শিক্ষা করেন। পিতৃবিয়োগে যৌবনেই সংসারের ভার 
পড়িলে বহরমপুরে জয়েন্ট মাজিষ্্রেটের বাংল! শিক্ষকতা করেন। তাহার 


২৬০. বাম লীলা 


সুপারিশে শেষ বর্খাযুদ্ধে অস্থায়ী চাকুরী পান। যুদ্ধাবসানে বাটী ফিরেন । 
পৈতৃক জমি হইতে মোট] ভাতের সংস্থান ছিল। বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্ত 
সম্তানাদি হয় নাই । বালাকাল হইতেই ধ্্মভাঁব প্রবল। 
আর স্ববৃত্তিতে গেলেন না। বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী 
পত্বীর বন্ধন কাটাইয়া ১২৯৪ সালে গৃহ ছাড়িলেন। বৎসর খানেক এদিক 
ওদিক ঘুরিলেন। 

কুলদান্ন্দ বামের লাম পূর্ব হইতেই শুনিষাছিলেন। তাহাকে শ্রদ্ধ 
ভক্তি করিতেন। ১২৯৫ সালে শারদীয়া পজার পর চতুর্দিশী মেলায় তারাপীঠে 
আসিলেন। বামের ভাব দর্শনে বামকে জীবন্ত ভৈরব জ্ঞান করিলেন। 
পাচ ছয় দিন বামের পিছু পিছু ফিরিলেন। অবসর প:ইলেই বামের পা 
চাপয়া ধরিতেন। বাম বলিতেন, “ছাড়, ছাড়, আমায় কি কুঠে করিবি?” 
ভক্তকে পরীক্ষাও কবিতে লাগিলেন । তাহাকে বলিতেন, এত্রাহ্মণকুমারঃ 
বৃদ্ধা মাকে ও নববধূকে কীঁদীইয়। আ'সয়াছ, ঘরে ফিরিয়া যাও, ভাল ছেলে 
হও”। ভক্ত প্রথমে মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই । পরে 
তিনি কাতরে জানাইলেন “বাবা, আমি আপনার ছেলে হইব সেবা! করিব ।” 
সম্ভতানের নিবন্কধাতিশয়ে শেষে বাম বলিলেন, “তবে থাকেন বাবা তারাম।র 
ভাল ছেলে হন।” 

তখন বামের আশ্রম হয় নাই। শ্মশানে বা শিযুলতলায় বা জ্োৎকুণ্ডের 
ঘাটে থাকিতেন। রাত্রে তারামন্দিরের বিবামখানায় বা অলিন্দে শয়ন 
করিতেন । এ মন্দিবের উত্তরভিতে বাহির দিকে পূর্ববাংশে সীতাহরণাদি 
লীলা ও পশ্চিমাংশে কৃষ্ণলীলা অঙ্কিত ছিল। বাম পূর্বাংশে শুইতেন। 
ভভ্ভকে বলিলেন, “বাবা, আমি বাঁবণরজার পদতলে থাকি, আবু আপনি 
রুষ্ণঞাকুবের পদ্দতলে থাকুন ।” 

কূলদানন্দ সাঁতমাঁস বামের সেবার অবসর পান। উভয়ে মন্দিরের 
দরদালানে শুইতেন। তখন জনমানন মন্দির বাঁটাতে থাকিত না। সম্মুখে 
শ্বশানে শৃগাল কুকুরের উৎসব কোলাহল। শ্মশানের বড় বড় মশা, তাহার 
উপর শয্যা নাই $ বাঁমের ভূমিই খুট্রা ভূমিই শয্যা। কচিৎ কোন কোন পাণ্ড' 
শীতকালে দুই এক আটি খড় ছড়াইয়া দিত। বাঁতে কম্বল জুটিত না। 
মশারীর ত কথাই নাই। বড় মশা লাগিত। বাম কখনও বলিতেন, 


সংলার আগ 


বাম লীলা ২৬১ 


"তারাঁবেটী কৃবিদে । দিনে কুচে বড়ি খাওয়াবে । রেতে মশা দিয়ে বভটুকু 
খাবে”। কান কোন রাতে কুলদাকে লইয়া জ্যোৎকুণ্্র ঘাটে বা খশানে 
কাটাইতেন। শেষরাতে মন্দিরে শ্ুইতে আসিতেন। কুলদা ঘুমাইয়া 
পড়িতেন। বাঁকা ভিতেজ্িয়। অতি গুতাষেই কুলদণকে ডাকিতেন। 
কুদাঁর ভেরে উঠ1 অভা!স হইল। তিনি উঠিয়া বামকে তামাক সাডিয়! 
দিতেন। প্রাতঃকত্য সারিয় পূজার ফুল তুলিতেন । 

কোন কোন দিন বাম কুলদার সঙ্গে ফুল তুলিতে যাইতেন। খেয়াল 
চাঁপিলে কোন কোন দিন কতক ফুল মার মন্দিরদ্বারে কতক মন্দির প্রাঙ্গনে 
শুষ্ক হরীতকীতলায় “জয়তারা* নামে ছড়াইয়া দিতেন। কোন কোন দিন 
বা জ্যোৎকুণ্ুর ঘাঁটে, কোন দিন বা শিমুলতলায় বেদী উপর তারামার 
পাদপদ্ে ভক্তিভরে অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া ফুল বাখিতেন। 

একদিন বাম কুলদার সহিত কবিচন্দ্রপুরে মাঠের পু্কর্রিণীতে ফুল 
তুলিতে যান। পুকুব্টী পাকে ও দামে ভরা । কিন্তু অনেক পদ্ম ফুটিয়াছে। 
বাম পদ্মের শোভায় জগজ্জননীর অতুলনীয় শোভাদর্শনে বিহবল হুইয়। 
মধাস্থানের একটী বড় পদ্ম তুলিতে গেলেন। ফলে দমে জড়াইয়৷ বাঁম 
ভুয়া যাইতেছিলেন। কুলদানন্দ ডুব গালিয়! দাম ছিড়িয়। দেন। বাবা 
বলিতেন, “বাবা আপনি ছিলেন তাই বাচিলাম। নইলেত কুবিদে বেটা 
মেরেছিল।* কি সরলতা কি কৃতজ্ঞতা, কুলদার ভক্তি পরীক্ষার জন্থই কি 
এই খেল! খেলিলেন! 

ব'বার চক্ষে ভালমন্দ সবই তারার কাধ্য। তারা কেবল ভাল আর 
মন্দ অনুজন, ইহা নহে। একই তারার ছুই দিক। তিনি ভাঁলকে সুতাঁরা, 
মন্দকে কু-তাঁরা বালতেন। সবই এক মহাপ্রকৃতি হইতে উত্ভৃত। একেই 
সব প্রতিঠিত। একেই সব লয় হয়। ইহাই সত্যদর্শন। আভেম্তার 
অনুকরণে ইহছুদীতন্ত্রে ঈশ্বর ভালর কর্তা, শরতাঁন মন্দর কর্তী। শয়তান 
ঈশ্বর বিরোধী, ঈশ্বর গুতিছন্দী । ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্ববত্থের হানি হয়। যদি 
বলা যায় “মন্দের, প্রভাব ঈশ্বরকে বললে ঈশ্বরে দোঁষধাবোপ হয় তাহার 
উত্তর__বিবাদিমতেও শয়তান ঈশ্বরের ললাটসম্ভৃত। তাহার মনও ঈশ্বরের 
নিশ্বাণ। সেই মন£-প্রবুত্তি ভাল বা মন্দর দিকে পরিচালন কাহার শক্তিতে? 
ঈশ্বরের নিকট ধার করা শক্তি শয়তানের শক্তিতে নয় কি? ভগবান 
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সর্বশক্তিমান, সমস্তই তাহার লীলা । অথচ তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। 
যেমন পদ্মপত্রে জল । 

কুলদানন্দের বাহাসেবায় মন উঠিতেছে না। তিনি বাবার নিকট দীক্ষা 
চাহিলেন। বাবার অনুষ্ঠান কি সাত মাপ যাবৎ ছাধার ন্যায় ঘুরিয়াও ধরিতে 
পারিলেন না। বাম তাহাকে ধর দিয়াও ধর] দেন নাই। বাষ জানিতেন 
কুলদানন্দের ভাবী গুরু ভাবুকের ঠকলু!ন্পতি। তথাপি কুলদানন্দকে 
কপাও উদ্দেশ্যে তাহার চিত্রশুদ্ধির জন্য দেবহূর্লভ সঙ্গ দিয়াছেন। তাহার 
মনকে তারামার দিকে ছুটাইয়াছেন। কুলদ। মন্ত্রের জন্য আগ্নহ দেখাইলে 
বাম ঠাহাকে “তারা নাম দিলেন । তিনি বলিলেন, প্বাবা এই তারা নামই 
মন্ত্র। আর মন্ত্র তন্ত্র কি জানি। তারা তারা জপ কববেন'* সতাই 
নামই মহামন্ত্র। বীঙ্গ কেবল নামের সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত। কুলদার ইহাতে মন 
উঠিল না। তিনি অন্ঠানাদির জন্য বামকে ধরিলেন। বাম সর্বজ্ঞ হইয়ও 
অজ্ঞভাব দেখাইতেন, তাহা কাপটাপ্রণোক্িত নহে বরঞ্চ বিনক্পভ্ভু ত ! 
তিনি বলিলেন, “আমি কি অনুষ্ঠান জানি বাবা? টকৈলাসপতি গোৌনাই 
রাজ! গৌপাই । মদন্দাদার গুক . তিনি সব জানেন। ষ্ঠার কাছে যাও”। 
কুল প্রতিবাদ কঙ্জিলেন-_-“বাবা আপনিই আমার গুরু, কেন অন্তের নিকট 
পাঠান ?* বাবা শুনিলেন না। কুলদ1 শেষে বাবার কথায় ঠকলানপতির 
নিকট গেপেন ও দীক্ষিত হইলেন। ঠকল.মপতিই তাহার কুলদ!নন্দ নাম 
দেন। তিনি উন্নত সাধক। গুরুর মঠের ভাব তাহার উপর। 

মার্কগডেয় চণ্ডীতে খষি দেখাইয়াছেন--পিতামাতার পুত্রন্েহও 
অহেতুক নয়। 

মাহুষাঃ মনুজাবা ত্র: নাভিলাধাঃ হুতান্প্রতি। 
লোভাৎ গুত্যুপকারাপস নন্বেতে কি ন পশ্ঠসি | 

মেধস মুনি বলিতেছেন, “হে নরপুঙ্গব হুরথ, তুমি কি দেখিতে না, 
মনুষাগণ পুত্রকে দেহ করে তাহাও প্রতাপকান্ন প্রাপ্তির লোভ বশতঃ।” 
বামের জাব প্রতি নহে স্বাথগন্ধ ছিল না। বাম শুশ্রধাদ্ি কোন প্রত্যুপকাবের 
আশায় জীবকে কপা করেন নাই । কুলদানন্দ অন্টের সেবক হইবে জানিয়াও 
তিনি অহেতুক রুপ! বশত: তাহার ক্ষেত্র প্রস্ততিতে সাহাধা করিলেন । 
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স্্ীকোহধিগতে'হচিবান্ববগুবোৌং কৌলাবধূতং পদং 
প্রেযাঃ স্বংপিতরং যযৌ সত ইব শ্রীবামমীনন্দনম্‌ | 
সিপ্ধান্বামিৰ ভৈরবীমবি তথাং তশ্াভা নন্দনুগা 
গোপালস্তব মাতবম্মি মধুরান্‌ দেহীতি বাচ। বিভুঃ | 


সম্ত্রীক সেই কুত্রপরিচায়ক অচিরে নৃতন গুরু কৈলানপতির কৃপায় 
কোৌলাবধূত সংস্কার পাইয়। পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় মনৌমোহন শ্রীবামের 
নিকট গিয়াছিলেন। প্রভু তাহার ভৈরবীকে সতাই স্মেহময়ী জননীতুল্য 
দেখিয়| “মা আমি তোমার গোপাল যে সব ক্ষীরাণ্দ মধুর দ্রবা আমার জন্য 
আনিয়াছ, মাগো, আমায় দাও” বলিয়া সানন্দে অভিনন্দন করিলেন । 

শান্ত্রমতে পতি পত্বী কামজ নহে । পত্বী পতির কামচরিতার্থতার ক্রীড়।- 
পুত্লিকা নহে। পতিও পত্বীর গ্রানাচ্ছাদন-ভূষণাদির এহিক স্থখ সম্পত্তির 
হেতু নহে। উভয়ের জীবনমরণের সঙ্গী, এহিক ও পারত্রিক সাধনায় 
পরম্পর উত্তর পাক । মার্কগডেয় পুরাণ এবিষয়ে বিশদ ভাবে বলিয়াছেন-__ 


ভর্তব্যা রুক্ষিতব্য চ ভাধ্য! হি পতিনা দা । 
ধশ্মার্থকামসংসিদ্ধো ভার্ষ্য] ভত্ুলহায়িনী ॥ 

যদ! ভাখ্যা চ ভর্ত| চ পরস্পরবশানুগো । 

তদ ধর্মার্কামানাং ত্রয়ণামপি সঙ্গতম্‌ ॥ ইত্যাদি 


কুবলাশ্বের মছিত মদালসার পরিণয়ে কুগুলা দাম্পত্য সম্বদ্ধে উপদেশ 
দিয়াছেন-_ তর্তী সর্বদা ভাধ্যাকে রক্ষা করিবেন। ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ 
সাধন বিষয়ে ভার্্যা ভর্তার সহায় হইয়া থাকেন। ভর্ত1। ও ভাধ্যার পরস্পর 
মিল থাকিলে তহবভয়ের ধশ্ম অর্থ ও কামের মিলন ঘটে। ভাধ্যা ব্যতীত 
পুকুষ কিরূপে ধশ্ম অর্থ ও কাম সাধন করিবে? তাহার হিব্র্গ ভাষ্যাতে 
প্রতিষ্ঠিত। তদ্রপ ভু বিনা ভার্যযাও ধন্মাদি সাধনে অসমর্থা। উক্ত 
ত্রিবর্গ পতি পত্বী উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে। স্ত্রী ব্যতিরেকে পুরুষ 
দেবগণঃ পিভৃগণ, ভূত্যগণ ও অতিথিগণের সেবা করিতে পারেন না। 
মনুষ্যগণ ধনোপার্জন করিয়া তাহা গৃহে আনিলেও যদ্দি ভার্ধ। না থাকেন 
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বা কুভার্ধযা1 হন তাহা হইলে সেই ধন অচিরেই বিনষ্ট হয়। ম্ত্রীবিনাষে 
পুরুষের কাম চরিতার্থ হয় না তাহা! প্রত্যক্ষ । পতি পত্বী সাহচর্যেই বৈদিক 
ধশ্শপালন সম্ভব । অর্ত বিনা আ্ত্রীর ধশ্ম অর্থ ও সম্ততি হইতে পারে না। 
সেইজন্য ধন্মার্থকাম ত্রিবর্গ দাম্পতাধন্ম সাপেক্ষ । 

এই জমন্ত কারণেই প্রাজ্ঞ খধিগণ বিবাহমর্ধ্যাদা সমাজে প্রবত্তিত করিয়! 
পৈশাচ প্রভৃতি কামজ মিলন নিন্দনীয় করতঃ তৎ্গ্রচলন সমাজ হইতে 
বিদুরিত করেন-“সহোভো চরতাং ধর্মং” একত্রে তোমরা ধর্মচ্ণ কর__ 
এই মন্ত্র দম্পতি হৃদয়ে অন্তপ্রাণিত করিয়] প্রুজাপত্যরূপ পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম 
স্থাপন করিয়াছেন । তাহারই ফলে অরুন্ধতী, অনস্থুয়া, সীতা, সাবিক্রী গ্রাতৃতি 
আদর্শ পত্তী ও বসিষ্ট, অগন্তা, বাম, সতাবান প্রভৃতি আদশ পতি পাপময় 
ধরাঁকে দ্বর্গাপেক্ষাও পুণ্যময় স্বানে পরিণত করিয়াছেন। তাহারই ফলে 
ভারত বুমণী আদর্শ সতী । 

এই আদর্শে  অন্তপ্রাণিত কুমারাননের পত্রী হ্রিপুরু]ুন্দমযী পত্চির সন্ধান 
পাইতেই সংসার ছাভিয়া পতপদ্প্রান্তে উপস্থিত হুইলেন। তখন কুমার 
দাদা ডারুকের ঠকলাসপতি বাবার নিকট দীক্ষিত হুইয়া তাঁরাপীঠের নিকট 
দক্ষিণগ্রামে প্রীগুরুর চরণ সেবায় নিরত। ব্রিপুর! ম। দক্ষিণগ্রামে আদিসা 
পতির ধশ্মপথের সঙ্গিনী হইলেন। টকলাপপতি তাহাকেও দীক্ষা দিলেন । 
অতঃপর তিনি আজীবন হ্বামীর উত্তরসাধিকা ছিলেন । এই দম্পতিই 
যথার্থ ভৈরবতৈরবী । 

সন ১২৯৯ সালে কুমারানন্দ স্বীয় উভৈরবীসহ তারাপীঠে শ্রীবামকে 
দেখিতে আসেন । তাক্াামন্দিরের পোপানে বামকে দেখিতে পাইলেন-- 
আাঁন হইয়াছে, তিনি উলঙ্গ, বিকার নাই। যন্দিশ প্রকাশ্তে বাম কুমার- 
দ'দার গুরু নন তথাপি তিনিই হাদয়াধিকারী । কুমারদার্দার ভক্তি উচ্ছলিত 
হঈ্টল। 1-নি সাষ্টাঙ্গে বামকে প্রণাম করিলেন । বাঁমেরও নেহ উথলিয়। 
উঠিল। ত্রিপুরা মা বাঁমর কথা শুনিয়াছিলেন। সাক্ষীতে বুঝিলেন বাম 
বামই বটে। বামও তাহাতে ভেরবী-শক্তি দেখিতে পাইলেন, তথাপি 
পরীক্ষার জন্য কুমারদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__“সাধূবাবা ! আশ্চর্য্য 
বুজকুকি করিয্জাছেন। ভৈরবী মা আসিয়াছেন দেখছি । ত1 ঘরের মা, না 
পরের মা?” কুমার উত্তর কবিলেন, “ আপনি তো৷ সব জানেন, তা দেখুন, 
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ঘরের না পরের ।” বাম তখন সন্দেহ দৃিতে মার পানে চাহিয়া বলিলেন, 
“না ঘরের মা] বটে, ত1 ম1 বটে, তারা! মা বটে ।” বামের চক্ষে স্তিয়ঃ সমস্তাঃ 
সকল! জগৎস্থ। সব শক্তিই ভাবা »1। বাঁমেব দৃষ্টিতে কি বাৎসল্য ! ভৈববী 
মা গলিয়! গেলেন । বামের “মা? রবে তাহার “যশোদা-ভাব, জাগিল। তিনি 
বামের জন্ত ক্ষীরের নাড়ু গভূতি আনিয়াছিলেন স্মেহতরে বামের করে নাড়ু 
দিলেন। বাম সেই স্েহের উপহার সাদরে লইলেন। ভিপুঝ) মার পুত্র 
সম্তানাদি হয় নাই। তাহার মা হওয়ার সাধ মিটাইবার জন্ত কি গুভু তাহাতে 
যশোমতীর ভাব 'দয়াছেন,। উলঙ্গ বাম নাড়ু খাইতেছেন' ভ্িপুর] মার মুখ 
হইতে বাণী নিঃসৃত হুইল, “ক্দাঁমার নাডুখেকে? গোপাল ।” তরদদবধি তিনি 
বামকে গোপাল বলিয়া ডাকিতেন। বামের জন্য কতই মিষ্টাক্ নিজ হস্তে 
€স্তত কবিয়! মধো মধ্যে পতিসহ তাক্াপীঠে আসিতেন । বামকে খাওয়াইয়] 
যশোদ। সাজিতেন। ধনু মা তোর সৌভাগ্য! ধন্ত তোর সাধনা! বামই 
গোপাল অথাৎ জগতের পালক ও ইন্জরিয়ের চালক । তিনি শাস্ত দান্তা্দি সর্ব 
ভাঁবময় অথচ ভাঁবাতীত। তিনি মুত্তিমান রদকদম্ব। যে তাহাকে যেভাবে 
দেখিতে চায় তিনি গাহাকে সেভাবে দে! দেন। তুমি মা কোমলপ্রাণা 
শেহময়ী, তাই তোঘাকে স্পৃহনীয়] বাৎসল্যময়ী যশোদ1 করিলেন । রাজকুমারী 
মাকে দেবকীমার ন্যায় কাদাইয়াছিলেন। 

কুমারানন্দ বামের ও £$কলাদপতির সমাদরের পাত্র। কৈলাসপতি ডাবুকের 
অনাদিলিঙ্গ আবিষ্কারপুর্ব্বক শ্রুবামের সাহায্যে দেবতার সংস্কার কর্মান। তিনি 
আ্্রপস্থী শক্তিসেবক ছিলেন । তিশি ক্রমশঃ ভৈরবী গ্রহণ করেন। তাহার 
বহু শিষ্তসেবক হয়। কাঁশ্বীর রাজার শিক্ষাবিদগণের প্রধান মানকর নিবাসী 
মহেশ্ন্দ্র বিশ্বাস তাহার শিষ্য হন। উহার দ্বাক] কাশ্ীরে কৈলাদপতির 
প্রভাৰ বিস্তাবিত হইয়া]! শেষে তিনি কাশ্মীবাধিপতির গুরুপদে বৃত হন। এবং 
কা শ্বীররাজের সাহায্যে ডাবুকে বৃহৎ মন্দিরাদি নিশ্মাণ করতঃ পুজা গবর্তন 
করেন। তাহার দেহান্তে কুমাবানন্দ ডাবুকে গুরুপদ্দে প্রতিষ্ঠিত হন। 
তাহারই চেষ্টায় কাশ্মীররাজ হইতে মাসিক ৫০. টাকা বৃত্তি দ্বারা ডাবুকের 
অনাদ্দিলিঙ্গের সেবার বাবস্থা হয়। কুমাবানন্দের শেষবয়সে আমার সহিত 
আলাপ হয়। তিনি কলিকাতায় আমার বাসায় আসিয়! ধারাঁবাহি কক্রমে 
বামের বাল্য ও মধ্যজীবনী বর্ণন1 করেন। তাহার ভৈরবী ভ্রিপুরাহুন্দরী পতির 
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ক্রোড়ে ভারতনারীর ম্পৃহনীয় মরণ প্রাপ্ত হন। কুমারানন্দদাদাও ভাবুকের 
অনাদিলিক্ষের সেবার সথবাবন্থা করিয়া! দেহ রাখিয়াছেন । 


৫1 ছায়াজ্স। 


সদাচারং স্বপ্ন প্রকটিতমন্্ং কৈশোর কল্গাসিনং 
হঠাগ্যাপোস্ভাপিকরটিমতরুণং স্ফীরোরনং শ্যামলম্‌। 
ভ্রমস্ত' ভূম্বর্গে নিজগণগতিং ছায়াত্মন কর্ষয্ন্‌ 
অদৃশ্য: শ্রীরাম ক্ফুটলবগির] শ্বংনামধামাব্রবীৎ | 


ধিনি বালা হইতে সদ্দবাচাপী ও ঠকশোরে হ্বপ্পে দীক্ষালাভে নন্তাসগ্রহণ 
কবেন, যিনি হঠঘোগী ও তজ্জশিত দৃঢ় কায়, তেজশ্বী ও চিরতরুণ, যাহার বক্ষঃ 
বিশাল, ধিনন কাশ্মীরে বিচরণ করিতেছিলেন, নেই শ্যাষবর্ণ নিজগণ-পতিকে 
ছায়াঁপুকুষ দ্বার আকর্ষণ কবাইয়] শ্রীবাম অনৃশ্ট থাঁকিয়াও স্পষ্ট মনুত্ভাষায় 
নিজনাম ও ধাম জানাইলেন । 

ভাঁরাক্ষ্যাপা বালবক্ষচীবী।. তিনি তাহার সাংসারিক নাম ধামাদির 
পরিচন্ব দেন না। তাহার যজ্ঞন্কয় আছে। তাহাতে কুদ্রগ্র্থি। ব্রাহ্মণসস্তান 
বলিয়! নিজেকে ঘোষণা করেন। কলির ব্রাহ্ধণকে নিন্দাও করেন। যতদূর 
ইঙ্গিতে বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় রংপুরের কোন ধনী বারেক ব্রাহ্মণকুলে 
তাহার জন্ম । বালো মাতৃহারা হন। ঠকশোরে শিবচতুর্দশীতে পিত্রালয়ে 
শিবমন্দিরে স্বপ্রবৎ ঘোরাবস্থায় মন্ত্র পাইয়া! তাহার উতৎ্কট টবরাগ্য উদ্দিত হয়। 
অচিরে গৃহবান ত্যাগ করত: নানাদেশ ভ্রমণপূর্ধব ক হবিদ্বারে ব্রন্মানন্দ ভারতীর 
নিকট হঠযোগ শিক্ষা করেন। আপন মুহ্বাবন্ধাদিতে 
তিন পিদ্ধ। তৎফলে তিনি স্থির যৌবন। তিনি 
কষ্ণকায়, নাতিহুন্ব, তেগ্ঃপুঞ্জ। বাহৃতঃ অত্যন্ত কঠোর ও বিবিজপেবী। 
ছাঅসদৃশ দ্বনকতক ভিন্ন কাহারও নছিত মিশিতে চান না। সব্ধদা তাছাদেএ 


গণশাতি 


সপ ৯৩৬ রড শু 
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বহরমপুরের মহা স্ব তার! ক্ষাপা 
- ডাঃ অভয়পদ চট্রোপাধ্যায়, তারানাথ আশ্রম সমিতির সৌজন্যে । 
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এতটুকু ক্রটী দেখিলে কুক্ষভাবে তর্থসন! করেন। বাহিরের লোক তাহার 
উদ্ম1 সহ করিতে পারে না । কিন্তু অন্তর অতি কোমল । 


বজাদপি কঠোরাণি মৃছুনি কুক্থমাদপি। 
লোকোত্তরাণাং চেতাংমি কোহনুবিজ্ঞাতুমহসি ॥ 


মহাপুরুষদের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠোর । কুস্থম অপেক্ষাও কোমল। 
তাহা কে সহজে বুঝিতে পাবে ? 
সন ১২৯৪ সালে আদিষ্ট হইয়] তিনি অমরনাথ দর্শনে যান। অমরনাথ 
হিমালয়ের তুঙ্গশূঙ্গে অধিঠিত। কাশ্ীর রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ। গ্রানগর 
হইতে অনস্তনাগ পদত্রজে ছুই দিনের পথ। তথা 
4 হইতে পীরূপধশল প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ। পীবপধাল হইতে 
অমরনাথের পথ চিরতুষারাবৃত। ইহার ছয় ক্রোশ দূরে পঞ্চতরণী নামক 
পঞ্খবন্রোতা পার্বত্য তটিনীর সঙ্গম। এস্বান হইতে অমবনীথের ব্যবধান 
দুই ক্রোশ। এস্বানে কোন মন্দিরাদি নাই। হিমালয়ে এক প্রকাণ্ড গুহার 
ছাদ হইতে যুগষুগাস্তর হইতে উপরিস্থিত তুষার স্তুপ প্রতিক্ষণেই গলিয়া কিছু 
কিছু কোন ছিন্রপথে ক্ষরিত হইতেছে । হিমানী সংঘাতে গুহ। মধ্যে নির্শল 
স্কটিকবৎ শিলাবেদী নিন্সিত। এঁ শিলাই গোবীপ্ট্র। তদুপরি শুক্ুপক্ষের 
প্রতিপদ হইতে পুণিমাদি পর্য্যস্ত শ্যন্দিত তুষার বিন্দুতে তিনটা শিবলিঞগাকৃতি 
গঠিত হয়। মধ্য লিঙ্গটা প্রায় এক হস্ত উচ্চ ও বেষ্টনী প্রায় একহাত। 
অপর দুইটি অপেক্ষাকৃত খর্ব । মধ্যটিকে শিবশিঙ্গ ও বামপার্্েরটিকে গৌবী 
ও দৃক্ষিপেরটিকে গণেশ বল! হয়। পুণিমার পর হইতে অমাবস্যার মধ্যে এ 
তিনটি মু্তিই বিলীন হইয়। যাক্স। প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা আবহ্মানকাল 
চলিয়া আসিতেছে । কিন্ত অমবনাথ দর্শনকাল খধি পুপিম। অর্থাৎ শ্রাবণী 
.পুণিমা। এই ছ্গম ভীর্থে গমন কাশ্ীররাজ্যের সহায়ত] ব্যতীত অতীব কঠিন 
হইত। দর্শনকালের মাসাবধি পূর্বের কাশ্নীরর।জেএ আদেশে রাই চটা খোলা 
হয়। তথায় আটা চাউল, ম্বত প্রভৃতি আহার্যয দ্রব্য ও ভাগ, ঝাম্পান 
নরযান ও চিকিৎসার ব্যবস্থ। বক্ষ! কন হয়। সাধু 
টিন সন্গ্যাসীকে সদাব্রত দেওয়া হয্স। গৃহীর] যথোচিত মূল্যে 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী পান। এ সমস্ত বিষয়ের ভার তখন বদ্ধমান জেপার, 
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মানকর নিবাসী কাশ্মীর রাজকর্মচারী মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ছিল। 
তিনি ব্রাঙ্গণ ভাঁবুকের কৈলাসপতি বাৰার শিষ্য । উদ্দার প্রকৃতি ও সাধক । 
সাধু ও সম্ধ্যাসীর সেবায় তাহার মহা আনন্দ। তারা ক্ষাপার (€ বামকুমারের ) 
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হয়। মহেশচন্ত্র তাহাত ও অন্যান্ত সন্গ)ণাপীর জন্ত 
প্রচুর আহার্ষ্য ও প্রহরী পরিচালক ও পার্বত্য ঘোটকাদি ব্যবস্থা কারয় দেন। 
যাত্রীর! ত্রয়েদশীতে পীরপঞ্চাল ও পরধিন পঞ্চতরণী পাঁর হইয়া চতুর্দশীতে 
পান্থাবাসে আশ্রয় লইলেন । এ বাত্রেই কুমাঁবের হঠাঁৎ জব আসিল । তিনি 
অমরনাথের উপর অভিমান করিয়া কত কি বলিলেন। তাহার সঙ্গিগণ 
তাঁহাকে ফেলিয়া! চলিয়া গেলেন । ক্ষ্যাপার প্রাণ ব্যাকুল হইল । তখন 
মৃহামাফা সুতি আবিভূতি। হুই»] মধুর বচনে আশ্বাপ দিলেন । ক্ষণেক পৰে 
তিনিও উঠিলেন। জ্বরে পা টলিতেছে। পৃষ্ঠে শুষ্ক বিন্বপত্র বাধিয়] প্রহরীকে 
বলিলেন, *তুবি আমাধ সঙ্গে আইস, যতক্ষণ না ভুমিতে পড়িয়া] যাই আমায় 
স্পর্শ করিও না1” তথা হইতে অমরনাথের প্রশস্ত পথে যাইতে ছুই ক্রোশ 
পথ কেবপ বন্ধুর নহে, খুবই খাড়াই । পৃশিমাতিথিৰ অবসানেই তথায় এক- 
প্রকার প্রাণসংশয়কারী বায়ু বহে। স্ৃতরা: যাত্রীর্দিগকে পুরিমার মধ্ো 
যাইতে ও ফিরিতে হয়। সুস্থলোকের পক্ষে পার্বতাপ্রদেশে ছুই ক্রোশ পথ 
উঠা ৭ ছুই ক্রোশ নামা ছুষ্কর। জরগ্রন্তের পক্ষে একপ্রকার অনস্ভব। 
এইস্থানে তরতোয়! নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদীর তীর পিয়া 
একটি বনপথ আছে । তাহা আরও ছুর্গম। ক্ষ্যাপা পঞ্চতোয়াতীরে আসিলে 
তাহার বানের বেগ আসিল। কোঁষ্ঠও পনিফার হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিয় 
জ্বর ছাঁড়ল। তিনি দেখিলেন যে, সাধারণ পথে গেলে অমবনাঁথ পৌঁছিতে 
বিলম্ব হইবে । শ্তরাং ছুগম বনপথ ধরিয়। চলিলেন ৷ ভক্তির বলে শরীরে 
অদ্ভুত বল পাহলেন। ত্রতপদে চলিলেন ও সঙ্গীদের পূর্বেই অধরনাঁথ 
পৌছিলেন। আথায় পাপহরা নামক নিঝররিণী। সেই ঝরণায় যাত্রীর] ম্বী 

পুরুষে বিনা সক্কোচে উলঙ্গ স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান 
নাতি করতঃ অমরনাথের গুহায় পূজার জন্ত প্রবেশ করেন। 
তীর্থ মাহাত্ম্যে কাহারও চিন্তবিকার হয় না। ক্ষ্যাপাও লানান্তে গুহায় গিয়া 
প্রক্কাতির অদ্ভুত তুষারস্ষ্ট দেবাদিদেবের প্রতীককে দানন্দচিতে বিষদলে পূজা 
করিলেন । ছাদ হইতে যে তুষারবিন্ু গুহার সর্বস্থলেই পড়িতেছে, তাহা 


বাম লীল! ২৬৯ 


পান কর] সাধুগণের প্রথা । যিনি এক নিঃংশ্বানে এইরূপ ৩২টী বিন্দু পান 
করিতে পারেন, তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া! বিদিত হন। ক্ষ্যাপাও €স প্রথার 
অমর্য্যাদ1 করেন নাই। 

পুণিম! তিথি মধ্যে যাত্রীদল ফিরিল। ক্ষ্যাপা অনম্তনাগ হুইয়] জন্মূতে 
উপস্থিত হইলেন । তথা হইতে ত্রিকুটস্থিত সত্যপীলাদেবী দর্শনে গেলেন । যৃদ্তি 
'শীলাময়ী, গুহাভ্যস্তরে প্রতিষ্ঠিতা। দর্শপাস্তে হিমালয়ের তুষারাচ্ছঙ্জ অধিতাকা 
শোভায় আকৃষ্ট হইলেশ। যোগবলে তাহার সুস্মদৃষ্টি উন্মীলিত। সহস! 
মাতামহীর ছাঞ্জামুত্তি ভানিয়] অন্তহিত হইল। তিনি ঠাহাকে চিস্তা করবেন 
নাই । তবে কেন তিনি দর্শন দিলেন ভার্বতেছেন। এমন সময় অকন্মাৎ 
সমস্ত পর্বত যেন কম্পিত হইল। চকিতনয়নে তিনি চারিদিকে চাহিলেন। 
জনমানব নাই। শৃণ্যে এক অলৌকিক ছায্মাপুকুষ দণ্ডায়মান। তীহার 
বিশালবক্ষঃ, আজা হুলদ্িত বাহু, কুঞ্চিত কেশ, শ্যামল বর্ণ, আরক্তিম নয়ন, প্রসন্ন 
বদন। পুরুষ দৃক্ষিণপূর্বদিকে বামকবের তর্জনী বাড়াইয়া জল্দগভীরনাদে 
“বাম! বীরভূম” বলিয়! অদৃশ্ঠ হইলেন । ইহা বামের অঠিস্ত্য মহিম]। 


৬। মত্তাক্রীড়। 


মন্তীক্রীড়ো৷ তক্তে৷ ধাবন্নভিদস্িতমথ পথি শকটপতিতঃ 
শয্যাশাসীভূর: সুস্থোহ্ধবনি কুতুকহৃত ইব বিতন্ছ বচসা। 
বুদ্ধোহুবাধং যাতে] বামে প্রভুদগ্সিতসখি পিতৃগুরুগতি শিবং 
তারামস্থাঞ্চে কাঁধারে নিখিলনিজজনমগভত পরমুদা ॥ 


ভক্ত মন্তবৎ প্রিয্নতমাভিমুখে ধাবিত হইয়া পথে শকট হইতে পতিত হুইয়! 
শয্যাশায়ী হইলেন। পরে স্থস্থ হইয়া পুনরায় যাইতে যাইতে কৌতুক-দর্শনে 
আকৃষ্ট হইলে শরীরী বাণী সবার] প্রবুদ্ধ হইয়] পুনরায় ধাত্রা করতঃ বিন! 
বাধায় বামকে পাইয়া একাধারে প্রভু প্রিয়্সখ৷ পিতা গুরুপতিশিৰ ও জননী 
তার] এমন কি নিখিল আত্মীয়কে পাইয়! পরমানন্দ লাভ করিলেন । 


২৭, বাষ লীলা 


অপরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়! বোধ না! হইলে তাহার নিকট অবনত হওয়া যায় 

না। চগ্তীমাহাত্মো তাহ! পরিম্ফুট | যথা 
যে মাং জয়তি পংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। 
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যত ॥ 

স্তস্তান্বরের দূত শুস্তের জগদাধিপত্যের বিষয় বর্ণন৷ করিয়! শুস্তকে ভজন] . 
কবিবার জন্য জগদম্বাকে বলিলে তিনি মনে মনে হাসিলেন। উত্তরে বলিলেন. 

--“শুম্তান্থর ব্রিজগতের অধিপতি বটে, তাহার ভ্রাতা 
৪ নিশুসম্তও তাদৃশ পরাক্রান্ত। কিন্তু কি করি, 'অল্পবৃদ্ধি 
বশতঃ আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি- যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেন, কিবা 
যিনি আমার দর্পচূর্ণ করিবেন, কিম্বা যিনি আমার তুল্যবল হইবেন তাহাকেই 
আমি ভর্তারূপে বরণ করিব ।” 

“বাম! বীরভূম" শব্ষে আকৃষ্ট সাধক আকধক বামের নাম ইতিপূর্বে 
শুনিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি তাহার শক্তির পরিচয় পান নাই । এক্ষণে তাহার 
অচিস্তা প্রভাবের পরিচয় তাহার নিকট প্রকট হইল। তীহাকে দেখিবার 
জন্য গ্রাণ ব্যাকুল হইল। উন্মত্তের ন্াঁয় সন্ধ কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিলেন । 

একা গাড়ীতে কাশ্ীর পার হুইফ্জা পাঞ্জাবে পড়িলেন। 
হর পথে দুর্ঘটনা ঘটিল। অশ্ব হঠাৎ ভয় পাইয়া! উর্ধাশ্বাসে 
ছুটিল। গাড়ী উল্টাইয়া গেল। চালক লাফাইয়া প্রাণ বাচাইল। আরোহী 
পড়িয়া! গেলেন। তাহার বক্ষের উপর দিয়! শকট চলিয়! গেল। তিনি তীব্র 
আঘাতে অচৈতন্ত হইলেন। স্থানীয় বাক্তিগণ তাহার সাময়িক শুশ্রষা করতঃ 
তাঁহাকে কাশ্মীরে মহেশ বিশ্বীসের নিকট পাঠাইলেন। তথায় ছুইমাসকাল 
শয্যাশায়ী ছিলেন । কাক মাসে হ্থন্থ হইয়া পুনরায় বামের দিকে ধাবিত 
হইলেন। হরিঘারে আসিয়। বাম্পযানে শীত দিল্লীতে পৌছিলেন। 

দিল্লী পাগুবগণের বাজধানী ইন্তরপ্রস্থের স্থলে প্রতিষ্ঠিত। বহুকাল 
যাবৎ এস্থল ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। উহাই পৃ্বীরাঁজের লীলাভূমি। 

উহাই মহুম্মদ্ীগণের বঝাজধানী। সাজাহান নৃতন দিষ্গী 
রী স্থাপন কবেন। মোগলসআাটগণের এশ্বধ্যে দিল্লী 
তৎকালে অতুলনীয় নগরী। দিলীশ্বরের সহিত জগদীশ্বরের উপমা উদ্ভট 


পরিচয়ে বক্ষিত। 


বাম লীঙল। ২৭১ 


দিলীশ্বরো! বা জগদীশ্বরে। বা মনোরথং পৃরয়িতুং লমর্থ: | 
অন্তেন দত্তং, নৃপেণ কিঞ্চিৎ শাকায় বা শ্যাৎ লবণায় বা হ্যাৎ ॥ 
দিলীর সম্রাট কিন্বা জগদীশ্বর আমার বাপনা পূর্ণ করিতে সমর্থ। অন্ত 
বাজ] যাহা দিবেন তাহাতে আমার শাকের বা লবণের ব্যয় নির্বাহ হইতে 
পারে মাত্র । 
কলিকাতা ইংরাজের রাজধানী থাক] কালেও ইংরাজ রাজ দিলীতেই 
দরবার করিতেন। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশছ্ীয় 
বাঁজ্যোৎ্সব দলীতেই পাপিত হয় । তছৃপলক্ষে ভারতের 
যাবতীয় সামন্ত নৃপতি দিলীতে সমবেত হন। ভুমিশূন্ত 
কাজ! মহারাজ] উপাধি ধারিগণের গণনা কে করে। তোবামোদাদি হ্বাণ। 
ধনী মানী অনেকে দরবারে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। এ তামালায় যোগ 
দিতে কত রাজ, কত জমিদার খণী হুইয়াছেন। 
উৎ্মবমুখর পুরীতে প্রবেশ করিয়া আগন্তক হেমচন্ত্র সেনের অতিথি 
হইলেন । হেমচন্ত্র সন্তাস্ত চিকিৎসক । তিনি উদ্বার প্রকৃতি ও বদান্ত। 
পর্যটকের জন্য তাহার অতিথিশালার হার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। হেমচন্দ্রের 
আত্মীয়! আগন্তকের ভক্ত। আগস্কক ভক্তকে দর্শন ও যান পরিবর্তনের 
জন্য দিল্লীতে নামিয়াছেন । হেমচন্্র তাহাকে দরবার দেখাইবার প্রস্তাব 
করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া তিনি ভাবিতেছেন.-_প্ধন্য ইংবাজ, ধন্ঠু 
তোমার কর্মশক্তি! ধন্য তোমার পুণাফল! ভারত তোমার ক্রীড়া 
পুত্তলিকা। এত গৌরব আর €কান বিদেশী জাতি পান নাই। তাই সকলে 
তোমার প্রতি ঈর্ধাকৃল ।” দ্বরবার দেখিতে দেখিতে 
তাহার মন দোলাযফ়িত। “একি দরবার দেখিবে, বড় 
দরবারে চল*-_এই অশরীরিণী বাণী তাছাঁর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি 
কালক্ষেপ না করিয়াই পরবর্তী বাম্পধানেই গুরু দরবারে ছুটিলেন! কানপুত্র 
পার হুইলে পুনরায় গুরুর বিভূতি দ্রেখিলেন। তৃতীয় দিবসে বীরভূমের 
মল্লারপুরে উপস্থিত হইলেন । 
তখন তাহার পূর্ণঘৌবন। হছিযাঁচলের জলবামুতে শরীর সবল ও 
পরিপুষ্ট । বক্ষঃ বিস্কারিত। শিরোভাগে নাতিলম্বিত কুস্তলরাশি। চক্ষে 
অপূর্ব জ্যোতি: । হন্তে পার্বত্য বষ্টি। পছ্দে পার্বত্য প্রাণ । ক্কন্ধে 
১৪ 


দরবার 


বিভুতি 


২৭২ বাম লীলা 


নিজদ্রবাসভার | তাহার আবেগ বর্ণনাতীত। পথে দিবসত্রয় অনাহা্ী। 
মল্লারপুর হইতে ভ্রতপদে ছুটিয়াছেন। চিলে পার হইয়া ছ্বারকার পথে 
পড়িয়াছেন। সর্বজ্ঞ বাম ভক্তের আগমন জানিতে 
পারিয়া পাগাগণকে বলিতেছেন- “আজ দাদ। 
আসিতেছেন।” পাগ্ডার] তাহার কথা ধরিতে পারিলেন না। অচিবে ভক্ত 
তারা মন্দিরে উপস্থিত হইয়! তারামাকে প্রণাম করিয়। জিজ্ঞান! করিলেন-_ 
“বামদেব কোথায়”? কালী পাগড। তাহাকে বামষের নিকট লইয়া! গেলেন। 
আশ্রয্পগৃহের সম্মুখে বাম ভক্তের জন্য অপেক্ষা! করিতেছিলেন। তক্ত তাহাকে 
পাইয়া যেন একাধারে প্রভু দয়িত সখা জনক, গুরু পতি শিব ও তারামাকে 


পাইলেন। 


মিলন 


৭ প্রজাগর 


শিশ্কয: সিগ্ধদূশা বরন্হৃতপদে তশ্মৈ শ্বশানে গুরুঃ 
পীঠৈশ্বধ্যম্দর্শয়ন্‌ নিশি পুনস্তাবারহস্তং জগৌ। 
সর্বন্বাত্মনিবেদনঞ্চ গুরবে শিষ্যোহদদগাদ্‌ দক্ষিণা 
ভূমানন্দমদঃ প্রঞ্জাগরমহে। জাগর্তুনো মানসে ॥ 


শিস্তাকে নেহনিষ্যন্দিনী দৃষ্টি ছারা পুহরপদে বরণ করতঃ গুরু তাহাকে 
বাজে শ্মশানে নিজপীঠের এশ্বর্ধ দেখাইয়া তার! তত্বোপদেশ করিলেন । 
শিহ্ও গুরুকে সর্বন্থ ও আত্মনিবেদনরূপ দক্ষিণা দিলেন । এ মহানন্দময় 
গুরু ও শিষ্যের জাগরণোত্সব আমাদের মানসে সর্বদা জাগরুক থাকুক । 

বাম কেবল করুণাপিন্ধু নন। তিনি স্েহেরও পূর্ণনিন্ধু। প্রিয় শিষ্যকে 
তাহার পরিচয় দ্িলেন। নিখদৃঠিতে তাকাইয়া তাহাকে যেন পুত্ররূপে 
বরণ করিলেন। শিল্ত কুতার্থন্মন্ত হইয়! সম্পূর্ণ আত্মনিব্ধেন করিলেন । 
পরক্ষণেই বামে সদ্বাণন্দময়ী তাবামুত্তিদর্শনে শিস্তের মুখ হইতে তারাস্তোত্র- 
পংক্তি নির্গত হইল,_-“কপালোৎপলসংযুক্ত সবাপা পিযুগান্বিতাম্‌'__ 

বাহার বামদিকের ভর্ধ ও অধ: করে যথাক্রমে নবরকপাল ও পদ্ 
বিরাজিত। 


বাষ লীল! ২৭৩ 


তেজস্বী শিষ্য বিনীতভাবে জিজামা করিলেন--”কেন ডাকফিলেন” ? 
গুরু অন্থভব মুদ্রায় মস্তক কুগ্য়ন করিতে করিতে ধীরে বলিলেন--“কি 
জানেন, আপনার জন্ম ভ্রাতৃদ্িতীয়ায়, কাল নয়, পরশ নয়, তার পরদিন 
আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে "* অনুভব মুদ্রা স্বতি জাগে। শিশ্তকে 
তাই এ মুদ্রা ধরিয়া উপদেশ দিলেন। শিষ্য কাণ্িকমাসে ত্রাতৃদ্বিতীয়ায় 
শুক্রবারে শেষরাত্রে ভূমিষ্ঠ হন। পরম আদরে শিষ্কে আরও কহিলেন__ 
“আপনি কয়দিন উপবাঁণী আছেন। কিছু ছোলা পিদ্ধ 
ও মুড়ি খন।” উপবাদের পর এ বাবস্থা মন্দ নহে। 
শিল্ত অবিচারিত্ভাবে এ আদেশ পালন করিলেন। দেহরুত্যে ও গুরু 
শুশ্রষায় দিবস কাটিয়া গেল। 

এ দিব পীঠে ৫।৬ জন ভৈবুব ভৈরবী উপান্থত। তাহাদের নির্বন্ধে 
রাত্রে শিমূলতলায় বাম চক্রানুষ্ঠানে চক্রেশ্বরপদ শ্বীকার করেন। প্রিক্ব 
শিষ্যও চক্রানুষ্ঠানে যোগ দিলেন। তারা প্রেমের 
তরঙ্গ উঠিল। নিশীথান্তে ভৈরব ভৈরবীগণ নিদ্রাতিভূত 
হইলেন। বাম তখন স্ৃতকল্প শিষ্তকে মহাশ্মশীনে লইয়! গেলেন। কৃষ্ণা 
চতুদ্দশীর গাঢ় তমন্িনী মহানিশা। শিষ্ত তেজন্বী সাধক। হিমাচলে 
নিজ্জন ভীষণস্থানে একাকী বহু বর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি অকুতোভয় । 
তারাপীঠ জনাবাস। এখানকার শ্বশানে তাহার কি 
ভয়? এইকপ তাহার মনে ধারণা। শব ভূদ্মিতে পদার্পণ 
করিতেই হঠাৎ তাহার সম্মুখে একটা চিতা জলিল। ক্ষণপরে শত শত 
হস্তীার তুমুল বুংহুতি ধ্বনি শুনিয়া! দরবিস্ময়ে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহারাজ? এসৰ কি তোমার খেল] ?” নিরভিমান ভক্তাবতার উত্তর 
দিলেন, “এযে তারামার বাজা, মার কত এই্বর্যা !? তারপর শিক্কের দিকে 
তাকাইয়া বলিক্নে, “দাদা কাপছেন, ভয় পেয়েছেন 1” বলিয়া শিক্কের 
বিশালদবেহকে বগলদাবা করিয়া একছুটে আশ্রম ঘরে গেলেন। একটু পরে 
বলিলেন, “আমি পাঞ্জ ফেলে এসেছি”--বলে শিষ্যকে ঘরে শিকল দিয়! 
পুন: শ্রশানে ছুটিলেন। 


সর্বজ্ঞ 


চক্রানুষ্ঠান 


গীঠৈ্যয 


৮1 বিনায়ক 


পশুবিধিপালনোতক কমমাদিবসে কুলধর্শদী ক্ষিতম্‌ 
নিশি শবসাঁধনেহস্তিকগতং গমরনন বশ ্তিমৃজ্জিতাম্‌ ॥ 
প্রতিপদ্দি মজ্জয়মিব সুধাস্ব'ধি স্বপ্রথ মন্ত্রশৌধনাৎ 
ত্বগণবিনায়কং শিবগুরুবিদধে পরসিন্ধিভভীজনম্‌ ॥ 


অমাবশ্তাদিবসে পঞ্চাচাও পাপনোত্ম্বক নবাগত শিত্যকে কৌলধর্শে 
দ্_ীক্ষিত করিয়া মহাঁনিশায় শবসাঁধনে বিশি্ নবশক্তি সঞ্চার করতঃ প্রতিপদ 
তিথিতে তৎফলে হাঁহাকে যেন স্থপাসিন্ধৃতে মগ্ন বাখিক্কা তৎপরদিনে তাহার 
স্বপ্নলন্ধ মন্ত্রশোধন করতঃ মেই নিজগণপন্তিকে শিবন্বরূপ গুরু পরম পিদ্ধি- 
ভাঁজন করিলেন । 

পরদিন অমাবস্যা, সথর্যগ্রহণ । ছোটক্ষাপার ইচ্ছা উপবসাদ নিয়ম 
পালন করত জপ করেন । তিনি হঠযোগী, সাধক, বিধিনিষেধের অধীন । 
এ ত্ুযোৌগ কেন ছাঁড়িবেন! বাম রাজযোগী সিদপুকুষ, বিধিনিষেধের 
অতী'ত। ভ্রাহার বাহাহু্ান নাই, গ্লাহাব শরীর মনপ্রাণ 'তাঁঙাময়। 
ছোঁটক্ষাপাকে এপ সাধনের অধকারী করিবেন ঝলিয়। হিমাচল হইতে 
ডাঁঙিয়। আনকাছেন | তিনি শিষ্তকে বললেন, “দাদা, পায়শ ও মাংস খাইব ।” 
ছোটখ্যাপাকে প্রপারদ লইতে হইবে। বিধিনিষেধ গণ্ডী থাকিবে না। 
গুরুর আদেশমত শিষ্য মাংসার্দি পাক করিলেন । গ্রহণের কাল উপস্থিত। 
বাষ আহাবীয় আনিতে বলিলেন । ছোটক্ষাপা বলিলেন, আপনার সবই 
বিপরীত |” বাবা 'নরভিমান, শিজ্জে বিধিকিস্কর নহেন ইহা বলিতে চান 
না। গুরুপরম্পরাগত কৌলাচারই এই কৌলভীর্ের উপযোগী বুঝাইবার 
জন্য উত্তর দিলেন, “এষে শ্রিমুলতল1 1? আগন্কক বুঝিলেন-_বাম অবধূত, 
দ্বিতীয় মছেশ। তথাপি তিনি অবধূতাচারকে নিন্দাবাদ করিলেন, *পিশাচে 
পাইলে সত্যবজ্জিত হয়” বাব। উদ্বরে খড়গ দেখাইয়। বলিলেন, “ইনিই 
গুরু, দেবদীনবযক্ষগন্ধর্ব, সকলেই ইহার উপাপক। ইছাতেই ব্রদ্দদণ্ড। 
এর ভ্বারাই পিশাচমোচন |” তক্ত ভাব বুঝিতে না পারায় বাম তাহাকে 
আবর্তনীয় মুদ্রায় উহা! বুঝাইয়া বলিলেন--.খড়গ মহেশ্বরের প্রাণ, রোহিনী 
তাহার উৎপত্তিস্থান, রুত্রদ্বেব তাহার গুরু!” অম্বাবস্তার গ্রছণ বাহতঃ নিয়ম- 


বাম লীল। ২৭ 


ভঙ্গে পালত হইপ। বাত্রিতে শ্মশান সাধনা । ছোটক্ষাঁপা বুঝিতে 
পারিলেন যে তাহার ভিতর শক্তি সঞ্চার হইয়াছে । তৎফলে প্রতিপদ 
দিবাধাত্র তিনি যোগ'নপ্রাভিভূত। দ্বিতীয়! পরাতে উঠিলেন। প্রাতঃ:- 
কৃত্যার্দি সম!পনাস্তে সংস্কারের আয়োজনের জন্য তাবিতেছেন। বামের 
দীক্ষা লৌ'ককী নহে যে যোড়শোপচারে পুজা হোম গুকবব্ণের জোড় 
ইত্যাদি নানাদ্রব্য সম্ভার আবশ্যক । শিশ্তা ফুল তৃণলয়া আঁনিলে বাব! 
বলিলেন, ঝিল বেড়য়ে এলাম । দক্ষণ মশানে অনেক কাঠ পাড়য়া 
আছ । নিয়ে আহ্বন আশুন*জআবালতে হবে । আজ যে আপনার সংস্কার |” 
ছেোটখ)াপ।| ছারকাতভীরে শ্বশানে শবকা্চ আনিতে গেলেন। হস্তে এক- 
খানা, স্বন্ধে একখানা, কুক্ষিদেশে একখানি কাঠ ঝুড়াইয়া আনিয়। শ্শান 
হইতে ফিবিতেছেন। শ্বশানেই দেখিলেন একাট সর্প বাম দিক হইতে 
আসিয়া তাহার দক্ষিণে স্থিবভাবে দাড়াইল : উভয়ে উভয়কে অনিমেষ দৃষ্টিতে 
দেখিতে লাগল । ছেণটক্ষ)াপার বোধ হইল তারাম। তাহার নাঁগভূষণ 
পাঠাইয়ীছেন। শিমূলতলায় আসিয়া! এ ঘটনা প্রকাশ ক.রলে বাব! 
বলিলেন, ““& নাগের সঠিত তোমার যুদ্ধ হ'বে।» 

শ্রিমূুলতলায় শবকাষ্ঠে হোমাগ্রি গরজালত হইল, উভয়ে অগ্নির সম্মুখে 
বসিলেন ' গুরুর মুখ অগ্রিকোণে, শিপ্তের বাসুকোণে। চঞ্জানুষ্ঠান হইল। 
ক্ষ্যাপ। কিশোর বয়সে যে মন্ত্র পইয়াছিলেন ত্বাহা শ্ুকাশ করত: তাহা 
হইতে পঞ্চাক্ষর বাদ দিয়া একাদশাক্ষর বরাখিলেন। গুরুদক্ষিণশ্বরূপ 
শিষ্তের যষ্টি লইলেন। এঁ দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আদিত/বার। বাবা পুনঃ 
পুন: বলিলেন, "কান সমাপনাস্তে পুর্ণকুতে আরিত্যেণ উপাসনা কর।”” 
শিষ্য মন্ত্র পরীক্ষা করিলেন। গুরু শিষ্যে অপুর্ব কথোপকথন হইল। গু? 
বলিলেন--“কেমন বে কেমন 1” শষ বলিলেন হ্যারে হ11% এ 
প্ডিতে পণ্ডিতে কথা, সমস।] সমান । 

শস্যুও কফেণ্ড কেটা নন । তানশন্ি মহাপুকরুবত্ব লা কাপয়াছেন। 
তাহার বত্মাঁণ নাম ভারানাথ ব্রহ্মচ:*ী। সাধারণে তারাক্ষ্যাপা বলে। 
তিনি গুরুভক্তির আদর্শ । দশরথ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন--“ন ত্রান্ব ক- 
দন্তমুপাসিতাসৌ ।” আঃস্বক ভিন্ন রাজা দশরথ কাহাকেও উপাধনা করেন 
না। ছোটক্ষাপা সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে-_"বৰাম ভিন্ন তিনি 


২৭৬ বাষ লীলা 


চতুদ্দশভুবনে কাহাকেও মানেন না। তিনি বিনামায় “তারা” নাঁম লিখিতে 
কৃষ্িত নহেন। “বাম নামও লিখিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাস! করায় তিনি 
বলেন, “এখানেই সঙ্কোচ, কারণ বাঁমকে যে মাথা বেচিয়াছি।” বাবাও 
তাহাকে বিশেষ ভালবা।সতেন। এ স্সেহ তাহার সন্ত্রমজড়িত জানাইবার 
জন্য বালা তাহাকে “দাদ” সন্বোধন করিতেন । তিনিও বীব্রসস্তানবৎ কখনও 
কখনও বাবাকে পরাঙ্র্শ দিতেন! তীহার গুরুস্থানের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাতক্তি 
যে কখনও তিনি বামপুরহাট হইতে তাবাগীঠ গোশকট সুলভ হইলেও 
ন] হাটিয়া যান নাই। একবার তিনি সন্ধ্যার সময় বামপুরহাটে পৌছিয়া 
গুরুর প্রবল আনর্ষণ অন্থভৰ করিয়া তৎক্ষণাৎ তারাপীঠমুখে যাত্রা করেন। 
দ্বারক। পার হুইলে অন্ধকারে দ্িউমগুল আচ্ছাদিত হইল। সরলপুরের 
মাঠে তিনি দিশাহার! হইয়া পথ হারাইলেন। এদিকে বাব! আশ্রমে তাহা 
জানিতে পাগিয়! সোৎকঠভাবে সেবায়েৎ পাগ্ডাকে বলিতেছেন-__“দাদ। 
আদিতেছেন তাহাকে পাছে গিলিবার চেষ্টা করিতেছে ।” পাণ্ড] কিছু বুঝিতে 
পারিলেন না| বাবার কৃপাত্ম কিছুক্ষণ পরে বীরতনয়ের দিগজ্জান হইল। 
অবস্তে 1শুনি আশ্রমে পৌছিলে সাদরে বাবা বলিলেন--““দাদ1! তোমাকে 
পাছে গিলিতে ছল ।” শিষ্য বলিলেন__পহ। বুড় মহারাজ! সব তোমারই 
খেল1।” বাবা তীহার গুহ বিদ্যার অনেকতত্ব উচ্বাকেই উপযুক্ত বুঝিয়া 
দিয়াছেন। ছোটক্ষ)াপা বা তারাক্ষাপা বিপুল শক্তির অধিকারী । তিনি 
বিভতি দেখাইয়া ধনমান্র প্রার্থী নহেন। তিনি মহা সিদ্ধিকামী। গুরু 
তাহ? এখনও তাঁহাকে দেন নাই বলিয়া গুরুর নিকট জোর করেন। 

তিনি যখন পলাশীর নিকট জুরণপুরের শ্মশানে শবসাধনা করেন সেই 
সময় একদিন এক পুত্রহার। মাতার করুণ ক্রন্দনে কাতর হইয়া ছুই বোতল 
কারণ শুদ্ধ করিয়া মুত পুত্রকে বাঁচাইয়া দেন। পরবে সই ছুই বোতল 
সঙ্গে লইয়! তারাপীঠে উপস্থিত করেন। বাবা! বোতল খুলিয়াই বলেন -- 
“মদ বদ, দাদা, মড়ার গন্ধকইচে। থাঁয়েন না। খাবেন, একমুষ্টি চালের 
অন্ন, ঘন্1বর্ত ছুধঃ ফলমূল |” গুরুভক্ত বীর সন্তান এক মুহূর্তে বাহ পঞ্চমকার 
ত্যাগ কবেন ও শুদ্ধসাত্বিক আহার গ্রহণ করেন। 

তাহার তেজন্বিতার পরিচয় অনেক আছে। অন্তায় তিনি কাহারও 
সহিতে পাবেন না। ভয়ও কাহাকে করেন না। দ্বাবভাঙ্গার মহারাজ। 


বাম লীলা ২৭৭ 


রাষেশ্বর সিং গদি পাইবার পরেই ভ্রাতৃজায়ার সহিত মোকর্দমার অময় 
সদ্দলবলে তারাপীঠে আসেন। শ্বাশানভৈরব বামকে ও তারামাকে 


প্রলন্ন করাই তাহার উদ্দেশ্ত। শিমুল হলার বেদীতে জপ করিবার জন্য কানাৎ 
দিয়া! তাহা ঘেরেন। তখন ছোটক্ষ্াাপা তথায় উপস্থিত। তাহার পরশুরাম 
মৃত্ি, হন্তে কুঠার। মহাবাজাব আচরণে উচ্ছেলিত হইয়া মহারাজকে 
বলেন, “শিমুলতলা তোমার ছ্বারভাঙ্গার গর্দ নয়। এস্কান সকল সাধকের 
সমান অধিকার। কানা উঠাও।” মহারাজ! কানাৎ তুলিয়া! দিতে 
বাধ্য হন। 

এ সময় কলিকাও। পাথুরিয়া ঘাটার ছোট রাজা সৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
জোট জামাতা] বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় তারাপীঠে বামের কৃপাপ্রার্থ হইয়া 
সম্বীক গিয়াছেন। রাজার কুমারী বামকে গুকুরূপে বরণ করিয়াছেন। 
তিনি "আশ্রমে বামের পদধোৌত করিয়া নিজ আঁচলে উহ! মুছাইতেছেন। 
ছোটক্ষ্যাপ! তাহ] দেখিয় তাহার হাত হইতে বামের চরণ ধরিলেন এবং 
নিঙ্গ দীর্কেশপাশে তাহা মুখাইতে মুছাইতে বলিলেন__“এইরূপে ত 
গুরুসেবা করিতে হয়।” তীর প্রাণের ভাব 

সোহাগসঞ্িত উষ্ণ আখিজলে 
ধুয়াব »রণ, মুছাৰ কুস্তলে। 

বাবা তাহার লেই ভাব দর্শনে বলিলেন-দাদ1 যান। আপনি কামরূপ 
জয় করিয়া আহ্‌ন ।” 

সন .৩১৮ সালে শ্রাবণ মাঁমে যখন বাম দেহ রাখেন তখন ছোটক্ষ্যাপা 
কামরূপে। তাহাকে কে যেশ স্পর্শ করিহা বলিল-_-“তুমি কি করিছো, 
আমি চলিলাম।” মুখ ফিবাইয়! দেখেন-বাষের মুণ্তি। তিনি তৎক্ষণাৎ 
কামাখাধাম হইভে তাবরাপীঠ অভিমুখে যাঁত্র। করিলেন। তিনদিন পরে 
শ্রীধামে আপিয়। নিলেন বাম দেহ ধাঁখিয়াছেন। ১ ৮ ৯ 

বামের ইঙ্গিতে তিনি এ দাপের সাধনপথে সহায়। সে লীলা তরঙ্গাস্তরে 
বণিত। তিনি বামভক্তগণের শিরোমণি । প্রতিভা জ্ঞান তপঃসিদ্ছি 
প্রভৃতি তাহার গণপতিত্বের লক্ষণ। 


৯। দৈবাদেশ 


কাগা শোকে পরিহতগৃহে। বিঞ্রো হুবা কাশ্ঠপ: | 
সবর্গতাং ত্বাং নয়নপথগামীগ্মন্‌ মনোহারিণীম্‌ | 
নানাতীর্থে গুরুমভিসরম্‌ সিদ্ধং নিরাশঃ পুন । 
দৈবাদেশাছ্ ক্রুতমুপগতো বামং গুরুং সিছিদম্‌ ॥ 


কাস্তাবিরহে শোকাঁকুল হইয়া কাশ্তপগোত্রীয় ব্রাক্ষণযুবক গৃহত্যাগ 
করতঃ ম্বগতা মনোরম প্রিয়ার দর্শনাভিলাষে নানাতীর্থে শিদ্ধগুরু অন্বেষণ 
করতঃ ব্যর্থমনোরথ হইলেন, পরিশেষে দৈবাদেশে সিদ্িদাত গুরু বাঁমের 
নিকটে শীঘ্রই উপস্থিত হইলেন। 

শ্ীনিগমানন্দ *ামী শক্তিমান পুরুষ। তাহার রচিত জ্ঞানী গুরু, যোগী 
গুরু, তান্ত্রিক গুরু, প্রেমিক গুরু প্রভৃতি পুস্তক তাহার জ্ঞানভক্তির নিদর্শন | 
তিনি আসামে সারম্ঘত মঠ বঙ্গদেশে নানাস্থানে আশ্রম স্থাপন কঙ্তঃ 
শান্পালোচনা ও সাধনার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার বহু শিশ্যসেবক। 
চিদানন্দ গুভূতি চিরকুমার শিস্যগণ গুরুর মুখোজ্জল করিয়াছেন। 

শিগমানন্দের সাংসারিক নাম নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস 
নদীয়া! জেলার কুতুবপুর গ্রামে। যৌবনোদ্গমে বিবাহ ঘটে। অনুরূপ 
দম্পতীর মধ্যে অল্প দিনে প্রগাঢ় প্রেম হয়। অনিত্য সুখেই নলিনীনাথ 
বিভোর [ছলেন। হঠাৎ করাল কাল তাহাতে 
কুঠারাঘাত করিল। যৌবনেই তান পত্ৰী হারাইলেন। 
বিরহব্যথায় আকুল হুইলেন। শোকই “চত্তসংশোধনের ত্বান। শোকেই 
তাঁহার পারত্রিক পথ উন্মুক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন- তাদৃশ প্রণয়পাঠ ছিন্ন 
করিয়া কাস্তা কোথায় গেলেন? জীব কোথা হইতে আমে, কেন আসে, 
কোথায় যায়, মৃত্যুর পর অস্তিত্ব কিরূপ থাকে? ইহজীবনে মৃত্যুর পরে 
জীবের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে কিনা ইত্যাদি তত্ব 
জিজ্ঞাসা তাহার হৃদয়ে জাগিল। সন্তানাদি বন্ধন ছিল 
না। সংসারের বন্ধন ছেদন করিয়া মহাপুরুষের অদ্বেষণে বাহির হইলেন। 
তৎকাকীন বিখ্যাত মহা ত্মাগণের আশ্রয়ও লইলেন। কিন্তু তাহার পমস্যার 


পত্বীশোক 


তব জিজ্ঞাস! 


বাম লীলা! ২৭৪. 


সমাধান হইল ন। সাম্পরায় বিস্তা! চাহিতেছিলেন, ন্বর্গতা পত্বীর সাক্ষাৎ 
কত্বাই তখন তাছার জীবনের একথাত্র কাম্য । পরলোক তত্ব সথদ্ধে 
কেবল শামীয় মত শ্রবণে তাহার তৃপ্তি হইল না। তিনি পারলৌকিক 
অস্তিত্বের অনুভূতি চাহিতেছিলেন। সম্পরীতা কাস্তাকে কেহই দেখাইয়া 
দিতে পারিলেন না। তাহার মনে সংশয় আদিল । ভাবিলেন-_মরণের 
পর জীবন কাকাপ্চিবৎ। উহা দ্বার্শনিকের কল্পনামাত্র । নানাস্থানে কয়েক 
বনর ঘুবিবার পর কলিকাতায় জনৈক বাক্তর অতিথি হুইলেন। বাত্রে 
এ বিষয় চিস্তা করিতে করিতে নিদ্রা আমিল। নিশীে নিদ্রা 
দেখিলেন-_ শয়নকক্ষ আলোকিত! সন্দেহ হইল দীপ কি নিবাইয়! শয়ন 
করিয়াছিলেন ! প্রণিধানের পর গৃহমধ্যে জটাজুটধারা এক সম্গ্াসীকে 
দেখিতে পাইলেন। তাহাই দেহক্কান্তিতে শৃহ 
অলৌকিক এ 
টান উদ্ভানিত। ইহা কি স্বপ্ন না চিশ্তা জর মস্তিষ্কের 
বিকার । আবার চক্ষু মুছিক্পা চাছিলেন% সেই যুক্তি 
দণ্ডায়মান । তাহার সহিত কথা বলিতে গেলেন। তখন যুণ্তি অস্তহিত। 
গৃহের দ্বার রুছ্ধ। এ মৃত্তি কিন্ধপে প্রবেশ কগ্গিল? কিরূপেই বা বিলীন 
হইল! আরও বিম্ময়ের কথা তাহার শয্যায় একখাণি বিদ্বপতআ এবং 
তাহাতে একটা অপরিচিত ছুর্বোধ্য মন্ধ লিখিত। এই ঘটনায় ধাখণা 
জন্মিল যে, স্থুল জগৎ ভিন্ন সুষম জগৎ আছে । অন্ুমন্ধিৎসা জন্মিল। পুনরায় 
ভ্রমণ করিতে করিতে বারাণস্ণীতে উপাস্থত হইলেন। এ মন্ত্রের কোন 
ব্যাখাতা৷ পাইলেন না। পুনরায় পরলোকে সংশয্কান্বিত হইলেন । একা এক 
ভগ্রবাটীতে প্রায়েবেশনে জি দিবস কাটাইতে অনস্থ করেন। ক্লাস্তিবশতঃ 
প্রথম প্রহবেই নিপ্রাদেবীর অঙ্গে শায়িত। ক্ষপ্র দোখলেন যেন কলিকাতায় 
প্রতাক্ষীভূত মহাপুরুষ গাত্রে হাত বুলাইয়া বণিতেছেন-_-“বাবা, হতাশ 
হইও না,” সেই মহাপুকুষের অন্থদন্ধানে আবার বেড়াইলেশ। খধিকুলের 
আকর দ্েবতাত্মা নগাধিরাজের দক্ষিণ ও উত্তরদ্দিকে বহুকাল কাটাইলেন। 
নানা সম্প্রদায়ের সাধুলক্স্যাপীর সগলাভ করিলেন। 
সকলেহ তত্বজিজ্ঞান্থ যুবক সন্্যাসীকে আদর করিলেন। 
কেহ কেহ শিত্ত করিতে চাহিলেন। কেহ কেহ কথণ্চিৎ বিভূতি 
দ্বেখাইলেন। কিন্তু কেহই অলৌকিকভাবে লব্ধ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে 


অনুনস্বৎস। 
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পারিলেন না। নবীন সন্গ্যাসী যে রহন্ত জানিতে চান তাহার মীঙাংসা 
কোথাও না পাইয়া তিনি শিশ্তত্ব লইলেন ন!। 

এ জীবনে জন্মমৃত্যু রহস্যভেদ হুইল না এই নিরাশাদ্ধকারে সহসা! তারাপীঠ 
ভৈরবের নিকট যাইবার জন্য ধৈবাদেশ পাইলেন। আনন্দে তারাপীঠ 
যাত্রা করিলেন। তখন তাহার পূর্ণ যৌবন । শিরে জটাভার, করে কমগ্ডলুঃ 
কটিতে কৌপীন। বৰীরভূমে পৌছিয়া কবিচন্দ্রপুর দিয়া হারক1 পার হইয়া 
তারাপীঠের মনাশ্মশানে উঠিলেন। শ্বশান ঘাটের পথ ধরিয়া তারামার 
মন্দির বাটার সন্মুথে উপস্থিত হইলেন । 


১০। নিগমানন্দ দেবীদর্শন 


পৃহ্বান্নার্তং গুহমিব গুরুত্তং সাম্পরায়াধিনং 

তার। বিশ্বাকৃতিবিতিবদন্‌ যাগে শ্বশানে চ তাম্‌। 
বিষগজ্যোতিঃ স্থিতপ(রিচিত শ্রীবূপিনীং দর্শয়ন্‌ 
তারাকঠকুলিত নিগমানন্দং বাধত্রাশ্রিতম্‌ ॥ 


সেই আর্ত পরলোকতত্ব জিজ্ঞান্থকে শ্রীগুরু নিজকুমারবৎ সাদরে 
গ্রহণ করিয়া “তার] বিশ্বরূপা” ইহা মুখে প্রথমে বলিয়া! শ্মশানে শৰ্যজনে 
মহানিশায় দেবীকে অনস্তজ্যোতিঃ মধ্যবন্তিনী পরিচিত নিজপত্বীবূপে 
দেখাইয়া! কাস্তার কমনীয় কঠম্বরে নিগমতত্ব আলাপে আশ্রিতকে আনন্দিত 
কবিলেন। 

বাম তখন জীবৎকুণ্ডের পশ্চিমদ্দিকের ঘাটে বপিয়া আছেন। স্ুধ্যদ্দেব 
পশ্চিমগগনে অন্তোমুখ। বুক্তিম কিরণে গ্যাবাপৃথিবী রক্তিমবাগ ধরিয়াছে। 
নবাগত সন্ত্যাী পশ্চিমদিক হইতে শ্রীবামের অভিমুখে আসিতেছেন। 
অগ্রেই তাহার ছায়া গুরুর পাদম্পর্শ করিল। বাবা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত শিশ্ত চরণে পত্তিত। বাবা বলিয়া উঠিলেন, ”কে রে 
ভাগ্যবান এলি?” ভক্ত কাদিয়া ফেলিলেন। যে আশা বক্ষে ধরিয়। 
ংসার ছাড়িয়াছেন, যাহার অন্বেষণে কয়েক বৎসর কততন্থানে ভ্রমণ করিয়া 
বিফল হইক্মাছেন। তাহার ঘেই আশা এক্ষণে ফলবতী হইবে। অপার 


বাম লীলা ২৮১ 


লাগরে প্রবল ঝঞ্চাবাতে আলোড়িত মগ্নপ্রায় নাৰ্ক আশ্রয়স্থল বন্দর পাইলে 
যেরূপ ভাবাম্বিত হুন নলিনীনাথের সেইভাব। ভাবতবঙ্গ হৃদয়ে ধরে না, 
প্রেমাশ্রুরূপে বহির্গত। গদগাত্বরে বলিলেন- “আমি আজ ভাগ্যবান 
বটে।” শ্রীবাম এরূপ সিদ্ধতক্তের সমাগমে উৎফুল্ল । সকলই জানিয়াছেন। 
নটের গুরু তিনিই । তথাপি বলিলেন-_“কি চাও বাবা ?” ভক্ত নিজের 
অন্তরের কথ! লুকাইয়! বলিলেন--“তারামাকে |” বাবা উত্তর দিলেন-_- 
“সে ত সহজ বাবা!” তারা মা সর্বব্ধ বিরাজমান। এ দেখ, বাবা, 
অন্তাচলগামী তপনে তারামা; এ জলে তারামা, এ স্থলে তারামা, এই 
অন্ত আকাশেও তাঁরামা।” ভক্ত বপিলেন--“বাব'১ ওসব তাবামা বটে, 
কিন্ত ও নিত্য দেখি, তারামা বলিয়া বোধ হয় না । আমি ও নকল চাই না, 
আসল চাই ।” বাবা বলিলেন--প্বেশ বাবা, থাক, সময়ে পাইবে ।” 
শিষ্ককে উপযুক্ত বিধায় আশ্রমে গ্কান দ্রিলেন। শিহ্যও শ্রীগুকর চরণে 
আত্মসমর্পণ করিলেন । বাম অন্তর্্রষ্ী ও বন্থর্জগৎ দেখাইতে পারিবেন এ 
বিশ্বাস তাহার আসিয়াছে । তিনি গুরুণাকো নর্ভর করিয়। গুরুসেবায় বত 
বছিলেন । গুরু ঠাার স্বপ্রপ্রাপ্ত মন্ত্রের যাহ] বাখা করিলেন ত1 গুহ্াতিগুহা। 
শিষ্য শমদমার্দিসাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ও মুমুক্ষু। তাহাকে অধিকদ্দিন অপেক্ষা 
করিতে হইল না। 

কুলবারে কুলনক্ষত্রে অমাবস্যা যোগ ঘটিল। বাম বলিলেন, “আজ 
তোমার লগ্ন উপস্থিত। শিষ্যের মহানন্দ। আর কেহ জানিল না। দিবলে 
বিশি্ বাহুকর্ত্বার1! পরিচয় দেওয়া হইল না। মহানিশায় গুকু ও শিষ্য 
বাতীত আশ্রমে কেহ ছিলেন না । তখন শ্রীগুরু শিশ্তকে মহা শ্মশানে লইয়! 
গেলেন। বুজনী গাঢ়ঙমোংশুকাবৃতা । আঁকাঁশে তারাকুল মিটিমিটি 
জ্বলিতেছে মাত্র । জন মানৰ নাই । হ্বারক] কুলুকুলু শব্দে বহিয়! চলিয়াছে। 
মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও সারমেয় শব লইয়া ছন্দ করতঃ শ্মশানের নীরবতা ভঙ্গ 
করিতেছে । বাম নিভাক। এ শ্মশান তাহার রাজা । নবাগত শিষ্যও 
সাহুলী। প্রীগুরুর বলে বলীয়ান। বাম শাধোক্ত লক্ষণ সমন্থিত এক শব 
দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহা! যথাৰিধি সংস্কার করতঃ তদুপরি শিষ্যকে 
বসিতে আদেশ দিলেন এবং জপমন্ত্রও দ্িলেন। শিষ্য গুরুপদেশমত 
যথাবিধি শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। জপ করিতে করিতে তাহার বাহজ্ঞান 
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মধ্যে মধ্যে লুপ্ত হইতেছে। জাগ্রতাবস্থায় ভীতির সঞ্চারও ক্কচিৎ কচিৎ 
হইতেছে । তখনি শ্াগুরূুর “জয়তারা' নাদ শুনিতেছেন। সেই ভব- 
ভয়হারী ধ্বনিতে সকপ ভয় বিদুরিত হইতেছে। এইকব্ূপ ব্ুযুখানমিশ্রিত 
সমাধি কতক্ষণ চলিল। পরবে অন্তর্জগতে মন প্রবেশ করিল। বাহজগৎ 
বিলুপ্ত ও অখণ্ড তেজোয়য় জগৎ উদ্ভাদিত। সেই অনস্ত জ্যোতিমধ্যে 
উজ্জলতর জ্যোতিশ্ময়ী এক রমণীয়া নারীমৃত্তি আবির্ভ্ত1। মৃত্তি তাহার 
চির্রপনিচিতা, চিরাকা।জ্ত। প্রণয়িনীর মুত্ডি। কিন্ত তাহার কি িব/ছট।, 
কি দিব্য আভদ্দণ, কি দিব্য ভাব কি দিব্য হাসি! তাহার সাহত 
কথোপকথন নিগমানন্দের শিষ্য চিদানন্দ “মায়ের পা”, নামক গ্রন্থে প্রকাশ 
কারয়াছেন। পুনকুলেখ নিশ্রয়োজন। কথোপকথন শেষে অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিতে জ্যোতির্য়ী মুত অস্তহিতা হইল । "মস্তি নাস্তি ভাতি ন ভাতি' 
অবস্থা আদিল। 
প্রাতে যখন সমাধি ভাঙ্রিল শিষা দখলেন-_তাহার মস্তক শ্রগুকুর 

ক্রে'ড়ে ও দ্রেহ শ্মশানে বালুক1 শযাায় লুহ্ঠিত। দিনমণি অরুণবাগে পূর্বাকাশ 
ভানাইতেছেন। শ্মশানের তরুনিচয়ের শিঙোর্দেশ কনক কিরণে বঞ্চিত। 
শিষ্য সসম্রমে উঠিয়া গুরুচরণে পতিত হুহলেন। প্ররেমাশ্রধাবায় বক্ষ ভাসিয়! 
যাহতেছে। গদগদকঠে নিগমের ভাষায় প্রাগুক্বন্দনা করিলেন-_ 

নমস্তে নাথ ভগবন্াশবার গুরুরূপিণে । 

বিদ্যাখতাবসংসিঞ্ধৈ স্বীকতানেক বগ্রহ ॥ 

নারায়ণ স্বরূপায় পরমাত্ৈকমৃর্ডয়ে | 

সর্ববাজ্ঞাণ তযোভেধভানবে চিদঘপায় তে ॥ 

'্বতস্ত্রায় ধয়াকঞ্ত বিগ্রহায় শিবাত্মনে | 

প্তত্বায় শুক্তানাং ভব্যানাং ভবকাপণে ॥ 

বিঝেকিনাং বিবেকায় বিমশায় বিমশিনে । 

প্রকাশানাং গুকাশাক় জ্ঞানিনাং জ্ঞানব পণে ॥ 

ত্বৎ্প্রসপাদাধহং দেব কতককত্যোহস্মি সর্ববতঃ | 

মায়ামৃত্যু মহাপাশাৎ বিমুক্তোহস্মি শিবোহশ্মি চ॥ 

হে নাথ! হে ভগবন্‌! তুমি গুরুবূপী শিব। তোমাকে নমস্কার। 

বিভ্াবতারসংসিছ্ির জগ্ তুমি নানারূপ ধরিয়া থাক। তুমি নাবায়পন্বরূপ। 


বাম লীলা ২৮৩ 


তুমি পরমাত্মন্বরূপ। তুমি অজ্ঞান তমোবিনাঁশক হৃর্ধ্য । তুমি চিদ্ঘন মৃত্তি। 
তোমাকে নমস্কার | তুমি স্বাধীন জীবের উদ্ধারের জনা তুমি কুপাবশতঃ 
দেহধারণ কর । নচেৎ তুমি সাক্ষাৎ শিব ' তুমি ভক্তগণের পরমতত্ব। তুমি 
মঙ্গলভাজনগণের ন্বমঙ্গল। তুম বিবেকীর বিবেক । তুমি বিমর্শকারীর 
বিমর্শ। তুমি প্রকাশের প্রকাঁশক। তুমি জ্ঞানীর জ্ঞান, তোমাকে নমস্কার । 
ছেদেব!? তোমার কপায় অগ্য মায়াম্ৃতাব্ধপ মহাপাপ হুইতে মুক্ত ছুইয়াছি। 
আমার "কল কন্মের অবসান হইয়াছে ' এক্ষণে আম শিব। 
যুবক বহুকাল যাঁহ। অন্বেষণ 'করিতেছিলেন, এতদ্দিনে বামের কৃপায় তাহ! 
পাইলেন । যুগপৎ পত্বীরূপদর্শন, মহাম'য়] সাক্ষাৎক।র ও জন্মমৃত্যুরহস্ত 
উদ্ঘাটত হইল । যখনই বাঁমদন্ত মনে আহ্বান করেন তখনই মহামায়া] প্বী- 
রূপে দেখা দেন। তত্কাবরণ জিজ্ঞ'পা করায় গুরু ভঙ্গী করিয়া! প্রকাশ 
করিলেন, প্বাবা, মহামায়ার মানবীমুত্তি তিনিং তাহার মব্ো তুমি যাহা 
চছিতে'ছলে, তাহাই পাইতেছ।” 
জন্নী জন্মকাঁলে চন্সেনকালে চ কনুকা | 
ভাষ্য ছোগায় সম্পৃক্ত অ«কালে চ কালিকা। 
একৈব কালিক1 দেবী বিহরন্থি জগত্রয়ে ॥ 
একই কালিকাদেবী জন্মকাঁলে জননীরূপে. ভোগ বল।লে ভাধাারূপে, 
স্নেহদশনে কন্টারুপে এবং অস্তকা।'ল কালীরূপে ত্রজগতে বিহার করিতেছেন । 
তব্ু' কতার্থ হইয়া শ্রপগুরুচরণে বিদায় *ইলেন। তিনি পরে জ্ঞানসাঁধনা, 
অজপা সাধনাদ্ি প্রেমসাঁধনাখ জন্য অন্য “কু গ্রহ করেন। গুরু চতুষ্টয়ের 
নিকট লব্ধবিদ্যা, তান্ত্রিকণ্ডপ্ প্রভৃতি পুস্তক চতুষ্টয়ে ধিয়াতেল। তিনি পরে 
নিগমানন্দ সরঘ্বতী নামে অভিহিত হন। আসা ও বঙ্গে ব্রহ্মভধ্যার্ধি সাধন 
জন্য বছ মঠ স্বাপন করতঃ জীবের বন্ত কল্যাণ সাণন “রিয়া মানধলীল। সম্থরণ 
করিয়াছেন। তিনি খলতেন--“বাম মাতৃভাব লাধনায় সিদ্ধ । মার আছুরে 
ছেলে ।” আমর] বলি--“তনি ভাবাতীত সর্ব ভাবময় |? 





১১। মহাকাল 


বিদ্বাংসং বন্দাবংশং হরিহরপরং ছিম্রসংসারপাশং। 

স্বক্ষেত্রে পূর্ণচন্দ্রং নিজমহাকালমুহ,ধ্য বামঃ ॥ 

নেপালে যোগভূতিং পশুপতিপদে লম্বয়ন লোকভৃত্ত্ৈ ৷ 

লীলাস্ত পুণ্যপীঠেৎ প্রকটমপিতং পাদমূলে স্যধও ॥ 

বন্দাবংশীয় অধ্যাপক হরিভক্ত পূর্ণগন্দ্র সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া তা'রাপীঠে 
শ্রীবামের আকর্ষণে উপস্থিত হইলেবাম দেই নিজমহাঞাঁলকে প্ররবুদ্ধ করিয়া 
নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরে তাহাকে সিদ্ধি দিয় জীবকল্যাণে তাহণ'কে 
রাঢ়্দেশে বিচিত্রলীলা করাই;1 অন্তচ্িত সেই ভক্কে অস্তেও. স্বীয়চরণমু'লে 
স্থান দিলেন | 
বর্ধমান জেলার মানকর প্রপিন্ধ গগুগ্রাম । প্রায় সাদ্ধচতুঃশতবর্ষ পূর্বে 

মানকরের জীব্ননামক জনৈক ব্রাঙ্ষণ নশ্বরধনের কামনায় বুন্দাবনে যাইয়। 
সনাতন গোম্বামীর পদাশ্রয়ে অর্ননশ্বর কৃষ্ণধনের সন্ধান পান । একালে 
মানকরেব সন্গিছিত গ্রামবাসী বন্দ্যবংশীয় শ্রপূর্ণচন্দ্র বামের নিকট তাবা ধনপ্রাঞ্ত 
হন। পূর্ণচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধিধারী। 
বাকুড়া জেলায় কুঁচেকোল উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। 
দ্ারপরিগ্রহ কখিয়াছিলেন। মানকরের ঠবঞ্চব সাধক হরেকষ বাবাজী 
তাহাকে প্রথমে আকর্ষণ করেন। পূর্ণচন্দ্রের ধর্শভাব আজম প্রবল। 
বাবাজীর সঙ্গ মণিকাঞ্চন সংযোগতুল্য হইল। তিনি হরিনামে মাতিলেন। 
তাহার বৈবাগা উদ্দিত। গৃহে থাকিতে পারিলেন না। 
পূর্ণচন্দ্র হরেক বাবাজীর সহিত কিছুদিন ঘুরিলেন। 
বাবাজী উন্নত সাধক । তথাপি পূর্ণচন্দ্র বাবাজীকে গুরুপদ্দে বরণ কৰিতে 
পারিলেন না। তিনি বামে নাম ও মহিমার বিষয় 
শুনিয়াছিলেন। বামের কপাও প্রকটিত। সাং ১৩০৩ 
সালে পূর্ণ তারপীঠে ছুটিলেন। বামকে দেখিয়াই আত্মসমর্পণ কবিলেন। 
অলৌকিক দৃগ দীক্ষা বাম নবাগত শিস্ের হৃদয়ে তারাতত্বের বীজরোপণ 
করিলেন। 


গৃহত্যাগ 


দীক্ষা 


নিমীল্য নয়নে ধ্যাত্বা পরতত্বে প্রসম্নধীঃ। 
লম্যক্‌ পশ্ঠেৎ গুরুঃ শিশ্তং দৃগ-দীক্ষা। তবেৎ পরিয়ে ॥ 
--কুলার্ণবতন্ত্র। 


বাম লীলা! ২৮৫ 


সদদাশিব পার্ধতীকে উক্ত দীক্ষার লক্ষণ বলিতেছেন- “হে প্রিয়ে! যখন 
গুরু প্রসনবৃদ্ধিতে মুদ্দিত লোচনে পরতত্ব সম্যক্‌ ধ্যান করতঃ শি্তের প্রতি 
করুণদৃষ্টি করেন তাহাই দৃগদীক্ষা।” সদ্‌গুরুর করুণ কটাক্ষপাতে শ্িষ্বের 
কৃতকৃতাতা লাত হয়। গুক শুশ্রধার জন্য পূর্ণ তারাপীঠে রছিলেন। 
তারামার প্রসাদ সাধকদের জন্তই বাজ! রামকৃষ্ণ বিধান করিয়াছিলেন । কিন্ত 
বিনা কঠোর পরীক্ষায় তাহা পাঁওয়! যায় না। পূর্ণ ও গুকুতীর্থে পরপিপ্ডোপ- 
জীবী হইতে অনিচ্ছুক । তিনি গুরুর ন্যায় অভিমানশুন্ত নহেন। গুরুর 
কুপায় এ সমন্তার সমাধান হইল? এ সময়ে তরামার পাঁচকের পদখালি হয়। 
পূর্ণ তাহ স্বীকার করিলেন। শ্রীপুর আজন্মসিঞ্*, তারাময় ! স্তরাং তিনি 
তাবামার বাহ্‌ পরিচধ্যা করিতে পাবেন নাই। শিষ্য সাধক তাবাময়ত্ব 
পিপাস্থ। তিনি তারামার বাহপবিচরধ্যা় সমর্থ হইলেন। তারসেবা ও 
গুরুলেব। উভয়সেবাই তাহার অদৃষ্টে একত্র ঘটিল। 


কিছুদিন পরে করুণাময় গুরু তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিলেন। সে 
অভিষেকও বাহ্‌সলিল সেবন নহে । তাহা অস্তরাভিসেচন। বিহঙ্গম যেমন 
স্বীয় শাবককে সঙ্গে লইয়া! উড়াইতে শিখায়, বামও সেরূপ স্বীয় সন্তানকে 
কিছুকাল সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা! দিলেন । পরে পৃণাঙ্গতার জন্য তাহাকে নেপালে 
পল্তপতিনাথে পাঠাইলেন। সেখানে শ্রীগুরুর কুপায় আচরে তিনি সিদ্ধিপাভ 
করেন। পরে পুনবাঁয় গুরুর চরণপ্রাস্তে উপস্থিত 
হইলেন। গুরুর ইঙ্গিতে তিনি বাঁকুড়া জেলার মেলেড়। 
গ্রামের শ্মশানে বসিলেন। শ্রাগুরুর বাহাঁচরণ গ্রহণ করিলেন। শ্মশানেই 
তাহার আলয়' ক্মশানচর শৃগালাদি তাহার সহচর, শবকম্থাই তাহার পরিচ্ছদ 
হইল। তিনি বামাচার লইলেন । গুরুর ন্যায় পঞ্চম মকার বর্জন করিলেন । 
মহাসিদ্ধির জন্ত অস্তঃ এবং প্রাকৃত পঞ্চতত্ব ভাবা সাধনায় ব্যাপত হইলে 
তাবাপ্রেমে তিনিও ক্ষিপ্ত হন। তাহার পূর্ণক্ষাঁপা নাম বাছির হয়। 


দিদ্ধিলাভ 


মেলেড়া বাঁকুড়া জেলার এক গপণ্গ্রাম। তথাকার চট্টোপাধ্যায়ের! 
বিখ্যাত। তীহার্দেরই অন্ততম দিগন্থর চট্টোপাধ্যাত্ব কলিকাতা হাইকোর্টের 
বিচারকপদ প্রাপ্ত হন। তৎপার্খববন্তী পাড়িয়া গ্রামের দুর্গা্দান তেওয়ারী 
অবস্থাপর । তাহার পুত্র কঠিন বোগগ্রন্ত হন। সব চিকিৎসাই বিফল হইল। 


২৮৬ বাম লীলা 


অস্তিমাবস্থায় বোগীকে তুলপীতলায় বাহির কব! হইয়াছে । সৌভাগ্যক্রমে 
এমন সময় পূৃর্ণক্ষ্যাপা তথায় উপস্থিত হুন। হুর্গা্দাস 
ক্ষ্যাপার ভক্ত । ক্ষ্যাপার নিকট পুনের প্রাণভিক্ষা 
করিলেন । পুত্রের আয়ুঃ ছিল। ক্ষ্যাপারও দয়! হইল। তিনি জল পড়িয়! 
রোশীর উপর সিঞ্চন করিতে মৃতপ্রায় দেহে জীবনীশক্তি জাগিয়া৷ উঠিল। 
অচিরে রোগী সুস্থ হইল। মুহূর্তে এই বার্তা চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল। এ 
অঞ্চলের বুলোক তীহার ভক্ত হইল । পুর্ণ ইচ্ছা! করিলে আশ্রমার্দি করিতে 
পারিতেন। তিনিও গুরুর ন্রায় ত্যাগী । স্থৃতরাং একখানি চালাধ্র মাত্র 
শশানে উঠাইতে অনুমতি দিলেন । তিনি নিত্য ভিক্ষায় বাহির হইতেন। 
দুই এক ঘরের নিকট যাহা পাইতেন তাহা নিজেই পাক করিয়! 
অতিথি সেবাস্তে নিক্গ দেহধারণোপযোগী যৎকিঞিৎ ভোজন করিতেন । 
এ বিষয়ে শাপিখার প্রসিদ্ধ চটগাই বাবার সহিত পূর্ণচন্দ্রের সাদৃশ্য 
দেখ! যায় । 


প্রচাগ 


বামের দেহরক্ষার পর সন ১৩২১ সালে দামোদর বন্যায় ব্ধমান বিভাগের 
অদ্ধাংশ ভাসিয়! গেলে শ্রীবাষ এ দাসকে আর্তসেবায় ব্রতী করেন। তাহার 
কপায় যথানময়ে সেবকদল গঠিত হয় । ক্রমশ: তাহা বাঁমা মিশন বা বামসেবক 
সম্প্রদায় নামে মেদিনীপুর প্লাবনে, পূর্ববঙ্গ ছুভিক্ষে, বাকুড়া ছুভিক্ষে, উত্তরবঙ্গ 
প্লাবনার্দিতে কর্তব্য পালন করিতে সমর্থ হয় । ১৩২২ সালে বাঁকুড়া ছুভিক্ষে 
যখন বাম! মিশন থাতড থানায় সদাব্রত খুলিয়া নিত্য সহত্রলোকের অঙ্গ 
বৎসরাবধি য্যেগাইতেছিল, তখন পূর্ণচন্দ্র একক মেলেড়ায় সদাবরত খোলেন । 
ভিক্ষালব দ্রব্য প্রথমে তিনি ২৫।৩* জনের জীবন রক্ষা করেন। এ সময় 
একদিন স্থানীয় জনৈক ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলেন--“্যদ্দি 
একভরি শঙ্খবিষ খাইতে পারেন তবে ভাহার সেবাব্রতের জন্ত ১০০ দিবেন ।” 
ক্ষ্যাপা অয্নান বদনে একভরি শহঙ্খবিয় খাইলেন ও ১০০ লইয়া ছুভিক্ষ সেবায় 
ব্যয় করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী এরূপ সেবাব্রত চালাইতেছেন, ইহাতে প্রথমে 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তীক্ষদৃষ্টি তাহার উপর পড়ে । পরে তাহার! যথার্থ বিষয় 
জানিলে তাহার উপর সন্দেহ কাটিয়া! যায়। 


পূর্ণ দাদা বাবার মত লহজে লোককে ধর! দিতেন না। তাহার সিদ্ধির 


বাম লীলা ২৮৭ 


সংবাদ্দে ব₹ুলোক তাহাকে উত্যক্ত করিত। তিনি কখনগ্ড তাহাতে কতক 
কোপ দেখাইতেন: আবার উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে তাহার ম্রেহের উত্স 
ছুটিত। অগ্ডালেব নিকটবস্তা বামাকস্কর হাল্দার প্রভৃতি 
তাহার বিশেষ ভক্ত ছিলেশ। সন ১৩২৮ সালে ভাঙ্র 
মাসে তিনি গ্রহণী রোগে আক্রাস্ত হইয়া তারাপীঠে আসেন । শিম্লতলায় 
বাবার সমাধি মন্দিরের প(শেই ভতীহার স্মাধি দেওয়া হয় ও তআাহাব উপর 
মন্দির নিশ্মীণ করা হয়। 

কালিকাপুরাণে বণিত মহাকাল শিববীষ্যেৎপন্ন। শিবই তাহাকে 
লালন করিয়। স্বগণের জনৈক অধিপতি করেন । পৃর্ণন্দ্র বামের মহাকাল! 


দেহভাগ 


১২। ভূঙ্গী 


বাল্যে ভুর্ললতং ততো! বিপথগং নিঃন্বক রোগাকুলং। 
তাক্তং বন্ধুজনৈনিবাশ্রয়জগচ্চন্দ্রং সগোত্রং দ্বিজম্‌ ॥ 
শত্ত্রমর্প রিতং গলে ব্যবসিতং ছায়াবপু রারয় । 

স্তং পা্াশুজপাংশুলী বিরজনং বামে'হকরোৎ 'ভিনম্‌ ॥ 


কলিকাতায় যোডাঞ্স।কোর মুখোপাধায় বংশ প্রথিতযশা । তাহাদের 
দ্শাবিপর্য্যয় ঘটিলেও এখনও ঠাঁকুরবাটী প্রভৃতি তাহাদের ভক্তিবিভবের 
সাক্ষ্য দিতেছে । জগচ্ন্দ্র তাহাদের দৌহিত্র। তীহান্র মাল না থাকায় 
তিনি মাতামহীর বড় আদবের ধন ছিলেন। পিতা বল্লালী কৌলিন্ 
করিয়াছিলেন, সুতরাং জগৎ্খ মাতামভালয়ে প্রতিপানিত হুন। টকেৈশোরে 
মাতামহ পর্ুলোকগত হইলে তিনি অসৎসঙ্ষে অসংপণথের পথিক হুন। 
ক্রমশঃ তাহার বিশেষরূপ অধঃপতন ঘটে । মাতাঁমহীর মৃত্যুর পর মাঙামহের 
সম্পত্তি নষ্ট করেন। নিজের শরীরও ব্যাঁধিগ্রস্ত হওয়ায় জীবন্ত হন। 
সন ১৩০০ সালে তিনি দাৰিদ্রাকেশ ও রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবানু 
আশায় গুহে ছার কুদ্ধ করিম! নিজের গলদেশে ক্ষুর দিয়া আশ্রহত্য! করিতে 
উদ্যত হন। তখন আচগ্দিতে দেখিলেন সম্মুথে এক শ্ামবণ দীর্ঘকায় পুরুষ 
তাহার ক্ষুরসমদ্থিত দক্ষিণহত্ত ধরিয়। দণ্ডায়মান । বঘুবংশে কবিবর কল্পনাবলে 

হও 


২৮৮ বাম লীল! 


অযোধ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কুশাবতীর প্রাপাদে কুদ্ধার্গন গৃহে নিশীথে 
প্রীবামনন্দনের গৃহে উপস্থাপিত করিয়াছেন । যথা 

অথার্ধরাত্র স্তিষিত প্রদ্দীপে শহ্যাগৃহে সপ্রঙ্গনে প্রবুদ্ধ : | 

কুশঃ প্রবাস দ্বকলত্রবেশামদৃষ্পূর্ব্বাং বনিতাম পশ্যৎ ॥ 

স] সাধু সাধারণপাধিবদ্ধে: স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহতভাসঃ | 

জেতুং পরেষাং জয়শব্দপুর্বাং তম্যাঞুলিং বন্ধুমতে৷ ববন্ধ ॥ 

অথা ন ষোঢ়ার্গলমপ্যগারং ছায়ামিবাঁদর্শতল- প্রবিষ্টাং। 

স বিন্ময়ো দাশরথেস্তনৃজঃ প্রোবাচ পূর্ববদ্ধ বিদ্বু্টতল্পঃ ॥ 


অনস্তর অঞ্ধর'ত্রে যখন পরিজনগণস্থপ্ত কিন্ত নিশ্চলপ্রদীপ শয়নগৃহে রাজা 
কুশ জাগ্রৎ তখন তিনি প্রোধষিতত ভঁকবেশ! অনৃষ্টপূর্ববা এক রমণীকে দেখিতে 
পাইলেন। সেই রমণী শক্রগ্য় ইন্দ্রতুপা পরাক্রম বন্ধুমহায় বাজার সম্মুখে 
দাড়াইয়া জয়শব্বপূর্বক অগপিবদ্ধ করিলেন । দর্শনে প্রবীঈ ছায়ার ন্যায় 
রুদ্ধদ্বার গৃহে প্রবিষ্ট রমণীকে শ্রীরামনন্দন সবিম্ময়ে শযা। হইতে পূর্ববার্ঘ 
উন্নমিত করিয়া বলিলেন ইত্যাদি । 

জগচ্ন্র্রেরে ঘটনা অনুরূপ । এ নহে কাহিনী, কবির কল্পন1।” 
জগচ্ন্দ্র বিস্মিত ও অ-বাকৃ। “আল্মহত্যা মহাপাপ, তারাপীঠে সাক্ষাৎ 
হইবে” বলিয়। ছায়াপুরুষ অন্তহিত হইলেন। জগৎ কখনও তাবাপীঠ বা 
তাঁরাপীঠের শ্রীবামকে ল্মরণ করেন নাই। বাম অহেতুক করুণাসিন্ধু । 
পতিতোদ্ধার জন্য তাহার অবতার । না জানি এই পরতিতের কি প্রাক্তন 
পুণ্যফল্গ ছিল। প্রভূ ইহার প্রাণরক্ষা করিয়। সৎ্পথে ফিরাইবার জন্য 
ছায়াশরীরে বদ্ধার্গলগৃহে প্রবেশ করিলেন। জগতের জীবনস্বোতঃ 
পরিবর্তিত হইল। তিনি তারাপীঠের সন্ধান করিয়া ছুটিলেন। করুণাময় 
প্রাণদ্বাতা অচিন্ত)মছিম বাঁমকে স্থুলে দেখিয়া পদতলে লুটাইলেন । 

জগৎ যথার্থ বামকে জীবনের ভার দিলেন এবং বামও তাহার ভার 
লইলেন। জগৎকে সংস্কার দিলেন নিজের নিকট কয়েকদিন রাখিয়া ; 
পুনরায় পরীক্ষার জন্য সংসারে পাঠাইলেন। জগৎ এখন ভিন্ন লোক । 
তাহার যৌবনের দোষ এখন গুণে পরিবন্তিত। প্রেম যমুনায় এখন উ্গান 
বহছিতেছে। অসার বারনারী সঙ্গের পরিবর্তে সারাৎ্সার1 “তারা” বরনারী 


বাম লীল! ২৮৯ 


সঙ্গের জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত। সঙ্গীতশক্তি এখন তাছার সাধনার সহায়। 
কুৎসিত সঙ্গীতের পরিবর্তে এখন রামপ্রপান্দী ভক্তিসঙ্গীত তাহার মুখে 
অবিরত উচ্ছসিত। প্রীণপ্রিয় দেবকে ঘন ঘন দেখিতে যাঁন। তদ্দর্শনে 
তাহার ভাব তরঙ্ক উঠে । 

অচিরে তাহার প্রতি বামের পূর্ণকূপা হইল। জগতছাঁড়া হইলেন । 
কৌল সন্গ্যাস গ্রহণে তাবাঁবামের নামগানে জীবন ঢালিয়! দিলেন। 


শ্রীবামের দেহরক্ষার পর সনম ১৩২৬ সালে হাওড়! বালিতে আমার স্বর্গত 
জ্যেষ্ঠকল্প শ্রীশচন্দ্র চট্টাপাধায় মহাশয়ের বাড়ীতে জগচ্চন্দ্রের সহিত পরিচয় 
ঘটে। জগৎ দাদ] তদবধি আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর স্বরূপ দেখেন। তখন 
তাহার জগত্ক্ষ্যাপা নাম হুইয়াছে। তিনি তখন সংসার ছাড়িয়া এড়েদার 
দেমগুলদের ঘাটে গঙ্গাবাসী ঘবে বাস করিতেন । মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় 
আমিতেন। আমাদের পিংছি বাগানের বাসায় তিনি বহুবার আপিয়াছেন। 
জনাইয়ের বাটিতে পদধূলি দিপ্লাছেন। নিজমুখে শ্রীঙরুর উপরোক্ত 
লীল। বর্ণন। শুনিয়াছি। প্গুরোঁঃ কৃপাহি কেবলম্‌* এই ধ্বনি প্রায়ই ত্বাহার 
অভ্ভরের অন্তঃস্থল হইতে উঠিত। মধ্যে মধ্যে বলিতেন, “বাপ কি খাঁড়া ।” 
জিজ্ঞাসা করায় শেষোক্ত বচনের অর্থ বলিয়। দেন যে--“সংসারে যন্ত্রণাই 
জগদদ্বার খড়গাঘাত। তাহা মাদৃশজীবের পক্ষে প্রথমে ভয়াবহ বটে কিন্ত 
পরিণামে কলাণকর ।” 


তাহার নিকট দশমহাবিগ্ঠর নিয়লিখিত সুন্দর সতেজ পাইয়াছি-__ 
কালী জয় জগদীশ্ববি! কালি! বুলেশ্বরি। অন্থরভয়ঙ্করি! পাপযুতম্‌। 
নাদচলিতগিরিপূরিতকন্দরি ! জয় শিব্্নন্দরি! পাহিস্থতম্‌ ॥ 
তারা নশীলসবন্বতি ! তারে ভগবতি ! হুর জড়তাপতমাজগতম্। 
পৃথু লম্বোদরি ভূষণ বিষধরি জয়শিবন্ন্দরি ! পাহিস্থতম্‌ ॥ 
যোড়শী ইশ্বরকেশবরুদ্রকমলভব শিরপি স্দাশিবমুদবপিত ম্‌ | 
হে ত্রিপুরেশ্বরি ! ভবসাগরতবি জয়শিবন্থন্দরি ! পাহিস্থতম্‌ ॥ 
ভুবনেশ্বরী ইন্দ্রমুকুটবতি লোছিতভাম্বতি বেদভুজে নতমার্তরুতম্‌ । 
হে ভূব্নেশ্বরি স্রকুলশক্করি ! জয়শিবন্ন্দরি ! পাহিস্ুতম ॥ 


২৯০ বাম লীলা! 


ভৈরবী মাতর্তৈরবি! ছুরিততিমিররবিরজ্যি.বজজ্তব গিরীশন্ুত্ ম্‌। 
সেবকহিতকরি |! শঙ্করসহচরি ! জয়শিবনুন্দরি ! পাছিসৃতম্‌ ॥ 


ছিন্নমস্তা ছিত্বা নিজশিররাপিবসি কধিরমসিহস্তাকুণীভা৷ পতিতম্‌। 
কতিকামোপৰি পদমর্দনকরি |! জয়শিবস্বন্দরি ! পাহিস্থতম্‌ ॥ 


ধূমাবতী ধুমাঁবতি! সতি! ভক্ষিতনিজপতি ! রথমারোহুমি করটযুতম্‌। 
তঙ্গরুচিধুলরি ! কলহুপ্রমদ্করি ! জয়শিবস্ন্দরি ! পাহিস্ৃতম্‌ ॥ 


বগলা পীতকব্মনে ! ধৃতরিপুরসনে ! জহি গদয়। ছ্বিষতামযুতম্‌ ! 
প্রণতদয়াদরি ! কালে জিত্বরি! জয়শিবন্ন্দরি ! পাছিস্থতম্‌ ॥ 


মাতঙ্গী পাশাঙ্কুশমসিথেটং প্রবহণি হংপি রিপুং শুচি রোষযুতম্‌। 
মাগি! কদরি! বিদলনকুগ্তরি ! জয়শিবস্ন্দরি ! পাহিস্থৃতম্‌ ॥ 


কমল  ছ্িরদচতুষ্টয়বিগৃতকণকময়কলসৈঃ সাঁপনমাচরিতম্। 
কমলে । গভ্রি ! হরিধৃততস্করি ! জয়শিবন্ুন্দরি ! পাহিস্থতম্॥ 


জগৎ দাদ সন ১৩২৮ সালে আমার সহিত তাঁরাপীঠে শ্রগুরুর 
তিরোভাব মহোত্সবে যাঁন। মার মন্দিরের অলিন্দে আশ্রয় লন। 
শ্ীবামের জগাঁই বলিয়! তিনি আত্মপরিচয় দিতেন । গুরুর মহিমাকীর্তনে 
ডাহার যেন শতাধিক বদন হইত । গুরুর উপর তাহার অটল বিশ্বাস । যাহা 
কিছু অনুযোগ অভিযোগ সবই তাহার গুরুর উপর । ছুঃখ পাইলে তাহারই 
দান বলিতেন। স্থথ পাইলেও তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। 


যখন তিনি বামপ্রসাদাদির গান গাহিতেন তখন তাহার মুখমণ্ডলে 
দিব্যজ্যোতিকগাসিত নয়নযুগল হইতে পঞ্রেমধারা! বিগলিত হইত। তিন 
আত্মহারা হইতেন। সে সঙ্গীত লহরীতে পাষগুও দ্রবীভূত হইত। তিনি 
বলিতেন যে গঙ্কা তীরে নজাশ্রমে যখন নির্জনে তিনি গাহিতেন তখন 
শ্রগুরু অদৃশ্বভাঁবে তাহার মহিত যৌগ দিতেন। তাহার দুঃখ এই ছিল ষে 


ছায়া শরীরেই গুরু তাহার সহিত লীল। করিতেন, সম্মুখে স্থুলে দেখ! 
দিতেন না। 


জগৎক্ষ্যাপার দেহরক্ষাও অন্ভুত। রবিবার অপরাচ্ছে এড়েদার দেমগুলের 


বাম লীল। ২৯১ 


ঘাটে স্থানীয় ভদ্রলোক তাহার উপদেশ ও গীত শুনিতে সমবেত হইতেন। 
দন ১৩৩* সালে গ্রীক্মকাঁলে এক রবিবার এক্ধপ সমাবেশে আমার জ্যেষ্ঠতাত 
পুত্র ৬শরচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন । জগত্দাদা সতকথা মধ্যে 
তাহার মধুর কঠম্বর শুনাইতেছেন। কুর্য্যান্ত গিয়াছে, কিন্তু অদ্ধকার 
তখনও ধরার মুখখানি সম্পূর্ণ আবৃত করে নাই। পার্থে তরুশাখায় কুলায়ে 
বপিয়া জগৎপিতার আগত্রিক গান করিতেছে। সম্মুখে ভগবতী ভাগবখী 
মরুহিল্লোলে এ গীতি তালে তালে নাচিতেছেন। হঠাৎ একখানি মড়ার 
খাটিয়া ভাসিতে ভানিতে শ্থাটে লাগল। জগত্দাদদা তাহা দেখিয়!] 
বালকের মণ ছুটিলেন ও তাহা তুলিয়া আনিলেন। ভদ্রমগুলী বিশ্মিত। 
তিনি বলিলেন__“গবে মা আমার জন্য খাটিক়া। প/ঠাহয়াছেন। কাল 
প্রাতে আমাকে লইয়া! যাইবেন।” তিনি সুগ্থ সবল. উপস্থিত সকলে তাহার 
কথা শুনয়। ক্ষ্যাপা র ক্ষ্যাপাম মনে করিলেন । তাহার কিন্ত নির্বদ্বাতিশয়। 
তিনি খাটিয়া নিজের কুঠরীতে তুলিয়। ভ্রীহার শযা। উহার উপর পাঁতিলেন। 
আমার ভ্রাতা ও ছুই তিনটি লোক শেষপধ্যস্ত জগত্দার্দার নিকট ছিলেন। 
তাহার্দিগকে তিনি আগ্রহপূর্বক বলি:লন-_“তোমবা তিনদদন কাল 
স্থর্ধ্যোদ্য়ের পূর্বেই আপিবে। আমি এ সময় এই খাটিয়ায় শুইয়। দেহত]াগ 
করিব। আমার শযাঁর নীচে ৫২ টাকা সত্কারের জন্য থাকিবে।” 
তাহাদের এ কথা প্রতীতি হইল না। জগত্দীদ। তাহাদের সহিত এঁ ঘাটে 
রাত্রি ৮ট! পধ্যন্ত বসিয়া সদালপ করিলেন। তাহারা চলিয়। গেলেন। 
যদিও জগত্দাদার কথায় তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, তথাপি এ কয়জন 
সুর্ধ্যোদয়ের একটু পূর্যেই এ ঘাটে আমিলেন। আমার ভাই একটু আগেই 
গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষ্যাপার শয়ন কুঠুরীর কবাট ঠেপিলেন। উহ অর্গলবদ্ধ 
ছিল ন1। সামান্য লোহার ছিটকানি যা! লাগান ছিল একটু অনলি দ্বার! 
আঘাতে খুলিয়া গশ। তিন দেখিলেন সন্গ্যাসী সেই খষ্টায় শয়ান, তাহার 
কঠশ্বান চলিতেছে । তাহাকে দেখিক্াই তিনি অন্তর্জলির জন্য গঙ্গায় লইয়া 
যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আরও ২।৩ জন ইতিষধ্যে সমবেত হইয়াছে। 
মদদীয় ভ্রাত1 সন্নযাপীকে লইয়া মার না গাহিতে গাহিতে অন্তর্জলি করিলেন। 
নব হুর্যোদয়ের সহিত তার প্রাণবায়ু উদ্ভধগতি হইল। চক্ষু বিক্ষারিত। 
ইহুলীলা অবসিত। 


২৯২ বাম লীল! 


এই ইচ্ছাম্তত্যুর সংবাদ তড়িতবেগে নগরে প্রচারিত হইল। সোমবার 
হইলেও বহছুলোক আসিয়া প়ল। খষ্টার নিমে সৎকারের জন্য ৫২ টাক! 
পাওয়া গেল। তাহাতে অকুলানবিধাক্স সঙ্গে সঙ্গে চাদ ২০২, ২৫. টাঁকা 
উঠিল। চন্দনকাষ্ঠ ও প্রচুর ম্বতে সাধু দেহের অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত 
হইল। তৎপরে তাহার পারলৌকিক কল্যাণে গ্রা্বাঁদিগণ ভূরিজোজন 
করাইলেন। 

স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়। জগাই মাঁধাই উদ্ধার গুত্যেক 
মহাপুরুষই করিয়া থাকেন। জগত্দাদ বলিতেন তিনি বাবার জগাই। 
আমাদের ধারণ! তিনি বামের তৃঙ্গীরিট। 


১৩। নরশঙ্কর 


ধ্মরাজকবাৎ কতে সমরক্ষয়ত শিশু তাঁপদং 
চন্দ্রশেখববি গ্রহে! বিভুরজ্জিতঃ কিন রোঁষ্তঃ | 
কালসর্পমুখাৎ কলৌ গৃহিণং যুবানমযা চিতোহ 
মোচয়ন্নরূশক্করঃ ফণিভুষণং খলু সাঁমতঃ। 


সতাযুগে চন্দ্রশেখররূপে তাপসশিশু মার্কগেয়কে বিভূ সংস্তত হুইয়। যমহস্ত 
হইতে কোঁপপ্রকাশপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন | কলিষুগে নবাকার শঙ্কর 
গৃহী যুবককে অযাচিতভাবে কালসর্মুখ হইতে ফণিভূষণরূপ দেখাইয়। 
সামগ্রয়োগে মুক্ত করিলেন । 

বর্ধমান £জলার বাণীগঞ্জের নিকট ইকড়া নামে এক গ্রাম আছে 


বাম লীল৷ ২৯৩ 


তথাকার বিজয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্বনামধন্ত পুকষ ছিলেন। জীবনের 
প্রারভ্ে তিনি স্থানীয় কোন কয়লার খনিতে সামান্য বেতনে কর্ম করিতেন। 
ঘটনাক্রমে তৎকালে তিনি ক'কুড়া ছ্েলায় কোন ঝরণায় একখানি বক্তাভ 
গোল পাথর কুডাইয়া পান। তাহা তিনি অন্নপূর্ণীজ্ঞানে নিজগুছে পূজা 
করিতে থাকেন। এ গন্তর্টী হৃলাবান হীরক। জেখক একদিন উহার 
পূজ। করিয়াছেন । উহা করতলে রাখিলে একটি গোল রক্তিম আঁতা৷ পড়ে । 
ভবাশন্দ মজুমদারের পক্ষে “অন্গদার ঝাঁপি'র ভয় উক্ত গুস্তরখণ্ড বিজয়- 
গোবিন্দের খরশ্বধধ্যবদ্ধক হয়। উহ! পাঁইবার পর হইতে তাহার দিন দিন 
শ্রীবৃদ্ধি হইতে খাকে। বুদ্ধবয়সে তাহার জোত্জানকী, শ্রীপুর গুভৃতি কয়লার 
খনি ও বীকুড়ার জমিদারী ইত্যাদি »স্পত্তির মূল্য অন্্যুন দ্শলক্ষ টাঁক। 
ছিল। হগীভাগাও ভাল। জোগ্পুত্র তাহার জীবদ্দশায় মারা যান। মধ্যম 
পুত্র প্রাণরুষ্ চট্টোপাধ্যায় কয়পার বাজারে খ্যাতনামা! পুরুষ ছিলেন। 
বিজয়গোবিন্দ ধনের সন্ধায় করিয়] গিয়াছেন। পুজায় ক্রিয়াকলাপে রাজার 
ন্যায় মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। নিজগ্রামে উচ্চ ইংবেজী বিদ্যালয়, দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। শেষবয়মে তিনি পুন্রগণের উপর কর্ণভার 
দিয়! শ্যামালঙ্গীত রচনায় ও জগদম্ধার সেবায় রাঁজধির ন্যায় জীবন কাটান। 
তাহার চতুরপুত্র হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় আজন্ম ধন্মপরায়ণ ও শিবভক্ত। 
বিশ্বাবিগ্ভালয়ে প্রবেশিক1 পরীক্ষান্তে কয়লার কারবারে মধ্যম সহোদরের 
সহকারী হন। কখনও ইকড়! জোৎ্জানকী খনির কাজকর্ম দ্বেখিতেন। 
কখনও বৰা কলিকাতায় উহাদের কয়লার কাঁ্ধ)ালয়ে থাকিতেন। তিনি 
বাষের নাম শুনিয়া আর্ট হন। যৌবনে একটি পুত্রের 
মৃত্যু ঘটিলে শান্তির জন্য তারা'পীঠে বাষের চরণ দর্শনের 
অভিলাধী হইয়া পিতার অন্মতি চাহিলে পিতা বলেন, “বাষের ভা 
সন্ন্যাধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার তোমার এখনও হয় দাই। পরে 
তুমি যাইও ।” পিভৃবাক্যে তিনি বামদ্শন স্কগিত রাখেন । কিন্ত অন্তর্ধামী 
বাম তাহার হদকসাধিকার করিয়া তাহার পুত্রশোকে শান্তি দেন ও তাহার 
ভক্তি বৃদ্ধি করেন। 

সন ১৩১০ সাল ভাদ্রমাসে ভ্ববীকেশ কলিকাঁভয্ আসেন। এইদিন 
গজানানাস্তে বাসায় ফিরিতেছেন এমন স্মক্র সহসা এক অপরিচিত গৈরিক 


দরশনাকা ৪ 


২৪৪ বাম লীলা 


বসনধারী তাহাকে উপযাঁচক হইয়। বলিলেন--”তোমার আগামী বৎসর 
ভাদ্রমামে এই তারিখে নিশীথে সর্পদংশনে বৃত্যুযোগে দেখি তেছি।” 
হৃমীকেম ধীর। এ কথায় বিচলিত না হইয়া তাহাকে নিজবাসায় আতিথ্য 
গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। সন্যাঁপী সম্মত হলেন না। বলিলেন-_ 
“তোমার বাসা গিয়]। তোমার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে 
তোমার মনে হইবে আমি লাভের আশায় তোমায় ভয় 
দেখাইয়াছি * হৃধীকেশ মুতাযোগের প্রতকারের কথ! জজ্ঞানা করিবার 
পূর্বেই সন্যামী বলিলেন, “এ নিশীবে শুভাদুই বশতঃ য্দ তোমার কোন 
মহুাপুরুষের আ'শ্রর ঘটে, তাঁহ1 হইলে তোমা প্রাণ বক্ষ! হইবে” সন্গ্যাপী 
চলিয়া গেলেন। হৃষীকেশও মনে মনে এ কথ! তোলাপাড়। করিতে কতিতে 
বাসায় অপিলেন। কিন্ধু কাহাকেও এ বিহ্বন জ।ণ।ইলেন না। এই 
লেখকের সহিত বহুপরে তাতার ধম্ম ভ্রতৃলক্কাগুরোধে ও বামের মহিমা" 
কীর্তশচ্ছলে তীহীর এই গোঁপনকা'হনী প্রকাশ করেন। 

হধীকেশের বাতব্যাধ ছিল। এই মৃতুাবাপানের পূর্বাভামের কিছু 
পরে বাতব্যাধি প্রকোপ হইলে তিনি বাটা চালকরা যান। চিকিত্সা দ্বার! 
তাহার পীড়র কথঞ্চিৎ উপশম হুইলে জোত্জনকী কয়লার খনি পরিদর্শনে 
বাপৃত থাঁকেন। বীরভূম জেলায় আমেদপুর ষ্টেশন হইতে কিছুদৃরে 
বেলেগ্রামে প্রপিদ্ধ ধশ্মরাজ শব আছেন। ধন্মরাজের বাতবাধির ওঁষধ 
বীরভূম ও বদ্ধমান জেলাক্ বিখ্যাত। বিজয়গোবিন্দের 
পরিবার আস্থাবান। স্থতরাং ধর্মরাজের ওঁধধ ধারণের 
' প্রস্তাব উঠিল। হৃষীকেশ তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন 
---"এক যাত্রায় বেলের ধন্মরাঁজ দর্শন ও তারাপীঠের ভৈববদর্শন ঘটিবে। 
সঙ্গ পান নামে তাহার এক মাসতৃত ভাইও চলিলেন। পথে যাজ। 
করিয়া] বাহির হইলে পর পঞ্চ ননের নিকট বেলে হইতে ভারাপীঠ যাইবার 
সংকল্প প্রকাশ করিলেন । আমেদপুবে নামিয়] ধশ্মবাজের ওষধ য্থানিয়মে 
বাধিয়। বামপুরইডট অপরাহ্ছে পৌছিপেন এবং তথ, হইতে তারাপীঠে 
ইইদর্শনে ভাঁদ্রমাসে পত্বজে চলিলেন | 

বা সবই নিয়া | সমস্ত তাহারই লীলা । তিনি দেরদিন অপরাহ্ে 
নিজ আশ্রণে ্বেক হুটুপাস্ড; গ্রভৃতিকে বলিতেছেন _“আজ আমার পরম 


পুবব!তাঁন 


যাঁঞ্সা। 


বাম লীলা ২৯৫ 


ভক্ত সম্ভান আসিতেছে । মার পুজাদি দিবে।” কিছুক্ষণ পরেই আশ্রমে 
সম্তান উপস্থিত । বর্ষাকালে দুর্গম কর্দমাক্ত পথে প্রায় চারিক্রোশ হাটিয়া 
সন্থুন ক্লান্ত। তিনি বামকে সাষ্টাঙ্গে প্রাণের আবেগে 
প্রণিপাভ করিলেন । বাম তখন ধুমপান করিতেছেন । 
শ্াস্তসস্তান ধূমপানে অভ্যস্ত! তাহার ধূমপানের অ ভশাধ হইয়াছে । অন্তরঙ্গ 
বাম তাহা বুঝিয়া নিজ হু'ক। ত্বাহার হাতে দ্িপেন। যদিও বামকে 
হৃধীকেশ গুরুত্বে বরণ করিঘ়াছেন তখাপি “আজ্ঞা গুরুণাং অবিচারণীয়া” 
বোধে দ্বিধা না করিয়া তিনি ভু'কা ধরিয়া টানিতে আরভভ করিলেন । মটু 
পাণ্ডার চক্ষে উক্ত আচরণ বিলদূশ বে।ধ হওয়ায় তান প্রতিবাদ করতঃ 
বলেন-বাবু, আপনার কি কোন কাঁগুজ্ঞান নাই। ইনি মহাপুরুষ । 
বালাভাব বশত: ইনি আপনাকে হু'কা দিতে পাবেন । আপনি কি বলে এ 
হুক টানিতেছেন ?” আগন্তক শ্বচনিত্র সমর্থন না করিলেও বাম হটুকে 
বলিলেন-_“আমার ছেলেকে আমি দিয়াছি। ছেলে টাঁনিতেছে। তোর 
কথায় কাজ কি?” ুটু নিরন্ত হইলেন। হ্বধীকেশ বলিলেন--“পাণ্ডাঠাস্থুর 
তোমরা তীর্ঘগুরু । প্রথমেই তোমার সহিত কলহ হইল। চিরপস্তাব 
স্থাপন জন্য আমরা তোমার যজমানত্ব স্বীকার করিলাম। মুটু আনন্দিত। 
বিবাদ মিটিল। 
পাণ্ডা জানাইলেন যে বাম কিছু পূর্বেই রাত্রে শিমূলতলায় পুজা হইবে 
বলিয়াছেন। যাত্রী পাগ্ার হাতে খরচপত্র দিলেন ও পাণ্া পূজার উপকরণ 
গ্রহ করিলেন। রাত্রে শিমূলতলার পূজা ও বপি 
হইল। কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ দেওয়া গেল। অন্ন- 
বাঞ্নাদি পাক হইলে আশ্রমে চক্রানুষ্ঠান হইল। প্রসাদ বিতরণাদি করিয়া 
কাধ্য শেষ হইতে অঞ্চবাত্র কাঁটিল। পাগাঠাকুৰ যজমানগণকে নিজগৃহে 
লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। যজমানদের অভিপ্রায় বাবার আশ্রমে 
অবস্থিতি করেন। হৃদয়জ্ঞৰ বাম পাগ্ডাকে বলিলেন _“আমাঞ্জ ছেলে আমার 
কাছে থাকিকে |” হ্ৃধীকেশ বাবার জন্ক একখানি কম্বপ লইয়া গিগ্জাছিলেন। 
বাবা তাহাই বিছাইতে বলিলেন । নটুপাণ্ডা বাবার শয্য। পাতিয়৷ দিয় 
বিদায় লইলেন। 
বাবার আশ্রমে স্বর পথের পশ্চিমে ও শিমুলতলার পূর্ববদক্ষিণকোণে 


প্রথমদশন 


পূজা দি 


২৯৬ বাম লীল! 


অবস্থিত। উহা! পূর্ধবদ্ধারি। ঘরের দক্ষিণ ও উত্তর অলিন্দ আবুত। পূর্বব- 
দিকের অল্ন্দিটির উত্তর ও দক্ষিণাংশ আবৃত। কিন্তু মধ্যভাগে অনাবৃত 
প্রবেশদ্বার । শীতকালে এ প্রবেশপথে পর্দা ফেলা থাকিত । ঘরখানি 
থাকিত চাঁবিবদ্ধ। বাবা তাহা পূর্ব অ'লন্দের উত্তরাংশে দক্ষিণর্দকে মাথা 
রাখিয়া শয়ন করিতেন । যথাস্থানে বাবার কম্বল পাতা হইয়াছে। এ পূর্ব 
বারান্দার দক্ষিণদিকে আগন্ভকগণ কম্ধল পাতিতেছেন, বাবা বলিলেন-- 
“হাধীকেশ তুমি আমার দিকে শুইবে |” পঞ্চাননের শযা। দক্ষিণদিকে রহিল। 
হৃধীকেশ বাবার পদতলে বেষ্টিত কম্বল উত্তরাংশে পাতিলেন। বাব! তখনও 
শয়ন করেন নাই। তিনি আশ্রমের প্রবেশপথ অবরোধ করতঃ ধুমপান 
করিতেছেন। হ্বধীকেশ তাহার বাম পার্খে নিরাঁপদস্থানে বসিয়া আছেন। 
পঞ্চানন এ প্রবেশপথের দক্ষিণদিকে । আশ্রমের সম্মুথে পূর্বদিকে একখণ্ড 
ক্ষত্র পতিত ভূমি। তাঁহার পূর্বের একটী রাজপথ ও তৎপরে জোতৎকুণ্ড নামক 
তাঁরামার সরোবর । পঞ্চানন এ সরোববের পাড় পর্যন্ত অন্ধকারে ছায়া ছায়! 
দেখিতে পাইতেছেন। হঠাৎ তিনি চীৎকার করিয়া! উঠিলেন--“হৃধী, এ 
পুফরিণী হইতে একটি মস্তবড় সাঁপ ছুটিয়! আসিতেছে ।” সর্প আশ্রমে উঠিয়া 
বামদিকে যাইলে পঞ্চাননের প্রাণ সংশয় । তাহার বাহিরে যাইবার উপায় 
নাই। তাই তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অবিলম্বে কালসর্প 
আশ্রমের প্রবেশ পথে আসিল এবং পঞ্চানন শয্যার দিকে না গিয় হষীকেশের 
শয্যার দিকে বাঁকিল। কিন্ত বাম এ পথে উপবিষ্ট স্থতরাং সর্প বামের ক্রোড়ে 
উঠিল। নিমেষমধ্যে বামের পূর্ববকায় বেষ্টন করতঃ তাহার মুখপানে ফণামগুল 
আনিয়৷ ছুলিতে লাগিল। 

আগন্তকগণ অবাক হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছেন। শুনিয়াছেন 
দেবাদিদেব বাম ভুজঙগভুষণ। মাঁনবদেছে বামলীলায় তাহা স্বচক্ষে 
দেখিলেন। বাম সর্পকে বলিতেছেন, “ছিংস। প্রবৃত্তি ভাল নয়। শ্বস্থানে 
যাও!” দ্বিজিহব নিজ জিহবা! লিক লিক করিতেছে। বাম 
মধ্যে মধ্যে তাহার চোখে তামাকের ধুয়াও দিতেছেন। 
ক্ষনেক পরে সর্প বামের দেহ হইতে ৰেষ্টন খুলিয়! হ্বধীকেশের দিকে না গিয়া 
পঞ্চাননের দিকে নামিল। পঞ্চানন তখন হুতজ্ঞান। অতঃপর ভুজঙ্গ বামের 
আশ্রমগৃহের দ্বারের রুন্ধ দ্বিগ্া প্রবেশ করিয়া অস্তহিত হুইল। তখন 


প্রাণদান 


বাম লীলা ২৯৭ 


হৃধীকেশের স্মতিপটে একবৎসর পুর্ববেকাঁর গঙ্গান্সানাস্তে সন্ত্যাপী সমাগমের 
কথা উদ্দিত হইল। তিনি বুঝিলেন মৃতযুযোগ সংবাদদাতা বাম, মৃত্ভাহরও 
বাম। তখন তীহার ভক্তিভাব এত প্রগাঢ় যে মুখ দিয়! কুভজতাবাণীও সরিল 
না। তাহার প্রাণে কিন্ত এই প্রকীর ভাবতএক্ষ উঠিল-- 

“হবুং সর্পহারং চিতাভূবিহারং 

ভবং বেদসারং শদ1 নিব্বিকারং। 

শ্বশানে বসম্তং মনোজং দহস্তম্‌ 

শিবং শঙ্কর শভুমীশানমীটে |” 


১৪। ভ্েবও্ডর 


বিন! ভ্রাণং প্রাণৈঃ কিমিতি মণিভদ্রঃ মিত্রতনয়ং 
হৃধীকেশাকার্চাতমিহদিবোহ রক্ষন্নহুপদম্‌। 
পয়ীক্ষ্যাপি ধান্তে নিশি শবগুহে দেবাক তিধরে। 
দ্দৌ তশ্মৈ তাবাতুলরসহুধাং বামোহুখিলগুরু £ ॥ 
হ্রাণ না করিলে প্রাণরক্ষা। বৃথ! ইহ ভাবিয়া] হৃধীকেশ নামক মন্ুষ্যাকারে 
ধরাধামে চু্যুত নিজমিত্র কুবেরনন্দন মশিভদ্রকে বক্ষা' করিয়া তৎ্পরেই 
মহানিশয় অস্ধাকারে ঘোর শাশানে পরীক্ষা করত: দেবাকার ধরিয়া তারকনাথ 
গুরু তাহাতে অনুপম বসাত্বক তারাস্থধা দিলেন । 
অযাচিতভাবে আগন্তকের মবত্যুঘোগ কাটাইয়! করুণাময় শয়ন করিলেন ! 
আগন্তক তাহার পদতলে শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় গ্রভু তাহাকে 
বপ্গিলেন, “এস বাবা, তুমি আমার পাশে শুইবে।” ভক্ত সঙ্কোচ বোধ 
করিতেছেন। ভগবান বলিলেন, “ছোট ছেলের গা বাপের গায়ে পাগিলে 
চোষ নাই” তখন ছেলে আর থাকিতে পারিলেন না বাপের কোলে 
শুইলেন। ক্ষনেকপবে পুজের কঠোর পরীক্ষা! হইল। পিতা বলিলেন, *বাব 
অধিক কারণ করাইয়াছ পিপাসা লাগিয়াছে। নদী 
হইতে একটু জল আনিতে পার?” ভাত্্রমান মেঘমেছুর 
অন্বর । নক্ষত্র তিরোহছিত। বজনী গাঢ় তমন্থিনী। আশ্রমের প্রাচীন 


পরীক্ষ। 


২৯৮ বাম লীলা 


শ্শান বৃক্ষলতাকীর্ণ। তথায় ঘন স্ুচীভেত্ত অন্ধকার | শবাস্থি চতুর্দিকে 
বিকীর্ণ। প্রেতালয়ে সর্পার্দির অভাব নাই । এ শ্বশান পার হইয়। তবে 
্বারকা নদী । হাষীকেশ সগ্য আসিয়াছেন। পথ অনভ্যন্ত। তাহার প্রাণে 
কিন্বু ভগবান অশীম বল ধিয়াছেন। ভক্ত অবিচারিতভাঁবে কমগুলু লইয়! 
উঠিলেন। কেবল গ্রভুক নিকট তাহার চিমট। চাহিয়া লইজ্নে। পঞ্চানন 
শুইয়া] আছেন। প্বাবা তাহাঁকেও পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন--”ছেলে 
একলা! যাইতেছে, তূমিও ঘাও ;” সর্প বাপারে পঞ্চাননের আত্মাপুরুষ প্রায় 
উড়িয়। গিয়াছে । ভয়ে অন্ধকারে সেই আশ্রয় হইতে বাহিরে ঘাইতে 
পাবিতেছে না! বাম তাহাকে তিরস্কার আরভ্ভ করিলেন । “বাটা এমন 
মোট] যে তিনটা বাঘে খেতে পারে ণা। ব্যাটার ভয় দেখ । যা আমার 
ঘর থেকে বেবো।” তিরস্কাবের ফলে পঞ্চানন ঘরেনু বাহিব হইল বটে কিন্তু 
ছুই চারিপদ গিয়াই থামিল। সর্বজ্ঞ বাঁম বুঝিয়'ছেন ঘে সে দীঁড়াইয়া আছে। 
মনে করিতেছে এখানে ভয় নাই। ওখানে কি ব্যাটাকে সাপে খেতে পারে 
না?” পঞ্চানন কিংকর্তখ্যবিষুঢু, আশ্রমেও ফিরিতে পারিতেছে না, শ্বশানেও 
যাইতে পারিতেছে না। 

ওদিকে তাহার বাব ভ্রাতা দিবাদৃষ্টিতে পুণ্তীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়' 
আশবমের উত্তর-পশ্চিমাংশ দিয় প্রাচীন শ্বশানে নামিয়াছেন। মুদুমধুর স্বরে 
“জয় জয় তার!” বুব তুলিয়া তালে তালে চিমট। বাঁজ।ইতে বাজাইতে জঙ্গলের 
সন্কীর্ণ পথ ধরিয়! চলিতেছেন। তাহার প্রাণে ভীতির সঞ্চার নাই । বামের 
কৃপায় স্বাহার পদে নরকস্কালার্দি কিছুই লাগিল না। শৃগাল সবীস্পার্দিরও 
আভান পাইলেন না। অনভ্যন্ত পথ ধরিয়! অবিলম্বে দ্বার কার তীরে বালুকাময় 
কৈলাসপতির ঘাটে পৌছলেন। এইখানেই বামের দীক্ষ1 ঘটিয়াছিল। তীর 
হইতে নদীগর্ভে নামিয়া কমগুলু মািয়া জল ভরিলেন। 
যেমনি ফিরয়াছেন অমনি দেখেন শঙ্করমুত্তিতে গুরু 
দণ্ডায়মান । উহ] ঠ্াহছার নয়নের ভ্রম কিনা সংশয় হওয়ায় উত্তমরূপে ক্ষণকাল 
চাহিলেন। মুত্ডি খ্থির ভাবে দণ্ডায়মান । তথাপি সংশয় যাইতেছে না। 
তখন মুক্তি মধুর স্বরে কহিলে4, “নান কর।” ভক্ত ন্নান করিয়া আর্রবন্ছে 
উঠিলেন। এখনও মৃত্তি বছিয়াছে। তিনি নিকটে আমিলে মুর্তি বীজমন্ত 
দিয়] অস্তহিত হুইল। ভক্তের ভাব বর্ণনাতীত। তিনি কমগুলুতে পুনবাক্স 


দৈবীদীক্ষ। 


বাম লীলা ২৪৯৪৯ 


জল ভরিয়া! ভাবে টলমল করিতে করিতে আশ্রমে আনমিলেন। গুরু শয়ন 
করিয়া আছেন। তাহাকে বলিলেন, _-*'আসিয়াছ বাবা! আমার আর 
তৃষ্ণা নাই ।” ভক্তের কুদ্ধভাবের কবাট খুলিয়াছে। তিনি গুরুর পদতলে 
লুটাইয়! বালকের ন্যায় কাদিয় কাদিয়৷ গদগদস্বরে প্রণাম করিতেছেন-_ 


গুকুব্র্ধা গুরুবিষুও গুকুদেবে মহেশ্বরঃ | 
গুরুবেব পরং ব্রহ্ম তশ্মৈ ভীগুরুবে নম: ॥ 


বাম ধৃতমুগ্ধভাব । তিনি অস্তানকে সানা দিতেছেন-- “বাবা, তারামাৰ 
আশ্চধ্য শ্বশান। তুমি নিজ সৌভাগ্য ফলে শারামার কপা পাইয়াছ তাতে 
আমার কি গুণ দেখলে ?” 


পধশনন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল ন1। শুভাদৃষ্টফলে কেবল বামের 


ফণিভূষণ মৃত্তি দেখিল। বীর হৃযীকেশের পুণ্যপবিপাকে প্রাণরক্ষা ও 
দৈবীদীক্ষা ঘটিল। 


১৫। শাপমোক্ষ 


তং বাক্তানন্দমৃত্তিঃ হুতমিব বিলয়ন্‌ নন্দয়ংণ্চাপি তশ্মৈ 

বাঁসং বাকেন্দুরম্যে শবময়পুলিনেহ্দশয়দ্‌ ছ্ারকায়াঃ। 

ভূয়োহব্যক্তস্িজন্মাশ্ুভশুভমিহ তং লুতাপয়ন্‌ ভূরিতাপৈ 
লালানন্দৈষ্চ সুপ্মৈ ধটয়তি বরদঃ শ্রীগুরুঃ শাপমোক্ষম্‌ ॥ 


বরদাত। প্রীগুকু প্রকটাবস্বায় আনন্দময়মুত্তিতে হহাকে পুত্রবৎ শিক্ষা 
দিয়! ও আনন্দিত করিয়। দ্বারকাঁর পূর্ণচন্দ্রশোভিত শবাস্তীর্ণপুলনে তাহাকে 
স্থলনয়নে শ্রীযাীসলীল। দেখাইলেন। পরে অপ্রকট হইয়! ত্রিজন্মের শুভাশুভ 
ইহ্জগ্মে ভীহাকে নানাকরেশ ও সুল্মলীলানন্দদানে ভোগ করাইয়া শাপমোক্ষ 
করাইতেছেন। 


৩০০ বাম লীলা! 


হষীকেশের প্রতি বাষের অপার করুণা । ছুই তিনবার হৃষীকেশের 
বাটীতে পদধুলি দ্িয়াছেন। প্রথমবার সন ১৩১৩ সালে জগন্ধাত্রীপৃজা 
উপলক্ষে । তখন বিজয়গোবিন্দ জীবিত। এই পুজা উপলক্ষে ইকড়ার 
বাটাতে বিশেষ সমারোহ । বিশপঁচিশমণ ময়দা ভাজা হইত। সহশ্র সহ 
লৌক আহত হইত। নাচ তামাঁপা সঞ্তাহাবধি উৎসব চলিত। বামের 
শুভাগমনে উৎসব মহোত্সবে পরিণত । বিশ ত্রিশ গ্রামের লোক বামকে 
দেখিতে আসিয়াছে । হৃযীকেশের একটী তিন মাসের কন্তা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় 
শয্য। লইয়াছে। পাছে বাবার ভাবভঙ্গ হয় বা সমাগত লোকের আনন্দে 
বাধা হয় তজ্জন্ত হ্ববীকেশ এ বিষয় প্রকাশ করেন নাই। হ্ৃযীকেশের ভাব 
শ্রীবাসাচার্ষোর ন্তায় ।রবাসাচার্ধের পুত্র মুমুবু' পরে পুত্র মৃত হইল, তথাপি 
নিজ আঙ্গিনায় প্রভু-ভক্তনঙ্গে আনন্দ করিতেছেন । 
তাছাদের ভাব ভঙ্গ না হয় এই ভাবিয়া শ্রীবাম এ বিষয় 
চাঁপিয়! রাঁখিয়াছেন এবং মৃত পুত্রকে খিড়কি ছার দিয়! পথে বাহির করিবার 
ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রভু জানিতে পারিয়৷ মৃতদেহ আনাইলেন। মৃতকে 
গুহানামে আহ্বান করিলে ম্বত জীব উঠিক্না বসিল। ”০কন মা বাবাকে এত 
অল্প বয়সে ছাড়িয়া! যাইতেছ বলিয়1 যাও ।* প্রভু এই আদ্দেশ করিলে জীব 
কি অনৃষ্টকশ্শবশতঃ: এই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাছ। কিরূপে করাইয়া যায় 
ইত্যাদি ব্হস্ত উদ্ঘাটন করতঃ উজ্জীবিত পুনরায় দেহত্যাগ করেন। বাম 
অতদুকর করিতে দিলেন না। তিনি কারণ প্রসাদ হইতে একটি মুড়ি 
হৃধীকেশের হন্তে দিলেন। বলিলেন--“্যাও, কন্ঠাটীর মুখে দাও ।” কন্তার 
মুখে মুড়ি দিতেই কন্তাটি আরোগ্য লাভ করিলেন । 

হৃধীকেশের পত্বীকেও বাম বিশেষ কপা করেন। তিনি তারাপীঠে 
যাইতে পারিতেন না৷ ভাবিয়া হাধীকেশের বাটাতে দ্বিতীয়বার যাইয়া তাহার 
পত্বীকে সাধন দেন। পরে পত্বী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলে এবং 
নানা চিকিৎসায় ব্যাধির উপশম না হইলে বাম অযা(চিতভাবে ছুইবার 
তাহার প্রাণরক্ষা করেন । তৃতীয়বার বামকে তিনি লইয়। যাইতে চাহিলে 
বাম বলেন, “এবার বাবা তোমার সঙ্গে বৈচ্যনাথে দেখা হবে।” হৃযীকেশ 
প্রায়ই তাবাপীঠে আঁসিতেন। শ্রীগুরু স্থলে তাহার সহিত নানা লীল। 
করিয্সাছেন। তিনি একবার বাসপূর্ণিমায় সন্ধ্যায় উপস্থিত হইলে বাষ 


কন্ঠার জীবন দান 


বাম লীলা ৩১ 


তাহাকে বলেন, “বাবা! এভ জাড়ে বাসপুণিমায় যে এলে? ভক্তের 
মুখ দিয়! সদুত্তর নির্গত হইল, “বাবা রাসেশ্বরকে দেখতে এলাম” বাম 
কুপ্রসন্ন হুইয়াছেন। তাহাকে চর্খচক্ষে সেই দেবহুল্লভ মাধুষ্যরসের বাঁস 
দেখাইবেন। কিন্তু তিনি নিরহঙ্কার। তাই বলিলেন, “আচ্ছা! বাবা, 
তার] মা তোমায় রাস দেখাইবেন | নিশথে তাহাকে লইয়া শিমুলতলায় 
মার পাদপন্মে প্রণাম করিয়। শ্রীবাম প্রাচীন শ্বীশানে ছারকাঁর নিকট কদশ- 
বৃক্ষের তলে বদিলেন, বলিলেন, “রাস দেখিতে কদ্ধের মুলে বগিতে 
হয়।” পুবধাকালে ভক্তের বিশ্নব্ূপ দর্শনাকাজ্জা সফল করিবার পূর্বে 
ভগবান বলিয়াছেন-__ 
ন তু মাং শক্যসে ত্রষ্ট,মনেনৈব শ্বচক্ষষা। 
দিব্যং দর্দামি তে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমেশ্বর্যম্‌ ॥ গীতা! ১১৮ 
অজ্ঞন! আমাকে নিজচম্মচক্ষুদ্ধারা দেখিতে পারিবে না। তোমাকে 
দিব্যদৃষ্টি দিতেছি । আমার যোগৈশ্বধ্য দেখ । 
নবরূপী বামও ভক্তকে দিব্যদৃট্টি দিলেন ; কিন্তু নিজে দিলেন এ অহঙ্কার 

দেখাইলেন না। বপিলেন_-৫বাবা, তারা মাই বাষেশ্বণী, তিনি তোমাকে 
বাস দেখাইতে আদিতেছেন |” হৃধীকেশ ভাঁগবতের বানপঞ্চাধ্যাকস পড়েন 
নাই। কিন্ত নিমেষের মধ্যে সেই মধুর দৃশ্য গুরুরুপায় তাহার নয়নপথে 
উদ্দিত হইল। 

তদোডুরাজঃ: ককুতঃ করৈমু খং প্রাচ)1 বিলিম্পন্নকুণেন শস্তমৈঃ । 

স চধনীনামুদ্দগাচ্ছুচো মজন্‌ প্রিক়্ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ 

ৃষ্ কুমুদ্স্তমখণ্ডম গুলং রমাননাভং নবকুস্কুমীরুণম্‌ । 

বনঞ্চ তৎ কোমলগোভি পঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্‌ | 

নিশম্য গীতং তানঙ্গব্ধনং ব্রজন্ত্রি়ঃ কষ্ণগৃহীত মানসাং। 

আজগ্,বন্যোন্মিমলক্ষিতোগ্ঠমাঃ স যত্র কাস্তে জবলোলকু গুলা; ॥ 

_ শ্রীমত্ীগবত, ২৯।২-৪ 
তাভিঃ সমেতাঁতিকর্দীরচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষপোৎফুললমুখীভিরচ্যুতঃ । 
উদ্বারহাস্ছ্িজকুদ্দদীধিতিব্যরোচতৈপাঙ্ক ইবোডুভিবৃতিঃ ॥ 

উপগীয্পমান উদগায়ন্‌ বনিতাশতযুথপঃ । 
মালাং বিভ্রহৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মগুয়ন্‌ বনম্‌ ॥ 


৩৩২ বাম লীল৷ 


নগ্াঃ পুলিনমাবিশ্ত গোপীভিছিমবাঁলুকম্‌। 
রেমে তততরলানন্দিকুমুদামোদ বায়ুনা ॥ 
_-ঞ্ীমদ্ভাগবত। ২ ৯1৪৩-৪৫ 
বালোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তে। গো'পীমগ্ডলমণ্ডিতঃ | 
যোগেশ্বরেণ কুষেন তাঁসাং মধ্ো ছয়োছ যো ॥ 

- শ্রীমভীগবত' ৩৩।৩ 
পাঁদন্য!সৈভুজবিধূতিভিঃ সম্মিতৈভ্ববিলাসৈ- 
ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটেঃ কুগুলৈর্গগুস্তলোলৈঃ | 
স্বিগ্যন্ুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধেব। 
গায়স্ত্যস্তং তড়িত ইব ত] মেঘচক্রে বিবেজুং ॥ 

_ শ্রীমস্ভাগৰত, ৩৩৮ 

এবং পরিঘঙ্গ করা ভিমর্শ সিপ্ধেক্ষণোদ্দীমবিলীসহাসৈঃ। 
বেমে রমেশো ব্রজন্ন্দরীভি-ধথার্ ক: স্বপ্রতিবিশ্ববিভ্রমঃ ॥ 
তদঙ্গসঙ্গ প্রমুদাকুলেন্দ্িয়াঃ কেশান্‌ ভকুলং কুচপট্িকাঃ বা। 
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ় মলং ব্রজস্ত্রিয়োবিজ্রস্তমালাভ+ণা: কুকদ্বহ ! ॥ 
__শ্রীমভাগবত, ৩৩1১ ৭-০৮ 
ততশ্চ কষ্ভোপবনে জলম্থল-গ€স্ন্গন্ধানিলজু& দিকৃতটে । 
চচার ভূঙ্গপ্রম্দাগণাঁবৃতো! যথা মদচ্যুদ্বিরদঃ কবেণুতিঃ | 
এবং শশঙ্কা" শুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহমুবতাবলাগণঃ | 
পিষেব আত্মন্তবকুদ্ষসৌরতঃ দর্ববাঃ শরৎকাঁব্য কথা রুসাশ্রয়াঃ ॥ 
--শ্রীমভাগবত, ৩৩1২ ৫-২৬ 
বহুকাল পরে গৃহাগত পতি কতৃক যেরূপ প্রিয়তমার মুখঞ্জী পূর্বপাগে 
কুঙ্কুমবর্ণে বুঞ্জিত হয় তন্রপ নক্ষত গণাধিপতি পূর্ণচন্ত্র পূর্ধ্বদিপ্থধুকে অকরণরাগে 
রঞ্জিত করিয়া তাহার মধুর কিরণজালে জীবের সম্ভাপ দূর করতঃ 
উদয় হইলেন। 
তখন শ্রভগবান কুমুদধ বিকাশক, রমানন কাস্তি, নব কুস্কুম অরুণ বর্ণ 
পূর্ণচন্দ্রকে ও তীয় সুখকর কিরণজালে উত্তাসিত রমণী বাননী দর্শন করিয়া 
ম্বগনয়ন। ব্রজকামিনীগণের মনমুগ্ধকর স্থমধুর বেনু বাদন করিতে লাগিলেন । 


বাম লীলা ৩০৩ 


শ্কষ্ণগতচিত্তা ব্াাকুলা ত্রজকামিনীগণ সেই ভাবোদ্দীপক গীত শ্রবণ 
করিয়া ওত্হ্ুকাভরে পরস্পরের অলক্ষিতে কর্ণের কুণ্তলসমূহ দোঁলায়িত 
করিয়া সেই গীত লক্ষ করিয়া বেগে আগমন করিলেন । 
-ও্মন্ভাগবত; ২৯।২-৪ 
তখন মনোবরথপূরক, লীলীময়, উদ্ারহাশ্য ও কুন্দকুস্মশ্ভ্র দন্তকাস্ত 
সুশোভিত যোগেশ্ববেশ্বর প্রিয়দর্শনে ওফুল্লমূখী সমবেতা গোপীগণের সহিত 
তারকারাজি বেই্রিত শশাক্কের ন্যায় শোভা পাইলেন । 
গোপীগণপতি ভগবান গোপীগণ কর্তৃক সংকীতিত হইয়। নানাপুষ্প 
শোভিত বৈজয়স্তীমালা ধারণ করিয়। স্বয়ং উচ্চগ্রামে গান করিতে করিতে 
বনস্থনী অলম্কত করিয়। হতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
যমুনা তরঙ্গে আন্দোলিত কুমুদমমূহের সৌবভযুক্র বাযু প্রবাহে শাতল 
বালুকাময় যমুনাপুলিনে গে।পীগণের সছিত বিহার করিতে লাগিলেন । 
_-গ্রুমস্ভাগব্ত। ২৯।৪ ৩-৪ ৫ 
বাসোৎ্সব আরম্ভ হইল) যোগেশর গোপীমগ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
স্বীয় যোৌগপ্রভাবে এককালে বহু হইয়৷ তাহাদের দুই-ছুই জনের কঠাপিঙ্গন 
করতঃ অবস্থান করিলেন £ _শমগ্ভাগবত, ৩৩৮ 
ততৎ্কালে পদবিন্তাস, কর সঞ্চালন, সহান্ত ভ্রুতঙ্গী, কটি গঙ্গিমা, কুচ 
কম্পন, অঞ্চল আন্দোলন প্রভৃতি নৃতাভঙ্গী পরায়ণ! ও গণুস্থলে দোলায়মান 
কুণ্ডলসমূহ শোভিতা, ঘন্মাপুত-বদনা, শিখিল-কবগী কাঞ্চ-্রন্থি, কষ্বিধুর। 
গোপীগণ ভগবান শ্রকষ্ণের গুণগান করতঃ মে্ঘচক্রে বিদ্যুৎ ফেন খোভ। 
পায় তদ্রপ শ্যাম সমীপে শোভা পইলেন। 
_-শ্রমস্ভাগবত, ৩৩৮ 
শিশু যেমন স্বীয় প্রতিবিষ্বের সহিত ক্রীড়া করে বুমাপতিও পেইঞ্প 
স্বীয় হলাদিনীশক্তির প্রকাশ স্বরূপ নিজাত্বিকা ব্রজন্বন্দধীগণের সহিত 
আলিঙ্গন, পাণি-পীড়ন, প্রণয় কটাক্ষ, উদ্দাম বিলাপ ও হাশ্যপহকারে নালাবিধ- 
ভাবে বিহার করেন। 
হে কুকুবংশধর, তৎ্কালে শ্রীভগবানের অঙ্গম্পর্শজণিত আনন্দে অধীরা, 
বিকল হয়া, বিবশ শরীর] ভ্রজবধূগণের মালা আভরণ, ৫শ, বলন, কুচ 
পট্টিকার্দি বিশ্বস্ত হইয়! পড়িল। -_শ্রীমদ্ভাগবত১ ৩৩।১৭-১৮ 
৯১ 


৩০৪ বাম লীল! 


অনন্তর শ্রাভগবান জলঙ্গ ও বনজ কুহ্থমের গন্ধবাহী বাম প্রাবিত উপবনে 
মদমত্ত মাতঙ্ষের ন্তায় শ্রমর ও প্রমর্দাগণে পরিবৃত হুইয়! বিচরণ করিতে 
লাগিলেন ! 
মহারাজ! জিত স্থরত, ত্যসংকল্প শ্রীভগবান অন্থরাগী ভক্তগণের লছিত 
এইরূপ শশাঞ্ক-কিরণোজ্জপা-নিশাদমূছে কাব্যকথা! বণিত শরতকালীন বস 
উপভোগ করেন । - শ্রীমভাঁগবত, ৩৩1২৫-২৬ 
হৃধীকেশের নেত্রে বাপবিহারী গুরু প্রেমাঞ্চন দিয়ছেন। পুর্বে বাস- 
পৃর্ণিমা কত দেখিয়াছেন। অদ্য কিন্ত তাহার চক্ষে_ 
“স্ফুটতর এ নভে নীলিমার। 
উজ্জ্বলতর শশধর ভাঁয় ॥” 
অসীম গগন ছাপাইয়া কৌমুদী ঝরিতেছে। ফুটফুটে জোছনায় ধরাখানি 
যেন ভাঁপিয়া যাইতেছে । ছিন্নভিন্ন পার্বত্য নদী ্ারক। কল্ে।লিনী যমুনার 
রূপ ধরিয়াছে। ছাঁরকাঁতীরে শ্মপানস্থ বনানী হ্ন্দর যমুনাকুণ্ডে পরিণত 
হুইয়াছে। অচিবে তথায় সুন্দর বংশীরব উঠিল এবং ছ্াব্কাপুলিনে শতশত 
মনোরম! পরিবেষ্টিত নবঘনশ্তামমুত্তি তাহার সুদ নঙ্ছনে আবিভ্তি হুইল। 
তাহাদের পূর্বববণিত বাসবিহার দেখিতে দেখিতে তিনি আনন্দে আত্মহার! 
হইলেন'। বাহজ্ঞান হইলে সে দৃশ্য অগ্তহিত হইল। কিন্তু সেই মধুর স্বতিটুকু 
প্রগুর তাহার হৃদররপটে এমন অঙ্কিত করিয়াছেন যে তদবধি যুথেশ্বরী ও 
যুথেশ্ববের মুক্তি তাহার মানদপটে নিত্য ভাদে এবং তিনি তাহাদিগকে পুজান্তে 


প্রণাম করেন-__ 
অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্াং স্থকে শীং 
শশধরমমবক্ং খঞ্চনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্‌ 
স্তনধুগগজমুক্তাধামদীপ্তাং কিশোরীং 
ব্রজপতিম্থতকাস্তাং রাধিকা নাশ্রয়েহহম্‌। 
ফুলেন্দী বর কান্তিমিন্দুবর্দনং বহাবতংসপ্রিয়ং 
প্রীবৎসাঙ্ষমুদীরকৌত্তভধরং পীতান্বরং সুন্দরূং। 
গোপীনাং নয়নোৎপলৈরচ্চিতনু গো! গোপসজ্ঘ।বৃতম্‌ 
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে । 


বাম লীলা ৩০৫ 


ধাহার বর্ণ রৃক্তোৎ্পলতুল্য ধিনি নীলবসনা1 ও শোঁভনকেশা, যাহার 
মুখমণ্ডল শশধরসদৃশ, ধাহার নয়ন খঞ্জনাঞ্চন, বক্ষতস্তনচুদ্দি-মুক্তাহারে যিনি 
উজ্জ্বল, সেই মনোরম। কিশোরী কৃষ্ঃপ্রিয়! রাধিকার আশ্রয় লইলাম। 

ধাহার] দেহকাস্তি প্রস্ফুটিত নীপপোৎপলসদৃশ, ধাহার বদন চন্দ্রতুলা, 
শিখিপুচ্ছের কর্ণভূষণ ধাহার প্রিয়, ধাহার শ্রীবৎসচিহ্নিত বক্ষঃস্থলে মহুনীয় 
কৌন্তভমণি বিরাঁজিত, যিনি গোপীগণের নয়ন গ্রীতিকব, লেই পীতান্বর সুন্দর 
মধুরঘূরলী বাদনরত দিব্যভূষণে ভূষিত, গো ও গোপগণে পরিবৃত গোবিন্দকে 
ভজন করি। ৃ 

হৃদীকেশ অতি সৌভাগাবান। বাম তাহার হদ্বন্দাবনে নিশিদ্দিন 
আদীন। একবার তিনি ভাবের আবেগে আীবামের চরণ ধরিয়] তারাপীঠে 
প্রার্থনা! কবেন, “বাবা এই জন্মেই আমাকে মুক্তি দিন।” বাম বলিলেন, 
“তা কি করে হয় বাব? এখনও তোমার ছুই জন্ম বাকী ।” গুরুভত্ত শিষ্য 
কহিপেন, “বাবা আপনি যে সাক্ষাৎ শঙ্কর, তাহা আমাকে রুপা করিয়। 
দেখাইয়াছেন। আমি শঙ্করের পদছায় পাইয়ছি, তথ।পি ছুই জন্ম বিলম্বে?” 
ভগবান তাহাকে বলিলেন, “তবে বাবা, এই জন্মে ছুইবার মরিতে পারিবে ?” 
ভক্তের মুখে উত্তর সরিল. “বাবা, আপনি সঙ্গে থাকিলে এই জন্মেই দুইবার 
মবিতে পারিব'” গুরু সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, “তবে আমার ছেলে দেবতা 
আমি দেবগুর |” 

প্রভুর তিরোভাবের পর হৃধীকেশই শিমুলতলায় বেদী ও বামের সমাধির 
উপর নুন্দর মন্দির প্রায় ছুই হাজার টাঁকা ব্যয়ে করিয়। দিয়াছেন এবং অন্থান্ত 
ভক্তগণের সহযোগে তারাপীঠে বাবার তিরোভাব মহোৎসব প্রবর্তন করেন । 
তাহার এ জীবনে একবাবু মৃত্যু ঘটিয়াছে। সন ১৩২৬ সালে তিনি হুঠাৎ 
ঘোর উন্মাদগ্রস্ত হন। তাহার সমস্ত বহ্জ্ঞান বিকৃত হয়। কিন্ত গ্গুক্র 
সঙ্গবোধ লোপ পায় নাই। স্বপ্নে, জাগনণে সর্বদাই গুরুর ভীষণ-ভাব 
দেখিতেন। কখনও তাহাও মনে হইত হইত গুরু যেন তাহার বক্ষে বসিয়া 
গল। টিপিগা ধরিয়াছেন। কখন বা চীৎকার করি! 
বলিতেন, এ গুরু আমাকে আকাশে তুলিয়া ফেলিয়া 
দিলেন।” পুরাণের আখ্যাক়্িকায় যেমন ভোজরাজ কংস নিরস্তর কৃষ্ণময় 
ভাবনায় ঘম্যস্থণ। পাইয়াছেন, হধীকেশও তন্রপ গুরুভাবনীয় প্রায় ছুই বৎস 


জীবন্ম.ত 


৩০৬ বাম লীল! 


যমযন্ত্রণা ভোগ করেন। এ ব্যাধির আবোগ্যও অদ্ভুত। বাম হৃধীকেশকে 
পূর্বে বলেন যে তাহার স্ুলে আর একবার বৈচ্ানাথধামে দেখা হইবে। 
হৃযীকেশের আত্মীয়ের তাহাকে শেষে উন্মাদ অবস্থায় বৈছানাথধামে লইয়া 
যান। তত্রস্থ এক শ্মশানে বেড়াইতে গিয়া বামের স্ায় আরুতিবিশিষ্ট এক 
সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সহসা প্রকৃতিস্থ হন। হঠাঁৎ যেন অজ্ঞান মেঘ তাহার 
কাটিয়া যায়। তাহার ধারণা ইহুজীবনে ইহাই তাহার প্রথম মৃত্যু। গুরু 
সত্যই তাহার সঙ্গে ছিলেন। বোধ হয় তাহার ছিতীয় মৃত্যুও ঘটাইবার 
উপক্রম করিয়াছেন। তাহার অতুল এশব্য কাড়িয্া লইয়াছেন। সম্প্রাতি 
তাহার একটি উপযুক্ত পুত্রকেও লইয়াছেন। কিন্ত গুরু সর্বদা! সন্তানের 
হৃদয়ে জাগরুক আছেন। হ্ৃবীকেশের অগাধ ধেধ্য। গুরুর প্রতি তাহার 
প্রগাঢ় বিশ্বাম ও অচল ভক্তি হ্রাস পায় নাই । ধন্য গুরু ধন্য শিষ্য । 


১৬। ধুরদ্ধর 


শাস্তং শুদ্ধং তনয়বিরহানলে হুবিভূষণং 
ভারঘাজতধরং ধুরন্ধরমাত্মনঃ। 
শ্রেয়স্কামং সহপরিজনং বিভুবিদধে গুরুঃ 
শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ ফলদনিগমব্রতং গৃহমেধিলম্‌ ॥ 
পু্রবিরহা গ্রিজালায় আর্ত, এবং শুদ্ধ হরিভূষপনামক ভরদাজ গোত্রজ 
ব্রাহ্মণবেশী নিজগণাধিপ প্রভা ময় শ্রেয়স্কীমনায় আশ্রয় লইলে ম্বপত্বীক তাহাকে 
শ্রীগুর শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ ফলপ্রদ তন্ত্রনিষ্র গৃহমেধী করিলেন । 
নদীয়া জেলায় উলোরাঁ বীরনগর বিখ্যাত গ্রাম । তথাকার জমিদার 
বামনদ্দান মুখোপাধ্যায় স্বপ্রসিদধ। তাহাদের মধ্যে অনেকে কৃতবিদ্ভ। 
ইহাদেরই অন্ততম হবেন্দ্রনাথ মুখোপাঁধ্যাকস হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। 
তাহার পুত্ও উদ্দীয়মান উকিল। ইহছাদেরই অন্ততম তুবনমোহন, পরে 
ডাবুকের ঠৈলাসপতি হন। বাঁমের সহিত এ কৈলাসপতির সম্ষ্ধ পূর্ব্বেই 
বিবৃত হইয়াছে । এঁ বংশেরই হুনিভূষণ বামের বিশিষ্ট কৃপাপাজ হুন। 
হুরিভূষণ উড়িস্তার ময়ুবভর্গবাঁজের রাজধানী বারিপদার় উকিল। সন 
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১৩১১ সালে ৩০শে ফাস্তন তারিখে উহার জোষ্টপুত্র অকালে কালগ্রানে 
পতিত হইলে শোকে তাহার বৈরাঁগা জন্মে। এবং দীক্ষা লইবার প্রবল 
ইচ্ছা হয়। অল্পবিস্তর তন্ত্র পড়া ছিল। শিবই জগদগুরুবোধে গুরুরুপার জন্থা 
তিনি শিবপূজ। আরম্ভ করেন। তখন বারিপদ্ায় হরিপদ মৈত্র নামক 
জনৈক কর্মচারী থাকেন। তিনি সাধক মহাপুরুষ কালিদাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
শিশ্ত। হুগলীর উকিল ৬বিষ্ণপদ্দ চট্টোপাধ্যায় ও ভশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
হরিপদর গুরুভ্রাতা। হরিপদ রামেরও তক্ত ছিলেন। হরিভূষণ হঙ্গিপদর 
নিকট বামের গুণাবলী শুনিয়! আকুষ্ট হন। 

সন ১৩১২ সালে “জ্াষ্টমাসে সাবিত্রী চতুর্দশীক্ষ পর বভ্তাতৃতীয়1! তিথিতে 
গ্রাতঃকালে হুরিভূষণ হরিপদদ্দাদার সহিত তারাপীঠে পৌছেন। নীরৰে 
বাবার আশ্রমের সম্মুথে বনিয়া হরিভূষণ কাদিতেছেন। বাবা জানিতে 
পারিয়াছেন। তাহার দয়া হইয়াছে। তথাপি তক্তিপরীক্ষার জন্য হরিভূষণের 
দিকে নিষাবন ত্যাগ করিলেন। হব্িভ্ষণেব প্রীণমন বামগত) তিনি 
তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠীবন তুলিয়া! লইয়া উদ্রসাঁ করিলেন। নিঠীবনের অমৃতমক়্ 
আম্বাদ পাইলেন। বাঁম রক্তিমনয়নে তাহা দেখিলেন। হরিভূষণ উঠিয়া! 
বাবাকে কারণার্দি উপহারের সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন। আর কি 
দয়াময় থাকিতে পারেন? তিনি বুঝিয়াছেন হুরিত্ষণ বাহ পার্থিব কামনা 
লইয়| আসেন নাই। তিনি পরমধন তাঁরাঁধন পাইবার আশায় সুদুর 
ময়ুরভঞ্ক হইতে আগত । তাই কাদিতেছেন। বাব তাহাকে শিমুলতলায় 
লইয়া গেলেন। তথায় হরিভূষণ প্রিয়তমকে ফলার্দি খাঁওয়াইতেছেন ও 
কার্দিতেছেন। বাব! তাহার অভিপ্রায় জানিয়া কিছু বলেন নাই। হরি 
আর থাকিতে পারিলেন ন1। বাবার পা জড়াইয় ধরিয়া দীক্ষার জন্য 
আবেদন করিলেন। এইরূপ তদগত ভক্ত বামের আদরের পাত্র। বাম 
তাহাকে ক্ষৌরকর্ম কখিতে বলিলেন। ক্ষৌরকর্্ম হইতেছে বাম শিষ্বের কুল- 
দেবতা নির্বাচন করিতেছেন। ক্ষৌরকর্মের পর তাহার মুখখানি ধরিয়! 
সন্সমেহে বলিলেন, “বাবার মুখখানি পদ্মফুলের মত।” হরিভূষণ হষ্টপুষ্ট 
ও গৌরব হ্থপুকষ । তাহার হৃদয় সরল । হুন্দর মুখে সুন্দর ভাব তখন 
খেলিতেছিল। বাব! তাহাকে তাহার কুলদেবতার ইঙ্কিত দিয়। বলিলেন, 
“ন1 ব্যাটাকে অন্ত মন্ত্র দ্িব।” হুরিভূষণ কুলদেবতাব দিকে তত আকৃষ্ট 


ডাচ বাম লীলা! 


নন। জীবের কূলগত প্রবণতা অপেক্ষা শ্বগত প্রবণতা বলীয়সী। তত্বদর্শী 
গুরু তাহা দেখিতে পান। স্থতবাং কোন কোন স্থলে কুলদেবতাঁকে বাদ 
দিয়া মন যে দেবতাকে চায় সদগ্ুরু তাই দিয়া থাকেন। ইহাতে সাধন! 
আশু ফ-প্রশ্থ হয়। “হরিভূষণ শান্তর পড়িয়াছেন। শান্তমতে হোমাদি 
ক্রিয়াস্তক দীক্ষা! লওয়াই তাহার অভিগ্াঁয়। দীক্ষার পূর্ববদিন সংযমাদি বিধেষ় 
বুঝিয়৷ তিনি এ দিবস উপবাস করিবাঁর ইচ্ছা প্রকাঁশ করিলেন। কৌলের 
পক্ষে উপবাসাধি নাই। বাঁম পরম কৌল। তারাপীঠ কৌলগণের ক্ষেত্র। 
স্থতরাং বাঁম ভঙ্গী করিয়া! কৌলঞুথা বলিলেন, প্বাঁবা, তারামার প্রসাদ 
না পাইক্পে মন্ত্র হয় ন1।” এ দ্দিন যে তিথি তৃতীয়া ও রাত্রে উমা5তুর্থা 
পড়িবে বাবা তাঁহাঁও নিজ ভাষায় বলিলেন, “আজ দিবসে ম] ভ্রিনয়না 1” 
রাঁত্রই কৌলক্রয়ার মুখ্য কাল। ্ুত্তরাঁং রাত্রে উমা- 
চতুর্থী পড়িলে দীক্ষা দিবেন বুঝাইলেন। দিবসে 
হবিদাদা আয়োজন করিসেন। রাত্রে তিরথ উপাস্ঠত হইলে বাম স্বয়ং 
জগদগ্ধার পূজা! কবিলেন ও দ্বহস্তে বলিদান দিলেন। ভোঁগ!দি বন্ধন 
হইতেছে । শিষ্তকে রাত ১০টার ময় শিমুলতলায় লইয়] গিয়! দুইকানেই 
মন্ত্র দ্িলেন। শিস্ত তৎক্ষণাৎ মন্ত্রশক্তি অনুভব করিলেন । সর্বশরীর 
শিহরিয়া! উঠিল। মন্ত্র জপ করিতে না! করিতে অভ্ভূত- 
পূর্ব জ্যোতি: দর্শন ঘটিল। হরিভুষণ জীবন জনম 
সফল জ্ঞান করিলেন । গুরু পরে হোঁমাদদি ও চক্রাহুষ্ঠান করতঃ অভিষেক 
কবাইয়! কারণ প্রসাদ দিলেন। হুরিভূুষণ অকপটে তাহা! লইলেন। 
তাহার হৃদয় অভূতপূর্ব আনন্দে ভরিয়া গেল। পুত্র বিরহের কথা তিনি 
মুথে না বলিলেও অন্তধ্যামী বাম তাহা জানিয়া ও তাহার পত্বীর গর্ভাবস্থা 
জানিয়া আশীর্বাদ করিলেন যে অচিরে তাহার পুত জান্সবে। হবি উত্তর 
দিলেন, “তবে বাব! তার নাম তারাদাস রাঁখিব।” এ পুত্রকে প্রস্তিসহ 
আসিতেও বঞ্িলেন। গুরুর কৃপা হইলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ববর্গই 
মিলে। কয়েকমাস পরেই দেবীপক্ষেত তৃতীয়াকস হবির একটা স্থকুমার হইল। 
হবি পর বৎসর ফান্তন মাসে পুত্র ও পত্বীকে লইয়া শ্রগুকুর চরপপ্রান্তে 
উপস্থিত হইলেন। গুরু পুআটাকে আশীর্বাদ কবিলেন ও পত্বীকে দীক্ষা 
দিলেন। 


দীক্ষা 


মন্ত্রশ্তি 
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হবিদা্া গুরুগত প্রাণ। তিনি শ্রীপ্ুরুকে স্থলে বু সেবা করেন। 
যখনই অবসর পাইতেন, বারিপদা হইতে তারাপীঠ আদিতেন। বাবা 
তাহাকে বিশেষ আদর করিতেন। প্রতি চতুর্দশীর মেলায় হবি বাবার 
সহিত লীলানন্দ অ্টিভব করিয়াছেন । একবার তাহার মনে হইল--“বাবা 
কি শ্তামরূপে আমার হৃদয়ে দাড়াইবেন না?” বাম সে বাসনা তৎক্ষণাৎ 
পূর্ণ করেন। হবিদ'দা একবার বাবাকে একখানি গামছা উপহার দেন। 
ভক্তের উপহার এতই মিষ্ট থে খাবা ছুইতিন দিন উহা গলায় জড়াইয়। 
বাখেন। তাহাতে ভনৈক ব্যক্তির কটক্ষপাতে বাবা বলেন, “এ যে 
আমার হবির গামছা।” 

হগিভূষণ বাবাকে তন্ত্রের গুহা তত্ব এধ্যে মধ দিদ্ঞাসা কারতেন। 
বাবা াহাকে তন্ত্রের নিগুঢতত্ব প্রমাণসহ ধলিতেন। হবি যখন এসব গুমাপ 
বাহ অন্রন্থানে তম্ত্রে পাইতেন তখন বিশ্দিত হইচতন যে নিংক্ষরকল্প 
পুস্তকাদি চচ্চাবিহীন শ্বশানচারী ক্ষ্যাপা এসব গা কিরূপে পাইলেন । 
বাম তাহাকে বীরাচাধ দেন। তিনি তাহা পূর্ণমারার় লইবার প্রয়াণ পান। 
যতদিন গুরু নরদেহে 1ছলেন ততা্দন তাহা কোণ বদন হয় নাই। গুরুর 
তিরে।ভাবের পর বোধ হয় বীরাচারের পঞ্ছতি ভ্রম হওয়ায় তাহার পক্ষাঘাত 
আসে। তিনি কাঁতরে গুরুকে জানাইলে গুরু তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত 
করেন। 

হরিদাদার হৃদয়ে গুরু শাস্তশীতলবাগে সদাই জাগিতেছেন, মোহতিমির 
নাশ করিতেছেন, গ্রেমমলয় মকুতহিলোল তুলিতেছেন। তিনি শ্রীবামের 
রভিমনয়নকোণে কত প্রেম, কত আশা, কত ভালবাসা দেখিয়াছেন। 
শ্ীগুকর অনুপম মাধুরী হেবরয়া আপনাআপনি কতবার তাহার চরণে পতিত 
হইয়াছেন। সে রণ পরশকালে তাহার বিপুচয় স্তাঁসতত প্রায়। তান শ্রীগুকর 
জয়গানে উন্মত্ত । গুরু গৃহমেধী রাখিফজাছেন। তাই সংসারে নামমাত্র 
আছেন। সংসারের অভাবে ভক্ষেপ নাই। তিনি স্দানন্দময়। গুরুর 
ধুবন্ধর। 


১৭। ভূগুপতি 


বি্াচারব্রবংশবতিশমদমৈ মোক্ষভাজং স্থবোধং 

বাম: স্বং লুগ্ডস*জ্ঞং ভূগুকুলপতিং সঙ্গতং শাস্তবোধম্‌। 

তারানামাঙীভ্রপদার্পণং- সমুদদিতানস্তভাঁস প্রবুদ্ধং 

তাবোন্মন্তং চ চক্রে গৃহাগতমপি শ্বাজরূপং বিষুক্তম্‌ | 

বিদ্যা, চরিত্র, বংশ, বৈরাগা, শম, দম গুনহেতু মোক্ষপদের অধিক্ণাতী 
সথবোধ নামক নষ্টন্থৃতি নিজ শিষ্ত শান্তক্রোধ ভৃগুপতি মিলিত হইলে প্রীবাম 
তাহ!কে তারা নাম দিয়া! এবং তীহাপ্ি মন্তকে স্বীয় পাদপন্স স্থাপনে বিশ্ব- 
. জ্যোতিঃ দর্শনে প্রুষ্টরপে জাগরিত করতঃ গৃহে রা'খয়াঁও নিঙ্গতুলা তারা৷ 
প্রেমে প্রমন্ত কৰিধ়। সম্পূর্ণ ভাঁবে মুক্ত কবিলেন। 
জেল! হুগল, মহকুমা শ্রীরামপুব্র অন্তর্গত জনাই নামক স্ুপ্রসিদ্ধ 

গণ্ডগ্রায ত্রাঙ্গনগ্রধান। ফুলে খড়াঁহ নিকষ কুলীনের বাদ। তথাকার 
খড়দহ মুখোপাধ্ায়ে! কামন্েব পগ্ুতের সম্ভান! তাহাদের অন্যতম 
জগন্মোহন পলাশীর যুগের পণ্ুই ইংরাজী শাঁষায় বৃৎ্পন্ন হইয়া ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের সময় সারণ জেপাম্ন সরকারী কন্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। সাঁরণ 
চম্পারণ প্রভাতি কয়েকখানণি জেলার বিলি বন্দোন্সের 
ভার তাহার উপর পড়ে। তিনি প্রভৃত সম্পন্তি নিজ 
আত্মীয় স্বজনের নামে বিলি লন। লাট মংগ্রামপুর প্রভৃতি জমিদারী হইতে 
তাহার বাধষিক আয় শ্রার তিন লক্ষ টাক] ছিল। ছাপরায় ও জনাইগ্রামে 
ক্রিয়াকলাপ জন্য তাহা লাম এখনও উজ্জল । বঙ্গদেশের মুখ্য কুলীন 
বাইসার (বেগের) গাঙ্গুলী গোকুলচন্দেত সহিত সহোদরার বিবাহ দেন। 
গোকুলন্দ্রের পুন্ধ শিবপ্রলা? ইংবার্জি, ফাদি ও সংস্কত ভাষায় আধিপত্য 
লাভ করিয়া মাতুলের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হুন। মাতুলের দেহাস্তে তদীয় 
পুত্রত্বয় অপ্রীপ্তবয়স্ক থাকায় সম্পত্তির পরিদর্শন শিবপ্রসাদ করিতে থাঁকেন। 
মাতুলের জ্যেষ্ঠপু্ গেবিন্দচন্্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে সম্পত্তি বুঝাইয়া 
দয়! অবসর লন। গোবিন্দচন্দ্রের বিলাসিতায় সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষিত হুয়। 
মধ্যম ঈশ্বরচন্দ্র ১২০*২ টাকা আয়ের সম্পত্তি পান। সেসম্পত্তি আমলার 
বেনামে ছিল। আমলা ঈশ্বরচন্জ্রকে বেদখল করিলে তিনি সর দেওয়ানি 


বংশ 


বাম লীল৷ ৩১১ 


আদালত পর্ধ্যস্ত মোকর্দমায় পরাজিত হুইয়! দেশে আসিয়া শিব প্রসাঁধের 
শরণাপন্ন হন। শিবপ্রসারদ নানা কৌশলে স্ুগ্রীমকোর্টে মামলা করাইয়া 
মাতুলের উক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের অদৃষ্টে সম্পত্তিভোগ 
হইল না। তিনি শিশুপুত্র শোকে অকালে পরলোকগত হন। মাতুলবংশ 
লোপ পাইলে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে শিবপ্রপাদ কাশীবাসপী হন। তথায় 
রামেশ্বর তীর্থন্বামী নামে মহাঁপুরুষের সঙ্গলাভ ও বেদান্তাঁদি চচ্চায় শিবপ্রসাদ 
শিবত্ব লাভ করেন। তাহার 'কনিষ্ঠপুত্র চন্দ্রনাথ শান্ধিক ছিলেন। বাঁজা 
রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সঙ্কলিত 'শব্বকল্পদ্রম” অভিধানে দুপ্রাপ্য 
দীর্ঘ কারাঁদি ও দীর্ঘঃকাদাদি শব তিনি উদ্ধার করিয়া দেন। চন্দ্রনাথের 
তৃতীয় পুর কিশোরীমোহুন মহাঁভাএতের ইংরাজী অনুবাদ করতঃ বর্তমান 
যুগের ব্যাসনামে খাত হন। পাগ্ডিতো, সাঞ্লো, উদ্বারতায় তিনি খধিতুল্য 
ছিলেন। লেখক তাহারই পুত্র । 

কিশোরীমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজমোহনের পুহুত্রয় ্ত'ব্ | জ্যেষ্ঠ 
নিরাপদ হুগলী আর্দালতে ব্যবহারজীবী। মধ্যম শশধর বাম পরমহংস- 
দেবের আশ্রিত। তিনি অকালে মারা যান। কনিষ্ঠ বোধ বাল্যকাল হইতে 
সুবোধ, সচ্চবিত্র ও ধশ্মনিষ্ঠ। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অস্কশান্ত্রে এম-এ, পরীক্ষায় উচ্চগ্কান অধিকার করিয়! 
হাজারিবাগ 98106 00151010058 001198-এর গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ষ হন। 
তথায় এক মহাপুরুষের সঙ্গ পান। শতাধিক বৎসর বয়ক্রম হওয়ায় লোকে 
তাহাকে “বুড়া বাবা” বলিত। স্থবোধ গণিতে রাঘটাদ প্রেমটাদ পরীক্ষার 
পাঠের জন্য অধ্যাাপকতা ছাড়িয়া দেশে আসেন। পর্বৎ্সর পরীক্ষা দেন। 
তাহাতে সাফল্যলাভ করিতে না পারায় বিষাদমপ্র হন। তৎ্পূর্বে 
মাতৃশোকে কিন্ধপে বামের আশ্রয়লাভে. আমি শোকমূক্ক হই আমার মুখে 
শুনিয়া সেই শ্মশানবাপী নিরভিমান মহাপুরুষ দর্শন- 
বাসনা বীজ হবোধের মনে বোপিত হয়। এক্ষণে 
বিফলতাজনিত অশ্রুজ্জলে তাহা অন্কুবিত হইল। সন ১৩১৩ সালে ২৪ বৎসর 
বয়সে জ্যেষ্ঠ ভগ্মীপতি ৬শশীভুষণ চট্োপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়। স্থবোধ 
তাবাগীঠে ছুটিলেন। প্ররেয়স্কামনা তাহার হৃদয়ে জাগে নাই। আমার ন্যায় 
বিশিষ্ট আকর্ষণেও পড়েন নাই। শৃগাল কুকুর সহচর দিগস্থর সন্গ্যাপী কিরূপ 


বিদ্যা 


দর্শনলালপাবীজ 


৩১২ বাম লীলা 


এই কৌতুহলমান্র উদ্রিক্ত। ত্বাহাঁর মন বিশুদ্ধ । প্রথম দর্শনমান্রেই তাহার বোধ 
হইল যেন বাম তাহাকে টাঁনিতেছেন। তখন পূর্বপরিচিত হাজারিবাগের 
বুড়া বাবা তাহার স্থৃতিপটে উদ্দিত হইলেন। তিনি উভয় মহাঁপুরুষকে মনে 
মনে তুলনা ক্রিতেছেন। অন্তর্ধামী বাম বলিলেন, “বাবা! তাঁবড় তাবড় 
কত জাছেন। কিন্তু যে যার দে তার, যুগে যুগে অবতাঁর।” স্থবোধ 
বলিলেন, “বাম কি জানাইতেছেন, যে তিনি তাহার 
জন্মাস্তরীণ গুরু ? যদি তিনি এই মুহ্র্তেই তাহার শ্রীচরণ 
মন্তকে তুলিয়া দেন, তবেই বুঝিব ইনি অস্তর্যামী ও গুরু 1” শ্রীবামও 
তৎক্ষণাৎ উঠিয়া *জয়তাঁরা” ববে ভক্তের শিরোঁদেশে আপন দক্ষিণচরণ 
স্থাপন করিলেন। তৎফলে বিশ্বব্যাপী জ্যোতিরুদ্ভাসিত হইয়! সুবোধের 
বাহামংজ্ঞ। লুপ্ত হইল। সেই ভাব অধিকক্ষণ থাকিলে সংসাঁরীর অমনোবিঞ্তি 
ঘটিতে পারে । স্বতরাং ক্ষণেক পরেই বৈগ্ভনাথ বাম সেই ভাব ভাঙ্গাইবার 
জন্ত তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাহাতে স্থবোধের বাহৃজ্ঞন আসিল 
বটে, কিন্তু সেই অভূতপূর্ব আনন্দের ভাবে পাথিব ভাব যেন ক্ষণে ডুবিতেছে 
ও ক্ষণে উঠিতেছে। “জয় তারা" রবও মুখ দিয়া উচ্চারত হইতেছে! 
কৌতৃকচ্ছলে বাঁকে দেখিতে গিয়াছিলেন, যুহূর্তমধ্যে তভীহাকে গুরুপদে 
বরণ করিলেন। উদাসীন আগন্তক জন্ম জন্মের দাস হইয়া সর্ববন্থ এভুর 
চরণে সমর্পণ কবিলেন। 
“নিমেষের দেখা চোখে চোখে, আপনা হাবায়ে ফেলেছি। 
কইতে গিয়ে কথার কথ। মরম খুপিয়! দ্িয়াছি 1” 

,. বাম সদ্বৈা। একমাত্র ওঁষধেই ভবব্যাধির মুলোচ্ছেদে ঘটাইলেন। 
উতৎ্কট বৈবাগ্য লইয়া শিশ্ত ফিরিলেন। সে ভাব দিনদিন বঞ্চিত হইতে 
লাগিল। পাঁঠেবা কর্শে তাহার মন নাই। পিতা মাতা চিস্তিত হইলেন । 
পুত্রকে সংসাক্সী কৰিবার জন্য ব্বাহের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহের ফলে 
একটি পুত্র ও একটী কন্য। জন্মে। কিন্তু জনকজননীর নেহভাজন, পত্ীর 
ভ্রেমপাশ ও পুত্র কনার মায়া শ্রীবামভক্তকে বাধিতে পারিল না। তিনি 
গৃছে থাকিয়া সংসারী হইলেন না। ছুটিয়৷ ছুটিয়! গুরুর নিকট যান। 
বাটীতে ফিরিয়া! গুরুগুসঙ্গেই থাঁকেন। ধনৈষণ। কাহার হদয়ে স্থান পাইল 
না। আত্ীয়ত্বজনের গ্রবোধ বা তিরস্কার তাহার বৈরাগ্যঘন হৃদয়ে প্রতিহত 


কৃপালাভ 


বাম লীলা ৩১৩ 


হইল। আমার পত্রীও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পান, যে বৃদ্ধবয়সে সরকারি 
কর্ম হইতে অবসর বৃত্তি লইয়াও তাহার পিতৃদেব সংসারের অনটনে 
পুনরায় সুদূর চট্টগ্রামে চাকরী করিতে গেলেন। আর তাহারা কৃতবিদ্ধ 
হইয়া পিতৃভভার লাঘব করিবেন না?” এ ব্রন্ধানও 
স্থবোধে ব্যর্থ হইল। হাসিয়া স্থবোধ বলিলেন, “যে 
যাহার কর্ম লইয়া! আপিয়াছে। অধ্যাপকতা করিলে তিনি অনায়াসে 
মাসিক বেতন ৫০৯২ ৬০*২*টাঁকা ও অধ্যক্ষপদও পাইতে পারেন, এই 
প্রলোভনে তিনি উত্তর দেন, “খুদদেব রাজ্য ছাঁড়িতে পারিনেন, আব 
আমি বেতনের মায়া ছাড়িতে পাবিব ন11 কম্মের জন্য মাতৃদেবী 
গীড়াপীড়ি কালে বলিতেন, “মা, এতদিন কছু আশি শিখি নাই। 
এইবাঁর শিখিয়াই কর্ম করিব” আন ১৩১৪ সালে তিনি আমাকে 
লইয়] শ্রীগুরু দর্শনে যান। তাহার বিবরণ অস্ত্যলহরীতে বিবৃত। 
কয়েক বসব শারদীয় পুজাবকাশে তাহার সহিত মহানন্দে যাঁপন 
করিয়াছি। 
প্রথম প্রথম লোকে তাহাকে বিকৃত মনস্তিফ বলিত। পরে তাহার 
প্রেমোন্সাদভাব প্রকট হইলে সকলে তাহাকে মহাপুরুষ জ্লন করিল। 
তাভার শেষাঙ্কও বিচিত্র । তাহার পিতৃদেব চট্টগ্রামে দেহ বাখিয়ছেন। 
মাতৃদ্দেবীও ৬ৎপরে পতির অন্ভগমন করিলেন। তাহার ছুই পুন্রশোক 
পাইয়াছিলেন। পুনরায় তাহাদের পুত্রশোক দেওয়া উচিত নয় বিবেচনায় 
বোধ হয় তিনি গৃহে ছিলেন । তাহার কন্তাও সৎপাত্রে পড়িল। পত্বী ও 
পুত্রের ভার জ্যেষ্ঠ সহোদর লইয়াছেন। তাহার আর ইহধামে থাকিবার 
ইচ্ছা নাই। তদ্বিষষ মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিত করেন। শরীরে কোন ব্যাধি 
নাই। হঠাৎ উগ্দ্বয়ে উরুস্তস্ত দেখা দ্িল। তাহার ভ্রক্ষেপমাত্র নাই। 
সহোদর ও সহোদর! স্থানীয় হুচিকিৎসক ডাঁকাইলেন। ভিষকৃ ভয় পাইয়া 
কলিকাত। হইতে ভাক্তার আনিতে বলিলেন। তাহার ভ্রাতুক্পুত্ত 
কলিকাতায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গেলেন। রোগ 
যে কঠিন তাহা উভয় চিকিৎসকই বুঝিলেন। রোগী নিবিকার। পূর্ব 
প্রেমোন্মত্বীবস্থা। কয়েকদিন পরবে উরুস্তভ্ভ ফাটিয়া গেল। সেই সমস্ব 
আমিও দেশে যাই। আমার সঙ্গে গুরুভক্ত প্রফুল্পকুমার বন্থ ছিল। উভয়ে 


নৈক্ষম্মযোগ 
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এই কৌতুহলমাত্র উদ্দিক্ত। তীহার মন বিশ্তুদ্ধ। প্রথম দর্শনমান্রেই তাহার বোধ 
হইল যেন বাম তাহাকে টানিতেছেন। তখন পূর্বপরিচিত হাজারিবাগের 
বুড়া বাবা তাহার স্থতিপটে উদ্দিত হইলেন। তিনি উভয় মহাপুকুষকে মনে 
মনে অলনা কবিতেছেন। অন্তর্ধামী বাম বজিলেন, “বাবা! তাবড় তাবড় 
কত াঁছেন। কিন্ত যেযার সে তার, যুগে যুগে অবতার ৷” স্থবোধ 
বলিলেন, “বাম কি জানাইতেছেন, যে তিনি তাহার 
জন্মাস্তপী৭ গুরু £ যদি তিনি এই মুহূর্তেই তাহার শ্রীচরণ 
মস্তকে তুলিয়া দেন, তবেই বুঝিব ইনি অন্তর্ধামী ও গুরু |” শ্রীবামও 
ততক্ষণাঁৎ উঠিয়া “জয়তারা” ববে ভক্তেব শিরোদেশে আপন দক্ষিণচরণ 
স্বাপন করিলেন । তঙৎফলে বিশ্বব্যাপী জ্যোতিকদ্ভাসিত হইয়া! সববোধের 
বাহ্‌সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। সেই ভাব অধিকক্ষণ থাকিলে সংসাঁবীর মনোবিক্ৃতি 
ঘটিতে পাবে । হ্তরাঁং ক্ণেক পরেই বৈছ্ভনাথ বাম সেই ভাব ভাঙ্গাইবার 
জন্য তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাহাতে সুবোধের বাহাজ্ঞান আসিল 
বটে, কিন্ত সেই অভূতপূর্ব আনন্দের ভাঁবে পাঁধিব ভাব যেন ক্ষণে ডুবিতেছে 
ও ক্ষণে উঠিতেছে। “জয় তাবা" রবও মুখ দিয়া উচ্চারত হইত্ডেছে। 
কৌতুকচ্ছলে বামকে দেখিতে 'গিয়াছিলেন, যুহ্র্তমধ্যে তাহাকে গুরুপদে 
বরণ করিলেন। উদাসীন আগন্তক জন্ম জন্মের দাস হইয়] সর্বস্ব গুভুর 
চরণে সমর্পণ কবিলেন। 
“নিমেষের দেখ! চোখে চোথে, আপনা হাবায়ে ফেলেছি । 
কইতে গিয়ে কথার কথা মরম খুলিয়! দ্িয়ীছি |” 

. বাম সদ্বৈদ্য। একমাত্রা ওঁষধেই ভবব্যাধির মুলোচ্ছেদ ঘটাইলেন। 
উত্কট বৈরাগায লইয়া শিত্ত ফিরিলেন। সে ভাব দিনদিন বঞ্চিত হইতে 
লাগিল। পাঠেবা কর্মে তাঁহার মন নাই। পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন । 
পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য ব্বাহের ব্যবস্থা করিলেন। বিঝাহের ফলে 
একটি পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে । কিন্ত জনকজননীর ন্মেহভাজন, পত্ীর 
প্রেমপাশ ও পুত্র কন্তার মায়৷ শ্রীবামভক্তকে বাধিতে পারিল না। তিনি 
গৃছে থাঁকিয়। সংসারী হইলেন না। ছুটিয়! ছুটিয়া গুরুর নিকট যান। 
বাটাতে ফিরিয়। গুরুগরসঙ্গেই থাকেন। ধনৈষণা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল 
না| আঁতীয়ক্গছজনের প্রবোধ ব। তিরস্কার তাহার বৈরাগ্যঘন হৃদয়ে প্রতিহত 


কূপালাঁভ 
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হইল। আমার পত্তীও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পান, যে বুদ্ধবয়সে সরকারি 
কর্শ হইতে অবসর বৃত্তি লইয়াও তাহার পিতৃদদেব সংদারের অনটনে 
পুনরায় দূর চট্টগ্রামে চাকরী করিতে গেলেন। আর তাহার! কুতবিদ্ধ 
হইয়ীও পিতৃভীর লাঘব করিবেন না?” এ ক্রন্গান্তরও 
স্থবোধে ব্যর্থ হইল। হাসিয়া সুবোধ বলিলেন, “যে 
যাহার কন্ম লইয়া আপিয়াছে। অধ্যাপকতা কৰিলে তিনি অনায়াসে 
মাসিক বেতন ৫০*২, ৬০০২* টাকা ও অধ্যক্ষপদও পাইতে পারেন, এই 
প্রলোভনে তিনি উত্তর দেন, বুদ্ধদেব বাজ্য ছাঁড়িতে পারিলেন, আৰু 
আমি বেতনের মায়া ছাঁড়িতে পাটিব না।” কন্মের জন্ত মাতৃদেবী 
পীড়াপ'ড় কবলে বলিতেন, “মা, এতদিন 1কছু আমি শিখি নাই। 
এইবার শিখিয়াই কর্শ করিব” সন ১৩১৪ সালে তিনি আমাকে 
লইয়! শ্রীগুরু দর্শনে যাঁন। তাহার বিবরণ অস্ত্যলহরীতে বিবৃত। 
কয়েক বৎসর শারদীযম্ম পৃজাঁবকাঁশে তীহার সহিত মহানন্দে যাপন 
করিয়াছি। 

প্রথম প্রথম লোকে তাহাকে বিরুত মস্তিষ্ক বলিত। পরে তাহার 
প্রেমোন্াদভাব প্রকট হইলে সকলে তাহাকে মহাপুরুষ গুলন করিল। 
তাহার শেষাঙ্কও বিচিন্র। তাহার পিতৃদেব চট্টগ্রামে দেহ রাখিয়াছেন। 
মাতৃদেবীও তৎ্পরে পতির অস্থগমন করিলেন। তাহার ছুই পুব্রশোক 
পাইয়াছিলেন। পুনরায় তাহাদের পুত্রশোক দেওয়া উচিত নক্স বিবেচনায় 
বোধ হয় তিনি গৃহে ছিলেন। তাহার কন্তাও সৎপাঁজে পড়িল। পত্রী ও 
পুত্রের ভার জ্োষ্ঠ সহোদর লইয়াছেন। তাহার আর ইহধামে থাঁকিবার 
ইচ্ছা! নাই। তহ্ছিবয় মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিত করেন। শরীরে কোন বাঁধি 
নাই। হঠাৎ উক্ছয়ে উকত্তত্ত দেখা দিল। তাহার ভ্রক্ষেপমাত্র নাই। 
সহোদর ও সহোদর! স্থানীয় সথচিকিৎমক ডাকাইলেন। ভিষক্‌ ভয় পাইয়! 
কলিকাতা হইতে ভাক্তার আনিতে বলিলেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্ত 
কলিকাতায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গেলেন। রোগ 
যে কঠিন তাহা উভয় চিকিৎসকই বুঝিলেন। রোগী নিবিকার। পূর্বববৎ 
প্রেমোন্সত্তাবস্থা। কয়েকদিন পরে উকমস্তস্ত ফাটিয়া গেল। সেই সমস» 
আমিও ঘেশে যাই। আমার সঙ্গে গুরুতক্ত গ্রফুল্পকুমীর বস্থ ছিল। উভডয়ে 


নৈক্ষদ্ধযোগ 
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প্রাতে রোগীকে দেখিতে গেলাম । রোগী বাহিরের ঘরে শয়নে তন্ময়। 
ছুই চাৰিবার ডাকিবার পর শ্বাসের বিশিষ্ট ক্রিয়াঘার যোগভাব ভাঙ্গিয়া 
তিনি উত্তর দিলেন, “হরিঘা” | আমি বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাল! করিলাম, 
“হবোধদ1, তোমার উরন্তস্ত 1, তিনি উঠিগ্জা বসিলেন । উকত্বস দিয়া 
রক্ত ও পুঁজ পড়িতেছে। আহা! নাই, উহু নাই। মুখ বিকাবাদি 
নাই ও দেহ যেন তাহার নয় । মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “ও শবীরের ধর্ম |” 
আমি বলিলাম, “এবার কি যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে ।” নিকটে শুশ্রাষা 
পরাঁয়ণা সহোদর] ছিলেন। এ কথায় “আম খাইব” উতর দিয়] ধ্যানাবিই 
হইলেন । “আম” ফলের মধ্যে স্থুরসাল । এই ছুঃখময় ধাম মাকাঁলফল তুল্য । 
আনন্দময়ধ(মকে প্রহেলিকায় আম্রকল বলিলেন । তাহার ভাব দেখিয়। 
রোগ গুরুতর বোধ হইত না। স্কতরাং লোকে তত উদ্দিগ্ন হয় নাই। 
সহোদর আমায় বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, প্হরিদ1! ছোটদার্টা কি 
বলিলেন?” আমি বলিলাম, “তুমি ত দিদি শুনিলে।” তিনি তাহার 
উত্তরের আপাততঃ অথ গ্রহণ করিলেন । *তবে উহার জন্ত ভাল আম 
কলিকাতা থেকে আনিতে দেই 1” আমার প্রাণে জাগিল, “সুবোধ দাদা 
পল|ইবেন।” কয়েকদিন পরেই চিকিৎসক একরপ হতাশ হুইলেন। 
সেই রাতেই দেহপাত হইবে একধূপ জানাইলেন। পৰিবারবর্গ সশঙ্কিত। 
রোগীর কোন উদ্বেগ নাই, শঙ্কা নাই। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 
“রাত্রে অন্ধকারে তোঁথায় যাব। কাল সকালে দবালোকেই যাৰ।” 
কোন যন্ত্রণাহুভব নাই, রাত্রে তন্ময় দশা । হ্ষ্যোদ্দয় হইলে ধ্যানতঙ্গে পুত্র, 
ভ্রাতুপ্পুত্র« ভাঁগিনেয়, ভগ্নী, জামাতা প্রত্তৃতিকে আশীর্বাদ দিয়া বিদায় 
লইলেন। 

শ্ীগুরুর কপায় তাহাতে অচিরে শান্রতত্ব প্রতিভাত হইয়াছিল । 
তাহার সঙ্গলাভে আমারও কিছু কিছু তত্ব উদ্ভাসিত 
হয়। শ্রীবাম যে সম্ভীনগণের সহিত ছায়াকপে 
সতত বিচরণ করেন তাহা স্থবোধচন্দ্রের নিকট শিখি। একবার 
»শারদীয়া চতুর্দশীতে তারামার মেলায় হ্থবোধদা যান। আ্রীবাম 
বর্তমানে এ মেলায় আনন্দের লহরী ছুটিত। কত ভক্ত, কত গৃহী, 
কত সাধুসঙ্গ্যাপী আসিতেন। এবার হ্ৃবীকেশ চট্টোপাধ্যায়ও 


যেমন গুরু তেমন শিহ 
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গিয়াছিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি যে সুবোধ বাবার চরণ ধরিয়া 
কার্দিতেছেন, এবং গুকুভাইগণকে বলিতেছেন যেন তাহার 
বাসন! পূর্ণ হয়। তাহার কাতরতায় হৃধীকেশও বাবাকে 
তাহার মনোরথপুরণের জন্য অহবোধ করিলেন ' বাম বলিলেন “তোমরা 
জান, স্থবোধদার কি মনোভাব । ও পূর্ণ সন্তান চাহিতেছে। উহার পিতা, 
মীতা, পত্রী আছে। ন্যাম দিব কিনা ভাবিতেছি। স্থবৌধের আবেগ 
জয়ী হইল। শ্রীগুরু অদ্ভুত গৃহসন্ত্যান দিলেন। মাতার ও পত্বীর নয়নে 
রাখিলেন। কিন্তু পূর্ণ সন্গ্াসী করিলেন । 
সন ১৩১৮ সালে বামের তিরোধাঁনের পর সুবোধ কয়েক বৎসর বছুদক 
ছিলেন। বদরিকাঁদি তীর্থ পর্যটন কবেন। পবে কুটীচক হুইয়। গৃহসন্ন্যাসী 
হইলেন । সংসারে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় বহিলেন। 
দেহরক্ষার জন্য যৎ্সামান্ত আহারে স্পৃহামান্র ছিল। 
পাধিব সর্বকামনাই জয় করেন। একাকী আমীন বা শয্যায় শয়নে ধ্যানমগ্ন 
থাকেন। এতদবস্থায় আমার সহিত মন্মথনাথ সেন নামক জনৈক গুরুতাই 
তাহাকে দেখিতে যায়। মন্মথভায়ার ডাককাডাকিতে স্থবোধের বাহ্‌ভাৰ 
আপিল। মন্সধথ জিজ্ঞাসা করিল--“স্থবোধ দাদা, এখন কী সাধনে 
আছেন?" সুবোধ বলিলেন--“চিন্তনে 1৮ আর বিশেষ কথা হইল না। 
কারণ তিনি পুনরায় ধানমগ্ন। মধ্যে মধ্যে আমি দেখিতে যাইতাম। 
আমাকেও তিনি পরিহার করিতে চাহিতেন। ক্রমশঃ তাহার লঙ্জাঘ্বণাদি 
অষ্টপাশ বিদুরিত হয়। কটিতে বদন থাকে না। শেষ কয়বৎসর উলঙ্গ 
থাকিতেন। শীতকালে শয্যায় একখানি চাদর থাকিত। কখনও তাহার 
ত্বাধা দেহ আচ্ছাদন করিতেন মাজ। বাঁজযোগের 
ফলে বজোলি প্রভোলী প্রভৃতি মূদ্রা ত্বতঃস্ফুতিত হইয়! 
তদীয় লিঙ্গ দেহ'স্তর্গত হয়। কীটভূঙ্ষন্তায়ে গুরুধ্যানে তাহার আরুতিও 
শ্রীগুরুর আরুতির গায় হইয়া যায়। যখন তিশি উলঙ্গাবস্ায় বছির্দেশে 
যাইতেন তখন তাহার বিস্ফারিত বক্ষঃ) লঙ্বোদর, দীর্ঘবাহু ও উর্ধগত 
লিঙ্গাদি দশশনে শ্রবাম বলিয়া ভক্তগণের ভ্রম হইত। শেষাঁবস্থায় বামের স্তায় 
বাল্যভাব আসিয়াছিল। শয্যায় নিজ প্রশ্রাবের জলে ভাসিতেছেন, শরীর 
নিজের মলদিঞ্জ, কিন্ত বাহ্জ্ঞান নাই । মহাষায়। নায়ী নিজ মী তাহার সেকা 


ভিক্ষা 


গৃহদন্নাদ 


কীটভূঙ্গন্ায় 
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করিতেন। তিনি আপিয়] শয্যা হইতে তাহাকে উঠাইয়! মলারদদি ধৌত করিয়া 
দিতেন । ভাষাও বামের ন্যায় হইয়াছিল । জন্মাস্তর স্মৃতিও জাগিয়াছিল। 
বিভ্ৃতি আসিয়াছিল। কিন্তু বিভূতিভে মজেন নাই। লক্ষ্য ছিল 
শীগুকু পরমতত্ব। 


(ভব শিরক 


১৮। গৃহমেধী 

একটি ১৩১৪ বছরের বালক হুন্‌ হুন্‌ ক'রে এগিয়ে আসছে তারাঁপীঠ 
অভিমুখে ; ভ্বারকা পার হ'য়ে শ্বশানে অদৃশ্য হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আবার 
ত্বারকার অপর পারে কবিচন্ত্রপুরের মাঠে হতভভ্ত হ,য়ে দীড়িয়ে রইল । 
কি যেন উদ্গ্রীৰ হ'য়ে দেখছে ভোবের ঝাপস। আলোয়। এঁষে ছুটে চলল, 
হঠাৎ যেন আছাড় খেয়ে ঝুঁকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট শব্দ 
ভেসে এল-_ 

£ওরে ও$, প1 ছাড়, এখানে মাঠে এসে জুটেছিস ওঠ, পা ছাড়, বলছি । 
ওরে ব্যাটা তোর গায়ে-মাথায় পেসাঁব হয়ে গেল রে। আরে তবু প। 
পাড়ে না” 

«তা হোক্‌ বাবা, এই ভোর হচ্ছে, স্থরধনী ধার] বয়ে গেল, আমি শুদ্ধ 
হ'লুম। আমায় মন্ত্র দিন বাব ।"” 

“কইবে বেট, দেখি তোকে, যা তোর হু'বে এখন বাড়ী য। গা ।” 

এক বছর পরে 

“ওরে বেটা, এই আবার এসেছিস্‌ঃ দীড়! তোকে পিটির়ে ঠিক করচি।” 

দমদম শব্দ | 

“ওরে তোর মুখে রা নেই, বটে ।” 

“আরে ক্্যাপা করে কি? শ্মশানের পোড়া কাঠ পিটে দুধের ছেলেটাকে 
খুন করবে নাকি?” শচীপাগ্ড ছুটে এনে ছাড়াতে চেষ্টা করে, পারেনা, 
“আঃ কি আপ, বুড়োর কি ভীমরতী হ'ল ।” 

শচী পরে ছিনিয়ে নিয়ে আগলে দীড়াবার চেষ্টা করছে। ক্ষ্যাপা বাবা 
লব্দেহে ছেলেটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে “কি বাব। লেগেছে, যাও বাবা 
পাণ্ডা বাবা যত্ব করে বাবা, ওর সাথে যাও বাবা ।” বালক গভীর রাতে 
শ্মশানে ঘুমিয়ে পড়েছে, পর্বাঙ্ষে বেদনা। হঠাৎ স্বপ্র দেখে অভি কষ্টে 
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উঠে দেখল নামনে দীর্ঘকাঁয় ক্ষ্যাপা বাব] দীড়িয়ে । «কি বাবা, মা! যে তোকে 

পথ্চাক্ষরী মন্ত্র দিলেন বাবা । এ মন্ত্র জপ করগা, যা বাড়ী 

যা, বাবা, জপাৎ সিদ্ধিঃ।৮ বালক বাবার কাছে 
যাতায়াত করে। দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে যায়। সন্গ্যাস চায়, 
বাবা দেন না। বকলেল তুই সংসারী হবি, যা বিয়া কর গ1] যা।” শিষ্য 
নাছোড়বান্দা, বাবারও এক কথা। মণি গোৌপাই মন্ত্র পেয়ে শ্শানে শ্বশানে 
ফেবে, ১০০৮ বাংলার শ্াশান, চক্ষে দর দর ধারা। মনকিম্ত যানে না। 
আবার শ্রগুরুর পদপ্রান্তে ছেটে, আবার হতাশ হয়ে ফেবে। উদ্ভ্রান্ত 
ভাব। মা বাপ ছেলের ভাবভঙ্গি দেখে ক্ষ্যাপ! বাবার শরণাপন্ন হ'ন। 
“যা, কনে ঠিক করগা, যা! ছেলে বিয়া করবে ।” 

বিয়ের ঘনঘট। দেখে গোৌঁপাই আবাব ছোট শ্রশানে তারাপুরে গুরুর সঙ্গে 
বোঝাপড়া করুতে। “আমায় সম্যাঁদ দিন, বাবা, আমি সংসার কর্ব না।” 
“নাবে তোর সংসার কে দেখবে ।” 

“কেন দাদা ত আছেন ।” 

“সে যে অল্লাযু রে শালা, তোকেই ভাব নিতে হ'বে। তোর কম্ম কিছু 
বাকী আছে, সংসারে ভোগ ও যোগ একসাথে হলেই দিদ্ধি। পা ছাড়, যা 
ঘর যা। যাবি না তবে রে শালী” তাড়া করেন! অগত্যা মণি বিবাহ 
করেন, পুত্র কন্তা হয়। গৃহসন্াস কিন্ত অন্তরে জপ অহরহ। শ্শানে 
ঘোরেন আপন ঘোরে। বাহ্জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বসিরহাটে লোকে 
বলে “তারা ক্ষ্যাপা ।” সাতক্ষীর] শ্শানে শব সাধনা কবেন। মার দর্শন 
পান তীব বর্তমান আসন সন্গিধানে। তার সর্বজ্ঞ গুরুর আদেশ শ্বীকার করে 
গৃহমেধী আছেন কিন্তু নিরাপক্ত । তার বীরাচার। বসিরহাটে মন্দিরে যে 
মৃন্তি এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা ২৫** বৎসরের প্রাীন। গৌসাইজি 
ঘোগবিভূতি লাভ করেছেন । ঘটনাচক্রে মৃন্ময়ী মুভিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে 
কয়েক ক্ষেত্রে দ্বেখিয়েছেন ““ম1 চিন্ময়ী”। বহু ভক্ত শিষ্য তান্দ আশ্রমে 
যোগপথে অগ্রসর হচ্চে । ক্ষ্যাপাবাবার ভবিষ্যৎ বাণী ফলেছে। তিনি 
“ভোগ ও যোগ নিয়ে সিদ্ধিলাভ” করে সংসারেই আছেন। এই বীর লত্তান 
মণিমোহন গোদক্বামীর জন্ম ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১লা জাহপ়ারী, ম্বরূপনগরের 
বাংলানিগ্রামে (২৪ পরগণ। ), পিতা ৬প্রভাসচন্দ্র বিষ্যারত্ব, মাতা “হেমাঙ্গিনী 


স্বপ্রেদীক্ষা 
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দেবী নাটোর রাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্টা। উপনয়নের পর পিতার নিকট 
বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেন ও যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে যোশিমঠের এক সাধুর 
নিকট সন্যান নেন। নামকরণ হয় মোহনানন্দ পুরী তথাপি বামাক্ষ্যাপা 
বাবা এর হৃাদয়াধিকারী। তার আদেশ শিরোধার্যয করেই ইনি সিদ্ধিপথের 
অধিকারী । 


অস্ত্য লহরী 


১। মাতৃবিরহ 
কেনোপমা ভব্তু তেহ্চা এগাক্রমস্থ্য 
অন্তরে কৃপা রূপ্চ শক্রভয়কাধ্যতিহারি কুক্র। 
বাহিরে নিষ্ঠুর! চিত্তে কপ সমর নিচুরতা চ দৃষ্টা 


ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েহপি ॥ 

দুর্দীস্ত শত্রু মহিষাহ্থর বধে আনন্দিত দেবগণ মার স্তব করিতে করিতে 
বলিতেছেন, “মা! তোমার এই পরাক্রমের তুলনা নাই। এইরূপ ভয়ঙ্কর 
রূপই বা কোথায়? আবার তোমার কপার ধাবরাঁও বিচিত্র । তোমার 
অন্তরে কৃপা, বাহিরে সমর-নিষ্ট্রত1। ত্রিভুবনে এইক্সপ তোম! ছাড়া আর 
কোথাও দেখা! যান না। জগতের শাস্তির জন্য তুমি অস্থর্গণকে সবংশে 
নাশ করিতে উদ্ভতা। আবার ভীমসাজে অসিকরে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ । 
তোমার অস্ত্রপ্রহারে লক্ষ লক্ষ যুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে । তাহাদের রক্তে 
পৃথিবী প্রাবিত। ইহা অপেক্ষা আর নিষ্টরত। কি হইবে মা! কিন্ত অস্তবে 
তাহাদের জন্য তোমার করুণা অপার । হায়! অবোধ সন্তানগণের উদ্ধার 
কিরপে হইবে ভাবিয়া আকুল। তাই তুমি তাহাদিগকে স্বহস্তে নিধন 
করিয়া উদ্ধার করিতেছ।” সত্যসত্যই জীবের আহ্রিকভাব--মর্দ, মোহ, 
মাঁৎসর্ধ/, কাম, ক্রোধাদি-_করুণামক়্ী মা ভিন্ন কে নাশ করিবে? সেই ভাব 
নষ্ট না হইলেই বা জীবের কিরূপে উদ্ধার হয়? তাই জীবের জীবভাব 
নাশে মার এত কঠোরতা । অন্ুরপমবরের এই তত্ব । মার চিত্তে কৃপা 
সমরনিষ্টুরত1 জীব একটু অনুধাবন করিলেই প্রতিপদে দেখিতে পাইবে । এই 
অধম মাতৃবিরহছে তাহা! প্রত্যক্ষ করিয়াছে । “বাম যে দীনদয়াল পতিতপাবন 
অধমতারণ তাহা অধম মাতৃশোকেই জানিতে পারে । মাতৃশোকই তাহার 
পক্ষে তারণদ্বার । 

সন ১৩১১ সালের ৩১শে জ্যেষ্ঠ সৌমবার রাত্রে আমার স্মেহময়ী জননী 


ইন্দ্রবাল! দ্বেবী জনাই গ্রামে শ্বামীপুত্বাদি সাক্ষাতে সাতর্দিনের জরবিকারে 
২২ 


৩২৩ বাম লীল৷ 


হিন্দুরমণীর স্পৃহনীয় মরণ প্রাপ্ত হন। উবার আলোকে তাহার শবদেহ 
শ্বশানে আনা হয়। মা আমার উজ্জল গৌরাঙ্গী 
পরমাহুন্দরী । শ্মশানে যখন তাহাকে বলাইয়। আজান 
করাই, শ্মশান যেন তাহার রূপে আলোকিত হইল। শ্মশানের অদ্ভুত 
মহিম1। তথায় শোক থাকে ন!। পলীগ্রাষ়ের নিয়ম তার] দেখিয়া 
গৃহপ্রবেশ । তাই দাহের পর ছ্িপ্রহরে বাগানবাটাতে আদিলাম। হৃদয় 
শোকাকুল। ধৈর্ধ্য বৃহিল না। যুব! হইয়াও বালকের ন্তায় উচ্চৈঃগরে 
কার্দিতে লাগিলাম । বোধ হইল মোনার প্রতিম। চিরকালের জন্ত নিরঞ্জন 
কবিয়! আপিয়াছি। আমি পিতামাতার একমাত্র সম্তান। আমার পূর্ব 
একটা ভগ্রী জন্মেন বটে, কিন্তু এই সংলারে আগমনির্গম সমসাময়িক । আমিই 
মাতার বাৎসলারসের একমাত্র পাত্র । আমাকে লইয়] তাহার সংসাবু। 
আমার স্সীনের সময় মাথার কেশ ছি ডিলে তাহার ক্লেশ হইত । আমি মাটিতে 
চলিয়া গেলে তাহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিত। বালাকালে রোগে আমাকে 
তিনি আত্মস্থ জলাগুলি দিয়া বাচাইয়াছিলেন। আমি কর্মেপলক্ষে বাটার 
বাহিরে কয়েক ঘণ্টার জন্ত যাইলেও তিনি সহিতে পারিতেন না । যাত্রাকালে 
প্রতিদিন আমার মন্তকে রক্ষামন্্র জপ করিতে করিতে তিনি পাঁগলিনীর ন্যায় 
সদর পর্ধাস্ত আমার সহিত আদিতেন এবং পরে অনেকক্ষণ নিরাপদে 
প্রত্যাগমন কামনায় জপ করিতেন। নিদ্ধান্বিত সময়ের মধো না আদিলে 
তিনি অধীন হইতেন । যশোমতী বৈষ্ণবগণের আদর্শ পুত্রবসলা । আমার 
জননী যশোমতীর প্রত্যক্ষ যুক্তি। একপ মাতার চিরবিদায় যে শেলসম লাগিবে 
বলা বাহুপা। আমার শোকের গুক্ুত্বের আও এক কারণ এই যে যেমন 
আমি মাতার স্সেহের একমাত্র আধকারী সেইবূপ শোকেরও একমাত্র 
আধকানী হইলাম। এ শোকের অংশ পাইবার কেহ ছিল না। কৰি 
চুড়ামণি ঠিক বলিয়াছেন । 

সিণিহ্ধছজন সংবিহত্তং হি দুক্খং সম্ম বেঅনং হোই 

[ নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি ছুংখং সহাবেদনং ভবতি ] 
যখন আপনার লোক দু:খ বাটিয়া লন তখনই দুখ সহনীয় হয়। 
পিতদেব আমার জন্ত চিন্তিত। তিনি নিজের শোক আমার মুখপানে 
চাহিয়া চাপিয় রাখিয়াছেন। নূতন বন্জাদি ও দুগ্ধ বাগানে পাঠাইয়াছেন। 


সাতৃৰিরহ 


শোক 


বাম লীল। ৩২১ 


আমি তখন তক্তাপোষে গড়াগড়ি দিয়া কাদিতেছি। কেৰম্্র পরে কেই বা 
ছুধ খায়। আমার একজন পিতৃঘস! সাত্বনা! দিতে লাগিলেন। উঠিলাম, 
স্নানে গেলাম । “কাচা” লইয়া আবার বাগানে আসিয়! কাদিতে লাগিলাম। 
সেই রোদনের মধ্যে হঠাৎ কে যেন কাণে কাণে বলিল--*১*৮ ব্ধপ চণ্তী পড়, 
তোর মাকে ফেরৎ পাবি।” বলা বাহুল্য এ কোন 
শরীরীর বাণী নহে । সেইবিশ্বমা। যাহার পচিত্তে কপ 
সমরনিষ্টুরতা চ দৃষ্টা” ঠাহারই এ আশ্বাসবাণী। এই কথায় মনে আশা 
জন্মিল। আশার সঙ্গে সঙ্গে শোক একটু কমিল। সন্কল্প করিলাম, “আগামী 
কলা হইতে অর্গলাদি সন্তশতী ১*৮ দিনে ১০৮ রূপ 
পড়িব।” তাহার পরদিন হইতে সমস্ত চণ্ডী একদ্প 
করিয়া পড়িতে আরস্ত করিলাম । মাতাঠাকুরণীর উপগুক নারায়ণচন্দ্র 
ভট্টাচার্য মহাশয় আমায় বলিলেন__প্বাবু, আপনার অশোৌচাস্ত হয় নাই, এখন 
কাম্য চণ্ীপাঠের বিধান নাই। সঙ্কল্প না করিয়া চণ্তীপাঠে ফল নাই।”” 
আমি তাহাকে সদাচারাদির জন্য শ্রদ্ধা করিতাম। কিন্ধ এ কথায় আমি 
চণ্ডীপাঠ হইতে বিরত হইলাম না। শ্রাঞ্ধার্দি একবপ অবস্থা্রযাঁয়া হইল। 
গ্রামস্থ ব্রাঙ্মণারদির পদধুলি পড়িল। কলিকাতায় পিতৃদেব প্রভৃতির সহিত 
ফিরিয়া আসিলাম। তখন আমি চুঁচুড়া আদালতে 
ওকালতি করি। কলিকাতা হইতে নিত্য তথায় 
যাতায়াত করি । দুঘণন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ চণ্ডী নিত্যপাঠাস্তে আহারাদি করিয়' 
হাঁওড়ায় ন্টায় রেলগাড়ী ধরিতে হয়। বাধা পাল্কীতে হাওড়া যাই ও 
সন্ধ্যাবেলায় হাওড় হইতে বাপায় ফিব্বি। পথে কাহারও সহিত কথাবার্। 
কহি না। কেবল ভগবানকে ভাকি আমার মাকে বাচাইয়! দাও । মাকে 
ছুই তিন বাত্রে স্বপ্েও দেখিতে পাই | প্রথম দিন স্বপ্পে দেখিয়া তাহার চরণ 
ধরিতে যাই। 1তনি সরিয়া যান আমি অন্গগমন করি। তিনি পুনরায় 
আসিব বলিয়। আকাশে 1মশিয়া যান | 
আমার তাৎকালিক ভাব অবর্ণনীয়। হ্বদয়াকাশ চতুর্দিকে শোকঘনে 
ঘেরা । কিন্তু দেই কাদাঘ্নীর মাঝে আশা সৌদামিনী খেলিংঙছে যে 
১*৮ ব্ূুপ চণ্তী পড়িলে মাকে পাইব। 
প্রাণের কি জ্বাল! কি জানাইব। পূর্বে আমি সর্ব] প্রফুল্ল ছিলাম। 


আশ্বাসবাণী 


সহ 


চণ্তীপা্ 


৩২২ বাম লীলা 


হাসির ফোয়ার! অস্তর হইতে অবিরাম উছলিয়া উঠিত। কলিকাতার ভীষণ 
মড়কেও বলিতাম-_-“বছর বছর যাহারা মবে তাহারাই 
মরিবে।” গাহিতে না জানিলেও পথে ঘাটে মাঠে 
আহারে বিহারে মুখে গুণ, গুণ, লাগিয়া! থাকিত। বাজাইতে না জানিলেও 
টেবিল, বেঞ্চ চাপড়াইয়া! তেরেকেটেতাক্‌ সাঁধিতাম। রেলগাড়ীতে চুঁচুড়া 
আদালত যাইবার ও তথা হইতে আমিবার ময় আমাদের কুকুট বাগিনী ও 
তক্তাচাপড়ানীর চোটে অপর যাত্রীগণ অস্থির হইতেন। কেহ কেহ ছেবৃল! 
বলিতেন। এক চাবুকের ঘায়ে এক মাতৃশোকে সব পরিবর্তন হুইয়াছে। 
মুখে হাসির পরিবর্তে বিষাদ কালিমা, বাগ ভাজার স্থলে বিলাপের বিশ্নি, 
বাচালতার পরিবর্তে মৃকতা, বাজনা সাধার পরিবর্তে করাজুলিতে জপ। 
নিতীস্ত আবশ্যক না হইলে কথা কহি না। আদালতে 
হাকিমদের সহিত যতটুকু কাজের জন্য আবশ্তক বলি। 
উকিলথানাক্স চুপ করিয়া থাকি । মনে মনে কখনও মাকে ভাবি। কখন 
আবেগ আসিলে-_ 
ত্বং ন্বাহ] ত্বং ক্বধা ত্বং হি বষটুকারম্বরাত্মিকা । 
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ইত্যার্দি-- 
স্ভতি গদগদ্দ কণ্ঠে দেশকাঁলপাত্রাদ্ির বিচার ন1 করিয়াই পড়ি। আমার 
ভাব দেখিয়া! কেহ কেহ বা সহাহুভূতি, কেহ কেহ বা! তামাসা করেন। 
হুগলীর উকিল শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রবিষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় 
যত্ব করেন। তাহার! তাহাদের শ্রীগুরুর বিষয় অলৌকিক উপাখ্যান 
শুনাইয়! অন্তর্জগতের কথায় আমায় সাত্বন। দিতে প্রয়াস পান। একদিন 
উকিল শ্রললিতমোহন মিত্র (বড় লালতবাবু ) আমার ভাঁব দেখিয়া বলেন 
--”1769560]5 1009075% 38 6০0 19 ৪100৮778003) ০0০. 9০০1১,৯ শীঘ্রই 
দ্বর্গের শাস্তিন্ধধা তোমার উপর বধিত হইবে। তিনি এক্ষণে হ'ইকোর্টের 
উকিল। আমাকে ভাঁলবানেন। তাহার একথ। মনে নাই । আমার প্রাণে 
প্রাণে সেকথ। গাঁথা আছে। শ্রীবাম ভাবি ঘটনার ছায়া তাহার মুখ দিয়! 
বাহির করেন। 
বাটীতে উদ্দামভাবে চণ্তী পড়ি। প্রাতে নিত্য একরপ, কোন কোন 
দিন আবার কাছারি হইতে আনিকা রাত্রে এককরপ লমগ্র সগ্রশতী 


প্রাণের জ্বালা 


উকিলখানায় 


বাম লীলা ৩২৩ 


অগ'লাদিসহ পাঠ করি। মনে মনে বিশ্বাস ১০৮ রূপ চণ্ডী পড়িলেই 
মাকে পাঁইব। যতশীত্র ১০৮ রূপ পাঠ শেষ হয়ৰলিয়! 
ব্স্ত। মাঝে মাঝে শোক চাপিয়া রাখিতে না পারায়, 
বালকের ন্ায়--'মা মা কোথায় গেলি' বলিয়া কাদিয়া শোকতার লঘু 
করি। পিতৃদেব ম্বনামধন্ত মহাভারত ও চরকারির ইংরাজী অন্বাদক 
পণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার জন্য বডই চিস্তিত। 
আমার উদ্দাম চণ্ডীপাঠে তাহার আশঙ্কা ঘে আমার ভাবোন্নাদ ব্যাধি 
আসিতে পারে। এই বাধিব চিকিৎসা আবশ্যক এইকব্পও ছুই একদিন 
বলিয়াছেন। পত্ীশোকে তাহার হদয়ও জজ্জর | কিন্তু আমার জন্য তিনি শোক 
প্রকীশ করিতে পাবেন না। কোন কোন দিন তাহার প্রাণের ব্যথ। ফুটিয়া 
উঠিলে তিনি ঘনরামের ভাষায় বলিতেন প্পত্বীশোক যেন কাচ! বাশে ঘুণ |” 


ভাবোনা? 


২। মাঁতদর্শন 


উদ্ভোতয়ন্মুক্রিতনেত্রয়োর্মম 
স্মেহৈকমুিং জননীং দিবং গতাম্‌ । 
ত্বং বাম মাং বিম্ময়শোকজর্জরং 
মৃত্যু্ধয়ে ধামনি গৃড়মানয়ঃ ॥ 


হে বাম! তুমি আমার মুদ্রিতনয়নে ( সেই ) স্সেহময়ী স্বগ গতা৷ জননীকে 
( অদ্ভুতভাবে ) উদ্ভানিত করিয়া শোকে ও বিন্ময়ে অভিভূত আমাকে 
আমার অজ্ঞাতসারে তোমার মেই ধাম যথায় জন্ম মৃত্যু জরাদি নাই তথাক্ন 
আনয়ন করিয়াছ। 

ংস্কত সাহিত্যার্দি কিঞ্চিৎ শুকবৎ পড়িয়াছিলাম বটে কিন্তু “বিদ্যা দর্দাতি 
বিনয়ম্*চ আমার অদৃষ্টে বিদ্বার মে ফল ফলে নাই। কুফলই ফলিয়াছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাঙ্ধণে আমি একটা “কেওকেটা” নয় জ্ঞান হুইয়াছে। 
আবার ছুই পাত সাহ্যা, বেঘান্ত, স্তর উ্টাইয়া আমি 
একজন পণ্ডিত বোধ আসিয়াছে । হৃদয় দে পূর্ণ । 
অছ্ৈতবাদীর নিকট অইৈতবাদ খগ্ডন, হৈতবাদীর নিকট অহ্বৈতবা্দ স্থাপন 


বিদ্যার কুফল 


৩২৪ বাষ লীল! 


চেষ্টা করি। কোন বাদেই বিশ্বাস নাই। পরলোকাদিতে আস্থা নাই। 
ইহলোঁককেই সর্বস্ব জানি। আত্মবিচার কাকদস্ত পরীক্ষা! বলিয়! ধারপা। 
খবিগণের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। তবে তাহাদের বুদ্দিগ্রাখধ্যে বিশ্মিত। তীহাদের 
ত্যাগ ও তপস্যার্দি মন্তি্ক দৌর্ববল্যের পরিচায়ক মনে হয়। খণং কৃত্বা ঘ্বৃতং 
পিবেৎ, “ভম্মীভূতন্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুত* ইত্যাদি লোৌকায়তিক মতই 
মত। ভোগই জগতের সার এই বুঝ । তখন নব যৌবন। পরীক্ষা্দ 
উত্তীর্ণ হইয়াছি। বাপের ভাতে আছি। সংসারের ভাবনা নাই। 
পিতামাতার কোলে যত্বে লালিত। 
"জীবন তাতপাদেধু নব দারপরিগ্রহে। 
মাতৃতিশ্চিস্ত্যমানানাং তে ছি নে! দিবসাঁঃ গতাঃ ॥" 
ইহার উপর আবার ওকালতি কিছু কিছু পাইতেছি। পিতামাতা সে 
টাকা চান না। পুস্তকাদি কেনা ও নিজের ভোগবিলাসে 
সে টাকা ব্যয় করি । মানুষ অবস্থার দাস। যেমন অবস্থ। 
তেমনি ব্যবস্থা। ক্রমে সন ১৩*৭ সাল হইতে কুভোগে মন গেল। 
“যাদৃশী তাবনা যন্ত সিদ্ধির্বতি তাদৃশী ।' 
“শাস্তরেকদেশাঃ শুকবদ্‌গৃহীতা উপাধিলাভায় য়া কথঝিৎ। 
বাম! ম্বতং তেন পাদারৰিন্দং আশ! মমৈকা করুণাময়ন্্মূ ॥ 
কালুক্যমূর্তেঃ ম্মরকিহ্করস্ত শান্ত শ্রমঃ শূন্তজলাঙ্কণং মে। 
বাম! স্বতং তেন পাদারবিন্ং আশা মমৈক। করুণাময়ন্তম্‌ ॥ 
অনস্তশাস্তের একদেশমাত্র উপাধিলাভের জন্য শুকেব ন্যায় অবোধপূর্ববক 
অভ্যাস কৰিয়াছি ! হে বাম! তোমার পাদপদ্স ম্মবরণ করি নাই। (নাথ! 
আমার গতি কি হইবে?) তবে আমার এই ভরসা যে তুমি করুণাময় । 
আমি মুভ্ডিমান পাপ, কামের কিন্কর, আমার শান্ত্রপরিশ্রম, শৃন্যে 
জলাঙ্বণের ন্যায় বুথা, হে বাম! তোমায় পাদপদ্ম ম্মরণ করি নাই। বে 
আমার এই এক ভরসা যে তুমি করুণাময় ! 
জীবনের এই মহাসদ্ধিষ্থলে আমি দণ্ডায়মান । আমাকে ফিরাইবার 
জন্যই মাতুশোক দিলেন। তাই বলি ভাই-_তাহার 
“চিত্তে কৃপা সমর-নিষ্ঠ্রতা। শোকে মনের গতি 
অন্ত দিকে গিয়াছে; চাঁপ না পড়িলে কেউ বাপ বলে না। পঠদ্দশায় 


বিপথে 


শোকের সুফল 


বাম লীলা শ্ভহ£ 
পরীক্ষার ভাবনায় মানের কান্নায় কোথ! হরি দয়াময় লজ্জাঁনিবারণ” বলিয়! 
প্রতিরাত্রেই শয়নের পূর্ববে শয্যায় কাছিতাম। উদ্দাম যৌবংনও বিপদে 
পড়িলে “কোথা বিপদভগ্তন হরি । তরাঁও আমায়” বলিতাম । এক্ষণে 
মাতৃশোকে সেই ভয়ঙ্কর বিপদে শযায় ফুঁপাইয়া ফুপাইয়া কাদিতে 
লাগিলাম। শুনিয়াছি 'মহাপুকুষ আছে । আমার বিশ্বাস নাই বটে। 
কিন্তু আমি তাঁপিত জীব, তোমরা তাপহারী। আমাকে কি দয়া করিবে 
না? আমার তাঁপিত প্রাণে কি শাস্তিবারি গালিবৰে না? 


কি আশ্চধ্য এইরূপ দিনকয়েকমাত্র কাদিবার পর মহাপুরুষ শ্রীবাম 

হাত বাড়াইয়া দিলেন। ৩৪।৩২ কূপ মাত্র চণ্ডী পড়া হইয়াছে। শক্রাদি 
স্কতি কলিকাতার বাসা-বাটাতে প্রাতে পড়িতেছি। 
একটু ভাবোদয় হইক্ক়াছে। চক্ষুমুত্রিত, ভক্তিরনে হাদয় 
ঈষৎ আপ্রুত। হঠাৎ সম্মুখে রক্তকমলের মধ্যে ন্সেহময়ী জননীর মু্ডি 
আবিভূত। সেই আকৃতি, সেই অবয়ব, সেই মাথায় ঘোমটা টানা 
আমার দিকে শিপ্চকরুণঘৃষ্টিতে হাঁসিতেছেন। আমি চমকাইয়] উঠিলাম। 
নয়ন দিয়া! অশ্রধার1 বিগলিত। গদগদশ্ধবরে এ জননীকে উদ্দেশ করিয়া 
স্তঁতি পড়িতে লাগিলাম :₹_- 

ঈষৎসহাসমমলং পরিপৃর্ণচন্জর- 
জ্ঞাননয়নে 
মাতৃমন্তি বিশ্বান্থকারি কণকো তুম কাণ্তিকাস্তম্‌। 

অত্যভূতং প্রহতমাগ্তরুষ! তথাপি 

বক্ত,ং বিলোক্য সহসা মহিযাস্থবেণ ॥ 


বামের দয়। 


চণ্তী শেষ হইল। হৃদয়ে বিশ্ময়ানন্দ জর্জর কি এক- ভাব। কাহাকেও 
এ ঘটনার কথা বলিলাম ন]। 
আমার জীবন নাটকের এই অঙ্ক বাম পরে এইপ্রকার অঙ্কিত 
করিয়াছেন। 
নীতা দিব! স্েহময়ী চ মাত। 
প্রজ্জালিতে। মে হৃদি শোকবহিঃ । 
বাম! ত্বয়ৈবামৃতবর্ষণার্থং- 
পাপে ময়়ীদৃক করুণ। কুতত্তে ॥১॥ 


৩২৬ বাম লীল। 


শতাষ্টবারং পঠতাত চণ্ডী 
মুজ্জীবিতান্থ৷ তব ভাবিনীতি। 
বিশ্রাবিতা মে ভবত। ছি বাণী 
পাপে ময়ীদূক করুণা কুতস্তে ॥ ২ | 
শোকার্তকামী করণং করঝোদ 
কঃ কুত্রতো দ্শয় মাতরং মে। 
অঞ্চার্তনাদমশৃণোর্দয়ালঃ 
পাপে ময়ীদৃক করুণা কুতস্তে ॥ ৩ ॥ 
উদ্দাম চগ্তীমপাঠয়শ্চ মাঁসং 
ত্বং দ্শয়ামাসিথ বুক্তবুত্তে। 
মামিন্দরবাঁল।” জনণীং সহাসাং 
পাঁপে মগ্গীদূক করুণ! কুতস্তে ॥ ৪ ॥ 

তুমিই বাম। অমৃতবর্ষণের জন্য স্সেহমন্্রী মাতাঁকে স্বর্গে লইয়া আমার 
হৃদয়ে শোকানল জ্বলিয়াছ! কেন এ ঘোর পাতকীর উপর তোমার 
এত করুণ । 

একশত আটবার চণ্ডী পড়িলে আমার ম।কে পুনরার় পাইৰ এই 
আশ্বাসবাণী তুমিই আমায় শুনাইয়াছিলে। কেন এ ঘোর পাতকীয় প্রতি 
তোমার এত করুণ] । 

শোকাকুল কামনীর দাদ আমি কাতরতভাবে কারিলাম-_কে কোথায় 
আছ আমার মাকে দেখাও? তৎক্ষণাৎ তুমি দয়াল সেই আর্তনাদ 
শ্তনিলে। (চিত্তশুদ্ধির জন্য ) আমাকে একমাস উদ্দাম ভাবে চণ্তী পড়াইলে। 
আর ব্ক্তমগুলের মধো আমার সেই স্মিতাননা জননী ইন্দ্রবালা 
দেবীকে দেখাইলে। কেহ এ ঘোর পাতকীর প্রতি তোমার এত 
করুণা | 


জীবনের এই অঙ্ক 


৩। আকর্ষণ 


বামেতি নায্ি প্রথমং শ্রতেৎপি মে ॥ 
রতিশ্চ বামে সহসা! সমীরিতা- 
শ্রীবাধিকায়! ব্রজনুন্দর যথা ॥ 


বাম এই নাম শ্রবণমাত্র আমার মানসনয়নে বামের যুদ্তি উদ্ভাসিত হইল 
এবং সহসা ব্রজহুন্দরে শ্রীরাধিকার ন্তায় সেই বামে আমার রতি প্রবুদ্ধ হইল । 
মাতৃমৃত্তি দর্শনের ছুই একদিন পরেই বোঁধ হয় ৪ঠ1 শ্রাবণ মঙ্গলবার 
টুচুড়া আদালতে শুনিলাম তার!পীঠে বামাক্ষ্যাপা নামে এক মহাপুরুষ 
আছেন। তাহার শ্মশানে বাস, শবশিবাই সহচর, শবমাংসভক্ষা, সহজে ধরা 
দেন না। লোককে চিমটা লইয়া মারিতেও যান। কাহার মুখে শুনিলাম 
মনে নাই। কিন্তু শুনিবামাত্র ক্ষ্যাপাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ছুটিল। 
বৈষ্ণব কবিগণ যে গাহিয়া থাকেন- শ্যাম নাম বাধার হিয়ার পাঁজর কাটিয়। 
বসিয়া যায়-সেই নাম শ্রবণেই রাই পাগলিনী হইয়া কষ্তদর্শনে ব্যাকুল 
হন। বামের কৃপায় এই পাষণ্ড কামদানও সেই বিশুঞ্চ শ্রীরাধাভাবের 
আভাস পাইয়াছে। শ্রবাম তাঁহার মনের ভাব নিয়লিখিত গীতে পরে 
বিবৃত করাইয়াছেন। 
“কে তুমি হে পুরুষ রতন ! 
শুনি তার নাম শিহরিল প্রাণ মন হ'ল উচাটন। 
শুনি তুমি বামা ক্ষ্যাপ! ভয়ঙ্কর 
শৃগাল কুকুর লয়ে সহচর 
শ্মশানে বেড়াও শবমাংন খাও 
ধর। নাছি দাও সহজে কখন । 
তবে কেন নাম শুনি হল এত আকর্ষণ। 
ন1 জানি কি গুণ আছে এ নামে 
শুনিতে শুনিতে বৈঠল মরমে 
টুটিয়ে আমার সরমভবরমে 
জাগাল আকুল পিক্সাসা পরাণে 
হেরিতে তোষার ওরূপ কেমন । 


পূর্ববরাগ 


২৩২০৮ বাম লীলা 


গায় মহাজনে শ্ামনাম গুনে 
পাঁগলিনী রাই পাঁসরে আপন 
তোমার কপায় আভাস যে পায় 
সে ভাবেরও কিছু এ পামর জন। 
প্রাণের ব্যাকুলতা চাপিতে না পারিয়া আমার পরম হিতৈষী 
শ্রীফণিত্ষণ রায় চোধুরীকে বলিলাম-_কল্যই তারাপীঠে যাইব । তারাপীঠ 
পথের পরিচয় পাইলাম । রামপুরহাট দিয়া যাইতে হয়। রামপুরহাঁটে 
একবাত্রি থাকিতে পারি এমন লোক একজন তাহার পরিচিত আছে কিন! 
জিজ্ঞাসা করিলাম। ফণিবাবুর বহুলোকের সহিত আলাপ । যে গ্গেলাঁর 
বা ষে গ্রামের কথা উঠুক তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার একজন ন! একজন কুটুম্ব 
বা পরিচিত আছেন বলিয়! থাকেন। এস্বলেও তাই ঘটিল। ফাঁণবাবু 
ভাবিয়া বলিলেন--“ই1| বাবু! হুগলীতে মোক্তারী 
করিতেন, নগেন্দ্র মুখুয্যে বাবু এখনও বামপুরহাঁটে 
মোক্তারি করেন।” আমি নগেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিতে বলিলাম । ফণিবাবু 
আমায় ঝড় ভালবাসেন। তিনি বলিলেন, তিনিও আমার সঙ্গে তাবাপীঠে 
যাইবেন। নগেন্্বাবুকে আমাদের আতিথ্য নিমন্ত্রণ দ্িলেন। বৃহস্পতিবার 
যাইব স্থিব হইল। | 
আমার মহাপুরুষ দর্শন লালসা ঘে নিফাম তাহ কেহ মনে করিবেন না। 
জন্ম জন্ম কামের দান কি সহজে নিস্কাম হইতে পারে? নাম শুনিবামাত্র 
মনে হইল এই মহাপুরুষ আমার মাঁকে বীচাইয়। দিতে 
পাঁবিবেন। তাই তাহাকে দেখিতে যাইতে এত 
ব্যাকুলতা | ফাঁপবাবুব সহিত কপাবার্তী কহিয়া চুচুড়ার উকিলখানায় 
ছোটঘরে আসিয়! বসিয়াছি। চোখ বুজিতে ন] বুজিতে বক্তমণ্ডলের মধ্যে 
অদৃষ্টপূর্বব পুকুষমুত্তি দেখিলাম । মুত্তিখানি বসা কোমর পর্যান্ত, লাল 
গেকুয়ার জামা গায়। নুখখানি প্রসন্ন । কতকট। তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় কিন্তু 
অত স্থুল নহে। মৃণ্তি অল্পক্ষণ থাকিক৷ গলিয়! গেল। কে 
চিনিতে পারিলাম না। কিবূপে চিনিৰ ? এ মহা- 
পুরুষকে পূর্র্বে দেখি নাই। বিস্মিত হইলাম । কিন্ত মনে উদয় হুইল না, 
যে মহাপুরুষের নাম এই শুনিলাম ও যিনি টানিলেন ইহা তাহার নৃন্তি হইতে 


যাত্রাস্হল 


উদ্দেস্টু 


অলৌকিক দর্শন 


বাম লীল। ৩২৯ 


পারে । আমার মন অত্যন্ত স্থল হইলেও দয়াময় দয়া করিয়া এ পটে 
নিজগ্রণে নিজচিত্র ফেলিলেন কিন্তু আমি স্থুলবুদ্ধি তাহ! বুঝিতে পারিলাম 
না। বিন্ময়পূর্ণহদয়ে ভাবিতে ভাবিতে আদালত হইতে কলিকাতায় 
ফিরিতেছি । রেলগাড়ী চাতর! পার হয় এমন সময় 
আবার আমার মুদ্দিত নয়নের সম্মুখে রক্তবণমণ্ডলের 
মধ্যে সেই বসা» পুকুষমুত্তি! আমি চমতকৃত হইলাম । কিন্তু তখনও মর্ম 
বুঝিলাম না। তখন আমি জানিতাম না যে মহাত্মা অল্কট্‌কে ভারতে 
টানিয়। আনিবার জন্য তাহার হদয়হারী কুথ মীবাবাও এরূপ নিজ ছবি বার 
বার দেখাইয়াছিলেন। তাই আমার সংশয়ও হইল না! যে আমার 
হৃদয়াপহারক আমাকে তাহারই ছবি দেখাইয়া তাহারই নিকট টানিয়া 
লইতেছেন। বাম এমনি করুণাময় যে আঁমি বুঝিতে ন! পারিলেও বুঝার 
ফল ফলাইলেন। তাহার প্রতি অন্করাগ জন্মিল। তাব্াপীঠ গমনের সস্কল্প 
অটল । কলিকাতার বাসায় আসিয়৷ পিতৃদেবের নিকট তাবাপীঠ যাইবার 
বাসন! জানাইলাম। তাহার মাতামহীর সপত্বী 
সত্যভাম! দেবী গ্রতিবার্দ করিলেন। তিনি আমাদের 
প্রাতপালন করিয়াছিলেন । মাতাঠাকুবাণী তাহার কাছেই ঘর করিতে আসেন 
ও তাহার কোলেই ইহুধাম ছাড়িয়া যান। তিনিই আমাদের সংসারের কী । 
বিশেষতঃ মার পর সংসারের সমস্ত ভার তাহার উপর পড়ে। তিনি স্লেহের 
বশেই আমার গমনের বাধা দিতে চেষ্টা করেন। তিনি পিতৃদেবকে 
বলিলেন, কিশোরি ! হুরিচরণ মার শোকে পাগলের মত হয়েছে। 
শুনেছি বামাক্ষ্যাপা পাগল, শ্বশানে থাকে, তার কাছে গেলে ভারচরণ আর 
ংসারে ফিরবে ন1।” দয়াময়! তুমি সেহের চক্ষে 
হবিচরণের হৃদয়কে নিশ্শল বৈরাগ্যের ক্ষেত্র দেখিতে- 
ছিলে। তাহার স্তায় নরাধম আর কে আছে 2 সে যেসংসারকীট কামজালে 
জড়িত। ঘোর বিল'স্লী। তাহার হৃদয়ে কি যথার্থ বৈরাগা জন্মিরাছে? 
এ যে শ্মশান বৈবাগা । তৃ'ম বৃথা ভয় পাইতেছ, সে সংসার শৃঙ্খল কাটিবে। 
সে যে সংসারপীড়নে কাদ্িতেছিল তগবতপ্রেমে নয়। তখন তাহার সংসার 
অসার বোধ হয় নাই। এখনও সে সংসার বন্ধনে বন্ধ । তবে তাহাব, বিশ্বাস 
যে বাম তাহাকে জগাই মাধাই অপেক্ষা লক্ষগুণে অধম জানিয়! শ্রীচরণ দিবার 


আবার সে মুক্তি 


যাত্রা প্রস্তাব 


প্রতিবাদ 


৩৩০ বাম লীলা 


জন্য টানিয়াছিলেন ; যে বান ঘোরতর নারকীয় উদ্ধারলীলা দেখাইবার 
জন্ত এ লীলা স্ুত্রপাত করেন নেই বাম একদিন না একদিন তাহাকে মুক্ত 
বিহঙ্গম করিবেন। মহাকাশের মধ্য দিয়া ব্যোমাতীত ত্রিগুণাতীত 
তমঃপারে তুরীয় ধামে কোলে করিয়া র্বাখিবেন। বামের কিকপা! এই 
পাতকীকে শ্রীচরণ দর্শনে ফিরাইবেন। স্থতরাং পিতৃদেব এইরূপ প্রতিবাদ 
সত্তেও আমায় বিন! দ্বিরুক্তিতে যাইতে জন্ুমতি দিলেন । 
বলিলেন, “দিদি! হুরিচরণের মন খারাপ হয়েছে। 
তা মহাপুরুষ দেখতে যাক্না, দোষ কি?” আমাকে বলিলেন, “বাবা ! 
করে ফিরুবি?” আমি বলিলাম, “তিন চার দ্বিন মধ্যেই 1” পিতামাতা 
পর্ুমণ্ডক তাহার্দের অনুমতি বিন মহাপুরুষগণ দীক্ষা দিতে চান না। শান্তেও 
ইহা নিষিদ্ধ। তাই আমার দয়াল ঠাকুর সহজেই পিতৃর্দেবের অনুমতি 
দেওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমার কি অবোধ মন। তখনও ভাবি নাই 
যে শ্ীগুরু আমাকে পাতকী জানিয়া কোল দিবার জন্ত টাঁনিতেছেন। 
আমার মনে আহ্লাদ হইল যে মহাপুক্ুষের নিকট যাঁইলে জননীকে 
প্রত্যজ্জীবিত! পাইব। 


অনুমতি 


৪। যাত্র। 


৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার চু'চুড়া আদালতে আমার একটি যোকর্দম। 
থাকে । ২*২--৩০২ টাকা পাইলাম । বাটা হইতেও কিছু টাক। লইয়া 
যাত্রার উপযোগী সাজসজ্জাসহ প্রাতে চণ্তীপাঠার্দি কন্বিয়া ৯টার গাড়ীতে 
আদীলতে চলিলাম। মোঁকর্দমা উঠিল। ২টার মধ্যে শুনানি হইল । 
ফণ্বাবুর বাসায় যাইলাম । * তিনিও সাজলজ্জা এবং কিছু টাক। লইলেন। 
বাবার জন্য কিছু ফল ও এক বোতল বিলাতি কারণ ( ন্দ191 ) লওয়। 
হইল। ব্যাণ্ডেল ট্রেশনে বৈকাল ৪ টাক্স লুপমেলে উভয়ে শীধাম যাত্রা 


বাম লালা ৩৩১ 


করিলাম । গাড়ীতে তত ভিড় নাই। আমি (চ0৮-এ ) উপরে শুইয়া 
চণ্ডী পড়িতে লাগিলাম। গাড়ী হু হু করিয়া ছুটিতেছে। বর্ধমানে 
সীতাভোগ প্রতৃতি মিষ্টান্ন পাওয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময় বামপুরহাট 
পৌছিয়1 নগেন্দ্র বাবুর বাঁটী অতিথি হইলাম! তাহার 
বাসা ষ্টেশনের লন্গিকটে। তিনি পত্র পাইয়াছিলেন। 
আমাদের জন্য প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন। আঁসিলে ভাহাকে সংবাদ দিতে 
বলিয়! প্রতিবেশীর বাটাতে গিয়াছেন। তাহাকে সংবাদ দেওয়। হইল। 
অতিথি সৎকার যত্বের সহিত সম্পাদিত হইল। তিনি বলিলেন, “দারুণ 
বর্ধা, এ সময় গরুর গাড়ী তারাঁপীঠে যায় না। পথ বিষম দুর্গম | এক 
হাটু কাদা ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে। আমার হাটা অত্যাস নাই। 
শরীরেও বাল্যকাল হইতে তাদৃশ বল নাই। বামপুরহাঁট হইতে তাবরগীঠ 
প্রায় চার ক্রোশ দূর ॥ তাহার উপর দুরস্ত বর্ষা। পথও চেনা নাই, দেশও 
অজানা । কিন্তু এ লব বিভীষিকায় মন টলিল ন1। স্থির হইল প্রাতে 
একাকী মুটে লইয়া! যাওয়া হইবে। বাত্রেই মোক্তারবাবু মুটে ভাকাইয়া 
দিলেন। বাম ও তারাপীঠ সম্বদ্ধে তাহার সহিত কথাবার্থ। হইল। তাহার 
পাগ্ড। মুটবিহারী। তাহাকেই আমাদের পাণ্ডা করিতে বলিলেন । 

রাত্রিশেষে প্রাতঃকত্য সারিয়! (৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার ) একবার চশ্ডী 
আদ্যোপান্ত পড়িলাম। ফণিবাবু আবশ্তক ত্রব্যার্দি একটি ব্যাগে ভরিয়া 
লইলেন। বিনামা প্রভৃতি মোক্তাববাবুর বাটাতেই রহিল। আমার 
পরিধানে ছোট একখানি সাদ! ধুতি। মাথার একথানি লাল ডুরে নৃতন 
গামছা । বগলে একখানি ছাপান ও একখানি হাতে লেখা চণ্ডী লাল 
চেলির ট্ুকরায় জড়ান । ফণিবাবু বাবু সাজেই চলিলেন। কেবল শুধু পা, 
চাদর কোমরে জামার উপর জড়ান এবং মাথায় ছাতি। রামপুরহাঁট পার 
হইতে না হইতেই কাদা আবস্ত হইল। এখানে পা দেই ত ওখানে 
হড়কিয়া যাই । উধাও প্রাণে ছুটিয়াছি। জ্ঞান নাই। 
কি এক বল আপিয়াছে। ফপিবাবু ও মুটে পশ্চাতে 
পড়িয়া নহিল। শ্রীৰণ মাল। বর্ধার অবিরল ধারা। মাথার উপরে 
দিয়া তিন চার পশল। জল হইয়া! গেল। কাপড় ভিজিয়াছে। সর্ববাঙ্গ দিয়া 
জল গড়াইতেছে। হৃদয়ে মাতুশোকানল এত ধূধূ জলিতেছে যে শত শত 


রামপুরহাটে 


পথে 


৩৩২ বাম লীলা 


বর্যার ধাবাও সে অনলকে নিবাইতে পাবে না। মহাপুরুষ টানিলেন। 
বর্ধা বা পিছল পথ কি সে টানে বাধা দিতে পারে ? অন্ত কোন লক্ষ্য নাই। 
লক্ষ্য সেই বাম। কতক্ষণে তাহার নিকট পৌছিব। মাতৃশোকের কথ! 
জানাইব। অমনি দয়াময় আমাকে দয়া করিয়া তাহার মহাশক্তি-প্রশ্োগে 
মাকে বাচাইয়! দিবেন। এই চিন্তাই হৃদয়ে জাগন্ধক। আমার সেই 
পাগলভাব দেখিয়া পথে গ্রামবাঁলীরা বলাবলি করিতেছে একজন গৌসাই 
তারাপীঠে যাইতেছেন । আমি জিজ্ঞাসা না করিতে করিতে আমার পথ 
বলিয়া দিতেছেন। ঢতোথাও পথে কোথাও মাঠে হাটুভোর কাদ। 
কোমরভোর জল ভাঙ্গিয়! বড়শাল, গোপালপুর, সানঘরে পার হইয়! 
দেখুড়িপ্ন হইয়া ছাঁরকা নদীর ঘাটে আদিলাম। কোথায় ফণিবাবু, 
কোথায় ব। মুটে ! 

তখন চট্ক। ভাঙ্গিল। দ্বারকা বর্ষায় পরিপূর্ণ, খরল্মোত। ঘাটে দেখি 
কোন নৌক। নাই। জানিলাঁম এ নদীতে কয়েকদিন মাত্র বান ডাকিলে 
জল থাকে । অপর সময় হাটু ডুবে না। তাই নৌকা চলে না। এদেশে 
নৌকা নাই। জোড়া তালের ভোঙ্গাতেই পারাপার চলে। ভোঙ্গাও 
ঘাটে একখানি মাত্র, একটি মাত্র পাটনী। ঘাটে ৫।৬ জন লোক জুটিলে 
খেয়া দেয়। একগাছি ঝড় লগিই হাল ও দাড়ের কাজ করে। ভোক্গ। 
এ পার হইতে ছাড়িতে শোতে ওপারে ২০০।৪০* হাত দূরে লাগে। 
ফণিবাবুর জন্য উদ্গ্রীৰ হুইয়া! চারিদিক দেখিতেছি $ তাহারা সোজাপথে 
গোপালপুর হইতে উদয়পুরের ঘাঁটে পহুছিয়াছেন। আমি বাকিয়া দেখুড়িযা 
গিয়াছি। উদয়পুর ও দেখুড়িপ্া পাশাপাশি গ্রাম। উদয়পুর হইতে 
তারাপীঠ কাছে। কিন্তু দেখুড়িয়া পার ঘাট । ফণিবাবু 
আমাকে দেখিতে পাইয়া হাক দিলেন। মুটে সঙ্গে 
দেখুড়িয়াতে আদিলেন। আমার নিকট একটি কপর্দকও ছিল না যে পার 
হই। তিনজনে ডোঙঙ্গায় উঠিলাম। ডোঙ্গ। সী সঁ করিয়া! তারাঁপীঠের 
উন্টা দিকে চলিল। বুষ্টিও পড়িতেছে, নদীতে এত জল যে লগি থই পায় 
না। পাটনী এক লগিতেই দাড় ও হাল্রে কাঁজ করিয়। আমাদিগকে 
নিরাপদে পার করিয়। দিল। 

সরলপুরে উঠিলাম1 ঘাটের উপর ছুই চারিখাঁনি ঘর গরীবদের বাস। 


ঘারক। পার 


বাম লীলা ৩৩৩ 


তাহার] মজুরি করিয়াই খায়। তখন কোন অনুসন্ধান করি নাই । তারাপীঠের 
দিকে ছুটিলাম। গ্রামের পথ কাচ উচু নীচু। কোথায় 
ঘরের ছাচ দিয়! গিয়াছে, কোথাও বাঁশতল দিয়! 
গিয়াছে । গকুর গাড়ী চলিতে পারে । কাদা বেশ। বাঁশতলা কোমরভোর 
জল। আমার কাপড় ভিজে, জলের ভিতর দিয়া ছুটিতেছি। ফণিবাবু 
বাবু পাঁজে, সুতরাং আকিয়া বীঁকিয়া যতটা সম্ভব কাপড় বীচাইয়া 
আসিতেছেন। পথে ধর্্মরাঁজের মন্দির । গ্রামখাঁনির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু 
গোবিন্দপ্রসাদ ভট্টাচাধ্য দিগর। গোবিন্দবাবু অতি সঙ্জন, বাবার ভক্ত । 
সে যাত্রায় তাহা সহিত পরিচয় হয় নাই। এক্ষণে তিনি আমাদেরই । 
গ্রাম পার হইয়! মাঠে পড়িলাম । ছ্ারকাঁৰ বানে মাঠ ভাঁসিয়াছে। চবৃচব্‌ 
করিয়! হাটুভোর জল ভাক্গিয়া চলিতে'ছ। ক্লাস্ত বোধ নাই। গম্তব্স্থল 
নিকট । তাই শোকের মধো প্রফুলত। আপিয়াছে। 


সরলপুরে 


অবিলগ্ে তারামার মন্দির দেখিতে পাইলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ দূর হইতে 
শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা মাত্র দর্শনে তথায় শ্রীগোপাল- 
মৃত্তি দেখিতে পাইয়৷ ভাবে বিভোর হন। শ্রীমুখ দিয়া 

এই অদ্ধঙ্লোক স্ফুরিত হয় | 


শ্রামন্দির দর্শনে 


প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ ম্মেরবক্তারবিন্দো। 
মামালোক্য ন্মিতস্ব্দনো বালগোপালমৃত্তি: | 


দেখ দেখ নিতাই, এ মন্দিকের চূড়ায় কি স্থন্দপর বালগোপালমৃন্তি 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বিকশিত বদন কয়ল আমাকে দেখিস] কেমন 
হাঁসিতেছেন। 


শ্লোক পাঠ করিত করিতে প্রেমাবেগে যে আন্তি, যে ক্রন্দন, যে 
ভূমিলুঠন ঘটিয়াছিল তাহার আভাস বুন্দাবনদাস ঠাকুর দিয়াতেন। আমার 
হৃদয়ে তাবামার মন্দিরচড়া দ্শনে কোন ভক্তিভাবই উঠিল ন1। হৃদয়ে 
কেবল এইভাব কতক্ষণে সে মহাপুকুষতক দেখিব ও তিনি আমার, মাকে 
বাচাইয়া আমার সঙ্গে পাঠাইপা দিবেন । 


গুরো ? তোমার কি করুণা। এরূপ কামকামধীকেও কৃপা করিবার 


৩৩৪ বাম লীলা 


জন্য কামের ছলনায় টানিলে। ইহাঁকেই বলে অহেতুক করুণাসিন্ধু। আমি 
কখনও তোমায় জীবনে চাহি নাই। স্বপ্নেও ভাবি 
নাই। তুমি এ অভাগাকে আগে ডাকিলে। আমি 
না ডাঁকিতে মানসপটে তোমার ছবি ছুইবার দেখাইলে। কবি তুমি 
ঠিক গাহিয়াছ। 
আমি তো৷ তোমারে চাহিনি জীবনে 
তুমি অভাগারে চেয়েছ। 
আমি ন1 ডাকিতে হৃদয় মাঝারে 
তুমি সেধে দেখা দিয়েছ। 
যখনই এই সঙ্গীত এ অধমের কাঁণে পৌছায় তখনই তাহার হদয়তত্ত্ী 
বাজিয়! উঠে। বামের রুপা মনে পড়ে। সে ইহাতে আকর দেয়। 
তোমার আগে কারে বা গণি 
তুমি দয়ালের শিরোমণি | 
জয় জয় গুরে! ! জয় জয় গুরো ! 
জয় জয় গুরো ! জয় জয় জয়। 
এরূপ প্রেমের আকর্ণ জীবনে আর পাই নাই। এ বীশরী আর হৃদয়ে 
বাজে নাই। 


সেধে দেখা 


বুঝি তেমন বাশী বাজেনা হেথায় ( তাদের মথুরায় ) 
বাশী শুনে আকুল প্রাণে, কুল ত্যজেছে গোপীকায় । 
শুনতে বাশী সারিশুকে 

শুন্তো কোকিল অধোমৃখে 

ভুলে যেত গুগুরিতে কু্মাঝে ভ্রমরায় 

শ্ুন্তো সে য়োহন বাঁশী 

গগনের রবিশশী 

তেমন বাঁশী প্রাণ উদাসী বাজে কি যথায় তথায়। 


এ বাশী আর 
বাজিল ন৷ 





৫। ইঙ্গিত 


সরলপৃরের দক্ষিণেই চণ্ডীপুর | বসিষ্ঠের তারামি্ধিক্ষেত্র বলিয়া তাছার 
নাম “ভাবাপীঠ, । দ্বারকার পূর্বদিকে উত্তর ও দক্ষিণ লঙ্ব! প্রধান পথ দিয়া 
তারাপীঠে প্রবেশ করতঃ মহাশ্মশান্রে কতকাংশ দেখিতে পাইলাম । কিছু 
অগ্রসর হুইয়৷ ডানদিকে একটা ঝোপ ও বামদিকে একটী বড় পুফৰিণী 
দেখিলাম। এ ঝোপই প্রাচীন শ্শান বা শিমূলতলা, পুফরিণীটাই 
জীবৎকুণ্ড। পুষ্ষরিণীর দ্ক্ষিণেই তাঁরামীর মন্দির । প্রধান পথের উপর 
এ কুগ্ডের পশ্চিপাড়ে একটী বাধান ছোট ঘাট। জেই ঘাটের নিকটে 
কল্কেফ্ুলের ঝাঁড়। তাহার তলায় একজন শ্রাঙ্বর্ণ 

ব্রাহ্মণ দীড়াইয়াছিলেন। তিনিই অগ্র সভাষণ 

করিলেন, “আপনার! কোথা হইতে আসিতেছেন ?” আমি উত্তর দিলাম, 
সম্প্রতি রামপুরহাটের নগেন্্র মোক্তারবাবুর বাসা হইতে । পাণ! 
বলিলেন, “নগেন্দ্বাবু যে আমার যজমান।” নগেন্জবাবু আমাদের নিকট 
এ পাগ্ডার নাম করিয়াছিলেন। এই কাকতলীদ্ন মিলনে বিশ্মিত হইয়া 
কছিলাম, “আপনার নাম ছটুপাণ্ডা? নগেঙ্বাঁবু আপনার নাম করিয়াছেন ।” 
পণ্ড ঠাকুর আনন্দিত হুইয়! তাহার দাখী স্থাপন করিয়া বলিলেন-_-““তবে 
আপনাব1 আমার যাত্রী হইলেন ।” উত্তর দ্িলাম--”বেশ, ক্ষ্যাপা কোথায় ?” 
সুটবিহারী বলিলেন--প্বড় ভিঙ্িয়াছেন, বাসায় চলুন কাপড় ছাড়ুন, 
তারামাকে দর্শনাদ্ধি করিবার পর ক্ষ্যাপার সহিত দেখ! করিবেন।” পথে 
ছুই তিন পশল! জল মাথার উপর দিয়া গিক়্াছে। এক কোমর এক হাটু 
জল কাদ। ভাঙ্গিয়া কোমর পর্য্যন্ত বন ভিজিয়াছে। সর্বগাত্র দিয় জল 
ঝরিতেছে। সে দিকে পূর্বে লক্ষ্য ছিল না। কেবল বামকে কতক্ষণে দেখিব, 
তাই ছুটিয়াছি। কি আশ্চর্ধ যিনি এত টানিতেছিলেন, ধাহার টানে উধাও 
প্রাণে এই দুর্গমপথ অবলীলাক্রমে হাটিক্সা আসলাম, ধাহাকে দেঁখিতেই 
তারাপীঠে জাদা, ধিনি আমার কাঁমন! পূরণের একমাত্র আশাম্থল, ধিনি 


১৬, 


অগ্র নপ্তাষণ 


৩৩৬ বাম লীল! 


প্রাণমন হরণ করিয়াছেন, লেই চিতচোরার সন্নিকটে আপিয়া যেন আকর্ষণ 
কমিয়া গেল। প্রাণে আর দর্শনের সেই তীব্র অন্থরাগ, সেই উৎ্কট বানা 
নাই। তখন কারণ বুঝিতে পারি নাই। বামের 
কপার তারাপীঠের গুণ পরে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তার 
শৃন্যময়ী $ শুন্তময়ীর ক্ষেত্রে, শৃন্তময়ীর লাধকগণের প্রভাবে মাদৃশ ঘোর 
সংসার কাটেরও হৃদয় শুগ্তময় হয়? ভালমন্দ নকল কামনা দুরে যায়, 
ঘরবাঁড়ীর কথা! মনে থাকে না, জগৎ ভূবিপ়া যায়। জীব ধেন কি এক 
শূন্ত পূর্ণময় ভাবে মগ্র হয়। অন্তরে যেন কি আনন্দশ্রোভ কুলুকুলু বহিতে 
থাকে । তাই ক্ষ্যাপাকে না খুজিয় পাঁগার কথাক্স আগে তাহার বালার 
চলিলাম। কর়েকপদ গিয়া তারামার মন্দির বাঁটাতে বার পাউটা পিঁড়ি 
দির! উঠিলাম। বাঁধান আঙঞ্গিন; দক্ষিণে মার প্রকাণ্ড পাচ ছয় তোল! 
উচ্চ শ্রীমন্দির। পূর্বদিকে চন্দ্রচুড়ের মন্দির, পশ্চিমে মার মহোৎ্সবমঞ্চ 
দেখিলাম । মাকে প্রণাম করিয়া এ মন্দির বাটার পূর্ধবদিকের 1খড়কীর 
দরজা দিয়! পাণ্ডা পাড়ায় পড়িলাম । 
সেইখান হইতে গ্রামের বস্তি আরম্ভ; গ্রামে বিশ পঁচিশ ঘর পাণ্ডা 
ও কামার, কুমার, নাপিত, কলু, তেলি ও লেট আছে। পাগ্াদদের মধ্যে 
সরহ্বতীর চাষ কম? চাষের জমি ও প্রণামী হইতে 
458 তাহাদের জীবিক! চলে । যেদিন যাহার পাল! সেদিনকার 
যাত্রীর প্রণামী তিনি পাঁন। কাধ্যের মধো তারামীর পুজার আয়োজনাছি। 
সেবার ভার নাটোরের ছোট তরফের। হুটু পাগ্ডার বাটাতে পৌছিয়া 
ভি্গ! কাপড় ছাড়িয়া চণ্ীর পুঁথি. নামাধলী ও গামছা লইয়া মন্দির বাটাতে 
আলিলাষ। ত্রান না করিয়া মন্দিরের ঘাটে জীবংকুণ্ডে 
তিনি গ। মুছিয়া মার মন্দিরে যাইলাম। শুনিলাম একজন, 
তারাষ্টক পড়িতেছেন। তাহার ভক্তি গদগদ কণ্ঠ বড়ই মধুর লাঁগিল। তখন 
তারাষ্টক জানিতাম না। মাকে কাতরভাবে প্রাণের কথা জান'ইধাম । 
যেন ক্ষ্ণাপার প্রভাবে নিজ জননীকে জীয়াইয়। লইপ্লা যাইতে পারি।- মাধ 
মুর্তি দেখিলাম । উচ্চ বেদীর উপর বসা রূপার মুখ, গল! হইতে ঘেরাটোপ 
ফেলা, তার উপরে বক্ষে দোলান ছোট ছোট রূপার" মুণ্ডখাপ। ও চারিটা 
হাত। মার শিলামন্বী- মূর্তি তখন দেখিতে পাই নাই। পুজা ক্রিক 


শৃন্তভব 


বাম লীলা ৩৩৭ 


চণ্তীপাঠ আরম করিলাম । এদিকে আবার ফণীবাবু বন্গাদি ছাড়ির। 
তারামাকে প্রণাম করিয়া ক্ষ্যাপার অন্বেষণে গিয়া 
ছিলেন। " মন্দ বাটা সর ঠপঠ1 দিয়া পথে নামিলেন 
ও. তথা হইতে শশান -ফাটের প্রথ্ধে. নামিক্া ঘাটে. পৌছিলেন |. .দেখ্টিলেন 
মহাশ্বশান, এবং সেই .শ্াশানে ্সশ্ানচানী বামীলাহুকারী বাম. শবশিব! 
সন্থিকটে কালু প্রভৃতি সারমেয় সহচর প্ররিবৃতদ্ঞাৰে আসীন ।. যদিও বসার, 
ন্যায় উদ্দাষ.কামন1 না! থাকায় আমার -্তায ফণিভূষণ আক হন নাইন 
তথাপি তিনিও আকষ্ট 9 )শ্রবায় তাহাবও মঙ্গলের জন্ত তাহাকে ও. আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন, নচেৎ তিনি অত ক্রেশ স্বীকার করিক্ন! যাইতেন না? তাহার 
হদয় আম! অপেক্ষা! শুদ্ধ। তাহাতে সাংসারিক বাসনা! বিশেষ ছিল না! $ 
কেবল মহাপুরুষ দর্শনে, মহাপীঠ গমনে তারামার পুজার পুণ্য ব। আনম্দ 
তাহার উদ্দেশ্ব। সেই বিশুদ্ধ আনন্দের তরে তিনি 
নিজের ব্যয়ে চলিয়াছিলেন। এই সওদাযর় তাহারও 
বিশেষ লাভ হুইয়াছিল। তাহাকে দেখিবামাজই বাব! হিন্দীতে "বলিলেন, 
_-ছগলী কল্কাত্তাসে দে বাবু আয়া, কারণ ,ল্যায়া বাবা?” আমি 
কলিকাতা! . হইতে, ফ্ণিবাবু.হুগলী হইতে গিয়াছিলেন। আমি. কলকাতায় 
থাকি হুগলীতে ওকাঁলতি করি) আর এযাত্রায়.কলিকাত! হুইতে হুগলী, 
আদালত হুইয়! তারাপীঠে আপিয়াছি, সর্বজ্ঞ বাম তাহা জানিয়াছেন এবং 
ইঙ্গিতে তাহার পররচদু-দিলেন। ফণিবাবু এই সন্বোধনে চমক্রিত।...বায়কে. 
কে আমাদের পরিচয় দিল? ভাবিলেন__মহাপুরুষ অস্ঞর্ধামী.। কণিবাবু 
উত্বর. দিলেন, প্হা বাব! আপনার জন্য রিপ্লাতি কারণ আনিয়াছি।* 
বাব বলিলেন, “না .বাঁবা, এখন, আমাকে. দেশী কারণ দাও” .বারার, 
নিকট আর, ছু' একজন. কারুণ প্রসাদ প্রত্যাশী, ছিলেন) তাহারা দে 
সরাপের দোঁকান কৌঁধায় বলিয়া দিলেন । ফণিৰাবূ এক. প্লাইট ধান্থেস্বরী, 
আনিয়। বাবাকে দিলেন.। তিনি বলিবেনঃ “শুদ্ধি দিবি, নি? ফপিবাবু 
বুঝিতে পারেন নাই। শ্ুশান্চারী নররূপী, হবের . ভূতগণ শুদ্ধর অর্থ করিয়। 
দিলেন। ফণিবাবু মুড়ি, আনিলেন।, বাবা নরকপ[লে একটু কারণ “জন্ন তাস 
জয় ভারা” মন্ত্রে শোধন, কৰিয়! পন করিলেন। অুম্ুচরেরাও প্রসাদ পাইলেন । 
কালুল্তৃতি সার্ষ্রেগ্ণও মুড়ি প্রসদের ভাগ লইলেন, 


শ্বশানে বাম 


প্রথম ইঙ্গিত 


৬। স্বরে পরিচয় 


শ্রবামের অপার ককুণা। তিনি এই অধমের শোৌকসস্তপ্ত হৃদয়ে অমৃত- 

ধার! পিঞ্চন করিবেন বলিয়া-_এই মহাপাপীকে শ্রীচরণদানে উদ্ধার করিবেন 
বলিয়াই ডাকিয়াছেন। একা! শ্রীগোঁরাঙ্গ জগাই মাঁধাই উদ্ধার করেন নাই। 
মহাপুরুষগণ স্বদেশে সর্বকালে এ লীলা! করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গ তক্তগণ 
তাই গাহিয়। থাকেন-_ 

অস্তাপিও সেই লীলা করে গৌররায় 

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। 

আমার গোৌররায় আমাকে জগাই মাধাই অপেক্ষা সহশ্রগুণে পাতকী 

জানিয়াই, জগতে নৃতন অধমতারণ লীলা দেখাইবেন বলিয়াই অদ্ভুতভাবে 
নিন টানিয়া আনিয়াছেন। আমি না চাছিতেই আমার 

মানসপটে প্রশাস্তমৃতিতে অযাচিতভাবে দেখ! দিয়াছেন। 
আমি অবোধ বুঝিতে পাবি নাই। কামকামী বলিয়াই কামনার ভিতর 
দিয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ পবিভ্রক্ষেত্রে লইয়া! গিয়াছেন। চিত্ত- 
শুদ্ধির জন্য তাবামার মন্দিরে চণ্ডী পড়াইতে আরম্ভ করাইয়াছেন। তাই 
করুণাময় নিজেই এই নারকীকে হ্বশরীরে সাধিয়! দেখ! দিবার জন্য সেই 
মহাশ্মশান হইতে উঠিলেন। সহজেই তিনি পরশমণি; তাহার তারাময় 
প্রাণ, তারাময় মন, তারাময় শরীর । তথাপি যদ্দি শরীরে অধ্যাস থাকে 
সেইজন্তই বোধ হয় ভারামন্ত্রে কারণ করিয়া সম্পূর্ণ তারাময় হুইক্সা এই 
ঘোর অস্থরকে উদ্ধার করিতে আপিলেন। এ অপূর্ব অন্থুর | ন্থতরাং 
তাহার সংগ্রামবিধিও অপূর্ব, অপূর্বব অন্তর। শক্রাদিস্তবে দেবগণমূখে মহুনীয় 
মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন-_ 
দৃষ্টেব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভন্ম 
সর্ববান্থরানরিষু ঘৎ প্রহিণোষি শগ্বম্‌। 
লোকান্‌ প্রয়াস্ত রিপবোহপি ছি শম্বপৃতা 
ইখং মতির্ভবতি তেঘপি তেহুতি সাধবী ॥ 
মা! দৃষ্টিমান্রেই কি তুঙ্নি সকল অন্থরকে তল্মীভূত করিতে অক্ষম যে 


খঅহ্রনাগ 


বাম লীলা ৩৩৯ 


তোমাকে শহ্বপ্রয়োগ করিতে 'হয়। না না! তোমার শম্াধাতভে পবিজ্র 
হইয়া! শক্রগণও দিব্যলোক প্রাপ্ত হউক--এই মতি তোমার হৃদয়ে উঠে 
বলিয়া অন্থরগপের উপর শম্্রর্ণ কর। সে সব অন্থর-সমরে মাকে 
অদ্ববর্ষণ করিতে হইয়াছিল ; শোণিতসাগরে নাঁচিতে হুইয়াছিল। কিন্ত এ 
অন্থর সংগ্রামে বাম কৃপাদৃষ্টিতে অন্থরনাশ করিলেন। অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন 
নাই। এ প্রেমের সমর । প্রেমময় পিতা কুপুত্রকে প্রেমদৃটিতে ফিরাইলেন। 
কাহাকেও কিছু বলিলেন না! কাহাকেও নঙ্গে লইলেন না। শ্মশীন হইতে 
ধীর পদ্দে *্জয় তারা জয় তারা” ববে দিঙঅগুল মুখরিত করিয়া তারাশ্রেমে 
মাতোক়ারা বাম তারামার মন্দির প্রাঙ্গণে উঠিলেন। 
শ্রীকের শ্বর পূর্বে কখনও শুনি নাই। তথাপি প্রাণ 
বলিল যে এ প্রেমমাখা অদ্ভূত জলদদগন্ভীর মধুর তারানাদ সেই ভাবাপ্রাণ 
নাদসিদ্ধ মহাঁপুকষ ভিন্ন আর কাহারও নহে। ক্রমে ধ্বনি নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল। বোধ হইল বাবা মন্দিরে উঠিলেন। তখন মাকগ্ডেপ্পন চত্তীর 
কবচ পড়িতেছি। তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। স্বরে প্রথম পরিচয় 
হইল। তবভূতির সীতা নেপথ্যে প্রাণনাথের জলতৃভ মেঘগর্জনের 
গুরুগভীর ভারতী নির্ধোষে সমুচ্ছসিতা হইলে তমস] রামাগমবৃত্তাস্ত গোপন 
করিবার জন্ত সীতাকে বলেন--“অস্্রি বনে! কিমবক্তেহছপি নিনাদ 
কুতন্তেপি ত্বমীদৃশী। ভ্তনক্িত্বো ময়ূরীর চকিতোৎকণ্টিত! স্থিতা। বাছ৷ 

সীতা! কোথা হইতে কি একটা অক্ফুট স্বর উঠিল 
সি হট জর তুই মেঘগঞ্জনে ময়ূরীর ন্যায় চমকিত হুইলি? 
লীতা তাহাতে উত্তর করিলেন--“ভগবতি কি বলিতেছ, অপরিষ্ফুট স্বর? 
আমি যে ত্বব সংযোগে বুঝিয়্াছি এ সেই আমার ার্ধ্যপুঅজ কথা! 
কহিতেছেন।” রামের হ্বর সীতার সুপরিচিত ছিল, সুতরাং সেই ম্বরের 
প্রত্যভিজ্ঞানে বৈচিত্র্য কিন্তু আমার অশ্রতপূর্বব প্রীবামের শ্বর পরিচয় 


শ্রীবামলীলার বৈচিত্র্য । 
অর্গলাবধি পড়িতে পড়িতে 
“্য়তারা” ধ্বনি শুনি আচঙ্দিতে। 
শুনেনি সে স্বর কখনও শ্রবণ 
হৃদয় বলিল এই সে হৃদয়ধন। 


প্ীমনিরে 





৭। প্রথম মিলন 


শ্রীবামকে দেখিবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হুইল। কিশু চণ্ডী পড়িতেছি। 
কিরপে উঠি কিরপেই বা থাকি 1. “ন যথোৌ ন তক্থৌ' শা ঘটিল। 
জ্রবামের কি.লীল1! তিনিও মন্দিরের রোঁয়াকে উঠিয়া 
বসিয়াছেন। আমারও চগ্ডীর উপক্রমণিকা পাঠ সমাপ্ত 
হইয়াছে ।. চণ্ী প্রাঠে বিশ্রামের ক্বল আপিয়াছে, তারামার ভোগও মন্দিরে 
আনা হইল। পুরোহিত .মহাঁশয় আমাকে বলিগেন_-*আপনি যদি একবার 
যান, আমরা দরজা খিল দিয়া ভোগ দিয়! থাকি।” আমি বুঝিলাম, 
আসন হইতে উঠিবার অন্থমতি তারামাই দিলেন; শাপে বর হইল; 
অসঙ্কোচিত চিত্তে নিজ ইষ্ট দর্শনে উঠিলাম। মন্দিরের বারান্দা দিয়া 
রোয়াকে আস্িলাম। দেখি পূর্ববান্ত হুইয়] বাম বসিয়া! আছেন। কি 
সৌম্য প্রেমষয় মুর্তি! তারা প্রেমে টলমল, যেন সাক্ষাৎ 
শ্রামল শঙহ্কর। দীর্ঘাকার লম্বোদর পীণৰক্ষ আজাহু- 
লম্ষিত বাহু। কিবা চরণযুগল! কি ঢলঢল শ্রীমুখ শোভা, কি নয়নের 
মধুরিমা! একে আখিষুগল তারা্ুরাগে আপনা আপনি রঞ্জিত, তাহার উপর 
কারণ পানে আরও কোকনদচ্ছবি। নয়নে যেন প্রেম শতধারে উচ্ছলিত। 
কি সকরুণ দৃহি। হৃদয়ের করুণাসাগর হইতে যেন এই মহাপাপীর পাঁপমপ্র 
হৃদয়কে মাপিত করিবার জন্ত সপ্রেম করণ দৃর্িধারা ঝরণার তন 
ঝরিতেছে। কি অপরূপ ভাতি! সে ভাব এ ক্ষুদ্র হৃদয় কিরপে ধরিবে, 
এ ক্ষুত্র লেখনী কিরূপে প্রকাশ করিবে? এ প্রাণ পাষাণময়। পাযাণ 
গলাইবার জন্তই আমার বাম তারানামামৃতকারণ পানে মাতিয়! 
আসিয়াছেন। সে ভাবে এ পাষাণ গলিল। আপন] আপনি প্রহ্ব 
হইলাম.। শ্রীরামরূপ প্রথম দর্শনে লবের অবস্থা কৰি এক্ধপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। 


মার অনুমতি 


জীমুর্তি 


আশ্চধ্যম্‌ ! 
বিরোধে। বিশ্রাস্তঃ গ্রসরতি রসে! নিবৃতিঘন 
স্তদৌছ্ধত্যং কাপি ব্রজতি বিনয়: গ্রহ্বয্নতি মাম্‌। 
ঝটিত্যদ্মিন্‌ দৃষ্টে কিষিব পরবানশ্মি যদিরা! 


মহোর্ঘস্ীর৫ানামিব মহতাং কো হপ্যতিশয়ঃ | 


মহাপুরুষের প্রভাব 


বাম লীলা ৩৪১ 


কি আশ্চর্য! হঠাৎ ইহাকে দেখিবামান্জ বিছ্বেষভাব হয় হইতে 
অপন্যত, তৎপরিবর্তে আনন্দময় প্রেমরন প্রবাহিত হইতেছে । মে ওদ্ধত্য 
কোথায় চলিয়! গিয়াছে | বিনয় আমাকে নমিত করিতেছে । একি হঠাৎ 
ইহার দর্শনে ইহার অধীন হইয়া পড়িতেছি। অথবা ইহাতে বৈচিত্র নাই । 
তীর্থের স্তায় মহাপুরুষদ্দের কি এক বিচিত্র মহিমা । পঠন্দশায় বহুবার এ 
প্লোক পড়িয়াছিলাম। গ্রাণেও ইহা আঘাত করিয়াছিল! কিন্ত ইহার 
অর্থ হদয়ঙ্গম হয় নাই। বামের প্রথম দর্শনে মহাপুকুষদের কি মহিমা কতক 
বুঝিতে পারিলাম। তিনি নাম শ্রবণে অনুরাগ জানাইয়াছিলেন। আকর্ষণেই 
জ্ঞানের গৌরব ভাঙ্গিয়া দিয়াছলেন, দর্শনে তীহার পরাধীন হুইলাম। 
তখন একরূপ আত্মহারা । তাহার চরণম্পর্শ করিতে গেলে তিনি ষে মারিতে 
আসেন গ্রভৃতি কিংবদস্তী ভুলিয়া গেলাম। গ্রাথে ভীতির সঞ্চার নাই, 
কোন সংকোচ নাই, হৃদয় বিগলিত, আখি ছল ছল । কি আনন্দভাব। 
এই ভাবের প্রতিধ্বনি শ্রীবাম পঝে এই যস্ত্রে এইরূপ তুলিয়াছেন। 
কি হেরিলাম নয়নে 
প্রেমে টলমল কিরূপ শ্যামল 
উজ্জ্বল অমিয় কিরণে। 
হাদয়ে প্রেমের পাথার অপার 
নয়নে উছলে প্রেম শতধার 
গলাতে; পাষাণ পরাণ আমার 


এসেছেন মাতি অপরূপ ভাতি 
তার। নামামূত কারণ পানে । 
পাষাণ গলান করুণ! মাখান 


হেরিয়ে মুঝতি গলিল পরাণ 

পড়িনু তখনি আপনা আপনি 

ছলছল আখি তাহারি চরণে | 
প্রণামের সময় দক্ষিপকরাছুলি ছার] তাহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবামাজ্ধই 
বোধ হইল যেন বিরুদ্ধ ভড়িতবাহী দুইটা তার ছুইলাম। 
সর্বাঙ্ক রি নি করিয়া কাপিয়! উঠিল। কিন্ত তড়িতের 
উগ্রতা নাই। কি এক ভক্তিভাব জাগিল। দরদব ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। 


চরণম্পর্শে 
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মুখে বাক্য নাই। প্রাণ কাষনাশৃন্ত। প্রেমতটিনী অন্তরের কৃলকুল 
বহিতেছে। মন অহ্ংবুদ্ধি সমস্তই সে প্রবাহে ভাসিয়৷ গিয়াছে । জীবনে 
কখনও এমন অনুভব হয় নাই। পঠদ্দশায় “পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর? বলিয়া 
ভগবানের নিকট প্রতিরাত্রে শয্যায় কাদিয়াছি, 'শবীরের পীড়া ভাল কর, 
বলিয়াও কত অভ্রপাঁত করিয়াছি, পুত্রার্দির কল্যাণেও চণ্ডী পড়িতে বহুবার 
নয়নবারি ঝৰিয়াছে, মাতৃশোকে বিধুর হুইয়াও রোদনের বর্। বহিয়াছে। 
কিন্ত এরূপ রোদন আদৃষ্টে ঘটে নাই। পূর্ব পূর্ব রোদনে ভগবন্মহিমীয় 
কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রাবাম চরণম্পর্শে অহেতুক 
প্রেমের নীরব রোদনে যে আনন্দ পাইলাম তাহ। 
অবাজ্মানস গোচর। কামী শ্বর্গানন্দভোগী দেবগণও 
এ নিফাম প্রেমাশ্রর আনন্দ পাইতে পারে না। শ্রগৌরাঙ্গাদি প্রেমিকগণই 
তাহ! অনুভব করিয়াছেন। পার্থক্য এই শ্রবামের কপায় আমি উহার 
কণিকার ক্ষণিক আবাদ পাইলাম । শ্রীগৌবাঙ্গীদি এ আনন্দেই বিভোর। 
শ্রীবাম এ আনন্দের স্থ্পূর্ণ সিন্ধু । এ আনন্দের অহ্ুভবেই তিনি আনন্দময় । 
এ আনন্দের প্রভাবেই সকপের ত্যাজ্য শবশিবা শ্শানাদি তাহার গ্রাহ। 
এ আনন্দের কারণে সকলের অমঙ্গলা তাহার মঙ্গলা। নিজ বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ 
আনন্দামৃতসিন্ধুবর কণ1 এই তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্যই পদম্পর্শে 
আমাতে সংক্রামিত করিলেন। দারুময় জগন্নাথের আবির্ভাবে পরমভক্ত 
ইন্্রছায় হৃদয়াধিশ্বর দেবদেবের স্তব করিতেছেন । 
ত্বাং সচ্চিদানন্দন্থপূর্ণ সিন্ধুম্‌ 
প্রা্থাত্ক ঘষে জন্মনহন্রভাগ্যেঃ | 
কিংতে হি পনশ্স্তি অনৈকসৌথ্য 
মনেক ছুঃখং-বিষয়েন্্জালম্‌ ॥ 
ছে দয়াময়! বেদে তোমায় সচ্চিদীনন্দ বলিয়। থাকে । কিন্তু তোমার 
কূপায় আমার বোধ হইতেছে তুমি সচ্চিদানম্্ নহ, সচ্চিদানন্দের সিল্ধু-_ 
কেবল সিন্ধু নহ পুর্ণ সিন্ধু” »1 না পূর্ণ দিষ্ধু কেন 
স্ুপূর্ণ সিন্ধু । আমার ভাষায় ঘে আব কুলায় না নাথ! 
তোমাতে পূর্ণানন্দলহরী উঠিতেছে পড়িতেছে। সেই লীলার একাংশ এই 
বরন্মাণ্ড। সহম্র সহন্্র জন্মের সৌভ্ভাগযবলে যে জন এইবূপ পরিপূর্ণ আনন্দসিন্ধু 


প্রেমাননা 


আননা সিন্ধু 
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পাইয়াছে নাথ, সে কি আর বিষয়ে মজে! বিষয় যে ইন্দ্রঙ্গাল স্বরূপ, 
এই আছে এই নাই। মায়াবীর মায়াজাল। সে বিষয়ে যে ছুখবাহুল্য 
হ্থখের কপামাত্র। সে কণাও যে তোমার আনন্দের ধার করা কণা! 
অতএব সে বিষয়ে কেন সে ম্জিবে। 


শ্রীবাম! যে আনন্দকণিক! প্রথমমিলনে শ্রীচরণস্পর্শে দিয়াছ তাহা কেন 
কাড়িয়! লইপে নাথ! আমণীকে এ আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া! রাখ । 
কেন অনেক ছুংখপূর্ণ অনৈকসৌথা বিষয়েন্্রজালে আবার জড়িত করিলে? 
ভাই! এ আনন্দের ভাষাচিক্র বাম পরে এই ক্ষীণ তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত 
ককিয়াছেন। 


ন! জানি কি গুণ আছে ও চরণে 
তোমার চরণ পাঁতকীতারণ বুঝিল পাতকী নব পরশনে । 
ছঁইতে চরণ সর্ববাক্ত আমারি 
(যেন ) তড়িত পরশে উঠিল শিহরি 
দরদর ধার]! ঝরে ছুনয়নে। 
সবে না] যে বাণী, কি প্রেম তটিনী 
বহে কুলু কুলু এমক্র জীবনে ॥ 


৮। আশীর্বাদ 


মাতৃশোকরপ প্রচণ্ড মার্থগড ভাপিত এ মকুময় প্রাণ প্রেমভটিনীব আনন্দ- 
হিল্লোলে প্লাবিত করিয়া এই স্বুলবুদ্ধির বোধগম্য মৌখিক আশীর্বাদ করিলেন, 
“মনস্কামন। সিদ্ধ হউক ।* আমি তখন আত্মহারা হইয়া! ফেল্‌ ফেল্‌ নয়নে 
তাহার শ্রীকপ দেখিতেছিলাম। কোন কামনা হৃদয়ে ছিল 

০ না। কেবল অনির্বচনীয় আনন্দলহরী ছুটিভেছিল। 
তাহার আশর্বাদের ধ্বনিতে সে ভাব ভাঙ্গিল। অমনি মানসক্ষেত্রে অনাদি 
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বাসন। বীজের কামরূপ মাকীল ফল ফলিল। তখন মনে হুইল কিজন্ 
মহাঁপুরুষের নিকট আলিয়াছি। গর্ভধারিণীকে তাহার রুপায় উজ্জীবিত পাইব 
এই ছুরাশা মনকে নাচাইতেছিল। স্থতরাঁং তাহার আশীর্বাদ শুনিয়া] সকাঁম 
হদয় কামচরিতাথত] হইবে ভাবিয়া! উৎফুল্ল হইল। কিন্তু তাহার প্রভাবে 
ভক্তিভাব এতই প্রবল যে কামসর্প একবার ফোস্‌ করিয়াই আবার ভক্তি- 
ত্োতের অতল জলে ডূবিয়া গেল। আবার হা করিয়। শ্ররূপেন শ্রীমাধুরী 
পান করিতে লাগিলাম। কিছুই বলিতে পারিলাম না। বাবাই বক্তা 
হইজেন। যাও বাবা! মাকে মার্কগ্ডেয় চণ্ডী শোনাও। মধুকৈটতবধ, 
মহিষাস্ুরবধ, চগুমুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ, শুভ্তনিশুস্তবধ, 
তিনরূপ শুনাইবে- আজ কাল পরশু । তিনরূপ না 
শুনাইয়া যেতে নাই।” তাহার মুখ দিয়া এই বাণী নিঃহ্ুত হুইল। আর 
মন্দিরের দ্বার উদঘাটিত হইল। ভোগ দেওয়া হইয়াছে । পুজারি ঠাকুর 
ডাকিলেন, “বাবু, আন্থন”। 


আদেশ 


করুণ নিধান 
কে আছে শ্রীবাম তোমারি সমান। 
পাঁপী তাপী বলে আপনি ভাকিলে 
দেবতা ছুর্লভ শ্চরণ দিলে 
পুণ্াপ্রেমমোতে পাপীবে ভাষায়ে 
চিনিতে নারিল “চরণ” অজ্ঞান । 
কামেরি কিস্কর এ পামর বলে" 
প্রকাশ্ঠ বচনে ভাই আশিসিলে 
পূর্ণ হউক কাম, কর চণ্তীগান। 
কি বিন্ময় কথ! ও শ্রীমুখবাণী “৯ 
বাছিবিল যবে পুজক অমনি 
শ্রীমন্দিরঘার খুলিয়ে তখনি 
প্রবেশিতে করে ফাসেরে আহ্বান। 
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আমি মান্দর মধ্যে চণ্ডী পড়িতে গ্রেলাম। তখন প্রেমে টলষল অবস্থা! । 
“মার্কণ্ডেযর উবাচ” পড়িতে পড়িতেই “অস্তর্বাম্পভারা- 
পরাধসদিতং”। জীবনে চণ্ডী বহুবার পড়িয়াছি। চণ্ডী 
এত অভ্যস্ত যে স্তবাদি কণ্ঠস্থ ছিল। , | 


ভাষার্ঘও আয়ত্ত । কিন্ত সেই চণ্ডী এক্ষণে পড়িতে পড়িতে নৃতন নৃতন 
গৃঢ়ার্থ প্রতিভাত হইতে লাগিল। মধু ও কৈটভ কাহার? কেন তাহাদের 
উৎপত্তি? কমলযোনি কে? একার্ণবাকৃতি জগতে ভাসমান বিষ্ুই বা! 
কি? তামসীই বা কি? মধুটৈটত যুদ্ধের মশ্ম কি ইত্যাদি শ্রীবামের 
কপায় সপ্ডশতীর মেই সেই সম্বল পড়িতে পড়িতেই বোধ হইতে লাগিল। 
হৃদয় প্রেমে আকুল। চক্ষে দর দর ধারা, শ্বর বন্ধ হইয়া আমিতেছে। আর 
যেন পড়িতে পারি না। বাব! মন্দিরের বাহির হইতে উৎসাহিত করিতেছেন, 
“বেশ চণ্ডী পড়িতেছ বাঁবা। আমার প্রাণে নব বলের সঞার হইতেছে। 
রুদ্ধপ্রায় কঃ আবার অনাবৃত। বাবার তারাগ্রামের ভারা নাদে তারার 
মন্দির গম্‌ গমৃ করিতেছে। “তারামাকে চণ্তী শুনাও বাবা মার্কগডেয় 
চণ্ডী, অধুকৈটভবধ, মহিযাক্থুরবধ, শুভনিশ্তভ্তবধ |” এই বলিয়া শ্রীবাম 
উঠিলেন। “জয় তারা, জয় তারা” নিনাদে শ্রীমন্দির প্রাণ কাপাইয়া চলিয়। 
গেলেন। তাহার নেই মধুয়াখা ত্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া! অনস্ত আকাশে 
মিশাইক়া গেল! এখন বেলা ২॥টা। তোগ পরিয়াছে। যাত্রীর সমাগম 
নাই। যাহার! প্রসাদ পাইবার তাহারও প্রসাদ পাইয়। চলিয়া! গিক্সাছেন। 
চতুর্দিক নিস্তব। আমি এক মন্দিরে শ্রীবামের কৃপায় তন্ময় হইয়া চণ্তী 
পড়িতেছি। 


চত্তীপাঠ 


দেবি প্রপক্নার্তিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলন্ত | 
প্রসীদ্ধ বিশ্বেশ্বরি ! পাহছি বিশ্বম্‌ 
ত্বমীশ্বরি! দেবি! চরাচরম্ত ॥ 


ফেবদেব ঘরণি! আর্ডের আভিনিবারণি ! প্রসন্ন হও। তুমি নিখিল 
বিশ্বের জননী । তাই বলি মাতুমি সমস্ত বিশ্বের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমিই 


৩৪৬ বাম লীল! 


বিশ্বের ঈশ্বরী। বিশ্বের জন, পালন, নাশ সমস্তই তোমাদের ইচ্ছাধীন। 
তাই বলি মা! প্রসন্ন! হও । বিশ্ব রক্ষা কর। তুমিই মাস্থাবর জঙ্গমের হত্রী, 
কর্তা, বিধাত্রী $ তামই দেবী-_দিব্যালোকময়ী__ 

জ্যোতিষামাঁপত্থং জ্যোতিস্তমঃপারে ব্যবস্থিতম্‌ 


জগতে চন্দ্রনুর্ধ্যা্জি প্রভৃতি যে তেজোময় পদার্থ আছে তাহান্দের জ্যোতিঃ 
তোমাদের জ্যোতর কণিকামাত্র। তুমি অনস্ত জ্যোতির আধার । তমঃ 
তোমাতে নাই। 

প্রাণে কি যে ভাব খোলতেছে তাহা প্রাণও জানে না। জানেন সেই 
বাম__যিনি এই খেলা খেলাইতেছেন। কখনও স্বর বন্ধ 
করিতেছেন, কখনও সর্বগ্রাণব্যায়ে শ্বরলহবী তারাগ্রামের 
“মা? পর্দায় তুলিতেছেন। চণ্ডী সমাপ্ত হইতে প্রায় ৩টা বাজিল। 


বিচিত্রদশ। 


চরণ পরশে এ কি ঘটিল। 

এ মরু হৃদয়ে কি ভাব প্রবাহ ছুটিল। 
অবিরল ঝরে ছুনয়নে বারি 
অন্তর্বাপভারে ক যায় ভি 

শ্রীচণ্তী মহিমা পড়িতে না পারি 
মন্দির প্রবেশ বৃথা কি হইল? 

স্ঘরিয়ে ভাব পড়ি প্রাণপণে 
গদগদ্‌ স্বরে চণ্তী বহক্ষণে 
নব নব অর্থ জাগিতেছে মনে 
কি অদ্ভূত খেলা শ্রবা খেলিল। 

'মার্কতেয় চণ্ডী মায়ে তিন দিনে 
তিনরূপ বাবা শুনাবে যতনে' 
এই উৎসাহচ্ছলে শক্তি দিয়ে দীনে 

দয়াল ঠাকুর চলিয়ে গেল। 


৯। কুততত 


বাব আমাকে চণ্ডী পড়িবার শক্কিসঞ্ার করিয়া উতৎ্সাহবাণীতে তাহা 
কতক প্রকাশ করতঃ স্বীয় আশ্রমে ফিরিলেন। আশ্রমটী আনুমানিক সন 
১৩০* সালে প্রস্তত। ইহা একখানি মেটে খড়ুয্! ঘর ।* একটামাত্্র পূর্ববমূখ 
স্বার। তিনধারে চালে ঢাকা দাওয়া । উত্তর ও দৃক্ষিণদিকের দাওয়া! ইটের 
গ্রাচীরে ঘেরা । পূর্বদ্বিকের দাওয়ার মধ্যস্থান প্রবেশ জন্র ফাকা, বাকী 
ইটের প্রাচীরে ঘেরাঁ। দক্ষিণের দ্বাওয়াটার মেজে মেটে; বাকী ছুটা 
দাওয়ার মেজে সান বাঁধান। দক্ষিণ দাওয়ায় তক্তগণ বাবাকে খাওয়াইতে 
চাছিলে পাক করিতে পারেন, চুল্লী আছে। বাবা পূর্বাদিকের দাওয়ায় 
শেষ দশায় শয়ন করিতেন। শীতকালে উহার ফাক] প্রবেশপথে ভক্তর! 
কখনও পর্দা ঝুলাইয় দিতেন । বাবার তাহাতে ইট্টাপত্তি ছিল না। মন্দিরে 
আমি চণ্ডী পড়িতেছি, এদিকে ফণিবাবু বাবার আশ্রমে আসিলেন। আরও 
ছুএকজন জুটিল ছোটবড় তামাক চলিতেছে । মধ্যে মধ্যে শ্রীমুখ হইতে 
অর্থস্ফুট লরল বাণী বাহির হইতেছে । ফণিবাবু অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন। 
কথাগুলি বাহুতঃ সাধারণ কিন্ত তাবে পরিপুর্ণ। মহাপুরুষের অন্থভাব 
বশতঃ প্রারই ভক্তগণ তাহার নিকট কথা কহিতে পাবিতেন না। মনে মনে 
নানা ভক্ত নানা বিষয় জানাইতেন। বাবার শিক্ষ। 
মানসিকী । মনে মনে তাহাদের তিনি উত্তর দ্িতেন। 
বাহার মানসিক উত্তর ধরিতে পাঁরিতেন না, তাহাদের জন্ত কচিত ছ'একটি 
কথা বলিতেন। তাহাও এমন যে সকল ভক্তেরই উত্তর হইত। লধ্যে মধ্যে 
বাবার তার] তার ধ্বনিতে শ্বশান বস্কত হইতেছে । হঠাৎ আশ্রমের 
চালী হইতে একটি টিকটিকি ডাকিল। ফপিবাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বাবা 
অমনি বলিলেন, প্বাঁবা! ওর বিয়া হবে।” সকলে বিম্মিত, মনে করিল 


*«  ১৩৬৭-৬৮ সালে বাম! মিশন ইহ! পাক মনির ও নাটমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন 
4 কার্ধ্যাবিবরণী দেখুন )। 


কথারভঙ্গী 


৩৪৮ বাম লীল৷ 


ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপামি করিতেছে। ফধিবাবুর কৌতুহল হওয়ায় দ্িজাসা করিল, 
“বাব! টিকৃটিকির বিয়ে হবে কি?” বাবা উত্তর দিলেন, “হ্যাগে। বর্ধমানে |» 
হেন্নালি আরে! বাড়িল। ছড়ায় বলে--“ফড়িঙ, নস বিয়ে টিকৃষ্টিকিতে 
ঢোঁলক বাজায় ধূচ.নি মাথায় দিয়ে ।” 
টিক্টিকির বিবাহ। তাহার উপর টিকৃটিকি রা বিবাহ বর্ধমানে । 
সকলেই ভাবিল এ পাগলের পাগলামি ভিম্ন আর কিছু নহে। কিছুক্ষণ 
পরেই একজন বাইতি মাথায় মাদুর লইয়! আশ্রমের সম্মুখে আসিল। 
মাছুরের বোঝা ফেলিয়! বাবাকে প্রণাম করিল ও প্রসাদ পাইবার জন্ত 
বদিল। বোঝার ভিতর হইতে একটী টিকৃপ্রিকি বাহির. 
হুইয়! খর খর করিয়া আশ্রমের ভিতর চুকিল ও 
চালে উঠ্িল। চালের টিক্টিকিও তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। উভয়ে 
জড়াজড়ি করিয়। দ্াম্পত্যন্থখে বত হইল। ফণিবাবু অবাক্নেত্রে এই ব্যাপার 
দ্বেখিলেন। সত্যই তো! টিকৃটিকির বিয়ে ঘটিল। তিনি নাইতিকে. জিজ্ঞাস 
করিলেন--”কোথা হইতে আমিতেছ 1 বাইতি বলিল-_বর্ধঘমান হইতে | 
'মাছুবের বোঝা কোথা বাঁধিয়াছ' প্রশ্নের উত্তর দিল--বপ্কঘানে |, 
ফণিবাবু তখন ভাবিলেন বাম পশ্ুপক্ষী কীটপতঙ্গের ভাষাও বুঝেন। পাঠক 
মনে করিতে পারেন এটা কাকতালীরন্তায়ে মিলিয়! গিয়াছে । বাম সেব্পপ 
শিক্ষক নছেন। নর্বসংশয়ছেত্তা। তাই নেদ্ধিন মজলিস ভাঙ্গিবার পর 
বামের সঙ্গে ফণিবাবু শিমূলতলায় গেলেন এবং মনে মনে 
তি বাবাকে পারমাথিক ইঞ্টের কথ! জানাইলে বাম তাহার 
গুরুকবণ কোথায় ও ইষ্ট গ্রতৃতির পরিচয় দিলেন। ফণিবাবু আর. বিদ্রিত 
নছেন। তাহার ধারণ] হইয়াছে যে বাম সর্বগীবের অন্তর ও. ভূ'তত বিস্তঃ 
জানিতে পারেন। বাম বলিলেন-_-“বাৰ৷ তুমি তো! সিদ্বঘরের.. ছেলে+? 
ইত্যার্দি। যথার্থই ফণিবাবু বর্ধমান জেলার ভাইনহাটের নিকটবন্তঠ 
আ্ভাইহাঁটের জগদ্গুরু তট্টাচার্ধ্যদের শিশ্ত | .তাহাবা দিদ্ধ, বামানন্দের, 
ংশধর। বামানন্দই জগদ্গুকু আখ্য।.-থান। .“কিরূপে, 
8০ জপ করিতে হয়?” ফণিবাবু জিজ্ঞাস! করিলে বাবা 
বিলেন--“প্রতি নিশ্বানে। ফণিভৃয়ণ মংশয়ী। তিনি.. বাবার, নিকট 
জানাইলেন__“বাঁবা, আমার কিরূপে চলিবে?” বাবা উর দিলেন 


চিকৃটিকির বিয়ে 


বামলীল! ৩৪৯ 


আীর্ববাদ .ররিলেন"-“ভোমার .সাপা ও জপা। .বাবার, কপ! ফ্তিবাবুর, 
মাপা ও. জপা” ঘটিয়াছে। . লেখাপড়! তাদৃশ না জানিলেও উপাঞ্জন আছে। 
অভাব আসে কিন্ত শী্রই পূর্ণ হইয়া যায়। তবে ভাড়ে তেল থাকিতে গুরু 
তেল দেন না। ফণিবাবুর হৃদয়ে দয় আছে, দীনছুঃখীর ছুঃখে বাধিত হন । 
তিনি একদ্বন বাবার পরম ভক্ত । 


১০। জলকেলি 


অধম পুজাশেষে পাগার বাটাতে আমিগ। জঙ্গে সহুরসাল রসাল লইয়া 
গিয়াছিলাম, তাহা! ও স্থানীয় গুড়পাটালি খাইলাম। বাবাকে দেখিবার 
জন্ প্রাপ ব্যাকুল হইল । তাহার অন্বেষণে ছুটিলাম। মন্দিরবাটী পার হইয়া 
পথে পড়িলাম। উত্তরমুখে আপনাআপনিই কে টাঁনিয়া লইস্স! গেল। 
কয়েক পা আমিতেই জীবৎকুণ্র সেই রান্তার ধারে ছোট 
বাধান ঘাট ও কন্ষেগাছতল। পাইলাম। দেখি লেই 
ঘাটে আমার মনোচোর] সান করিতেছেন । কি মধুর মৃত্ততি? তখনও যেন 
প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে। ডুব গালিতেছেন। 

বিভোর হুইয়! ঘাটে দাড়াইয়! বাবার জলকেলি দেখিতে লাঁগিলাম 1 
মনে মনে ভাবিয়া প্রিয়া ছলাম ধে আড়ালে পাইলে আমার মাকে জীয়াইবার 
জন্য কত অনুনয় বিনয় করিব। তাহাতে যদি না হয় 
ত চরণে ধরিয়া কীর্দিব। কিন্তু সৈই রূপ দেখিয়। 
লব : ভুলিয়া গেলাম। কিশোরী আগ্া সাধিকা। ভক্তচড়ামণি বৈষ্ণব ' 
মহাঁঞন তাহার কৃষ্ণ দর্শন নানারূপে নানাভাবে দিব্য চারা বেলা 
করিয়াছেন। ূ 

_জলকেণি করিতে করিতে বাঁ কি বলিতেছেন প্রথমে ধ্ধিতে, পারি, 
নাই। পরে যতদুর ধরিলাম তাহাতে বুঝিলাম তাঁরামার সহিত কথাবার্তা 


মনোচোরা 


জলকেলি দর্শন .. 


৩৫০ বাম লীলা 


হইতেছে । আছরে ছেলে যেমম মার সঙ্গে আবদার করে তেমনই ভাব। 
বিড়বিড় করিয়! বলিতেছেন,-_-ণতা বেটা থেতে না 
দিস তোর জোৎকুণ্ডের জল খাব। আর কিই বা 
খেতে দিস্‌। নিজেই বাকি খাস্‌ ভাটার বাল, খেসারির ভাল, গোটা 
চালের ভোগ। বৈকালে শক্ত ছই চারখানা লুচি যা! কুকুরেও খায় না ।” 
সত্য সত্যই উর্ধতন কর্মচান্ীদের দৃষ্টির অভাবে তারাপীঠে তারাষার এরূপ 
দীনছুঃখীর ভায় সেবা হয়। বাজ! রাষকষ্ণ সেবার জন্য 
সম্পত্তি দিয়াছেন । শুনি তাহার উপরাস্তও নাটোর রাজ্যের 
ব্যয় হয়। কিণ্ড তত্বাবধান ও যত্বের অভাবে মার নিত্য সেবা! মোটা ।* সের 
আতপ ও খেঁড়োর ভাটার ঝাল এবং কোনদিন খেসারির ভাল বা! 
খোষাশ্তদ্ধ কলায়ের ভাল এবং চুণেো মাছের অন্থল। মার তালুকে বড় 
বড় পুফরিণী আছে? কিন্ত মার অদৃষ্টে চণো মাছ! অবশ্ত সদর কর্মচারী 
যাইলে বড় বড় মতন্ত' ধরান হয় ও বাঞ্জভোগের ব্যবস্থা হয়। আমরা 
তারাপীঠে বিলাসিতার পক্ষপাতী নহি। কিন্ত অল্লায়াসে বামপুরহাট 
হইতে মুগের ও অড়হর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ডাল ও সরু চাল আনান যাইতে 
পারে! তারাপীঠে মৎস্য মাংস ও কারণ ব্যতীত ভোগ হক্চনা। কিন্ত 
মতন্তের উক্তরূপ ব্যবস্থা । মাংস অষ্টমীতে ও বিশেষ পাল পর্ধে ঘটে। 
কারণ 1, পোয়া হিসাবে আছে। তার ছিটা ভোগে পড়ে সে কথা ভাল। 
যে বোতল লয় লউক যাত্রিগণের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন 
আত্মবৎ স্ব! শান্ত্রে ব্যবস্থা ও যখন মার বাহু সেবার ভার বাজার স্বৃন্ধে 
তখন তাহার আসনাঁধিকারীর এ বিষয়ে আমর দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। 

বাবার জন্ত মধ্যান্ছে এপ এক থাল1 প্রসাদ রাণীকে হ্বপ্ন হওয়া অবধি 
নিত্য যাইত। সন্ধ্যার আরতির পর আটার মোট] ৪ খানি লুচি ও একটু ছুধ 
আমিত। বাব একটু মুখে দিতেন, বাকী কুকুরগণই তাহার সহিত ভোজন 
করিত। কোন বিকার ছিল ন1। কুকুরেই তাহার মুখ চাটিক আচাইয়া 
দিত। বাবার খাবারের অভাব ছিল না। যাত্রিগণ 
নিতা কত ভাল ভাল শ্ত্রব্য আনিতেন। তিনি গ্রহণ 
কৰিলে তাহার] কৃতার্থ হইতেন। কিন্ত বাধা সে সমস্ত ভোজ্াও ব্যবহারে 


মার সহিত কথা 


মার পেব। 


বাষের আহার 
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কৃম্ঠিত হুইতেন। শ্মশানচাঁরী সর্ববত্যাগীর আবার তে'গে কি লাশসা থাকিতে 
পারে? কামকাঁমীর ভ্রবাঁদি ব্দ্‌ তাঁরা বলিয়া ছুঁইন্ছেন না। 


আমি বাবার কথার তখন “ভাঙা, অর্থই বুঝিলাম যে ভারাঁমার ভে'গ 
ব্যবস্থা ভাল ন! থাকাষ তাখারি ছেলের প্রাণে লাগিফাছে। ছন্দ ভাহার 
কপায় উহাঁএ গভীর অথ ক্রমে বুঝিতোছি। উহা লাটোবের স্বোর ন্দা 
নহে। তাদৃশ মহু'পুরুষ পরশিন্দা করিতে পাবেন না, বিশেষতঃ [তিন 
কোমার হইতে নাটোরে স্বোনন গ্রহণ কর্িতছিলেন 1 শাতঠে।বের শি 
কেন কারিবেন? | 


রাঁজা বামরুষ যোগেন্দ্রনাথ শু ভৃতির স্রখাতি তিনি শতমুখে কৰিতেল 7 
আমাকেও বলিয়াছেন, “মহাপুকষ বামকুষ্ বাবা, তামার কি দিব্য বই 
কারয়ছেন। োগেজ্রনীগ যোগান্্র পুকুষ, বাবা, সেবা 
বেশ কারতেছেন |” বীরেন্ত্রন।গকে তিনি খাশার্্য।ঘ 
করিতেন, বীরেন্দ্র অলোৌকিকভাবে তাহার দ্বাঁ7 -সা%ঈ। তবে কি বাবা 
সেবার সংস্কারের জন্য আমাকে এ কথা জানাছয়।ছেন ? ভাহার ভায় 
আত্মারামের বাহাসেবায় কি আপে যায়, আর আখাবর ন্যায় বলির ছার! 
মে সংস্কারই ব! কিরূপে সম্ভবে? তিনি বুঝাইলেন প্রথমতঃ, তাঁরাপীঠে বাহ 
প্রসাদ্দের প্রলোভন নাই । সেলোতে এখানে কেউ বসলে হঙাশ হইবে। 
এ উগ্র তারার কত্ত নাধনা । এখানে বনু কঠোরতা শ্পীকার লা কত্রিলে 
থাকা যায় না। যদি সাধকের একপ পণ হয় যে 
জোতৎকু্র জলেই ক্ষধাতৃষ্ণা নিবারণ করিব তবে সে যেন 
এখানে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। “যদি খেতে ন1 দিস্‌ জাৎকুণ্ডর জলই খাঁব।” এই 
এই বচনে আরও জানণইলেন যে মা নিকট ভিনি বাহা আভাবের পারিপাট্য 
চান না। শ্রীহার কুকুরগণও তাহা চায় না। [তনি জীবৎকুওর জলেই 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে প্রস্তত। তবেষে প্রলাদ গ্রহণ সে লোঁকাডাব । 
তিনি এও ইঙ্গিত করিলেন যে সংসারের ভোগ হার কুকুহগণেরও নিক্ষট 
হেয়। যতক্ষণ না সে ভোগে লাখি মাঁরিতে পারি, ভতক্ষণ তাহার কুকুর 
পদবাচ্যও হইতে পারি লা। তিনি স্বয়ং ব্যাসাবতার, কুষার সন্নাঁপী, ঘোর 
শ্ুশীনবাসী, শবচীরধারী । সাক্ষাৎ হব। হবুলীল! যে সত্য তাহা দেখাইতে 

২৪ | 


কথাব »ম্ম 


সাধন। কঠিন 
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তাহার অবতার । সেই হরেব শ্রীচরণে যদি স্থান চাই, সংসারের ভোগকে 
ডাটার ঝাল বলিয়া! ভাবিতে হইবে । তাহাতে আদৌ 
দৃষ্টি থাকিবে না। সেকুক্ুবেরও স্যকাঁর। জীবৎকুণ্ডের 
জলেই অর্থাৎ আত্মনন্দ দরোববের জলেই যথাথ তৃপ্তি। আজ্মারাম দ্বন্াতীত 
বাম পে জল সর্বদাই পান করিতেছেন। তাহাতে তিনি বিভোর ছিলেন। 
তাহ! প্রাপ্তির উপাক্ন দ্বিবিধ। ভক্তিবার্দিমততে ভগবানের কপ। ১ জ্ঞংনবাদ্িমতে 
আত্মজ্ঞান। পরমভক্ত শ্রীবাম বলিলেন, “মার কপাই প্রধান অবলম্বন । গৌণ 
অবলম্বন আত্মনিদিধ্যাপন। কিন্ত পে নিদিধ্যাপনেও জীবের কৃতিত্ব নাই । 
তাহাও মার ।” তাই বলিলেন_-“তোর জীবৎকুত্ডুর জল 
খাঁব।” জ্ঞান ও ভক্তিমাগের কি সুন্দর সমন্বয় জ্ঞান 
ভক্তির অবতার বাম সহজ কথায় করিলেন । উপানষদেরও এই সমন্বয় | 
কঠোপনিষদের ঠিতীয় বলীন্গে আত্মন্বকপ, আত্মজ্ঞ।নের ফল ইত্যা্দ বলিয়া 
গুকু যমবাজ শিষ্ত নঠিকেতাঁকে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন -- 


আত্ম/নন্দেই তৃপ্তি 


ভগ্ভ জান সমন্বয় 


শারমাত্া প্রবচনেন লভ্ঞা। ন মেধয়া ন বহুঙ্রতেন। 
য মে বৈষ বৃতে তেন লভ্যস্তমেবৈষ আত্মা বুখুতে তনৃষ্বাম ॥ 


এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বেদাদ্দি পাঠফল কিম্বা মেধাবলে, বা বহুশ্রুত 

অর্থাৎ বহুশাস্ীলোচনায় পাওয়া যায় না। জীব যে আত্মাকে জানিবার 
জন্য সর্বপ্রাণে অন্ুপন্ধান করে সেই আত্মন্থার। আত্মলাভ 

০ হয়। মেই আত্বাই সেই আত্মজিজ্ঞান্র নিকট শ্বীয়তন্থ 
প্রকাশ করেন । 

আত্মকপাই আত্মলাভের ছ্বার। তক্তদন্তান তাহাকে “তারামার কপা, 
বলিয়। এই অধমকে নিগুঢ তত্ব ইঙ্িত করিলেন । 

তাবামা পরমাত্া। কখনও জীবকে তিনি আপনাঅ!পনি কপা করিয়। 
আত্মতত্ব দেন ; কখনও জীব বহু আগ্লাসে তীাহারই কপার আত্মতত্ব পায়। 

কোন সাধক বিড়াল শাবকের ন্যায় সর্বদাই মিউ যিউ করিতেছে, কখন 
মা আসির়! ঘাঁড় ধরিয়া লইম্! যায় । আর কোন সাধক বানর শাবকের স্যার 
মাকে জড়াইয়! ধরিয়াছে। উভয়কে কিন্তু মাই লইয়া! যান। তিনি না 
লইলে উপায় নাই। 
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বাম! তুমি একাধারে বাবা ও মা। আমরা অধম সন্তান নিজবলে 


যাইতে পারিব না। তুমি দয়াময় অধমকে কোলে করিয়া লইয়া 
যাইও । 


১১। শিমুলভলা র 


বাবা আমার দিকে জোতকুণ্ড হইতে কক? দৃষ্টিতে চাহিলেন | নয়নে 
কি ক্িপ্ধ জোতি:। যেন সব্দাঙ্গ কোৌমুদন্নাপিত হইল) ক্ষণেক পরে 
ক্ষ্যাপাঁঠাকুর জল হইতে উঠিলেন ' পরিধান সামান্য কৌগীস। জলার্্রগান্রে 
পথ দ্দিয়া উত্তর পশ্চিম মুণে ছুটিলেন। আমাকে পশ্চাতে যাইতে ইঞ্জিত 
করায় আমিও ছুটিলাম। কয়েক প! গিক্পা পথ পাব হুইয়! বামছিকে তাহার 
আশ্রমকে রাখিয়া উচ্চ জমি ভইতে নামিলেন । তখন 
আমি ইহাঁকে শিমুলতল! বপিয়৷ জানিতাখ না। তাহার 
আশ্রম চিনিতাম না দেখলাম পথ হইতে শিমূলতল] এক মালষন্ডোর 
নীচে । বহু বৃক্ষে আবৃত। খানিকটা পরিফার জমি, বাঁকীট] লতাপাতায় 
জঙ্গলমর। মঅডার মাথা ভাটার মত গড়াগড়ি যাইতেছে । পব্িফার স্বানের 
উত্তরে একটি শৈবালাবৃত উত্তর দক্ষিণে লঙ্বা, পুর্ব্ব পশ্চিমে প্রশস্ত ইকনিন্মিত 
বেদী । তাহার সম্মুখে বাবা উত্তরমুখে দাড়াইলেন। 
আম পশ্চাতে নির্বাক দণ্ডায়মান । বাবা এঁ বেদীকে 
জয়তাঁরা বলিয়া প্রণাম করিলেন । আমাকে বলিলেন--পবাবা এই 
শিমুলতল!, বগিষ্টেব আপন, এ তারামাৎ পাদপদ্। প্রণাম কর!” তখন 
আমি এ বেদীর উপর একখানি প্রস্তর দেখিতে পাইলম। প্রণাম করিলাম । 
চিন্নয়ী বিশ্বব্যাপিনা মহাশক্তি গলেন্থলে প্রন্তবরে মৃত্তিকা সর্ববস্রই বিরুজমান। | 
এই বুঝাইবার জন্য ব্রন্মবিদ্‌ ব্রদ্মকৃত ছন্দাতীত সেই মহাপুরুষ তারামার 
পাদপন্মবোধে সেই প্রন্তরকে পূজা করিতেন। বণিষ্ঠাদি সিদ্ধগণের আমনকে 


শিশুলতলায় 


পাদপদ্মে প্রণাম 


৩৫৪ বাম লীল! 


এত গৌরব করিতেন। এই আসনের তিনিই অধিকার পাইয়াছিলেন। 
তাহার গুরু ফেলালপতি ব্রজবাসী ক্ষ্যাপা এই পীঠের 
অধিকারী ছিলেন। তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া 
পীঠাধিকার দিয়া গুরু অদৃশ্য হন। বাম অনাদি সিদ্ধ হইলেও এদেছে এই 
পীঠে লীলা করিতে আঁনিয়াছেন। স্ৃতরাং এই পীঠ এই আসন ও এই 
শিমূলতল! তাহার প্রাণেব প্রাণ ছিল। তিনি শিমুল্তলার জন্য সর্ধবন্ধ তাগ 
করিয়াছিলেন । এই শিমৃপতলার জন্য অন্পপূর্ণার রাজ্য কাশীধাম, অমরাবভী 
সদৃূশী কলিকাতা নগরী তৃণজ্ঞানে ত্যাগ করেন। সেই শিমুলতলায় তাহার 
প্রতি আরষ্ট দীনহীন তাপিতকে শাস্তি দ্বিবার কারণ লইয়া গিয়াছেন ! 
ক্থতরাং শতমুখে শিমূলতলার মহিমা তাহার নিকট 
খ্যাপন কাঁলেন । “বাব এ দিব্য অদ্ভুত স্থান। এখানে 
তারামা লীলা করেন। এ বসিষ্টের আসনে আড়াই লক্ষ জপ করিলেই 
মন্ত্র চৈতন্য হয়।” ইতার্দি। আবার এ আসনে সাধনা অতি কঠিন তাহা 
বুঝাইতে কহিলেন, “জপ কববে কি বাবা মশীয় টেনে নিয়ে যায়।” 
সত্যই এ জঙ্গলপূর্ণ প্রাচীন শ্বশানে ভয়ঙ্কর মশা । উচ্ছার! পশ্চিম পাবেই 
হারকা নদীর গর্ভে বালুকাঁময় পু'লনে নব্য মহাশ্মশান। নিত্যই. শৰ 
সমাগমের ধুমধাম । শব দাহ না করিয়া কেবল মুখে 
অগ্নি দিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া যায়। অন্তেিক্রিয়া 
সমাপনাস্তেই তথায় প্রতীক্ষমান শৃগাল ও কুকুরগণ বালি খুঁড়িয়া শকুনিগপের 
সছিত মহোলামে শবমাংল তোঁজন করে। অস্থি ছড়াইয্া থাকে । এই 
শ্শাঁনের মড়াথেকে। মশ! এক একটা বেশ পরিপুষ্ট। এখানে জপতপে বিশেষ 
সাহসের আবশ্যক | বাব তাহাই জানাইলেন। আসনাধিকারিগণের বিন! 
অন্থমতিতে এখানে থাক। যাঁয় না ও থাকিলেও কার্য সিদ্ধ হয় না। 


প্রি্নভূমি 


মহিম। কীর্তন 


সাধনার কঠোরতা 


এই শিমূলতল! সম্বন্ধে বামের ভাব তাহার ভাষায় নগেন্দ্রপাণ্ডার বচিত 
চিত্রে ব্যক্ত । 


মন চল চল শিমুলতল। 
(মনরে ) কেন গৃহবাশী তারা সর্ববনাশী 
যথ! দিবানিশি করে খেলা 


বাম লীল! ৪8 


দ্বারকাি তীরে বসিষ্ঠ আশ্রম 
জগৎ খুরে মুনি করে বন্ুশ্রম 

(হেথা!) গিকে শিখে তারাপুজার ক্রম 
ঘুচলো৷ মনের শ্রম 


মতিভ্রম জীবের জাল! । 
জপিলে !'তন লক্ষ মা হবেন প্রতাক্ষ 
এই আজ্ঞা তন্ত্র আছে শিববাক্াযা। 
মনবে করে এক বাঁখি গুরুপদে লক্ষ্য 


জপ কর বর্ণমালা । 
( হেথা) আছে তারার চরণ ( তাহ! ) লহবে শরণ 
হবে নিবারণ জনম মরণ 
কেন অকারণ ভোগ বিড়ম্বন 
করবোনা রে হেলা 
কহে বামা ক্ষাাপ! তাঁর। বেদে বেটা 
কুচলে বড়ি করে সকল কবর্লে মাটি। 
(বেটীর ) কাজের বেল! দেখ মহাদাতকপাটী 
মুণ্ডমাল! জীবে কেল। 


( বাৰার প্রস্তরপৃজা পৌন্তলিকতা! নহে । দুঃখের বিষয় সর্বজ্ঞ ভ্রিকাঁলদর্শা 
খধিগণের ভাব না বুঝিয়! শান্ত নির্দিষ্ট শিলাদি পূজাকে পৌনুলিকত' বোধে 
অন্য ধর্মাবলপ্বিগণ আমাদের পৃজাপদ্ধতি হেয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 
যে খধিগণের হৃদয়ে অদৈতবাদ স্ফুরিত, ধাহারা "পর্ববং খম্িদং ব্রহ্ম” 
'্রদ্মিবেদমন্থতং পুরস্তাৎ ব্রদ্বৈৰ পশ্চাথ পৃইতশ্চ। ইত্যাদি মহাবাকো 
উপনিষদেক্ জলদগণ্ভীরনাদদে জগতের চরমলাধনা ব্রদ্দৈকাত্মতা ঘোষণ। 
করিয়াছেন, সেই খবিগণ কখনও কি পৌন্তলিকতা দোষে দু হইতে 

পাবেন? তীাহারা মৃত্তিক] বা! প্রস্তরকে পূজা করেন না, 

»এপস্রী এঁ মুব্তিকাঁয় ও প্রস্তবে যে চৈতন্য অন্ুন্থ্যত মেই চৈতন্যের 

পূজা করেন। সেই চৈতন্যের দ্বিবিধ। দিক্‌" চিন্ময়ী ও 
শক্তিমনী | চিৎ ও শক্তির পরমার্থতঃ প্রভেদ নাই। তাই অস্ত্রের প্রকৃতি 


৩৫৬ বাম লীলা 


সাংখ্ের প্রকৃতির গ্ঠায় কেবল জডশক্কিমযী নহে, প্রত্যুত তাহা চিন্ময় 
আগ্ভাশক্তি। সমস্তই একদিক হইতে দেখিলে শক্তির লীলা; আবার 
অপরদিক দিয়া দেখিলে চিনের লীলা। একদিক জড়, অন্যদিক চিন্ময় । 

চিজ্জড়ের অপূর্ব সম্মিলন । এই গভীর তত্বের অভ্যাস 

আধুনিক জড়বিজ্ঞান কিছু কিছু পাইতেছে। তাই 
£601010 656০75 ( পরমানু-বাঁদ) 10110 8160: তে (শক্তি-বাদে) পরিণত। 
ক্রমশ: শক্তিবাদ চৈতন্বাদে পরিণত হইবে । জড়বাদী ক্রমে ভগবানের শক্তি 
উপলব্ধি করিবে-_ 


পাশ্চাত্য মিলন 


ভূমিরাপোহনলো বাধুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীস্রং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা | 


ক্ষিত্যপতেজে। মক্ুদ্যোমাদি জড় এবং মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি চিন্ময় পদার্থ 
সকলই সেই অনস্তশক্তিমীন. এক চিম্ময়ের ভিন্ন প্রকৃতি । উভয়ের মধ্যে 
আপাততঃ প্রতীয়মান ভেদ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ক্রমে 
অভেদ্দ বলিয়া বুঝিতেছেন। এ একবঘ্ব যাহার ছুইদিক্‌ 
জড় ও চিৎ তাহাকে বেদে ব্রদ্ধ বা সর্ববৃহৎ বলে। তাহার শক্তিকে বৈদিক 
খাষ প্রণাম করিতেছেন_- 


শ্রম 


অজামেকাং লোহিতশুরা রুষ্ণাং 
বহবী: প্রজা: হজমানাং নময়েঃ। 


সেই এক মহাশক্তি লোহিত শর ও কৃষ্ণ ধর্মাবলদ্বিনী অর্থাৎ রজঃসত্ব- 
তমোময়ী। তিনি অনাদি, অজা, তিনি এই অনস্ত সন্তান স্ট্টি করিয়াছেন, 
তাহাকে প্রণাম করি। কপিলদেব এই বেদের বাণী 
হইতে “মূল-প্রকৃতিরবিকৃতিঃ, এবং সেই প্ররুতির বিকৃতি 
মহদাদি সঙ দেখাইয়াছেন! মহত্ত্ব হইতে জহঙ্কার উঠে। নেই অহঙ্কারের 
সুষ্টি ব্রিধারা। ন্বাত্বিকী ক্ষ্টি মন, বাজসিকী স্য্টি ইন্দ্রয়, তামসিকী হৃষ্টি 
পঞ্চতন্মাত্। সুতরাং পবার্থতঃ জড় ও চৈতন্ত এক। 
চৈতন্ত জড়ের প্রভাব আবার জড়ই অবিভাবিত চৈতন্ত। 
এক অখণ্ড চৈত্ন্ই জগতে ব্র্তমান। তাহার লীলাবঙ্থ1! বা মায়িকাবস্থাই 


প্রকৃতি 


সংখাতত্ 


বাম লীল। ৩৫৭ 


শক্তি। শক্তিতে চিদ্ংশ অপরিস্ফুট; তাই জীব তাহাকে জড় বলে। তাই 
ভগবান বলিয়াছেন-- 
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সকলই চৈত%ময় 


হে ধন্জয়। জানি আমা অপেক্ষা শ্রেঠ আর কিছুই নাই। এই 
নিখিল জগৎ আমাতেই স্ত্ধে মশিগণের মত গ্রথিত। 


একেশ্বরবাদিগণ! পৌকুলিরুতা কোথায়? যাহাকে পুতুল বলিতেছ 
তাহ! যে অনস্তজ্ঞানের বিকাশমাত্র । পুতৃলপূজাও যে জ্ঞানের পূজা! আর 
ভাইগণ! তোমর। জানন] যে হন্দু পুতুলকে পুতুলজ্ঞানে পুজা করে না। 
নিরাকার ধারণ) বড়ই কঠিন। তাই সে নিক্বাকারের 
আকার কল্পনা করে। সেই আকার সম্মুখে স্বাপন 
করিবার জন্য খড় দড়ি প্রভৃতি দিক্স! কাঠাম করে, মাটি দিয়) দোমেটে করে 
এবং তাহাতে রং ফলায়। কিন তখনও প্রতিমাকে পুজা করে না। মেই 
প্রতিমাতে মস্ত্র্বারা অনস্ত 1চন্ময়ীর আবাহন করিয়া এ 
অবিভাবিত চৈতন্তকে জাগাইয়৷ প্রাণ প্রতিষ্ঠ) করতঃ 
সেই চিন্ময় বা চিন্ময়ীর পূজা করে। দে কি এত মূর্খ যে সম্মুথে দেখিতেছে 
তার হাতেগড়। খড় মৃত্তিকার বিকার আর তাহাকে ধ্যান কবিবে-_ 


প্রতিমা পুঙ্জাতত 


প্রাণপ্রতিষ্ঠা 


জটাজুট সমাধুক্রমর্দেন্দুকুত শেখবাং 

লোচনত্রয় সংযুক্তাং পুণেন্দু সপৃশাননাং । 
তগচকাঁঞ্চনবর্ণাভাং ্থপ্রাতিষ্ঠ।ৎ হুলোচনাং 
নবযৌবন সম্পন্গাং সর্বাভবণ ভূষিতাম॥ ইত্যাদি 


ধান 


ভাম মা জটাজুট সমাধুক্তা, অদ্চন্ত্র শোভিতগভালী, হিনয়না, 
পুর্ণচন্দ্রাননী, তগুকাঞচনবর্ণা, স্বগুতিষ্ঠী, স্থজে'চনা, নবযৌবন জম্পক্না, 
সর্বাতরণভূষিতা। সেই শিজীব ম্ৃত্তিকার পদে জবাদি 
দিয়! বলিবে-_“ছুর্গে ছর্গে বক্ষিণি খাহ।--হে দুর্গতি- 
হারিণি, মা রক্ষাকত্রি, তোমাতেই সব আহুতি হইতেছে । সেই মৃত্তিকা 
স্তব করিবে-- 


আহত 


৩৫৮ বাম লীল! 


ত্বং বৈষ্ণবীশ.ক্ররুনস্তবীর্ধা] 

বিশ্বন্ত বীজং পরম।সি মায়! । 
সন্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 
বং প্রসন্ন ভুদ্ব মুক্তিহেতৃঃ ॥ 


নব 


তুমি বিশ্বপ্যাপকা বৈষবী শনি, তোমার প্রভাব অনস্ত ! তুমিই বিশ্বের 
বীজ, তুমিই পরমা অঘটন ঘটন্‌ পটীয়পী যাঁয়া। তোম'র মাঁয়াতে জগ 
মোহিত; তুমি মা প্রসন্ন, হইলে এ ভবে জীবের মুক্ত দাও । 

জগতে পৌন্াল কতা নই ও থাফিতে পারে না মসজিদে মহুম্মদীয়গণ, 
গিজ্জার যিগভকগ- যে সন্দশক্তিময়কে আহ্বান করিয়া রুতার্থ হয় সেই 
সর্বশক্তিময়কেই হিন্দু মন্দিরে তাহার প্র'তক্ ত করিয়া আত্মনিবেদন করে। 
সেই সর্ধবশঞ্জিময়ের নিকট সরলপ্ররূতি সীাঁগতাঁল অরনসার্নায় হৃদয়ের কথা 
জানায়। কেন ভাই। পর্ধের সাধন প্রণালী অবগত না হইয়া পরকে 
পৌন্তপিক বলিয়া অবজ্ঞ কর। ধন্মপ্রবর্তকগন তোমা আম! অপেক্ষা জ্ঞানী । 
তাহারা অগন্জগৎ দোখয়াছেন। তাহাদের সাধনপ্রণালী কখনও দুষনীয় 
লহে। 

যে দেশে ঘে সময়ে যেরূপ সমাজের যেরূপ সাধনা! আবশ্যক তাহারা 
সেইরূপ বাবস্থা করিয়াছেন । আবার সে ব্যবস্থার বৈচিত্র্য এই যে সমাজ 
যেমন সাঁধনবলে উন্নত হইবে তেমনি সাধনার উন্নতন্তবে উঠিবে | 


১২। অন্তর্যামী 
গীবামের আরা পাদপন্সে প্রণামে উপরোক্ত ভাব আমার মনের ভিতর 
দিয়া তড়িতবেগে ছুটি$1 গেল। পরক্ষণেই মার কথা মনে পড়িল। মন 
গভধারিণীক পাইবার জন্ত ব্যাকুল ছিল। সেই 
উদ্দেশ্বেই ত বামের নিকট আসা । মনে হইতে লাগিল 
আড়ালে মহাপুরুষকে পাইয়াছি, প্রাণের কথা, অন্তরের ব্যথা! জানাই । 


প্রাণের ভাব 


বাম লীলা ৩৫৯ 


ইনি দয়ালু নিশ্চয়ই দয়] করিবেন। যদি শুধু জাঁনাইলে দয়া না হয় পায়ে 
পড়িরা কাদি যে আমার ন্রেহময়ী জননীকে বাচাইয়া দাও । কিন্ত জানিনা 
বাম কি গুণ করিয়াছেন। হৃদয় পুঁড়তেছে কিন্ধ মুখ ফুটতেছে নাঁ। অন্তধামী 
আমাৰ অখুর জাপয়াছেন বুঝাহথাপ জন্য পরক্ষণেই 
বলিলেন -*বাবা, আম।রও মা ছল, সে যে দুধু মা, সে 
আর মাই দেয় না। এখন তাতামার মাই খাই। এ মা আর মরবে না।” 
আম বিন্মিত হইলাম । মহাপুঞ্ৰ আমার মনের কখা যাহা এত নিভৃতে 
রাখয়াছি ফণিবাবুর কথা দূর* থাকুক পৃজনীয় পিতৃদেবকে, জননীকণ্া 
সত্যভামাদ্দেবীকেও বলি নাই--০স কথা ক্ষাপা কেমনে জানিশ? পত্য 
সতা5 গভধারিণী দুধুমা। সন্ভ(নের জীবন গন্দার জন্য বিশ্বমাতা তাহার 
স্তনে ভুদ্ধ সঞ্চার করেন । আর তিনিও চিরকাল তাহা দেন না। দুই তিন 
বা পঞ্চ বৎ্সর মাত্র দেন। সন্তান যেমন বড় হইতে থাকে মার উপর তাহার 
নিতরতা। তেমনি কমিয়া যায়। তাই ভক্ত কবি গাহিতেছেন-_ 


একশ 


"মা মলে কি ছেলে বাঁচে না ?” 


সেযা তো নশ্বর । তাহার শরীর ত রক্ত মাংসের । শরীর চিরস্থায়ী 
নহে। তারামাই তো সনাতনী । তিনি জগতের মাতা । সমস্ত জীবই 
তাহার সম্ভান। যদি এই দুধুমার সন্তানের প্রতি এত 
ন্েহ, এত মায়!) এত মমতা, মে অনস্ত সনাতনী জগদন্বার 
সন্তান প্রতি না জানি কত নেহ, কত মায়, কত মমতা! পদে পর্দে তো 
তাহার স্সেহের আদরের পরিচয় সন্তান পাইতেছে। তিনিই তো-_ 


হেধুম। 


“যা দেবী সর্ধবভূতেু যাতৃবূপেণ সংস্থিত1।” 


সেই দেবী যিনি সর্বভূতে মাতৃর্ূপে সম্যক বিরাজমানা। হাঁয় অবোধ 
সম্ভান! মেই অনস্ত ন্েহময়ী মাতার অনস্ত নেহপূর্ণ স্তন্ত পান না কিয়! 
সংসার বিষপানের জন্য তুম ব্যস্ত! শ্রবামের ন্যায় 
অস্তানই সেই মাকে চিনেন । সেই মার স্তনপান করেন 
এবং কখনও মাতৃহাঁরা! হন না। বুঝিলাম যদি যথার্থ মাকে চাই তো 
দুধুমাকে চাহিলে চলিবে না-তারামাকে মা করিতে হুইবে। দুধুমা সেই 


তারাম। 


৩৬৯ বাম লীল৷ 


তাবামারই ছায়1। ছায়া-বাজী কতক্ষণ থাকে । বিদ্বের অস্ততেই প্রতি- 
বিশ্বের অস্তিত্ব । বিহ্বই স্থায়ী, প্রতিবিদ্ব অস্থায়ী । যিশ্বকেই চিনিতে 
হইবে। তাহা হইলে প্রতিবিশ্ব বুঝ! যাইবে । সেই বিশ্বময়ী অনস্ত- 
স্লেহময়ী তারা মাই যথার্থ মা! সেমাকে পাইলে আব আমার কম্মিনক1লে 
মাতৃশোক হইবে লা। ধন্য বাম! এক কথায় দর্শনের [নিগুঢ়তত্ব বুঝ|ইলে। 
ভারামাকে আমার মা করিয়া 'দবে তাহার ইঙ্গত করিলে । 


১৩) চঞ্র 


আমার প্রাণের 'কথা ইঙ্গিত করিয়া বাবা পীরে ধীরে শিমুলতলা হইতে 
ফিত্সিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথের দিকে উচ্চ ভূমিতে 
উঠিয়া পথের ধারে একখানি চালাঘরে আসিলেন। 
ইহাই তাহার আশ্রম বুঝিলাম। ইহার সম্মুখে পূর্বদিকে 
একটু খোলা জমির পরে গ্রামের পথ। তৎপরে প্রকাণ্ড জীবৎকুণ্ড ও 
তারপর যতদুর দৃষ্টি চলে ততদূর খোলা আকাঁশ। অনস্তের ছবি কতকটা 
এখান হইতে পাওয়া যায়। এ খোলা জমির উপরও বাবা থাকিতেই 
কয়েক বৎসর পরে একখানি খোলা চাঁরচালা নিমিত হয় । দেখিলাম 
ঘরে চাবি দেওয়া । বাব ঘরের ভিতর থাকেন না। দরজার দক্ষিণ কে 
সান বীধাঁন দাঁওয়ায় থাকেন । পরে জান্লাম ঘরের লাঁজসজ্জ। মড়া্র 
চা1ট।, মড়াঁর মাথা, আমড়ার মালসা, ৩।৪টা তিশৃল; ২1৪ 
খানি খাঁড়া ও ৩ ৪টা চিমট1। আমি যাইবার কয়েক 
বর পূর্বে বাবাকে কলিকাতায় মহাঁরাঁজ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সযতে 
আনাইয়াছিলেন এবং এক মুল্যব!ন্‌ রূপার ফুবুসি দেন। বাবাকে যে কিছু 
প্রপার্মী দিত তাহা প্রায়ই চুরি যাইত। কে নিতবাব! জানিতেন, ছু 


আশ্রম 


'সাদবাব 


বাম লীলা ৩৬১ 


বলিতেন ন1। তাহার সেবক পাঁগডাদের মধ্যে এই লইয়া বাদাস্বাদ চলিত। 
তাই কাহার! বাবার প্রণামী টাকায় এক লোহার সিন্ধুক ক্রয় করেন! সেই 
সিদ্ধকও এ ঘরে থাকিত। তাহাতে রূপার ফুবুসির সহিত মড়ার মাথাও 
ছিল। এ ঘরের একটা ছার ভিন্ন অপর কোন ছিদ্র না থাকায় উহ! 
অন্ধকারময়। আর এবপ শ্াশানের ভগ্তালে পরিপূর্ণ থাকীয় উচ্বাতে মধ্যে 
মধো সর্প বাস করিতি। বাবা বলিতেন--“কড়লোকের ঘর বাবা! 
আলান খরিশ প্রভৃভি থাক চাই ।” ঘরের আসবাব দেখিয়া! পুষ্পদস্থের 
বাণী মনে পড়ে__ ৃ 

মহোঁক্ষঃ খট্টাঙ্গং পরশুরজিনং ভন্ম ফণিতঃ 
রা কপালঞেতীয়ৎ বৰ ববদ্দ তস্ত্রোপক রণম্‌ ! 

সথরান্তাং স্তামুদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্র প্রণিহিতাম্‌ 

নাহি শ্বাত্মাবামং বিষয়মূগতৃষ্ণ ভ্রময়তি || 

হেবরদ! (ভক্তবাঞ্চাকল্পতকু ) একটা বড় বুষ, একখানি খষ্টাঙ্গ, একটা 
পরশু, একখানি চর্ম, চিতাভন্ম, সর্প ও নরকপাল-এই তো তোমার 
উপকরণ। কিন্তু ইন্দরাদ্দি দেবগণ যে অতুল এশর্ধ্য ভোগ করিতেছেন 
তাহা তোমার ভ্রভঙ্গিতেই হয়। তবে তোমার কেন এদশ1? তুমিষে 
আত্মারাম। আপনার পুর্ণানন্দে আপনি বিভোর । ক্ষুদ্রভোগানন্দে তোমার 
মন কেন যাইবে। বিষয় মরীচিক| কি কখনও স্বাত্সারামকে ঘুরাইতে 
পারে? 
বাবা দ্বীওয়াঁয় ঢুকিয়া ভিজা কৌপীন ছাড়িয়া আর একটী কৌপীন 

পরিলেন। তিনি দক্ষিণমূুখে ও আমি ২৩ হাত দূরে উত্তরমুখে সেই 
দাওয়ায় বসিলীম। মহীপুরুষকে যতই দেখিতেছি 
ততই মধুময় লাগিতেছে। পাঁদম্পশের জন্য ব্যগ্রতা 
গাই । মাঝে মাঝে দুধুমীর কথা মনে পড়িতেছে। তাহাকে বাচাইতে 
আঁসা। স্থতরাঁং মন যেন এ ভাবে পুঁটুলি ঝাধয়া বাখিয়াছে, কিছুতেই 
ছাঁডিতেছে না। কিন্তু বৈরাগ্যময় মহাপুকুষের কি প্রভাব! এ তাৰ 
এববার জাগিতেছেঃ আবার ডুবিতেছে। ক্রমে যেন মন শুন্য শুন্ধ লাগিল। 
ভালমন্দ সংসার অসংসার যেন বিছুই জ্ঞান নাই। এমন সময় ফণিবাবু 
বাস। হু£ুতে বাবার জন্ত আনীত বিলাভি এক বোতল কারণ ও অন্ঠান্ত 


মুলা শৃষ্ত 


৩৬২ বাম লীলা 


ভোজা আনিলেন। বাবা ভক্তির উপহার সাদরে দর্শন করিলেন। 
তৎক্ষণাৎ ছুই তিনজন লোক জুটিল। বিলাতি কারণ 
দর্শনে তাহাদের হৃদয় উৎফুল্ল, বাসনা সতৃষ্ণ। “বাবা! 
রক্তবর্ণ কারণ এসেছে, এক্তবর্ণ কারণ এসেছে,» বলিয়া উঠিল। বাবা 
নিকুত্তর। বিলম্ঘ সহতে না পার্মা তাহারা নিজেরই ছিপি খুলিতে 
লাগিল্‌। তার জড়ান ছি'প, খুপিতে সময় লাগে । তাহাদের আর অপেক্ষা 
সহে না। বোঁতন্টার মুখ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই যেন ভাল হয়। বাব! 
তাম।লা দ্েখিতেছেন । নয়নতকাঁণে ঈবৎ মধুর হাঁসি খেলিতেছে । লাঁধনায় 
সিদ্ধি' তাহাদের চেষ্টায় বোতলের ছিপ খোলা হুইল। বাবা সম্মুখে 
বোতল রাখিয়া বলিল, “বাব: উতৎসগ করিয়া দিন।” তাহাব1 বড়ই ব্াস্ত। 
বাব প্রসাদ দিতে কেন এত বিল্ম্ব কাবতেছেন । তাহাদের মনের ভাব 
- আর প্রসার্দের আবশ্ঠকতা কি? কিন্তমুখে তা বলিতে পারিতেছে ন1। 
বাব শুনিক়াও শুনিতেছেন না। নিজ ভাবেই বিভোর ! তাহার] বাবার 
হা চট. কা ভাঙ্গাইবার জন্য বাবার বলিতেছে, “বাবা! 
তারামাকে কারণ দ্িন।* তখন বাবা বোতলটা বাম 

হাতে ধরিয়া দক্ষিণ করে তাহার উপর জপ করিলেন । মনে মনে কি শোধন- 
মন্ত্র বলিলেন, জানি না। প্রকাশ্যে মন্ত্র হইল, “তারাঁম1 ঘোড়ার মুত খা, 
ঘোড়ার মু খাঁ ।” 

আগন্ভতকগণ প্রসাদের জন্য উন্মুখ হইলেন । বাবা পাত্রে খানিকট। ঢালির। 
অব্লীলাক্রমে সরবৎ্পানেব ন্যায় পান কবিলেন। কোন কোন শুদ্ধাচার 
পাঠকের মনে হইতে পারে ইহাতে আর বাহাহ্‌রী কি? পাক। মাতাল তাই 
বিলাতি মদের ও ঝাঝ বামকে লাগিল না। কিন্ধ বামের এ বিষয়েও 
অচিস্তনীয় প্রভাব যাহার পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার! জানিয়াছেন । 

বিনা জলে বোতল বোহুল বিলাতি মদ তিনি খাইতেন, তাহার মুখ- 
বিকার ব। জিহ্বার জড়তা বা মনের বিক্ষেপ হইত না। আবার যখন তাহার 
ইচ্ছ। হইত তখন তিনি এক পাত্র খাইয়াই ঢ'লয়া পড়িতেন। ফলকথ। 
মদে ভীহাকে খায় নাই, ভিনি মদ খাইতেন। মর্ধে তাহার মনের বিকাব 
আনিতে পারিত না। 

তিনি পাঁনপাত্র গ্রহণ করিলে অভ্যাগতগণ যেন বাচিল। তাহার। তথা 


রক্তবর্থ কারণ 


বাম লীলা ৩৬৩ 


হইতে মালা কুড়াইয়। যে যাহার মালা বাবার সম্মুখে ধরিল। বাব সকলকে 
পাত্রে ঢালিয়া দ্িলেন। তাহার] মুখবিকাঁবের সহিত পান করিয়াই মুড়ি 
শান্ধ লইল। 

আবার প্রসাদ চাহিল্‌ বাবাও প্রসাদ দিলেন। তাঁদের মন [বকাঁশত 
হইল । ওআাভারা বসিষ্টের সিদ্ধিক্ষেত্রে মহাশ্শানে 
জ্ীবামের ঘ্াশ্রমে চক্রে ব্সিয়াছে। সাক্ষাৎ বামরূপী 
বাম তাহাদের চক্রেশ্বর । সত্রাঁং তাহাদের ধনে ধর্মভাব ভিন্ন অঙ্গভাব 

খেলিতে পান্ধে না। মদের প্রথম গুণ মনোবিকাশ। 

তার্দের মধ্যে একজন গান ধাপ্ুল-_ 
ব্রদ্মাণ্ডেতে খুঁজে এলাম ব্রদ্মময়ী মা তোমারে । 
কোথাও ন1 দেখতে পেয়ে দেখি শেষে হদ্মাঝ বে ॥ 
স্বব তরঙ্গ সেই মহাশ্মশানকে কীাপাইয়া দিঙমহল মুখরিত করিল। 
আমার প্রাণের তন্ত্রীতেও বঝঙ্কার দিল। সত্য সত)ই ব্রদ্ষময়ী মা ব্রন্মাণ্ড 
প্রকট হইলেও জীব যতক্ষণ না৷ অন্তম্খীন ততক্ষণ তাহার উপলব্ধি না হইলে 
সর্বং হর্গময়ং জগৎ ছ্াাবেরও উদ্দয় হয় না। ভাবিলাম 
মহাঁপুরুষেরাক মহিমা! এরূপ অশিক্ষিত মছ্যপায়ীকেও 
কি ভাব দ্রিলেন। ভাবের মধুরতাঁয় স্বরও কি মধুর! এখনও যেন সে 
স্ব কাণে লাগিয়া আছে। 

ক্রমে পাজের পর পাত্র চলিতে লাগিল। বোতল ফুরাইল। তাহাদের 
বিকারভাব আসিয়াছে । অতিথিগণের ইচ্ছা আবও দু-এক বোতল 
ধান্তেশ্বরীও চলে । আমার ইচ্ছ1 আরও বাড়াবাড়ি না হয়। শ্রীবাম আমার 
বাসনাই পূর্ণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে কেচামেচি আরভ হইল। পরে 
তাহারা বচসা করিতে করিতে চলিয়] গেল। বাবার অচল অটল ভাব । 

আমি তন্ত্র পড়ি নাই। তান্ত্রিকচক্র পূর্বেব দেখি নাই। কখনও 
পঞ্চমকারে সাধনাও কবি নাই! হরিলুটের ছেলে বালাকালে হুরিন্র 
দিকেই টান ছিল। হরিনাম করিতে স্মন্ন সময় 
প্রীতি হইত। বামায়ণ মহাভারত পড়িতাম। 
জভগবানের চিত বড় ভাগ লাগিত! শক্তিনামে তত আস্থ। ছিল না! 
ছুর্গোৎ্সবাদ্ি বাটীতেই হইত। হৃদয় হুইতে ছুর্গা বলিতাম না। পাটা 


প্রনাদ ধিতরণ 


হাদয় রিক।শ 


সঙ্গত ঝবঙ্কার 


তন্থান'ভজ্ঞ 


৩৬৪ বাম লীল। 


কাটার সময় “জয় ম] দুর্গে" ছাগ গুড়াশুড় ধ্বনি মুখ হইতে বাছির হইত। 
রোগাদির পরীক্ষার ধমকে “কোথা হরি বলিয়াই বেশী ভাকিতাম। 
কিন্তু বৈষ্বাচারীও ছিলাম। মস্ত, মাংস, হুংসডিত্ব প্রভৃতি সবই 
চলিত। বৈষ্ণবভাব তো! ছিলই না। সে ভাব কত উচ্চ। 


তৃণাদপি স্নীচেন তরোরিব সহিষুণনা। 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হবিঃ ॥ 


(খিনি তৃণ অপেক্ষা আপনাকে নীচজ্ঞান করেন, ষিনি তরুর নায় সহিষুঃ 
হুইয়া স্বীয় মস্তকে বাতাতপ নীববে সহা করিয়া আশ্রিতজনকে ছায়া দেন, 
যিনি মান গর্ব সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন. অথচ পরকে 
শ্রীভগবানের বিভূতিবোধে মান দিয়া থাকেন, তিনিই 
হরিনাম কীর্তনের অধিকারী ।) আমার সে অধিকাঁর ছিল না, এখনও হয় 
নাই। আমি শাক্তও ছিলাম না। আমার খিচুড়ি ভাব ছিল। কোন 
তন্ত্রেই বিশ্বান ছিল না। আসন্তিক্য বুদ্ধিও ছিল না! তবে আমি কারণের 
দলেও ছিলাম না। তাহার প্রতি আমার [বছেষই ছিল। €যৌবনোদগমে 
নান। পাপ করিয়াছি বটে, মগ্যপান করি নাই। উহাতে কেমন ভয় ছিল। 
উহা সংসারীর পক্ষে বিষ বলিয়া জানিতাম। €বছযক 
শাস্ত্রে হরার প্রশংসা পড়িয়াছিলাম । 


ন। শাক্ত ন। বৈষ্ণব 


মছ্যেবিরতি 


প্রায়শোহভিনবং মদ্যং গুরুর্দোষ সমীরণম্‌। 
ল্োোতআ্াং শোধনং জীর্ণ দীপনং লঘুরোচনম্‌ ॥ 
হর্ষণং প্রীননং বর্ণ্যং, ভয়শোশরমাপহম্‌। 
প্রাগল্তবীর্ধাপ্রতিভা তুষ্টি পুষ্টি বলপ্রদং ॥ 
সান্বিকৈবিধিনৎ যুক্ত্যা পীতং স্যাৎ্ অম্ৃতং যথা ॥ 
_-চবরকসংহিতা, স্ত্রস্থান ২৭ অধ্যায় । 
প্রা্গাই নূতন মদ গুরুপাক ও ত্রিদোষোত্েজক। পুরাতন মগ্ধ দেহের 
র্সাদি বাহী নাড়ীকে শোধন করে, অগ্রযদ্দীপক, লঘুপাক, রোচক, হধজনক, 
প্রীতিকব, বর্ণব্ধক, তয় শোক ও শ্রমের নাশক, প্রগল্ভতা , বীর্য্যপ্রতিভা 
তুটিপুষ্টি ও বল বিধান করে। নব্বগুণ প্রধান ব্যক্তি এই মন যথাবিধি 
উপযুক্ত মাআয় পান করিলে অমৃতের ন্থাত্সর ইহ! হইয়া থাকে ! 


মদের গুণ 


বাম লীলা ৩৬৫ 


নিয়মিত বাবহারে মগের গুণ যে সুধার ন্যায় তাহা পাশ্চাত্যগণের 
ৃষ্টান্তে দেখিয়াছিলাম। তথাপি কখনও এ সুরার পক্ষপাতী ছিলাম না। 
কামিনী অপেক্ষাও মদের মোহিনীশক্তি অধিক। কামিনী বাগুর1 হইতেও 
লোকে নিস্কৃতি পায়। কিন্ত মদিরা জাল হইতে মুক্তি পাওয়! ছুর্ঘট । 
আবার ছুইজালে যে জড়িত তাহাব দফ1 বরফ! 

মঘ মনকে বশীভূত করিয়! ক্রমে কাজের বাহির করিয়া ফেলে। মাতাল 
কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সর্বহই ঘ্বণিত। মাতাল পশুবৎ ও শেষে 

কাষ্ঠকুভ্যবৎ হয় । এই পরিণাম আঁমি নিজ চক্ষে 
দেখিয়াছিলান । মদ্যপানের বিষময়ফল বুঝিাই সমাজ 

রক্ষার জন্য পুরাঁণে যছুবংশ ধ্বংসাদি দৃশাম্ত এবং ম্থৃতিশান্ত্রে মছ্যপান 
মহাপাতক। মদ সর্বতোভাবে সংখারীর হেয়। কিন্তু শক্তিভন্ত্র মদের 
পক্ষপাতী । তন্ত্রের মত, যে পঞ্চ মকাঁর পাধকেবাই বীর-সাধক ইত্যাদি 
শুনিয়াছিলাম। তখন মকাঁরতত্ব জানিতাঁম না। এখনও বাঁধ আমাকে 
এ তত্ব যেরূপ হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়াছেন তাহ] স্থানান্তরে লিখিয়াছি | 
কিন্ত বাম আমাকে মকার সাধন! এখনও দেন নাই । 

বামের চক্রদর্শনে তাহার আচরণের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ভাব না 
আপিলেও স্বতি ও তন্ত্রের এই বিরোধ হিলোলে আমার মন দোলায়িত। 
বাম তাহা বুঝিয়াছিলেন। আমি মকাবর সাধনের অধিকারী নহি জানিয়াই 
আদর্শ গুরু মদের প্রতি অন্ুরাঁগ না আসে দেই জন্য মদকে “ঘোড়ার মূ” 
বলিলেন। 


মদের দোষ 


১৪। কলিকাতার অভাব 
চক্রশেষ হুইল। নুটুপাগ্ডা আমাকে তারামার প্রসাদ পাইবার জন্য 
ডাঁকিতে আপিলেন। তখন অপরাহ্ন প্রায় ৩টা। বাবার অনুমতি মনে 
মনে চাহিতেছিলাম । বাবা প্রকাশ্যে অনুমতি দিলেন; আমি আশ্রয় 
হইতে উঠিয়া মন্দির বাটীতে আসিলাম ; তখন 
সকলেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। একা আমি মন্দিরের 
দালানে বলিলাম, প্রসাদের ব্যবস্থা বাবা তো৷ পূর্বেই জানাইম্সাছিলেন। 


প্রমাদ গ্রহণ 


৩৬৬ বাম লীলা 


দেখিলাম যোঁটা আতপের ভোগ, খোপা সমেত কলাইদাল, ডেটে। খাড়ার 
চড়চড়ি, ঘুষেো মাছের অশ্বল, আবু গুড়ের পায়েস। ভারামার কি মহিমা! 
প্রসাদ যেন অম্বুত লাগল । দাতার 'জয়” দিয়া 'গুসাদ পাইলাম । তদন্তে 
পাণ্ডাব ব'ভীতে যাইলাম। ক্লান্তিবোধ হুইয়'ছিল, 
একটু শয়ন এপ্রিলাম না জানি বাম কি খণ 
করিয়াছে । তাহাক্ছে দেখিধান্ জন্প ব্যাকুল হইলাম । এ ব্যাকুলত। 
ব্বাথ-প্রণে€ছিত। মনে হইল যাহার জন্য শ্যাপা বায় 'জখনও তে তাহা 
করিলেন না। আমি মুখ ফুদিয়। বালতে পার নাই বটে, তান তো 
আমার মনেবু কথা সব জানিয়াছেন। তথাপি কেন অ'মার মাকে বচাইয়। 
দিতেছেন নাঁ। দেখি একবার ষাই, মনের বাথা মুখে জানাই | পায়ে ধরিয়] 
কাদ। দয়! হইতে পাবে । স্রতরাং বাবাকে দেখিতে ছু লাম । দেখিলাম 
আশ্রমের সম্মুখে পথে কক্ষেকু:লর গ?ছের তলায় বশিরা আঁছেন। সঙ্গে ছুই 
একটা কুকুর ও ছুই তিনজন পোক। মুখ শ্বশানের 
দিকে | বাবা পন্মামনে আসীন, লঙ্গেদব, পীনবক্ষঃ 
বিস্ফারিত প্রেমে।ন্মন্ত শয়ন্মুগল, খজায়ত পুষ্টকাষ, দুইকর্ণে ছুই ককেফল। 
দেখিয়াই বোধ হইল সাক্ষাৎ শিব, কেবল বর্ণগৌর না হইয়া শ্যামল । | 
প্রণাম করিয়া বিনী্ভাবে তাহার নিকট বসলাম । মুখে কথা সব্রিল 
না। আমাকে দোখয়া তিনি কলিকাতার কথা তুলিলপেন। বলিলেন, 
“বাবাঃ আমি তেমাদের ক্ল্কাতায় গেস্লাম। 
দ্বেখলাম সাহেব বাবাদের বুজক্ুকি! আগুণে 
জাহাজ, আগুণে গাড়ী, ঝপাকাটা ঝপাকাটা গুড়গুড়। কত পলোক, কত 
কি দ্রব্য। কিন্তু বাবা তারামাকে দেখলাম না” কলিকাতার কি 
স্বন্দর চিত্র এক কথায় দিলেন? কলিকাতা চহানগরী, পাঁধিব প্রশ্বধ্য ও 
আশ্চখ্যের আধার | দেশবিদেশেন্ধ কত লোক এখানে সমবেত। অপর! 
বিদ্ভার কত চর্চা। বিজ্ঞানের কত আবিষ্কীরের ফল এখানে পরিদৃশ্মান । 
কি বাণিজ্য বিস্তার! কিন্তু পরাবিগ্ধার অনুশীলন এখানে আদৌ নাই। 
এখানে সকলেরই উদ্দেশ্য এহিক। ভোগের জন্য এখানে সকলেই 
লালারিত। এঁ যে উদয়াস্ত পথে পথে অবিরত গোযান, অশ্বঘান প্রভৃতির 
শ্োত বছিতেছে। এঁ যে পিপীলিক। শ্রেণীসম যাত্রী চলিতেছে । এই 


বিশাম 


শিব 


কলেকাতার চিত্র 


বাম লীল। ৩৬৭ 


ছুট1ছুটি কিসের জন্য ভাই? কেবল অর্থের চিস্তা, এহিক মান গৌরবের 
চিন্তাই উহার যূল। তারামার চিন্তা কলিকাতায় কই? 
কামের দাস আমরা স্বীয় অভীষ্টদেব কামকে হ্বদগ্র 
দিংহাসনে বসাইয়া 'দিবারাত্র তাহার চরণেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি। চতুর্বর্গ- 
দায়িলী তারামার মুত্তি কলিকাতায় কয়জনার প্রাণমন্দিরে স্থান পাপন? থে 
যাহার নিজের ক্ষুদ্র সংসার লইয়াই ব্যস্ত । প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনে না, 
হৃদয় বিনিময় নাই, প্রেম নাই, কেবল অর্থের বাধনই কলিকাতার বাধন । 
কি বাজারে, কি বিচাঝালয়ে,, কি বিদ্যালয়ে, কি নাট্যমঞ্চে সর্বজ অর্থই 
লক্ষ্য । অর্থের কথা, অর্থের চিস্তা। কত লক্ষ লক্ষ টাক ব্যয়েকত 
প্রাসাদমাল! নির্গিত, কিন্তু তাহার অন্থপাতে কয়ট] হিন্দুর মন্দির, কয়ট? 
মুসলমানের মস্জিদ, কয়ট] খৃষ্টীয়ানদের গিঞজ্জা। কয়জন 
আবার সেই মন্দিরে হৃদয়ের আবেগে যায়। সেই 
মন্দিরেই কি শুদ্ধ প্রেমভক্তির আলোচনা হয়? গীতা প্রভৃতির আলোচনাও 
এখানে কেবল নিজের নাম বাজাইয়া অর্থোপাঞ্জনের দ্বার নয় কি? 
কলিকাতার অধিষ্ঠাত্রী ঠৈবল্যদাক্িনী কালীমাও আমাদের হাতে পড়িয় 
দ্বোকানদার সাজিয়াছেন। আমাদের গুরুদাদা জগত্ক্ষযাপা তাই বলিতেন 
--কলিকাতা কলির কাতা এ দড়িতে কলি ভারতকে বীধিয়াছে।” 
কলিকাতা আমার সাহেব বাবাদের বুজকুকি অর্থাৎ জড়শক্তির বিভূতি ভিন্ন 
আর কিছুই নয়। বাবার উপযুক্ত সস্তান ত্যাগী সাধক শ্রীহবোধচন্দ্র গাঙ্গুলি 
ভায়া]! তাই বলেন--“কলিকাতা ইংরাজের ভারত, খধির ভারত পল্লীগ্রাম ।” 
এখনও পল্লীগ্রামে গ্রেমভক্তি প্রভৃতি উন্নত ভাবের আভাস পাওয়া যায়। 
ঘরে ঘরে ঠাকুর সেবা, আতিথেয়ত1 এখনও বর্তমান । তথায় এখনও শাস্তির 
ছবি আছে। কলিকাতাব মত কেবল “কড়ি কড়ি” বব নাই। কোন 
কোন অদ্বৈতবাদী হয়ত বলিবেন যখন “সর্ব খন্মিদং 
ব্র্ধ”+ তখন কলিকাতায় নেই ব্রহ্মময়ী তারার অভাব 
ঘটিতে পারে না। ক্ষ্যাপার এ কথায় বুঝাইতেছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই । 
দার্শনিক মহাশয় নিজপক্ষ সমর্থন জন্য হয়ত বেদ বেদাস্তাদি হইতে নানা বচন 

তুলিবেন। 
অনস্ত বিশ্ব সেই এক অথণ্ড চৈতন্তের বিকাশ বা অধ্যাস বটে কিন্ত 

২৫ 


কেবল এহিক চিন্তা 


প্রেমভক্তির অভাব 


দোষাশঙ্কা 


৩৬৮ বাম লীলা 


“নিখিল ব্রহ্ষাণ্ড তারামা” বলা সহজ্জ, উপলব্ধি বড়ই কঠিন। সে বোধ 
কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? কয়জন সর্ধবভূতে আত্মদর্শন, আত্মাতে সর্বভূত 
দর্শন করিতে পারে? বাবা আমার ন্বায় সংসার কীটকে কলিকাতার 
পরিচয় ধিতেছিলেন | সর্বত্র বা সর্ধভাবে প্রবৃন্তিতে নিবৃত্তিতত, সতে 
অসতে, জলে স্থলে আকাশে তারামাকে দেখিবার শাক্ত আমার ছিল না, 
এখনও হয় নাই । বাবার কপায় “স ভাবক্ষণিক ক্ষণিক একটু কচ গাগে 
মাত্র । আমার ন্যায় অধিকারা বুঝিয়াই কলিকাতার ধম্মভাব ক্ষীণ বুঝাইবার 
জন্য এরূপ বাললেন। আরও আমায় বুঝাইলেন এ ধন্মভাবহীন কাঁপকাতাস়্ 
থাকতে হইলে ধন্মভাব জাগাইয়৷ বাখিতে হইবে। ব্রাঙ্ধণ আগে সাগ্নক 
ছিলেন অথাৎ তীহাও হৃদয়ে ধন্মাগ্ন সর্ধবপাই প্রজ্জলত হিল। কলির ব্রাহ্ধন 
বিশেষতঃ কলিকাতার ব্রান্ধণ নি€গি। 


১৫। ভারাম। শ্মশানে 


কলিকাত'র ধর্মহানত। জানাইয়া ধ্মভাৰ কোথায় পাওয়া যায় তাহ 
বুঝাইবার জগ্ুই বোধ হয় বাবা শিমুপতলার কথ পা'ড়লেন। বলিলেন, 
“শিমুলতলার আশ্চধ্য মাটি, তারামা আমার শ্বশানে |” তাহার কথার অর্থ 
তখন বুঝি নাই। তাহারই কৃপায় ক্রমশঃ কিছু কিছু বোধ আপিতেছে। 
বাহ্‌ শ্মশান এহিক লীলা শেষাঙ্কের রঙ্গভূমি। এখানে 
রাঁজা। প্রজা, ধণী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অপাধু সকলেরই 
একগতি। এখানে মান আভমান, দম্ভ দর্প, ক্রোধ হিংসা সকলই চূর্ণ হয়। 
এই লঙ়মস্থনে গ্রাহকের নশ্বগত্ব আপনাআপনি মনে জাগে. বৈবাগ্যফলে 
জগৎ [মখ্যা বোধ হয়, তখন সত্যান্বেষণেও মন ছুটে। মহাকাব্র ভাষাক্ 
_ তাই এ স্থাপের ন্যাযস হুন্বরহতকারী স্থান পৃথিবীতে নাই। ভক্ত ঠিকই 


গাহি্জাছেন-_ 


বাহ শ্মশান 


কে বলে শ্মশান কদধ্যস্থান। 
এহর 1 স্থ,পই ধন্মভাবের জাগরণ প্রত্যক্ষ । 
মদের পঞ্চ বধ অবস্কা (১) বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে 


বাম লীল। ৩৬৪ 


বিচরণ । ইহাই মাদৃশ সংসারীর সাধারণ অবস্থা । (২) মুঢ় অর্থাৎ বিষয় 
হইতে বিষয়াস্তরে বিচবণজনিত মনের যে অবসাদ আসে তজ্জন্ত যন বিশ্রা্ 
চায়। সেই অবসন্ন স্তন্ধভাবই মৃঢ়। ইহার ফলে নিক্রাদদি। (৩) ক্ষিগ 
অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল। ক্ষিপ্ত মন এত ভ্রত বিষয় হইতে বিষয়ে ছুটে যে 
সামঞ্ুস্ত থাকে না। এই গরু ভাবিল, পরক্ষণেই বুক্ষ মনে পড়িল হৎপরক্ষণে 
বৃক্ষের উপর গরু এইবপ ভাব উঠিল। ইহাকেই সাধারণভঃ উন্মাদ অবস্থা 
বলে। এই তিন অবস্থায় যোগ সম্ভবে না। এরূপ চঞ্চলভাব থাকিতে 
কখনও মন সেই পরম পুরষাথে লিপু হইতে পাবে না। সেই পরমেশ্বরে 
যোগ হইতে গেলে সংসারের সর্ব বিস্তার বা লয় আবশ্টক । তাই-_ 
যোগশ্চত্তবৃত্তিনিরোধঃ । চিত্তের বুতি 'অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিস্তার সংযমনই 
যোগ । সংসার হইতে চিত্তের বিয়োগ ও এক সং পদার্থে ষোগ। .এই 
যোগের জন্য মনের স্ফুট অবস্থা একাগ্রতা আবশ্ঠক । মন মেই পরামাত্মাতে 
একমুখি হওয়া চাই ॥। এরূপ একাগ্রতার ফলেই ধান যাহাকে যোগশাস্ত্রে 
প্রত্যয়ৈকতানতা অর্থাৎ একরূপভাবনা বলে। ধান গাঢ় হইলেই ধারণা । 
ধারণার গাঢ়তাই সমাধি । মনের একাগ্রভূমিতে কোন বস্ত লইয়া ধ্যান 
আরস্ভ হয়। প্রথমে আমি ভাবিতেছি অমুক বন্ত ভাবনার বিষয় ও আমার 
ভাবনা এইরূপ বিবিধ পৃথক জ্ঞান থাকে । ভাবনা দুঁটীভূত হুইলে 
জ্ঞাতাজ্ঞেয়জ্ঞান আবার জয়ে পরিণত হয়। তখনই ধ্যাণকে ধারণ। বল! 
যায়। এ একমাজ জ্ঞেয়াবলম্বনা ধারণা ক্রমশঃ সমাধিভাবাপন্না হইয়। 
থাকে । সেই সমাধিকে সবিমর্ষ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে কারণ তখনও 
একটী কোন পদার্থের বিমর্ধ বা সম্প্রজ্ঞান অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান কহিয়াছে। 
এরূপ বিমর্ষ বা জ্ঞানও ক্রমে লুপ্ত হয়। তখন সমুদয় চিত্তবুত্তির নিরোধ । 
এইজছ্। নিরোধই মনের পঞ্চম অবস্থা, যোগের শেষভূমি । & নিরোধের 
ফলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । তখন মনের লয় হইয়াছে বটে--কোন বিষয়ের 
বা ভাবের বিমর্ষ বা সপ্রজ্ঞান নাই। তাথাপি আত্মার অস্তিত্ব আছে কিন্ত 
অহংজ্ঞান না থাকায় সে অবস্থা অস্তিও বটে নাস্তিও বটে। বেদে তাহাকে 
“অস্তি নাপ্তি ভাতি ন ভাতি” দশা বলে। তন্ত্রে এ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
্শার নাম অজ্ঞাতমণ্ডল। কারণ তখন জগতের জ্ঞান ডুবিয়! গিয়া আত্মা 
কি এক অজ্ঞাত জগতে বিচরণ করেন। মন ষটচক্র ভেদ করিয়! 
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সপ্মচক্রে না উঠিলে এরূপ লয় হয় না। বৌদ্ধমতে এ অনস্থায় নির্ববাণ। 
এ অবস্থার পর অখণ্ড সত্বায় অখণ্ড জ্ঞান ভাসে । তাহাই ক্রহ্মজ্ঞান। 
্রক্ষজ্ঞানের পূর্বে মন বুদ্ধি অহংজ্ঞানের লয় অবস্থাই অন্তঃশ্মশান। সেই 
শ্মশানেই তার! বা ত্রাণকারিণী বিদ্যার স্ফুরণ। ভক্ত এই ব্যাপার পীতোচ্ছাসে 
স্ন্্বর্‌ প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
শ্বশান ভালবাসিস্‌ বলে মা শ্মশান করেছি হৃদি 
শ্শানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি । 
আর কোন সাধ নাই মা! চিতে 
ধু ধু আগুণ জল্ছে চিতে 
চিতাভম্ম চারিভিতে 
বেখেছি মা আনিস ঘি 
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে ফেলিয়ে মা চরণতলে 
নাচ মা শ্তামা তালে তালে হেরি ছটি আিমুদি। 
হতক্ষণ লন! সর্বববিধ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জান ও তজ্জনিত 
স্বতি ও দর্বববিধ কামলা এবং যূলীতৃত বাসন। লয় হইয়া মন এঁকপ শ্মশানে 
পরিণত হয় ততক্ষণ সেই তারিণী অর্থাৎ অথণ্ড চিছিপলব্ধি ঘটে না। এ 
নম্বই শানে তম নামে বিদিত। তাহার পরই বালন্র্ধ্যমগ্ডুলে অনস্তজ্যোতি: | 
আদিত্যাবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ। 
এঁ অবস্থায় জীব মৃত্যুগ্যয়ী নিষ্কামা শিবশক্তির লীল! দেখিয়া প্রেছে 
আত্মহারা হন। তখন সকলই প্রেমময়, আনন্দময় ও চিন্ময় । তখন সকলই 
“তারা' দর্শন। নিখিল ব্রদ্ধাণড এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের তরন্ব। 
্রদ্মাণ্ডের নিম্তরঙ্গ অতীতাবস্থাই তাদৃশ তরঙ্গের আধার । তস্ত্রের পঞ্চচনক্র 
পর্ধ্যস্থই দ্দিত্যপতেজোমক্ছ্যোমের লীল!, ষষ্ঠে মনের লয়, সগ্ুমে ক্বপ- 
ভাবাতীত শৃন্ত । সেইখানে উঠিলেই সংধক গাহিতে পারেন-__ 
“অবূপে চমকে তোর রূপরাশি |” 
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কলিকাতার প্রসঙ্গে মহারাজা! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা উঠিল । 
বাবা বলিলেন, “তোমাদ্দের কলকত্তায় আমাকে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিয়ে 
গেস্লেন বাবা । যতীন্দ্রমোহন পাপিয়া পুরুষ ।” পাপিয়' 
পুরুষের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। পাণ্ডার৷ উহার 
টীকা করেন যে যতীন্দ্রমোহন বড়লোক । আমার টিগ্লনী ঘষে পাপিয়া! যেমন 
পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যতীন্দ্র সেরূপ মনুষ্ের মধ্যে অেষ্ঠ । পাপিয়! যেমন স্থুক্ঠ, 
যতীন্জর সেরূপ মিষ্টভাষী। যথার্থ তাহার ন্যায় শিষ্টাচারী, শিক্ষিত, প্রিয়ংবদ 
লোক অতি বিরল। তিনি তাই সকলকে আপনার করিতে পাবিতেন। 
প্রেমময় বামের নিকট প্রেম লোকপবীক্ষার নিকষ । বোধ হয় তিনি 
যতীন্ত্রমোহনে এই প্রেমের ছায়া দেখিয়া এই পদবী দিলেন। 
বাজ! মহারাজ] গ্রভৃতি উপাধি অপেক্ষা ইহা যতীন্দ্রমোহনের গৌরবকর 
পারিচয়। 

বাম সারল্যের প্রতিমৃত্তি। যতীন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি যে মহারাজার 
সি'তির বাগানে হে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই তাহাও আমায় 
বলিলেন, “বাবা তোমরা কলকত্তীয় ঘরের মধো বাহে কর, আমি বাবা 
পারি নাই।* 

বাবার বাকৃনুধা অবাক্‌ হইয়া! পান করিতেছি । বাবা আমার চতণ্তীপাঠ 
সম্বন্ধে বলিলেন, “চণ্তীপড়! বাবা, খুব চণ্ডী পড়েন। মধুকৈটভবধ, 
মহিযান্থরবধ, ধুত্রনেত্রবধ, রক্তবীজবধ. শুদ্তনিশু্ভবধ, মার্কণডেয় চণ্তী বাবা 
মার্কগ্ডে়ে চণ্ডী । 

পূর্বেও প্মার্কগেয় চণ্ডী” এই দুইটি শবের উপর জোর দিয়া মন্দিরে বাবা 
আমাঞ্চে উৎসাহিত করেন। আবার এই দুইটি শব এখানেও জোর দরিয়া 
বলিলেন। আমার মনে হইল শুধু চণ্ডী বলিলেই হইত, মার্কপ্ডেয় চণ্তী কেন 
বারবার বলিতেছেন। আমার সেই সংশয় ৭৮ মাস পরে শ্রীবাম 

অপনোদন করেন। আমি একথানি “কুত্তর চণ্তী 
পাইলাম । তৎপূর্বেধ কুদ্রজামলের অন্তর্গত যে কত্ত চণ্ডী 

"আছে জানিতাম না। মার্কগেয় পুরাণের চণ্তীই একমাত্র চণ্তী এই আমার 


পাপিয়া পুরুষ 


চণ্তী বাহুল্য 
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ধারণ] ছিল। রুত্্র চণ্ড' পাঠ করিতে করিতে দ্েখিল।ম যে কৃষ্ণ চণ্ডী নামেও 
আবর একখানি চণ্ডী আছে। উভয় চণ্ডী সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে। 


কুদেণারাধিতা চণ্রী মহাসিদ্ধি প্রা ভবেৎ । 
বুদ্রকপা। কুদরেভাবা রুদ্রভুয়া সদাস্থিতা | 
রদ্ধোয়া কদ্রগেয়া বদ্দ্রবল ভা] । 
সর্নদা বরদাদেবী ব্রঙ্গজ্ঞান প্রদায়িনী ॥ 
সর্বপাপহরা দেবী সর্ববোগক্ষয়স্করী | 
সব্বারিটিশান্তিদা্রী, সব্বগ্রহনিবারিণী 
শিব দেহি শুভং দেহি স্রখং দেহি শিবপ্রিয়ে | 
রুদ্র চত্তী তুষ্টি” পৃষ্টিং জয়ারোগাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্‌ ॥ 
অকালে ভ্রিয়তে বাপি কালমুতার্ধদ! ভবেই। 
চস্তীম্মবণমাত্রেন মৃত্যোম্বত্াকরং পরৎ ॥ 
জ্ঞাত্ব: দেবগণ1ঃ সর্ধে কুদ্রচণ্ডীতি সংজগু2 1 
রুদ্ধচগ্ডী তদাখ্যা'তা ব্রেলোকা পরমেশ্বরী ॥ 
রুদ্ধ ভবেন্মহার্দ্্রশ্চভীপাঠ প্রসাদ'তঃ | 
তা পাপঃ প্রদ্াতবাঃ স্বীয় সিদ্বিধদা শিবে ! 
রুষ্েণোবাধিতা চণ্ডী রুষ্ণচণ্ডী শলিদ্ধিদা!। 
রুষ্ণনামধরাদেবী সর্ধবতত্ত্রেু গোপিতা ॥ 


রুত্র কর্তৃক আরাধিত] রুদ্র চণ্ডী মহাসিদ্ধিদায়িনী । সেই চত্তীই রুদ্র্বপা- 
কদ্রভাবা, কত্রময়ী, (অথাৎ নামনামীর স্বারূপা)। কদ্র এ চত্তীই ধ্যান 
করেন ও গান করেন। উহাই রুদ্রাণী। উহাই কুদ্রের প্রিয়া । উহাই 
সর্ববফলদায়িনী, বরদাত্রী, দেবী (জ্ঞানালে'কময়ী ), এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান- 
ফ্বায়িনী, উহাই সর্বপাঁপহারিণী, ঈশ্বরী, সর্বরোগনাশিনী, সর্বাপচ্ছাস্তিকাঁরী, 
সর্বগ্রহোৎ্পাতনিবারিণী । হে শিবপ্রিয়ে, রুদ্রচণ্ডি! তুমি আমাদের 
কল্যাণ দাও, শুভ দাও, স্থখ দাও, তুমি আমাদের তুষ্রি পুষ্টি, জয়, আরোগ্য 
পরম মঙ্গল দাঁও। অকাল মৃত্যু বা কাল মৃত্য ঘটুক । এই চণ্তী ম্মরণ মাত্র 
সাধক মৃত্যুর মৃত্যু ঘটাইতে পারেন। দেবগণ ইহার এই সকল গুণ জানিয়াই 
ইহাকে রুদ্র চণ্তী বলিয়? উল্লেখ করেল । 'তদদবধি জৈলোকা এই পরমেশ্বরী 
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অর্থাৎ ফভৈশ্বর্যাশালিনী বিদ্যা রুদ্র চশ্তী নামে খ্যাত হন। এ্রইক্দ্রচণ্তী 
পাঠের গ্রসাদে ক্র কুদ্রত্ব পাইয়াছেন। 

এই কৃষ্ণকর্তক আবাধিতা কৃষ্ণ চণ্ডী সুসিদ্বিদা। তিনি কুষ্ণনামধারিণী। 
সর্বতন্ত্রে তিনি অত্যন্ত গুপ্তা । যথার্থই কৃষ্ণ চণ্ডী সর্বতন্ত্রে কগোপিতা। সেই 
চণ্তীর সন্ধান অধম এখনও পায় নাই। আমার স্থির 
বিশ্বাস যে যখন শ্রীবাম চত্তীপড়া বাবা” নামকরণচ্ছলে 
চণ্ডীপাঠশক্তি দিয়াছেন ও চণ্ীতত্ব ভ্রমশঃ বুঝীইতেছেন তখন কৃষ্ণ চণ্ডী 
মিলাইবেন ও সকল চণ্ডীণ অধিকার দিবেন । 


কৃ চত্তী 


১৭। শ্যামায় শ্যাম 


আজ উল্টা রথ। শুনিলাম বখযাত্রীদি শ্যামের পর্ব তাবাপীঠে শ্তামায় 
করা হয়। শাক্ত বৈঞুবের বিরোধ পরিহার জন্য এই অভেদ উপাসনা বহুদিন 
এখানে প্রচলিত। শ্রীপগুরুব কপায় ইহার তত্ব এইরূপ পরে হ্াাদয়ে প্রকটিত। 

যথার্থ সাধক জানেন যে-_ 
্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং টবঞ্ণবমিতি। 
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্/মিতি চ॥। 
রুচীনাং বৈচিত্রযাৎ খজুকুটিল নানাপথজুযাম্‌। 
নৃণামেকে1 গম্যন্মসি পয়সামর্ণৰ ইব ॥ 

হে ভগবান, তোমাকে পাইবার জন্য বেদ, সাংখা, যোগ, আঁগম, নিগম, 
বৈষ্বতন্ত্রা্দিতে বিভিন্ন পথ নিদিষ্ট । কেহ ইহাকে, কেহ বা উহাকে হিতকর 
বিবেচনা করে। কুচি ভেদে মানব সরল কুটিল নানাপথে যাইতেছে বটে 
কিন্ত সাগর যেমণ সকল আশ্রোতের, তুমি তেমনই সকল পন্থীর একমাজ্স 
গন্তব্য স্থান। 

সকল পথই আবার খজু। কম্মীর পক্ষে কর্ম, জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞান, 
ভক্তের পক্ষে ভক্তি, যোগীর পক্ষে যোগ, সহজ ও সরল 
সাধনাই মহাপুরুষগণের দক্ষার নিদর্শন । সকলেরই 
উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্নভাব হইতে মহাভাব প্রাপ্তি। বিষয়জ ক্ষণিকানন্দ 


অভেদোপাসনা 


মকলপথই সরল 


৩৭৪ বাম লীলা 


হইতে নিতা জ্ঞানানন্দের অশ্ুভৃতি, ক্ষুদ্র প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেযান্বাদন। 
জীবের রুচি বৈচিত্রো সাকার নিরাকার, সগুণ নিগুণ, ভাবাঁভাবমক্ী সাধনা, 
পরম পুরুষার্থলাভের ছার মাত্র। 
প্রথম অবস্থায় মনের গঠন ও গতি অনুযায়ী কোন বিশিষ্ট সাধনাই 
অবলম্গনীয় এবং মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এইরূপ একাগ্রতা আবশ্যক । 
তাই গীতাদদিতে উক্ত হইয়াছে যে সাধন প্রণালী হঠাৎ পরিবর্তন 
করিতে নাই । 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বহঠিতাৎ। 
ত্বধন্মে শিধনং শ্রেয়; পরধরন্মো ভয়াবহঃ | 
নিজের ধন্ম বিশুণ হইলেও উত্তমরূপে অন্ঠিত পরের ধর্ম অপেক্ষ! ভাল। 
স্বধশ্মে মৃত্যুও ভাল, পরধশ্ম ভয়্াবহ। একথ! গৌড়ামি নয়। আমিষে 
সমাজে যে কুলে যে প্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছি, আজন্ম 
প্রথম সোপানে ৃ 
রর আমার যে প্রবৃত্তি শিক্ষা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে সেই 
শিক্ষার বিরুদ্ধে যাইলে একুল ওকুল দুকৃল নষ্ট হয়। 
ভগবানকে ছুর্গাকালী, হবরিহব, সীতারাম, বাধাশ্াম, তাগাবাম, আল। গভ 
প্রস্ততি ষে নাষ়েই ডাক না কেন, ডাক সেই একস্থানে পৌছে। যদি সমাজ 
বা শৈশবাভ্যাস বশতঃ তাহাকে “তাবা” বলিতে শিখিয় থাক কেন হঠাৎ 
তীহার নাম পরিবর্তন করিবে? তাহাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি আছে। 
কিন্ক সাধন পথে অগ্রসর হইলে, সকল সাধনার উদ্দেশ এক অনুভব 
করিলে পরিপুর্ণতার জন্য অর্থাৎ সকল ভাবের আম্বাদন ও পরিপু্টির ছারা 
মহাঁভাবের উদ্দীপন জন্ত একভাবের সাধক অন্তভাবের 
সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এরূপ সাধন! বিনিময়েও সাধক 
নিজন্টুকু বজায় রাখেন। তখন ভক্তচুড়ামণি শ্রীমহাবীরের ভাব আসে-_ 
অভেদে জানকীনাথে শ্রীনাথে পরমাত্মনি | 
তথাপি মম সর্বন্যং রামঃ কমললোচনঃ ॥ 
সতা বটে জানকীনাথ, শ্রীনাথ ও পরমাত্মা সবই এক তথাপি কমললোচন 
রামই আমার সর্বন্ধ । ক্ষ্যাপা বাবা চুটুকি কথায় এই 
তত্ব বলিয়াছেন, “যে যার সে তার ।” জীবের হযে ভাৰ 
এবং যে ব্ধূপ তাহার হৃদয়ে স্তরে স্তরে গাথা সেরূপ তাহার নিজত্ব ধন। 


ভাব বিনিময় 


ধেখার সেতার 
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'অন্যরূপ ও অন্তভাবকে সেইরূপ সেইভাবের সহিত এক করিবার জন্ত তাহার 
সাধন আবশ্তক বটে ও তাহাই করিতে হইবে বটে তবে সেই সাধনে 
নিজরূপ ও নিজভাব প্রতিফলিত হইবে । তাই শ্যামাসাধক শ্ামাকেই শ্টাম 
লাজাইয়া গাহিয়াছেন-_ 
কালী হলি মা রাসবিহাঁরী 
( নটবরবেশে বুন্দাবনে ) 
তাই শ্টামালাধক আয়ান শ্যটামেও শ্যামাদর্শন করিয়া কুটিলাকে 
ব'লয়াছেন-- 
কইলো কুটিলে কুটিল কাল, এযে কালী কপালিনী। 
আবার শ্যামগতপ্রাণা বাধ! শ্যামাপূজা করিতে গিয়] শ্যামায় শ্ামরূপ 
ভিন্ন অন্যরূপ দেখিতে না পাইয়। সখীকে প্রাণের কথ। জানা ইয়াছেন-_ 
ধরম করম সকলি গেললো' শ্তামাপূজা আমার হলো! না 
মন নিবারিতে নারি কোনমতে ছিছি একি বিড়ম্বনা ॥। 


ভাবি মুণ্ডমালী ভীমা অসি করে 

হেরি বনমালি মুরলী অধরে 

ত্রিভঙ্গিম ঠামে বঙ্কিম নয়নে 
হেরি হই সখি বিমনা। 

দিতে পুষ্পাঞ্লি মায়েরি চবুতণ 

সে বঙ্কিম ঠামে সদ1 পড়ে মনে 


পীতবসনে বঙ্কিম নয়নে 
মা আমারে করে ছলনা ।। 


১৮। গোৌরাঙজবূপ 


নৃত্যন্‌ রথাগ্রে হাবনাম গায়ন 
মভ্ভঃ গ বামো মদয়ন্‌ চ সর্ববান্। 
প্রেমাশ্র পূরাপ্রুত দেহভারঃ 
গোৌরাঙ্গবূপং প্রকটাচকার ॥ 


৩৭৬ বাম লীলা 


পথ সম্মৃথে নৃতা করিয়া! হবিনাম গাহিস্কা সেই ক্ষ্যাপা বাম সকলকে 
ক্ষাপা্য় প্রেমাশ্র প্রবাহে দেহ আপ্লুত হওয়ায় গৌরাঙ্গরূপ প্রকাশ 
কর্রলেন। 
হাবাষার একখানি রথ আছে। উভয়বিধ বথযাত্রায় মা'র শিলাময়ট 
মির প্রতিনিধিকে শৃঙ্গার বেশে রথে উঠাইয়া মন্দির হইতে শ্াশান পর্ধান্ত 
ও তথা হইতে মশ্দির পর্যযস্ত লইয়া যাওয়া হয়। আজ 
ডণ্টা রথোপলক্ষে অপরাহ্ছে পার্্ববন্তী গ্রামগ্ণির পোব 
জুটিত্ছে। দেখিলাম পাপবভাজা ও মণিহাবী প্রভৃতির ছুই তিনখালি 
দোকান খোলা হইয়াছে । বেলা ৫টাব মধ্যে নীবৰ ভাগ্াপীঠ লোকেব 
কোনগাহলে মুখরিত । বাবার আশ্রমের সম্মুখে শোকে ভিড । তিন 
তারাপীতেখ জাবস্ত ঠভপব। ভাহ।তক দেখিতে ও প্রশাম করি, 
অনেকে আপিয়াছেন। তাহার পদধুপি পাইয়া মনস্কামনা পুথ হই । 
এই আশায় তাহ।দেল আসা আমি বাবাণ সঙ্গে আশমে পিয়াছি। 
শাওবে সব দেখিতোছহি ও কি ভাখিতোঁছি। ভারামা'ৰ 
রথখান সাজান । 'শলম 1 মৃদ্ধির প্রতীক লাপ শালুচ” 
থেরিয়া মাটীর চাখিহাত বসাইশা, গপায় কপার মুণ্মাপ ধোলাই যঃ 
কথে তোলা হইল । শোকে রথেব দডি ধর্রতে বাস্ত। “জয়তাপ ” 
“জয়তারা” ধ্বনি হইতেছে । পাগ্ডাদেন্ ভবিসঙ্কীতীনের দলও আজ 
হরির পর্ধে বাহিব হইয়াছে । গর পাগ্ডাই দলের মুল গায়েন। শিল্প 
গ্রাম হইতেও খোপ করশালপ  ইযা আপনি একদল কীর্থন আসিয়াছে 
“জয়তারা” ৭ “ইরবোলশ ববের অপূর্ব সম্মিলপ হাম ও শ্গামার অনন্নন্ন" 
জাগাইতেছে। 
রথ টানা আরম্স হইল। আশ্রমে কোল।হল উঠিল “মা আসিতেছেন”" 
বাবার প্রেমসাগর ঈছেলিত। জয়ে ভাব আকৃতিতে প্রকটি হ, 
মুখমণ্ডলে সহজেই দিবাজোত্িঃ আরও বিকশিত । 
ক উদ্বেলিত কি প্রেমচ্ছবি সর্ববশ্রীরে ফুটিয়াছে! তারামাকে সাক্ষাৎ 
পাউযা নয়ন যেন বিস্কারিত। “এ মাশ বলিয়া তিনি আপন 
হইতে উঠিলেন এবং বালক যেমন মার কোলে ছুটিয়া যায় সেইন্দপ মন্দিরের 
দিকে মা'র রথপানে ছুটিলেন। ধাহারা আশ্রমে ছিলেন তীহারা এব' 


উ ট1 ৭% 


ব্ ভারাম' 


৭ খু 
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আমি মন্ত্রমূদ্ধের ম্তায় অবাক হুইয়! বাবার পশ্চাৎ চলিলাম। লোকে পথ 
ছাড়িয়া দিল। জ্যোৎকুণ্ডের ঘাটেগ নিকট তারামার এথখ আসিয়াছে । 
স' কর্তনের ছুহটা দল রথের সম্মুখে গাহিতেছে। বাবা গিয়া! তাহাদের জঙ্গে 
যে'গ দিলেন। বাবাকে পাইয়! তাহার! উল্লসিত। তাহারা এক এক কলি 
গা ইতেছেন, বাবা আখবর ধিতেছেন, "হবি বলে গোউখ নাচে 1” 

গৌর পাচে প্রেমে ঢলে নাচে 

গেষে টলমল গোব' শাচে। 

মুখে ভরিবো প বলে। 
হরিবোল হবিবোল হরিবেল বে ॥। 
আজ তাখা। প্রেমে নিপু বাধ, হরি পেষে শিপ প্রেম যে এক । 

ত"রা, হবি প্রভৃতি নামন্ধপ প্রেমের উাধি মান্তর। প্রেমময বামের চত্ক্ষ 
উপাধি ভেদ «ই | তীহাঁপ নামে সাধ। জদযবীণা এই জবিনাঁমে বাদি 
উঠিয়াছে। তাই ক্াপা হবি বলিধা নাঠিত*ছেশ সকলকে ক্ষ্যা াইতেছেন। 
কীইনীয়ারা গাহিতেছেন হবিবোশ । খোল বাজিতেছে হবিবোল। সহন্ন- 
কঠে ধ্বনি উঠিতেছে হরিকোল। প্রণন্ধনি 9 বিভা হাববোপ 7. জলম্থস 
দিঙমগডুপে হবরিবেল । আমার কাঁণ এ বঙ্কার অনির্বচনীয অধূম্য 
লাগিল। যেন-_ 


স শীল 


মধুশাত1 খায়? * মধুক্ষবণ্ত দিক, 
মধু ছ্যৌরপ্ত শং পিত' মধুমৎ পাখিবং বঙ্গ: | 
বায়ু মধুময়, পিন্ধু সবল সক্ষএণ করিতেছে 
আকাশ মধুময় পুথিবীণ পুপিকণা & মপুমগী ' 
প্রেমের কি আকধপ। এপাঁধণ্ড স্থিব থাকিতে পাল না। ভব্বিবোন 
আবর্তে পডিল। বোবার মুখ ফুটিল, গখমে মুদুঙ্থরে পরে উচ্চ :9 
হখিবোল বপিতে পগিল। বাবা তাপাখার এথ বেডিথ। আত্মহার1 তহয 
হবিবোল হরিবোপ বপিক়া নাচিতেছেন। ঠাহার সঙ্গে কাত্বনীয়াবাও রথ 
বেভিযাঁ নাচিতেছেন। বামের প্রেখললে সকলে বশী । বাঙ্ধের 
প্রেমোন্সারদে সকলে উন্মত্ত । পা 
তখন বাম আমাকে গৌলীপা পড়ান শাহ । অভাগুভুব বখা্গ্র 
নৃত্যবর্ণন] না দেখিলে ও বামের দশা দেহি আমার মনে ভহয়াছিল-2 


ও শ৮ বাম লীলা 


চোখে দরদর ধার] হরিপ্রেমে মাতোয়ারা 
দেখাইতে গৌরলীল! বাম কি হয়েছে গোরা। 

দাসঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ খেদ করিয়াছেন যে তাহারা হতভাগ্য 
যে শ্রীগৌরের সময় জন্মান নাই, তাই তাহার মধুবলীল। দর্শনে নয়ন সফল 
করিতে পারেন নাই । এ দ্রাসের সে ক্ষোভ আর নাই। আমি সাক্ষাৎ 
গোরা সেদিন দেখিয়াছি । এই গোৌবাক্গভাব প্রকটনের মন্মও পরে বাম 
হৃদয়ে স্ষুরিত করিয়াছেন। তিনি সর্ববধন্মময় । শীক্ত বৈষ্ণবাদি প্রস্থানভেদে 
শান্ত বৈষ্বের বিছ্বেষ। তাহ! প্রকৃত সাধনার বিরোধী । পাঁচে এক, 
একে পাচ, শা হইলে যথার্থ সাধন নহে, এই বুঝাইবার জন্য বাম শাক্ত- 
ভক্তের নিকট বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণব ভক্তের নিকট শাক্তভাব কখনণ কখন 
ধারণ করিতেন। ময়ুরভগ্রের ডেপুটী অবিনাশচন্দ্র রায় 
দাদ] বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন। তিনি যখন বামের নিকট 
প্রথম আসেন, তখন তাহার একদেশিত! ঘুচাইতে বাম তাহাকে তাব্ণাভাব 
দেখান। আমর! শাক্ত ঘরের ছেলে। বাল্যকালে হরিকে আমার ভাল 
লাগিত। উভয় ভাবই গ্রাহথ। ইহার জন্তই তারাপীঠে বাবা আমাকে 
শামার শাম পর্ধে নিজে গোরা সাজিয়া তারা গোরার সমন্বয় দেখাইলেন। 


গৌরাঙ্গভাব 


ভাহার মর্শপ 


১৯। আরত্রিক 


বাম এরূপে হরি প্রেমে সহন্রাধিক দর্শককে ভাসাইয়া! রথের সহিত 
নাচিতে নাচিতে চলিলেন। তাহার বাহাজ্।ন নাই। আমার ন্যায় পাষণ্ডের ও 
বাম ভিন্ন অন্ত লক্ষ্য নাই। স্থতরাং কতক্ষণ নৃতা হইল, কোন পথ দিয় 
রথ টানা হইল আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। যখন বাবা তার। মন্দিরে 
খিড়কি দরজ। দিয়! প্রবেশ করিলেন তখন আমার জ্ঞান আপিল। রথ 
অতদূর সঙ্গে আসে নাই। তাহা মন্দিরের পশ্চাতে পথে রাখা হইপ়াছে। 
বাবার সঙ্গে গায়কগণ ও কতিপযদ্ম লোক। ৰাব! 

তখনও নাচিতেছেন ও মুখে বলিতেছেন হরিবোল। 

কীর্তনীয়ারাও বাঙজাইতেছেন ও হরিবোলের রোল তুলিতেছেন। বাবার 


মন্দিরে 


বাম লীলা ৩৭৯ 


জুড়কি পায়ের নৃত্য কি সুন্দর । এ মুদ্রা কি এখনও সন্ধান পাই নাই। 
বাবা তখন প্রেমে উন্মত্ব। আঙ্গিনায় পড়িয়া তারামার মন্দিরের সম্মুথে 
উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্থনের দলও তাহাকে বেড়িম্ 
বেড়িয়] নৃত্য করিতেছে ও গাহিতেছে। মন্দিরের আঙ্গিনা লোকে ভরিয়া 
গিয়াছে । সকলেই হবিবোল ঝলিতেছে, নাচিতেছে। আমিও সেই আবর্তে 
ঘৃর্ণিত। 

শ্রাবণের দীর্ঘ দিনও গত। ধীরে ধীরে সাস্ধাছায়া আসিয়। ধবার মুখ 
ঢাকিয়াছে। আকাশে তারক বধুগণ মর্ড্যে তারাপীঠের মন্দির প্রাঙ্গণে 
দিব্যলীল1 দেখিবার জন্ত একে একে দেখা দ্দিতেছে। মৃছ্মন্দ সমীবণ 
বহিতেছে। মন্দিরে দীপাবলী দেওয়া হইল। কীর্তনীয়ারা ক্লান্ত হইয়াছেন । 
বামের ক্লান্তি নাই। তিনি *হরিবোলে গৌর নাচে” বলিয়া নাচিতেছেন। 
একদল কী্তবনীয়। বিশ্রামে বিল, অপর দল বাবার সঙ্গে ষোগ দিয়াছেন । 
সে দল ক্লান্ত হইল, অপর দল উঠিল। তথাপি বাবার বিরাম নাই। তখন 

কতক পাগ্ডা আসিয়া কীর্নীয্ার প্রধান ছটু পাগ্ডাকে 
দোষ দিতে লাগিলেন। ক্ষ্যাপাকে কেন ক্ষ্যাপাইলে ? 

এখন সামলাঁয় কে? হুটু আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। কতক পাণ্ডা পিস! 
বাবার প] জড়াইয়৷ ধরিলেন। ভক্ত বৎসল বাম তখন থামিলেন। 

তারামার মন্দিরে আরতি আবরভ হইল। কাসরের ঢং ঢং শব মন্দির 
মধ্যে গুত্ধ্বনিত হইয়া বাহিরে ছাপাইয়া পড়িল। “জয়তার।” বব উঠিল। 
পুরোহিত পঞ্চপ্রদ্দীপাদি তারাশীলার দিকে ঘুরাইতে লাগিলেন। সকলে 
জোড়হাতে মন্দির প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান । যাহার যাহা হৃদয়ের বাসনা তাহা” 
মাকে জানাইতেছে। ক্ষ্যাপা মন্দির গ্রালণে বসিয়। পড়িয়াছেন। প্রেমে ঢল ঢল 
নির্বাক । নীরব ভাষায় মায়ে পোয়ে কি কথা হইতেছে 
তাহা তাহারাই জানেন। আমি মাতৃশোক ভুলিয়াছি। 
আমীর মনে আনন্দের তর তর ভাব। আরতি শেষ হইল। সকল্সে তৃমিষ 
হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। পুরোহিত মহাশয় মার প্রসাদ লইয় বাছিবে 
আসিলে কলে ত"হ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমিও কণিক। প1ইলাম। 
ছুই একটি তার] সঙ্গীত হইয়া! জনতা! ভঙ্গ লইল। 


সন্ধ্যা 


আরতি 


২০। স্রীপদ্দসেবা 


বাবা আশ্রমে ফিরিলেন। সঙ্গে এদান ও অপর জন কয়েক। মা'র 
বৈকালিক হইতে বাবার পিত্য বন্ধানি আটার কয়েকখানি লুণ্চ ও একটু ছুধ 
আশ্রমে আমিল। বাব! প্রসাদ লইলেন। তিনি 
থাইতেছেন দেখিয়া তাহার মহচর সারমেয়গণ আনন্দে 
ছুটিয়া আঙিল। তিনি তাহাদিগকে পুত্রকন্তাবোধে প্রমাদ বাটিয়া দিলেন। 
অল্পক্ষণ মধ্যেই এই অধম ভিন্ন সকলেই চলিয়া গেলেন। এই নির্মক্ষিকতার 
কাখণ পরেই বুঝিলাম। বাবা দাওয়াতে শয়ন করিলেন। দক্ষিণদ্িকে 
মাগা, উত্তরধিকে পা। আমাকে ইঙ্গিত করিলেন “পা বাজিতেছেশ। 
শুনিযাছিলাম বাব! সহজে শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে দেন না। স্পর্শ করিতে 
গেলে ধমক দেন, এমন কি কখনও চিম্টা লইয়! তাড়াও করেন। সেই ভয়ে 
আমি প! ছু'ইতে যাই নাই। প্রথম মিলনে আত্মহার] হইয়। শ্রীচরণ স্পর্শ 
করিয়াছিলাম। তারপর সমস্ত দিনে' যতবার দেখা যাইতেছে আমি সম্পূর্ণ 
আমিত্ব হারাই নাই। সেই কারণ পদম্পর্শ করিতে 
সাহস হয়নাই । অথচ মনে মনে পদমেবার ইচ্ছা! ছিল। 
বাম বাঞ্ছা কল্পতরু। সদ্বাসন] কেন অপূর্ণ বাখিবেন? তাই আমাকে 
পদসেবার অবসর দ্রিলেন। আমি উঠিয়া] অতি সঙ্কোচে বাবার দক্ষিণ পার 
দিয়! পদতলে দক্ষিণ মুখে বসিলাম। বাবা প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম চরণ এ 
পাঁপীর কোলে তুলিয়! দিলেন। 
আমি দক্ষিণ হস্তে পাখা লইয়! বাবাকে বাতাস করিতেছি ও বাম হস্ত 
শ্রচরণে বুলাইতেছি। সে চরণ-কম্ল [কি কোমল। কন্মিন্কালে বিনাম। 
ব্যবহার করেন নাই। অথচ পদতল এত স্ুকুমার। 
মনে মনে অপূর্ব আনন্দ পাইতেছি। বাবা যেন গভীর 
নিদ্রায় মগ্। নালার্ন্ধ ধ্বনি হইতেছে । পরে বুঝিলাম উহা! নিদ্রা নয়, 
সুধী নয়, যোগনিভ্্রা যাহা শ্রীচণ্তীতে উল্লিখিত। তখন এ চরণের 
মহ্মা কিছুই বুঝি নাই। এখন তাহার কৃপায় কিছু কিছু বুঝিতেছি। 
যখনই মনে এ ছবি উঠে তখনই সব রোগ শোক তাপ জাল৷ 
কোথায় আনন্দ সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যায়। এখন কতক 


আ শ্রমে 


সেবা! অবসর 


পদসেবা 


বাম লীলা ৩৮১ 


'অন্মরভব হইতেছে যে এ চবণই ''সাধনার ধন হৃদয় রতন ভক্ত প্রাণে 
পরশমণি”, ও মণির পরশ যদি পায় লৌহ্ময় দেহ 
সোণ] হয়ে যায়-_ 


চরণ মাহায্মা 


ত্রেলাকের এশ্বরধ চরণে লুটায় 


এ অবস্থায় কতক্ষণ কাটি জ্ঞান নাই অনুষানিক অদ্ধিঘণ্টা। তখন হ'য়ে 
কোন চিস্তা ছিল না। সংসার তো ভুয়া গিয়াছে । সেই বাসনাশুন্ত তারাঁ- 
বামাবতার বামের শ্রীচরণ মাহাত্মো সর্বধিধ কামনা! আমার হৃদয় ছাভিয়। 
কোথায় পলাইয়াছে। কি এক শৃষ্স ভাব আসিয়াছে । আনন্দ প্রবাহ 
খরতর বহিতেছে। ইহাই বুদ্ধহদবে মুত প্রাপ্তি। হঠাৎ নিরাশা 
কুহকে বাসনাক্ষয়ে এই অম্বৃতপাশি তাহার হৃদয়ে উৎলিয়। তিনি €প্রমে 
উন্মত্ত হইয়| জীবকে ভাকিলেন_-“আয় কামবিষে জঙ্জবিত জীব আয় 
তোকে এই অমৃত দিই। বাপনা ক্ষয় কর তবে এই অমৃত পাইবি।” 
তারাপীঠের এই আনন্দময় শূন্য ভ।ব তখন আমি বুঝি নাই। বাব] বুঝাইবার 
জন্য পরে “তারামা আকাশ” আমাকে বলিয়াছিলেন। তাহাতেও 
অবোধের বোধ আসে নাই । বাবার সমাধি ভঙ্গ হুইল। তিনি যেন 
শিহরিয়া উঠিলেন। মধুরপ্ধরে বলিলেন, “মহাপুরুষ বাবা, মহাপুকষ। কি 

দিবা বাতাস করিয়াছ। আমাকে কাপাইয়! দ্দিয়াছ।” 

আমার ন্তায় নারকীকে তিনি এইগ্ূপ সম্বোধন করান 
আমি আমার জীবনের দুষ্বর্ম ম্মণে লজ্জিত হইলাম। কিছু বলিতে 
পারিলাম না। এখন বুঝিতেছি ৫ম চরণ স্পর্শে আমার এই জীবনেই 
জন্মাস্তর ঘটিয়াছিল। বাবা পাপজন্ম ঘুচাইয়। দিব্যজন্ম দিয়াছিলেন। তাই 
সত্যবাক্‌ মহাপুরুষ এইরূপ বলিলেন। নচেৎ তাদৃশ ত্যাগাবতার কখন 
€তোযামোদের মিথ্যা মুখরোচক বাণী প্রচার করিতে পাবেন না। তাহাদের 
বাক্যও কখন বুথ হইতে পারে না। 


সমাধি ভঙ্গ 


লৌকিকানাং হি সাধুনাং বাক্‌ অর্থমনুবর্ততে | 
খাষানাং পুনরাগ্যানাং বাচমথোহনুধাবতি ॥ 
লৌকিক সাধুগণের বাক্য অর্থকে অনুসরণ করে কিন্তু আদিভৃত 


ঝষিণণের বাকাকেই অর্থ অনুসরণ কিয়া থাকে । সামানগিক সঙ্জনগণের 
১৬ 


৩০২ বাম লীল! 


বাক্যে আসক্তি যোগ্যতা আকাজ্ষা থাকা চাই । তাহারা ঘর্দি জমাবন্তায্ ' 
পূর্ণচন্দ্র বলেন তাহা নিস্ষল হইবে। কিন্তু শ্রীবামাদির ন্যায় 'সনাতন 
তত্বজ্ঞানীগণ যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে। শ্রীচরণের: মহিমা সম্বন্ধে 
বাবা পরে এহদয়ে এই উচ্ছাস দিয়াছেন। 


কি মধু রেখেছে নাথ ও চরণ কমলে । 
মনোতৃঙ্গ মেতে উঠে কেন পদ স্মরিলে 
নিখিল মুরতিখানি অনস্ত অমিয়খনি 

মন কিন্ত মজে না+ক পদ না পাইলে। 

শুনি তার ঘুচে তৃষ্ণা মিটে তার সব আশ! 
যে মজেছে একবার ওই পদ শতদলে। 

শুনি কত যোগীবর পিস়ে মধু পিরস্তর 

স্থথ ছুখ ছাড়ি ভাসে চিদানন্দ হিলোলে। 
সৌরভে আকুল কর কেন আর ঘুরায়ে মার 
দাও শ্রীচরণে ঠাই এচরণে পাগলে । 


২১। জধ্দালাপ 

বাবা জাগিবার অল্লক্ষণ পরেই একজন পাণ্ডা আদিলেন। বুঝি বাবার 
তামাক খাইতে ইচ্ছ! হইয়াছিল। কিছু বলিতে হইল না, পাণ্ডা আসিয়াই 
তামাক লাজিয়! বাবাকে দ্িলেন। বাব টানিতেছেন। 
এক আধটা কথা হইতেছে। এক পশলা বৃগ্ি হইক্ 
গিয়াছে। ফণিবাবু আশ্রমে জুটিলেন। বাবাকে প্রণাম করিয়া বদিলেন। 
ঠীকুরদবেরই কথা চলিতেছে । তিনজনেই কথোপকথনে যোগ দিয়াছেন ! 
আমি ঝেব! হইয়! শুনিতেছি। ফণিবাবু গারক নহেন কিন্ত তাহার ভক্তি 
সঙ্গীত সংগ্রহ অসাধারণ। রামপ্রনাদ, কমলাকাস্ত, নরেশচজ, দাশরধি, 
নবাই, নীলাত্বর, অকিঞ্চন প্রভৃতি সাধকের শত শ্ত দুর্ণভ গীত তাহার কঠস্থ। 


লোক সমাগম 


বাম লীল' ৩৮৩ 


তিনি বর্ধমান জেলার মুল গ্রামের .চীধুরী। অধিকাংশ শক্তি-সাধকই 
বদ্ধমানের বলির! তাহার একটী বিশেষ গর্ব আছে । ফণাবাবুর মুখে শুনিলাম 
যে কমলাকান্ত একবার গায়ের ওড় ডাঙ্গার মাঠে 
ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। ডাকাতের তীহাঁকে 
চিনিত ন1। কমলাকান্ত নিজ পরিচয় দিলেন । তাহার বিশ্বাস করিল ন'। 
তাহারা বলিল তুমি ক্মলাকাস্ত হইলে এখনি একটি মা'র গান বাধিয়! 
গাঁও । ভক্ত কমলাকান্ত মাকে ডাকিলেন-_ 


কনলাকাস্তের +থা। 


আর কিছু ধন নাই ৭৭ শ্াম! কেবল ছুটি চরণ রাড, 
তাঁও নিমেছেন ত্রিপুরারি শুনে হলাম সাহস ভাঙ্গা । 
জ্ঞাতি বন্ধ স্কুত-দাঁরা সুখের সময় সবাই তারা 
বিপতকালে কেউ কোথাও নাই ঘর বাড়ী ওড় গায়ের ভাঙ্গা 
নিজ গুণে ঘধ পাখ করুণ। নয়নে দেখ, 
(নইলে ) জপ ক'রে যে তামার পাওয়া সে সব কেবল 
ভূতের বোঝ! 
কমলাকান্তেরই কণা মাকে বলি মনের বাথা 
আমার জপের মাল! ঝুলি কাখ! জপের দ্বরে রহিল টাঙ্গ।। 


এই প্রাণের ডাক মারের প্রাণে লাগিল । ডাকাতদের মন তিনি গলাইর। 
দিলেন! ডাকাতের ভূত্যের সম্ভার কমলাক।স্তকে বদ্ধমানে কোটলহাঁটে 
উহার আসনে পৌছাইরা পির গল । বাবা গান শুনিরা প্রেমে ঢল ঢল। 

কমলাকান্ত প্রসঙ্গে বদ্ধমানাঁধপিতি মহাতপটাদ্দের তারারূপের গ'ত 
ফণীবাবু আগড়াইলেন ! 


এ শশা কে নীলবরণা 
যু'গদালা বিভূধণ]। 
শঙ্করের ছা শ্রিভা। প্র আালীঢ় জীচরণ। | 
চত্ুদ্ুক্জা রমণী একত্রে কপাণ পাণি 
নীলোৎপল কপালে ধারিণী ব্যা্রচর্্ম পরিধান! 
লহ্বে'দরী খর্বকায়া লোলজিহ্ব ভয়ুঙ্কর। 
পিঙ্গজ জটাধরা ফণি শিরে ধরে ফণা । 


নহাতপষ্.দের গীত 


৮৬ 


৩৮৪ বাম লীলা 


নিবেদন ভবধার। চন্দ্র তব্বভ্ঞান হার। 
কৃপা করি ও ম] তারা ঘুচাও এ ভব যন্ত্রণ|। 
তারাই বামের সব। তাহার বূপবর্ণনার আর কি বামের বাহা জ্ঞান থাকিতে 
পারেট একে সদাই সমাধিযুক্ত । সমরে সময়ে কিঞ্চিৎ দেহাধ্যাস 
আমিত। তাহার উপর শাহাব ধ্যান জ্ঞান গতি মুক্তি 
তারার নাম। বাবা একেবারে স্তম্তিত। ফণিবাবুরও 
পাগুার ডাঁকে উত্তর নাই। 


বাঞ্চ 1 


২২। ভক্তব€সল 


কথাবার্তী হইতেছে। নন্দ পা্টনি আশ্রমে আসিল। নন্দ জাতিতে 
ডোম। দারকার বস্তার সময় ঘাটে পাটনির কাজ করে। আর শ্মশানে 
শেষ ক্রিয়ার সে বন্ধু। শ্মশান নরাস্থিতে পূর্ণ। বৎসর বৎসর বন্তায় ধুইয়া 
যায় বলিয়া শশানে পা বাড়ান ষায়। নচেৎ তাহা সম্ভব হইত না। বৎসর 
কয়েক পুর্বে নন্দর পায়ের তলার একটা মড়ার হাড় 
ফুটিয়া পা বিষাক্ত হয়। নন্দর দীন হীন অবস্থা 
অতিকণ্টে সংসার চলে। যাত্রীর নিকট বকৃসিস্টা আসটা যাহা পায় তাহার 
অধিকাংশ “কারণে” খরচ হয়। তারাপীঠে কারণের খুব ধূম। স্ুুতরাৎ নন্দ 
কলিকাতায় আসিক্া চিকিৎসা করাইতে পারিল না৷ ক্রমে পা পাকিল। 
সমস্ত দেহের শোণিত দুষিত হইয়া মহাব্যাধিতে 
পারণত। গলিত কুষ্ঠের প্রকোপে গায়ে ঘ। ফুটিল। 
পারের আঙ্কুল এমন কি হাতের আঙ্কুলগুলির প্রথম পর্ব খসিয়। পড়িল। 
রোগ চিকিৎসার অতীত হইল। জীবনের আশা নাই। তখন নন্দ বামের 
শরণাপন্ন হইল। পূর্ব হইতেই সে বামের সেবা! করিত। বামকে ভক্তিও 
দেখাইত। 1কন্ত কায়মনবাঁক্যে শরণ লয় নাই। চাবুক না খাইলে ঘোড়া 
সোজ। হয় না। দুর্বৃত্ত মানুবও রোগ শোকাদিগ্রস্ত না হইলে তার! মার 
দিকে ফিরে না। নন্দ পীড়ার ধমকে বামের সেবায় দ্েহার্পণ করিতে প্রয়্াসী 
হইল। আর কি বামের দয়া না হইয়া থাকিতে পারে! তিনি নন্দকে 


নন 


মহাব্যা'ধ 
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পদধুলি লইতে দিলেন। কি আশ্চর্যা! নন্দর মহাব্যাধি সেই দ্বিন হইতে 
উতর কমিতে লাগিল। সব্বাঙ্গে ঘা শুকাইয়া আসিল। 
হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের বে পধ্যস্ত খসিয়াছিল তাহ 

হাড় বাকী রহির1 গেল। অ চরে নন্দ ব্যাধি মুক্ত হইল । তদবণ্ধ নন্দ বাবাকে 
স্মশানভৈরব জ্ঞান করিত। 

বাবার উপর নন্দের অচল! ভ'ক্ত। অবসর পাইলেই বাবার নকট 
আ।সত। বাবার আশ্রমের কাজ ক'র৩। মধ্যে মধ্যে রাত্রে বাবার 
সেবার জন্ত শুইয়ীও থাকিত। বাবার বালক ভাব। তারা ধ্যানে তন্ময় । 
রাত্রে হরত শয্যার প্রস্রাব করিরাছেন এবং প্রআাবে বালকের শ্তায় 
ভাসিতেছেন। নন্দ প্রাতে সেই শয্যা জোোত্কুগ্ুতৈে কাচিয় শুকাইত। 
শুশ্রাার স্থল ফলও নন্দ পাইত। বাবার ভক্ত ও যাত্রিগণ নন্দকে কিছু কিছু 
দিত। বাবার প্রণাধা হইতেও সেবক পাগ্ডারা মাঝে মাঝে বেতনও 
ঘিতেন। নন্দ কুষ্টগ্রস্ত হওয়ার পরে লোকে তাহাকে নন্দ! কুটে বলিত। বাবা 
তাহাকে আদর করিয়া “নন্দ কুড়ে” বলিতেন । নন্দর উপর বাম বড়ই প্রসন্ন 
ছিলেন । তাহাকে স্বেচ্ছান্ন উচ্ছিষ্ট দিতেন। নন্দ কারণ 
প্রসাদ মুখে না চাহিলেও পাইত। নন্দর শত অপরাধ 
বাবার নিকট মাজ্জনীয়। ষদি নন্দ প্রাতঃকালে আশ্রমের কাজ করিতে 
বিলম্বে আসিত এবং তজ্জন্ত বাবার সেবক পাণ্ড নন্দকে ছুই চারি কথা 
বলিতেন, বাব। বাধ। দ্বিয়া বলিতেন “বেটার দ্টো। মাগ কি করে সকালে 
আসে?” নন্দ কাজে অবহেল! করিলে পাণ্ডার৷ বাবাকে তদ্ঘিষয় গোচর 
করিতেন ও ছাড়ায় দ্রিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু বাবা বলতেন 
“তোমরা ওকে জবাব দিতে পার বাবা”। যদ পাগ্ডার বলিতেন 
“আপনার ভৃত্য আপনি জবাব দিন”। বাবা তাহাতে উত্তর করিতেন “সে 
আমার জবাঁব লইবে ন?1” কি ভৃত্য-বৎসল ! কি সরলতা ! 

নন্দকে এত ভালবাসিতেন যে নন্দ জল আনিয়া দিলে তাহার ব্যবহার 
সম্বন্ধে বদি কেহ কখন সামাজিক প্রথান্ুসারে আপত্তি করিত, বাব! 
বলিতেন, “জল তে। বাবা জ্যোথকুণ্ডের, নন্দর নয়” । আবার নন্দ কুষ্টাক্রাস্ত 
পদ জ্যোৎকুণ্ডে ধুইত বলিয়া! বাবা কখনও কখনও জ্যোৎকুগডকে বলিতেন 
"নন্বর চরণোদক: । 


আদর্শ প্রভু 
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নন্দর কি সৌভাগ্য : সাক্ষাৎ রাষক্ষপী বামকে আজীবন দেখিয্াছে, 
সেব! করিরাছে । রোগের প্রকোপে তাহাকে বাম জ্ঞানে ভক্তি করিয়াছে । 
আমাদের জনৈক গুরুদাদ। বলেন “নন্দ বাবার উত্তর সাধক”। বাবার 
দ্বেহান্তের অন্নকাল মধ্যেই নন্দেরও দেহাস্ত হয়। এ জীবন বামের সেবার 
অর্পণ করিরাছিল পর জীবনও তাত করিল! 


২৩। প্রীর্থন! পুরণ 


নন্দ আসিবার পর নুট্রপাও! আমাদিগকে ডাকিতে আনসিলেন। রাত্র 
প্রান দ্বশটা হইয়াছে । শ্রাবণের আকাশ মেঘে ঘের! । কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী 
তিথি। মাঝে মাঝে বুষ্টি হইতেছে। দুটথুটে অন্ধকার । গ্রামের 
প্রাস্তভাগে শ্মশানের উপর ফাক! দাওয়ার আমর! বসিয়া আছি । শ্মশানে শব 
লইর; শৃগাল কুকুরের কলহস্থচক কলরব মধ্যে মণ্যে 
উঠিতেছে । শ্রীবামের অনুভাবে আমাদের হৃদরে 
হয়াদি পাথিব ক্ষুদ্রভাব তিরোহিত। কি এক শুন্তভাব। কেবল মাকে 
মানে গডধারিণীর পুনরুজ্দ্ীবনাশ: মনে জাগিতেছে ও লীন হইতেছে । 
.স কথা বিরলে পাইন € মুখে বামকে বলিতে পার নাই । এত লোকের 
পমক্ষে কি করিক্া বলিব ? 
এঁ শ্মশানের উপর আশ্রম চালায় "খাল দাগরার় জামর। শুইবার ফোগ্য 
হই নাই। তাই বাবঠ আমাদিগকে এবদায় দির: বলিলেন “বাব”, 
বাও শোওগে”। 
আমি ও ফণিবাবু নুটুর সহিত নুটুর বাস! আঙ্িলাম। অপরাহ্থে 
আহার হইয়াছিল । ম্ষুধাবোধ ছিল ন1! আমান্ত জলযোগ করিনা পাণার 
সধর ঘরে তক্রাপোষের উপর কম্বল পাঁতিরা শয়ন করিলাম । দিনটি 
ঘটনাপুর্ণ। তাই ভাবিতেছি। মাকে কি করিয়া পাইব তাহাও মনে 
হইতেছে । আমার প্রয়োজন +মটে নাই। কিন্তু 
ফণিবাবুর প্রয়োজন মিটিয়াছে। তিনি আমার ন্ঠাক্ 
“বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আসেন নাই। তাঁরামাকে ও বামকে দর্শন করিতে 


পাও গুহে 


শরুণে 
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আসিয়াছিলেন। দর্শন হইয়াছে । বামের পাদস্পর্শ করিয়াছেন । বামের 
সহিত গুহা কথোপকথনও হইয়াছে । বাঁম ভ্রাহাকে সংসারীর উপযুক্ত 
আশীর্বাদও করিয়াছেন। “তোর জীবনে ক্লেশ হবে না। তুই তো মুক্ত 
পুরুষ বাবা। তোর মাপা ও জপ11” স্ুতরাঁৎ কণিবাবু ফিরিতে প্রস্তুত ! 
তিনি শুইয়াই বলিলেন “বাবু! চলুন কালই ফিরি। করদিন কাছাবি 
ছাঁড়।। কাজকর্ম ফেলিয়! আসিরাছি ।” আমার কামনা এখনও মিটে 
নাই । গর্ভধারিণীকে জীরাইতে আসিয়াছি। এখনও খাম তাহার কোশ 
বাবস্থা করেন নাই। তাহার জগ্ভ তাহাব নিকট মুণে কিছু উল্লেখ পর্যন্ত করি 
নাই। একদিনে কি এত বড় কাজ হয়? স্ুতবাৎ আমার ইচ্ছা আরও 
কয়! দিন গাকা?। বিশেষতঃ মহাপুরুষ বলিরাছেন, “বাবা! তারামাকে 
তনরূপ চত্তী শুনাইয়। যাইবে -_আজ কাল পরশু 1” 

আমি যে কামনা লইর় আস্য়ীছি তাহ কাহাকেও বলি নাই। 
“আমি জানি আব আমার মনই জানে ।” ফণিবাবুকে সে কথা বলিতে 
ইচ্ছা! নাই, এরূপ অসাধ্য সাধন সম্ভব নহে বলির প্রকাশ করিতে লজ্জা 
বোধ হইতেছে । তাই ফণিবাবুর কথার আমি কোন উত্তর দিলাম ন7। 
মনে মনে বামকে জানাইলাম “প্রভু ! তুমি ত অন্তর্ধ্যামী। জীবের মন 
স্বরিতে £এফরাইতে পার। ক্ষণিবাবুর মন ফিরাইয়। 
দাও । অন্ততঃ তুমি যে বলিয়াছ তিন দিন মাকে 
চণ্ডী গুনাইতে হয় তাহা যেন পুরণ করিতে পারি”। 

সমস্ত দ্বিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন । ঘটন1 বৈচিত্র্যে ভাবতরঙ্ে মন 
ক্লাম্ত। নিদ্রাদেবী সহজেই আমিলেন। মৃচ্ছকটিকের বিদৃবকের কথা 
অন্থভব করিতে পারিলাম । 

শীত্রই গভীর নিদ্রা? মধ্যে একবার ঘুম যেন একটু পাতল! হইল। 
যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখ প্রাঃকাল হইয়াছে । বৃষ্টি পড়িতেছে । ফণিবাবুও 
উঠিলেন। এইজনে প্রাতঃকালীয় “ব্রহ্মা সুরারিস্ত্রিপুবাস্তকারী” প্রভৃতি 
পরড়িলাম। পাগারা উঠিলেন। জল পড়িতেছে। বাহিরে যাইতে 
পারিলাম নী। আব এক পাগ্ডা আসলেন । “শুনিলাম 
তঁণহার আত্মীষের জর হইয়াছে । তিনি চিস্তিত। আমার 
ধনে হইল যেস্থলে মৃত গর্ধাবিণীকে পুনরুজ্জীবিত করিতে আলিক্াণ্ছি 


'নৰেন 


পরাতে 
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সেখানকার লোক সাষান্ত রোগে চিন্তিত। তারামার চরণোদকের, শ্রীবামেন্র 
আশীর্ববাদের কি এ প্রভাব নাই বে “রাগী রোগ মুক্ত হয়? 

আমি বছলরা ফেলিলাম, “তারামা! আপনাদের বীধা, জ্বরের জন্ত 
আপনাদের ভাবন? কি & তাঁভার চরণোদ্ক খাওয়াইর1 দিন ।” পাগাঠাকুর 
একটু লজ্জিত হইঘ়; বললেন “তা বটে। তবে মার উপর আমাদের 
সেরূপ বিশ্বাস কই »১ এ্বাহমর কথা উঠিল। এ&ঁ পাণ্ডাও বলিলেন “উনি 
'সন্ধপুরুষ । বাকে বা বল্লেন তাই হর” আমার মনে হইল তবে তো৷ 
বাবা কাল আশীব্বাদ ক.রগাচ্ছেন “মনক্কামন। সিদ্ধ হউক” তাহা হইলে মাকে 
বাচাইর়া লইন্জ। যাইত *1রধ। পাগডার মুখেই শুনিলাম রাত্রের বৃষ্টিতে 
দারকার বড় খান ভা'বণাচে । "নাকার জগ্ঞ বা'হরে আসির! দেখি জলে 
জলমর ৷ দ্বারকার খাঁন প্পশানি ড্াবরাতে । বাবার ঘরের পশ্চিম দেওয়াল 
পান্থ জল হঠল মারিয়া । সদর পথ জাগিরা আছে 
মন্ত্র শাঞগুল জলে ভার্সয়া গিয়াছে । মন্দির 
তইতে দেখিলাম তারা হন প্টপের গার জলের উপর ভাসিতেছে | 
নদতে জল বাড়িতেছে " কুল কুল কারা তীর উপচাইর1 মাঠে জল 
ঢকিতেছে । দ্বারকার বান 'দখিতে সুনদ্র। দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে 

ক টান। ভরস্কর স্রোত; দ্া'রকার পাহাড় হইতে উঠিয়া মযুরাক্ষীর সহিত 
টির গঙ্গার পড়িযাছে ' পাহাড়ে বৃষ্টি হইলে বান ডাকে । জল ফুলিনা 
কু্লর। ছুটে । জলের .তাড় কন" জন্মে ফেনার জমাট রথের চড়ার 
2য় দ্রুত বেগে তরঙ্গের উপর নাত নাঁচিতে ভাসয়। যার | 

বান না কমিলে ঠারাপ'ঠ হইন্তে ফের! অসম্ভব । ফণিবাব বলিলেন। 
“বাবু! আটক' পড়! গেল, আজ থা “কতই হইল । কাল রূপ হর করা 
দাইবে।” বাম ফর্ণবাবুর মন “ফরাইলেন। আমাদের বাঁওয়া বন্ধ 
করিলেন। গত রাত্রে শরুুনর সমর কাতর প্রার্থন। পূর্ণ করিলেন । বাবাব 
এক প্প্ির সন্তান আমার এক খঙ্পতাত পূত্র স্থুবোধ পরে বলিরাছিলেন 
“বাঁব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ কামন। সহজেই পুরণ করেন” 

যেদ্িন মনে করি ভাল চিতড়ি মাছের কার্লরা খাব, ন' বলিলেও দে'খ 
ম' তাই রাধাইরাছেন। আ:মও বনে বাম বাঞ্জ কন্সতর প্রমশঃ 
পেখিতেছি। তধে রামপ্রসাঘ যে গাহিয়াছেন-_ 


দ্বারকায় বান 


বাম লীলা ৩৮৯ 


“ বেটা) সকল অমর সমান রাজি নারাজ শুধু কাঁজের বেলা” সে 
কথাটাও মিথ্যা নহে। বেটী ও বেটা দুইজনেই ছেলেকে চুষিকাঠি দিয়া 
তুলাইতে চাহেন। ক্ষুদ্র সাংসারিক অভাব দূর করিতে প্রস্তত। ক্ষুদ্র 
বিভূতি দিয়া ভুলার়। কিন্ত সুক্ম জগতের চাবি শীঘ্র খুলিয়া দের ন]। 
তাই বামও গাহিয়াছেন-_ 

“বেটার কাঁজের বেল! দেখ মহ দাত কপাটা”। 


সস পর 


৯ 


২৪। পুজাপাঠ 


তারাপীঠে আটক করিবার কারণ পরে বুঝিলাম। আমি জননীকে 
চাহি। বাবা বিশ্বজননী দিবেন। আমি মোহান্ধ জীব। বিশ্বজননী 
চিনি না। বেমন লালচুধি দেখাইপী মা বাপ ছেলেকে নিজ কোলে লইয়। 
ক্ষীর সর নবনী দিবার জন্তু টাঁনেন তেমনি বাম আমাকে জননীর 
পুনরুজ্জীবনাশ! দির; নিজ কোলে টানির! বিশ্বজননী তত্বের বীজ রোপণ 
করিলেন । আমার মনের সঞ্চিত আবঙ্জন। দগ্ধ করিবার জন্য ভীষণ 
মাতৃ শোকানল দিয়াছেন। পে অনলে হৃদয় অনেকটা 
নিষ্খল হইলে অৃশ্ত ডুরিতে নিজ ক্ষেত্রে টানির! 
আনিরাছেন। দেবতা ছুলভ শ্রাচরণ দিযাছেন। সেই চরণম্পর্শে শরীরে 
অলৌকিক বিছ্যৎ প্রবাহ প্রবেশ করিরাছে। তারামার রখোপলক্ষে 
প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখাইয়াছেন। চিন্তশুদ্ধি করিতে একদিন 
গিয়াছে । তিন রূপ মাত্র চণ্ডী এবাত্রার পড়াইবেন পূর্বদিন বলিরাছিলেন। 
সুতরাং আজ তো তারাপীঠে রাখিবেন। 

প্রাতে বাবার ।শকট যাইলাম কিন্তু কিকি ব্যাপার ঘটিল মনে নাই। 
সান করিয়া তারামা'র মন্দিরে আসিলাম। সঙ্গে চণ্ডী । তখন মার স্নান 
হইতেছিল। দেখি কাপড়ের ঘেরা টেপ; মাটীর 
চারিলি হাত, রূপার মুণ্মাল!, মুকুট প্রভৃতি ' খোল! । 
বসিষ্ঠারাধিত। শিলা :বদীর উপর বসান । যে পাগ্ডার সেদিন পাল! ছিল 
তিনিই এ শিলাখানিই বসিষ্ঠারাধিতা তার! বলিলেন। উহাতে বংস্তরূপী 


উদ্দেশ 


তাবাশিল' 


৩৯০ বাম লীলা! 


শিবকে ম! স্তন পান করাইতেছেন এই ছবি দ্বেখাইলেন ৷ ঘড়া ঘড়া জল 
দিয়া মন্্ব পড়িয়া এ শিলাখানিকে বুইয্সা টোপ পরাইয়া৷ হাত, মুণ্ডমাল। 
প্রভৃতি সজ্জা করিলেন ।. পুষ্পপাত্র সাজান ছিল। চন্দনাদি ঘষা হইল। 
পুজার আয়োজন পূর্ণ হইল । 

গতকল্য মার পুজা দেখিতে পাই নাই। আজ বাম ভাই মন্দিরে 
আনাইরা পুজা দেখাইলেন। পুরোহিত মহাশর পুজা করিতে আরস্ত 
করিলেন। আসনশুদ্ধি, অঙ্গন্তাস, করম্তাস, ভূতশুদ্ধি করতঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠার 
মন্রন্থলে চণ্ডীতে মহিষাস্থুর বধে মার আবির্ভাব সূচক শ্লোকগুলি পড়িলেন। 
অতুলৎ তত্রতন্ভেজঃ সর্বদেবশরীরজম 
একস্থং তদভূনার' ব্যাপ্তলোকত্ররৎ ত্বিষা ॥ 
যদভূচ্ছান্তবং তেজস্তেনাজায়ত তম্মুখম্‌ । 
যামোন চাভবন্‌ কেশ! বাঁহবো বিধুতেজসা ॥ 
সৌম্যেন স্তনয়োযুগ্মৎ মধ্যকৈন্দরেণ চাভবৎ । 
বারুণেন চ জজেক্ষার নিতন্বস্তেজপ। ভবঃ ॥ 
ব্রহ্ষণন্তেজস! পাদে তদন্কুল্যোহকতেজস]। 
বস্থনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিক! ॥ 
তস্থাস্ত দস্তাঃ সন্ততাঃ প্রাজা-পতোন তেজসা। 
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা! পাবক তেজস1 ॥ 
ভ্রবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্ত চ। 
অন্তেবাঞ্চেব দেবানাৎ সপ্তবস্তেজসাং শিবা ॥ 

দেবগণের শরীর হইতে সেই স্থলে যে অতুলনীর তেজঃ “নর্গত হইল 
তাহাই একত্র সমবেত হুইর। এক অদ্ভুত নারীমুত্তি ধারণ করিল । সেই 
নারার রূপ ছটায় ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত। শস্তুর তেজ দ্বারা শ্রী নারীর 
বদন, যমের তেজ দ্বারা কেশপাশ, বিষ্ণুর তেজোরাশিতে বাহুসমূহ, চন্দের 
তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জক্ঘা ও উরু, 
পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণ যুগল, সুর্যের তেজে পাদাস্থুলি, 
বন্থুগণের তেজ্জে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিক, প্রজাপতির তেজে ঘস্ত, 
বন্ছির তেজে নয়নত্রয় হইল, সন্ধ্যার তেজে তাহার যুগ, বায়ুর তেজে 
স্তাহার শ্রবণ। সেই শিবময়ী অন্তান্য দেবগণের তেজ হইতে সম্ভৃত]। 


মার পুজা 


বাম লীলা ৩৯১ 


পুরোহিত যখন ইহা পড়িতেছিলেন মার বিরাট মুন্তি আমার মনে উদ্দিত 
হইতেছিল। তিনি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম শারাপীঠ গ্রামে এই 
সংকীর্ণ মন্দিরে 'প্রতিষ্ঠিতা শিলা নহেন। তিনি বিশ্ব- 
ব্যাপিন' অনন্ত শক্তি। প্রত্যেক দেবই তাহার ক্ষুদ্রশক্কি 
যাত্র। সেই অনাদি অনন্ত শক্তিকে মন্ত্র ভাষায় জানাইতে গেলে সকল 
দেবে শক্তিপুজ৷ ভিন্ন অন্ত কল্পনা! করা যায় না। জগতের নিরন্বিত শক্তিই 
দেবশক্কি, জগতের উচ্ছৃঙ্খল শক্তিই অসুর শক্তি । খন অন্তর শক্তি উদ্দাম 
হয তখন ব্াষ্ঠি দেবশক্িতে তাহা রোধ করিতে পারেন না, সমষ্টি--দেব- 
শৃক্িরই আবশ্তক ! গীতার ভগবানের খিশ্বরূপ, ভাঁগবতে ভগবানের বিরাট 
পৃঃ, আর চণ্ডীতে এই সর্ধদেবদেহ। নারীমৃত্তি এ তিনই এক । পুরোহিত 
মহাশ্য় বথাজ্ঞান মার পুজা সমাপন করিলেন । আমি মাকে পুষ্পাঞ্তলি দিরা 
মানসিক পুজা করিয়৷ চণ্তীপাঠ আরম্ত কাঁরলান। পুর্বব- 
দিনের গ্ঘায় প্রেমোদয় হইল না বটে, কিন্থু কতকটা। 
নগদ ভাব আসিল, কিঞ্চিৎ আনন্দও পাইলাম। ভাবের উচ্ছ্বাসানুসারে 
সবে উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। মন্দিরের বাহ্র দালানে বসিয়া পড়িতে- 
“ছলাম। সঅমরে অমরে স্বরলহরীতে মন্দির বাটা বঙ্কৃত হইতেছিল। 
চক্ষে সমরে সময়ে অশ্রধারা আমিতেছিল। পাঠভিন্ন অন্যদিকে লক্ষ্য 
নাউ। সমরে সমবে স্বরতরঙ্গে মন ভাঁসিয়া যাইতেছে । বিশ্ব যেন সঙ্গীতময় 
বলির! বোধ হইতেছে । যে সকল নব নব অর্থ পূর্ববিন মনে জাগিয়াছিল 
শাঠাও মধ্যে মধ্যে জাগিতেছিল। পাঠ সমাপনান্তে প্রণামের পর দেখিলাম 
থে পাঠ শুনিতে প্রবীণ কয়েকজন পাণ্ডা সমবেত ছিলেন। পাঠ তাহাদের 
সধূব লাগিরাছে। ঠ্রাহার! শেষ পর্য্যস্ত নীরবে শুনিতেছিলেন । 


দবশকিময়ী ম! 


শা 9 
4 


সপ "সস 


২৫। দীনন্ভাব 


দ্বিপ্রহরে ভোগ সরিল। প্রসাদপ্রার্থাগণের সংবাদ :ঞন্য কাসর বাজিল । 
আাদগকে স্ুটু পাণ্ডা ডাকিলেন । গিরা দেখি পাকঘরের সম্মুখে অনেক- 
গুলি থালা! পড়িয়াছে। পরিচাঁরকবর্গকে ও কতক 

পাণ্ডাকে প্রসাদ বাঁড়রা দেওয়া হয়। সাধকদের ও 

যাত্রদের জনা রাজা রামকুষ্ণের ব্যবস্থা এক্ষণে পরিদর্শনাভাবে এইরূপ অবস্থায় 
পরিণত । শারাপীঠে সাধকের সংখ্যা অতি অন্ন। ভীষণ শ্মশান । এখানে 
সাপন। ত্ুরূহ ' তখন ব্রহ্মচারী নামে একজন সাধক এখানে ছিলেন! তিনি 
বাবার আশ্রমের দক্ষিণে সদর রাস্তার পশ্চমে প্রাচীন শ্শানের উপরে 
একখানি আশ্রম কররয়াছিলেন। শাহাতে একখানি পাকগুহ ও একখান 
শয়ন গুভ। উভর গুছেব পশ্চিমে দাওয়া। তারপর একটু ফুলবাগান। 
তাহাতে জব', করবী প্রভৃতি ফুলের গাছ । তাহার অঙ্গে কদলীব্ুক্ষও ছিল । 
ব্রহ্গচার' াঁখিক, শান্ত স্বস্থারন প্রভৃতি বাজন৪ করিতেন । তিনি কখনও 
কখনও চ্চারামার প্রপাদ পাইতেন। কপনও নিজেও চালায় পাক করিয়। 
খাইতেন। দিন ,৩নি প্রসাদ পাইতে মার মন্দরে আসিরাছিলেন । 
আমর! পধশ বার জন ব্রাহ্গণ মার মান্দরের পুর্ব রোয়াকে ছায়ার বসিতে 5 
এমন সমর ন্যাপ বাবা জ রোধাকের নীচে পাকশালার উঠানে উপস্থিত । 
ঠিনি রাঞাকে উঠিলেন না, উঠানেই বসিয়া পড়িলেন। 

সঙ্গে কয়েকটী কুকুর ছল । তাহারা ও তাহার আশেপাশে 

বসিল। পাণডার। বলি?। উঠিল “তবে আজ ক্ষ্যাপ। এখানে প্রসাদ পাবে । 
তাকে প্রসাদ দে।” বাবাকে নীচে খসিতে দেখিত্না আমি সসম্তরমে উঠানে 
নামিলাম। পাগার। আমাকে উপরে ডাকিতে লাগিলেন। তাহাব' 
শুনিরাছেন আমি উকিল। আমাকে সন্ত্রাস্ত বলিন্। 

তাহাদের ধারণ। হইরাছিল। তাই তাহার! উপরে অস্তরান্ত 

স্তানে আমার আহারের জনা ব্যস্ত হইলেন । কিন্তু বে মহাপ্রস্ুর নীরব।- 
কর্ষণে আমি আপসয়াছি. বিনি আমার হৃদয়াধিকার কবিয়াছেন, ধাঁহাকে 
তারাগীঠের রব বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে, ধাহার প্রভাব পদে পদে 
পূর্বদিন অনুভব করিয়াছি, যাহার নিকট আমার দেহ মন প্রাণ বিক্রীত, সেই 


গন্াদ বাবস্ক। 


শ্যাপি 2 ভাণুমন 


দ'নভাব 


বাম লীলা ৩৯৩ 


মহাপ্রভু সেই হৃদয় দেবতা যখন দীনের স্তায় নীচে উঠানে বসিলেন আমি 
কি আর উপরে থাঁকিতে পারি? উপরে বসাই আমার ভাল হয় নাই। 
দেবমন্দিরের পরান্ন প্রসাদ পাইব। দ্বীনহীন কাঙ্গালের বেশেই তাহ! 
পাওয়া উচিত। তখনও অহমিকা। বাবা ইহা ভাঙ্গিবার জন্যই শ্ররূপ 
কাঙ্গালীর স্তাঁয় প্রসাদ পাইতে আপসিলেন। নচেং নাটোরের রাণীকে 
তারামা স্বপ্ন দেওয়া অবধি বাবা খান আর নাই খান তাহার জগ্ত আশ্রমে 
নিতা একথাল! ভোগ ধাইত। তাঁহার আসিবার কৌন কারণ ছল ন1। 

সকলের পাতা পড়িল। : পণ্রচারকেরা প্রসাদ প:রবেশন করিতে 
লাগিলেন। বাবা কানু প্রভৃতি কুকুরের সহিত এক পাতে খাত 
লাগিলেন । কোন বিকার নাই। কুবুরপ্'ল ভাভার 
প্রির সহচর । তাহাদের প্রতি কত আদর, কত বড। 
তাহারা যেন পুত্র কন্তা। যাঁহী নিজের ভাল লাগিতিছে হাহাই ভাভাদের 
মুখে তুলিয়া দিতেভেন। তাহারা পাত হইতে 'প্রুসাৎ খাইছে কগন 
তাহারা আদর করিরা বাবার মুখও চাটিতেছে। তাহার; ণেক প্রকে 
শ্মশানে মড়। খাইদ্াচছে। মুখে গারে সব গন্ধ । কথ খামের ঘণা নাভ: 
অভিমান নাই। কুকুরের ভীচ্ছষ্ট লালায় বিষ তাত্ছ ভ্ নাই । 

“লজ্জা ঘ্বণা ভন্ন তিন থাকৃতে নয়" কথার বল: হত সহজ কাযষ্োে ক 
জনের তাহা ঘটিয়াছে । 

গীতার সমদরশশনের কথ! পড়িয়াছিলাম কাধ্যে পমদশন দেখ নাই। আস্থা 
বাম সেই অলৌকিক সমদর্শন চিত্র দেখাইলেন। অ'র€ এ পাষণ্ড ঘোর 


কুকবের সর্দে ভোজন 


বুদ্ধাবে। চছষ্ অভিমানীর অভিমান যাহাতে চুণ হর শুজ্জন্যই বোধ ভর 
বিন প কুকুরের উচ্চিষ্টান্ন প্রসাদ দিলেন: নির্বিকাঁরের 


কপায় এ সবিকারেরও মনে ততকালে বিকার আশিল ন: 


২৬। জংশয়্ 


প্রসাদ পাইয়া বাবা! চলিরা গেলেন। আমর] মন্দিরের ঘাঁটে আচাইয়। 
বাসাক্ম আসিলাম। শরন করির' ভাবিতেছি, বাম হুস্মদেহে আমাকে 
দর্শন দিয়া টানিয়া আনিরাছেন। তিনি অন্তর্যামী জ্ঞানময় সদানন্দময় 
মহাপুরুষ । তাহার শক্তি অসীম । আমার মৃত জননীকে সঙ্ীবিত করা 
তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু কই সে আশা আজ দুইদিন হইল ফলিল 
ন।। বাম আদর যত্র ভিন আর কিছুই করিলেন না। আমাদের ছুব্বল মন। 
সংশয় উঠিতেছে তবে কি বামের সে শক্তি নাই। এ যে অসাধ্য সাধন। 
মানুষ মরিলে কি ফিরে । জগতে আবহমানকাল মানুষ মরিতেছে ফিরিবার 
দ্ইই একটা দৃষ্টান্ত পুরাণে লেখা আছে মাত্র। আমার 
বামের শক্তি নাই, ইহা মন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে 
না। মন বলিতেছে তুমি বামকে এমন কি সেবা! শুশ্রাব! দ্বারা সন্তষ্ট করিলে 
যে তিনি তোমার জন্য এই অসাধ্য সাধন করিবেন। তখনি ইহার উত্তর 
মন দিতেছে তিনি দয়াময়। তাহাকে আবার সেব! শুশ্রাবা দ্বারা সন্তুষ্ট করার 
কি আবশ্তক। তাঁপিত জীবের তাপহরণ জন্য তাহাঁদের ভবে অবতরণ । 
আমার ন্তায় তাপিত কে আছে । আমার প্রাণ যে মাতৃশোকানলে পুড়িয়! 
যাইতেছে । তিনি তাহা তে! বুঝিরনাছেন। তবু কেন দরা করিবেন না। 
তাহা হইলে যে তাহার দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। এইরূপ চিন্তা-সাগরে 
পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। শধ্যার থাকিতে পারিলাম না। বামের 
নিকট চলিলাম। মন্দির প্রাঙ্গন হইতে বার পাউটী দিয়! পথে পড়িলাম । 
সন্দুথেই ব্রহ্মচারীর আশ্রম। তাহার সহিত প্রসাদ খাইবার সমন অস্ভ 
আলাপ হইয়াছে। তিনি তান্ত্রিক যজনযাজনে নিজ পটুত্ব জ্ঞাপন 
করির়াছেন। মনে হইল একবার দেখিনা, ইহার দ্বার 

আমার মনস্কামন। পুর্ণ হইতে পারে কিনা? তীহার 

আশ্রমে যাইলাম। তিনি সাদরে বসাইলেন। আমার ছুরাকাজ্ষা তাহাকে 
জানাইতে লজ্জা পাইতেছি। আর কতদূর তাহার শক্তি ইহাও পরীক্ষা 
করিতেছি। নিজে তন্ত্র কিছু না জানিলেও অভিমান আমার কম নাই। 
বামের নিকট সব অভিমান চূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু দেখিলাম ব্রহ্মচারীর 


চিন্ত। 


ক্ষীণাশা 


বাম লীল! ৩৯৫ 


নিকট প্র অভিমান জাগরুক হইল। মারণ উচাটন প্রভৃতির কথ! পড়িলাম। 
জিজ্ঞাসা করিলাম মৃতজীবের প্রত্যুজ্জীবন কি ঘটিতে পারে?  ব্রহ্গচারী 
বলিলেন, “হী তন্ত্রে সে ক্রিয়ার উল্লেখ আছে।” বলিলাম, “মহাশয় কি 
কখনও সে ক্রিয়া কি করিরাছেন ?” তিনি বলিলেন, “না করি নাই তবে 
হইতে পারে ।” কিছুক্ষণ জেরার পর তিনি স্বীকার করিলেন, মৃতসঞ্জীবনী 
বিদ্যা তাহার নাই। আমর! যে ত্রহ্ষচারী দ্বার! মাতিসভ্ীবনের ক্ষীণাশ। 
জন্মিয়াছিল তাহা লোপ হইল। তখন বামের কতদূর শক্তি, তন্থে কিক্ূপ 
অধিকার ব্রন্ধচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন, “আরে ওটা: 
গণ্ডমুখ ; তন্ত্রের সাধনা কি জানে । কেন লোকে ওর কাছে আসে জানি 
না। আপনার মত পণ্ডিত কখনও ভূজিবেন না। মুখগুলো৷ ভুলে 1” ইহা 
শ্রবণে বিম্মিত। মনে করিলাম ব্রহ্মচারী শ্শানবাসী হইরাছেন, গৈরিক 
বসন লইয়াছেন তান্ত্রিক ক্রিরাতেও পটু । এখনও আকুমার তাঁর। প্রেমে 
উদ্দাসী তার। প্রেমে মাতোয়ার। ত্যাগাবতার মহাপুরুষকে চিনিতে পারিলেন 


টিনিতার না। ই'হাকে সাংসারিক লেখাপড়ার দ্বারা বিচার 
করিতেছেন । যক্সিন বিজ্ঞাতে সর্ধমিদম্‌ বিজ্ঞাতং ভবতি 
(যাহাকে জানিলে সব জানা হয়) সেই তারামাকে যিনি জানিয়াছেন 
তাহার সাংসারিক ক খ গ ঘজ্ঞানের আবশ্তক নাই। তম্তের ভাসা ভাস! অর্থ 
জানিলেই তন্ত্রাভিজ্ঞ হয় না, তন্ত্রের গুরুমুখী বিদ্যা । তাহার অর্থ বন্ড গু ও 
গভীর । মারণ উচাটনাদিরও গভীর অর্থ আছে। উহা অর্থের লোভে 
বজমানের সাংসারিক পক্রমারণ নহে । উহা লম্পটের জন্য নান্িকা' বশীকরণ 
নহে। কামক্রোধাদির" বথার্থ শক্রর মারণ উচাটন। সব্বুৃত্ত রূপ নাক়িকার 
বণীকরণ । বাম সে মারণে, সে বশীকরণে সিদ্ধ। ত্রন্গচারীর দশা দেখি! 
তাঁহার জন্য আমার যথার্থ ছুঃখ হইল । তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া! সাংসারিক 
নাম ত্যাগ করিয়া বসিষ্টের পুণ্যক্ষেত্রে শ্মশানে সাধন। করিতে আপিয়াছেন। 
আর সেই পুণ্যক্ষেত্রের মহাপুরুষ সেই বসিষ্ঠাসনের অধিকারী, সেই শ্মশানের 
ঈশ্বর বামের প্রতি তাহার এইরূপ ভাব? তাহার হৃদয়ে প্রেমভাঁব এখনও 
জাগে নাই। কথায় বলে-_ 
পঞ্চাণামপি যো ভর্তীনাসৌ প্রাককৃতঃ মান্ুষঃ। যিনি পাঁচজনের 
সাংসারিক ভার লন, তিনি সাধারণ লোক মহেন। শ্রীবাম শত শত 


৩৯৩৬ বাম লীল। 


জগাই মাধাইয়ের পাপগোবদ্ধন অবহেলায় ধরিয়াছেন। সহজ্র সহস্র লোকে 
তাহাকে ভক্তি করেন, তাহাকে দেখিতে কত যাত্রী নিয়ত তারাপীঠে 
যাইতেছেন সেই বাম কি অন্তঃসারশৃন্ত হইতে পারেন? ব্রহ্মচারী অজ্ঞতার 
অ'ভমানে অভিমানী, নিজের প্রসার প্রতিপত্তির জন্য ব্যাকুল । তাহার নিকট 
যাত্রী আসে না, বামের নিকট যার। তাই তিনি বামের প্রতি বিরূপ । 
পিস্তপীড়ার তাহার মনশ্চক্ষু দূষিত! তাই তিনি সিদ্ধপুরুষের স্বচ্ছতা দ্বেখিতে 
পাইতেছেন ন।। তাই তিনি সর্বজ্ঞ সিদ্ধপুরুষকে মুর্খ মাতাল বলিয়। প্রমাণ 
ক'রতে প্ররাসী । 

ব্রহ্ষচারীর নিকট আমি নিজ মনোভাব গোপন করিলাম। তিনি 
অন্তধামী কি ন। পরীক্ষার জন্ত বললাম । বাম তো লেখাপড়। জানেন না, 
খুব মদ গাজাও খান তথাপি এত লোকে কেন তাহাকে 
ভক্তি করে বলিতে পারেন? ব্রহ্মচারী আমার মনের 
ভাব বুঝিলেন না । আমি বামে মজিয়াছি তাহার ধারণা হয় নাই। বরঞ্চ 
তিনি মনে করিলেন আমিও তাহার স্তার বামের অসারতাবাদী। তিনি 
বলিলেন, “ওকথা৷ বলবেন না, মুরখখগুলোকে বললে, শুনে না বুঝে না। 
তারা মনে করে বাম একটা মহাপুরুষ । সেদিন একজন ভদ্রলোক ইংরাজী 
লেখাপড়া জানে, সেও এসে বামকে পীড়াপীড়া করতে লাগলে! ষে তাকে 
মন্ত্র দিতে হবে। বামের তন্কজ্ঞান কি ধে মন্ত্র দিবে? ভদ্রলোক কিছুতে 
শুনলেন না। মন্ত্রের উদ্যোগ কলে, বামের মুখে যা এল একটা সাপের মগ্র 
তাকে চুপে চুপে বলে দিলে। শেষে আমাকে ডাকলে আমি তবে 
হোমাদি কর্লাম। তবু মুখগুলে! ওর কাছে বাবে আর 
ওকে বাবা বাব! করবে, প্রণামী দেবে ।” শেষ কথায় 
বামের প্রতি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের এত প্রেমময় ভাবের কারণ প্রকাশ পাইল। , 

যেমন উপনায়ক না লইলে কাব্য-নাটকে নায়কের চরিত্রের ওজ্ল্য 
প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ প্রতিদ্বন্দবী না থাকিলেও তাহাদের মহিমা 
স্ফাটক্লৃত হয় না বলিগ়াই মহাপুরুষের! কি প্রতিদ্বন্দী নি পার্খে রাখেন 
এবৎ তাহাদিগকে চিনিবার শক্তি দেন না? বিজন্বককষ্চ গোস্বামী যখন 
পুক্ষোততমে ছিলেন তখন তাঁহারও প্রতিত্বন্বী যুটিপ্াছিল। সেই গৈরিক 
বসনধারীও গোস্বামীর প্রসার এবং প্রতিপত্তিতে বড়ই ক্ষু্ ছিলেন। তিনি 


পরীক্ষা 


উপনারক 


বাম লীল। ৩৯৭ 


ঈর্ষা প্রণোদিত হ্ইয়। কি করিয়াছিলেন তাহা! অনেকে জানেন । অবশ্থ বামের 
অনৃষ্টে এতদূর গড়ায় নাই । 


২৭। দয়ার সাগর 


ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে মহাপুরুষের নিন্না আর শুন যুক্তিযুক্ত িবেচন। 

হইল না। কালিদাসের বাণী স্বৃতিপথে পড়িল-_ 
ন কেবলৎ যে। মহতোহপ ভাষতে। 
শৃণোতি তন্মারঘপি ষঃ স পাপভাক্‌ ॥ 

যে মহতের নিন্দাবাদ করে কেবল সেই নহে, যে তাহার নিকট নিন্দ। 
গুনে সেও পাপী । 

আমার নিকট কোন আলী ছিল না। আমিও পুরাণোক্ত বামের বাম 
প্রণস্বিণার স্তায় নররূপী বামে মজি নাই। সুতরাং বলিতে 
পারিলাম না 
নিবা্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ । 
পুনধিবন্ষুঃ স্ফুরিতৌষ্ঠাধরঃ ॥ 

সখি! এই ছুষ্ট.ব্রাহ্মণকে নিবারণ কর। ইহার ওষ্ঠাধর কাপিতেছে। 
আবার ( আমার হ্বদয়বল্লভের ) নিন্দাবাদ করিতে ইচ্ছুক। 

স্থান ত্যাগই শ্রেয়ঃ বিবেচন। করিয়! ব্রন্মচারীর আশ্রম হইতে উঠিলাম। 
ব্রহ্মচারী এতদূর সাধনপথে অগ্রসর যে তখনও আমার মনের ভাব বুঝিতে 
পারিলেন না। বাবার আশ্রমের অনতিদুরে উত্তর দিকে উহা! অবস্থিত 
তথায় আসিলাম। অন্তর্ধ্যামী বাম আমার ও ব্রহ্মচারীর ব্যাপার বুঝিয়াছেন। 
আমি যে তাহার শক্তিতে সংশয়ান্বিত হইয়! ব্রহ্মচারীর নিকট মাতার সঞ্জীবনার্থ 
গিয়াছিলাম, ব্রহ্মচারী ঠাকুর যে বামের প্রতি বড়ই প্রেমময় তাহ! জানিতে 
পারিয়াছেন। তাহাই ইঙ্গিতে দীনভাবে বলিলেন, “বাবা! আম মুখ 
মাতাল, আমি তন্ত্রমন্ত্রের কিছুই জানি না, কেন আমার নিকট তোমরা 
আস!” কথ! গুনিয়। আমি লঙ্জায় অধোবধন। মনে মনে আপনাকে 


উমার কোপ 


৩৯৮ বাম লীল। 


শতধিকার দিলাম । মুখ ফুটিল না। মন পুড়িতে লাগিল। কেন 
মহাপুরুষের শক্তিতে সন্দিহান হুইয়। অপরের নিকট গিয়াছিলাম। ইহ] ষে 
হুর্যযকে ত্যাগ করিরা খগ্যোতের নিকট আলোক পাইবার আশা! 
হৃদয়াধিকাঁরী মহাঁপুরুষের নিন্দাবাদদ শুনিলাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? 

বাম! আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, সহজে দুর্বল । তুমি বল ন! দিলে সেকি 
অটল থাকিতে পারে? প্রভু যিশুর প্রিয় শিষ্য মহান্ুভব 72191-এর মন 
অটল থাকে নাই। তাহার হদয়দেবতা নীচ হিংসুক প্রতিদ্বন্দিগণের বড়যন্তরে 
ধৃত হইলে তিনি প্রথমে ভর পাইলেন । গুরুভক্তিবশত: তীহার পশ্চাৎ পম্চা 
যাইতেন বটে, কিন্ত সেই রাত্রে তিনবার তিনজন তাহাকে যিশুর দলতৃক্ 
বলিরা অভিযোগ করিলে তিনি গুরুকে তিনবার অস্বীকার করেন! পরে 
“তুমি এইরাত্রে তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে” শ্রীগুরুর কথা ম্্রণ 
করি তাহার হৃদর অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল। তিনি প্রাণভরে গুরুকে 
অস্বীকার করিয়াছিলেন । আমি এমন ছুরাচার ক্ষুদ্রষনা যে আমার স্বার্থ 
সাধন হইতে বিলম্ব হইতেছিল বলিরা সেই পরম করুণাময় দেবের শক্তিতে 
সংশয়ান্বিত হইয়া তাহার নিন্দাবাদের প্রশ্রয় দিলাম ও তাহাতে প্রতিবা 
করিলাম ন।। 

বাম কিন্তু দয়ার সাগর! আমার এ অপরাধ তিনি ধরেন নাই। 
আমার প্রতি তাহার স্নেহ এজন্য হাস হর নাই। কোন বিরক্তির ভাব দেখান 
নাই। প্রত্যুত আমাকে কোল দিলেন। কারণ সই 
রাত্রেই অধাচিতভাবে আমাকে পরম যত্ব করিয়া জীবন 
জন্ম সার্থক করিলেন। ইহাকেই বলে অহেতু করুণাদিদ্ধু। প্রভে;। 
আমাকে আর বে কোন কঠোর পরীক্ষা করিতে হয় করিও, তোমাতে 
আমার সংশয় দিও না। সে বৃশ্চিকদংশন ভয়ঙ্কর । সে আন্বাক়্ ফেন এ 
হৃদয় না জলে । আমি যেন বিবেকানন্দের স্তায় গাহিতে পারি-- টি, 

«কি স্থুখ জীবনে মম নাথ দয়াময় হে 1” 


বাম দয়ার সাগর 


২৮। বালকগ্ভাব 


বাবার আশ্রমে বসিয়। রহিলাম। তাহার বালকভাবে দেখিতে লাগিলাঁম। 
ভক্ত ও পাগ্ডাগণ আমিলেন। ছোট বড় তামাক সেবনের সঙ্গে কথোপকথন 
চলিতে লাগিল। শুনিলাম বাবার সেবক পাণগ্ড। 
ছুইজন। চুটু ওভূপতি। তখন হুটুর অধিকার । রাজ- 
তন্র শাসনে রাজার ইচ্ছায় মন্ত্রী পরিবন্তিত হয়। বামের দরবারেও তাহার 
ইচ্ছায় তাঁহার সেবক পরিব্তিত হওয়া অযৌক্তিক নহে। এই পরিবর্তনে 
বামের বালকভাবে প্রকটিত হুইত। একজন পাগ্ডা নেব করিতেছেন। 
বাবার যাহা কিছু প্রণামী তাঁহার হাঁতে পড়িতেছে। তাহারই হাতে বাবার 
ঘরের চাবি থাকিত। সে ঘরের আসবাব পূর্বে বলিয়াছি_-মড়ার মাঁলসা, 
মড়ার মাথা, মড়ার চেটা, চারি পাঁচটা চিমটা, তিন চারিট ত্রিশূল, একট 
তানপূরা, একটী লোহার পিন্দুক। সেই সিন্দুকে মড়ার মাথার সঙ্গে 
মহারাজ! যতীন্দ্রমোহনের ভক্ত্খপহার রূপার ফুরসি থাকিত। সেবক 
পাঁগডার হাতে সেই সিন্দুকের চাবি। বাবার প্রণামীর টাকা ও বস্ত্রাদি 
তিনি তাহাতেই রাখিতেন। ভূতের বাঁপের শ্রান্ধ। তাহার আবার হিসাঁধ 
কি? ছুই তিনমাস সেবার ফলে সেবক পাঁগার হালচাল ভাল হুইল, 
তাঁহাকে আর কপার আবশ্টক নাই, তখনই বাবার হিসাবের প্রয়োজন হইল। 
হিসাব পাগার মুখে মূখে থাকিত। তিনি বলিলেন, কেন বাবা” উহাতে 
তাহাতে খরচ হইয়াছে । বাবা সব বুঝিতেন। তিনি বলিতেন, পন বাবা 
তুমি. বড় বদ, অমুক ভাঁল।” স্থতরাঁং অমুকই বাবার সেবার ভার 
পাইল। প্পাগার! বাবার মশ্ বুঝিতে পারেন নাই। যখন ধাহার আবশ্যক 
পড়িত তখন: তিন্দি, বাব! বাবা" করিতেন বটে, বামের বিভূতি কিছু কিছু 
অন্নভব করিতেন, বটে কিন্তু বামের তত্ব তাহারা আদৌ হ্াদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন নাই। ঘখন যে পাগডার মনস্ত্টি বাব! করিতেন না, তিনি তখন 
বাবাকে যাহা যুখে আঁসিত বলিতেন। কখনও বাবার শরীরে আঘাত 
পর্যন্ত করিয়াছেন । বাব! কখন তাহাতে হাঁসিতেন, কখনও বা বড়ই ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন ভাব দেখাইতেন। এইক্প অত্যাচারের কথ শুনিয়া পরে 
বীরভূমের ম্যাঁজিষ্রেট রষেশ্রকুষ্ণ দেব শ্বয়ং তদস্ত করিতে বাবার নিকট 


৭ 


সেবা] প্রণামী 


৪০২ বাম লালা 


যান। বাব কিছুতেই বললেন না যে পাগ্ার! তাহাকে প্রহার করেন । 
পাগার। বাবার প্রিয় হইবার জন্ত কখনও পরম্পরের নিন্দাবাদ করিতেন । 
বাবার বালকের ভাব। যখন ষাহার তখন তাহার। একজন বলিল, “বাবা, 
অমুক পাণ্ড! তোমাকে এই বলিতেছিল।” বাবা যেন কোপ করিয়া 
বলিলেন, “মনে বেটা আন্বক”। সে আসিয়া বলিল, ?বাঁব। অমুকের 
কথ! শুন্বেন না, আমি আপনাকে কিছুই বলি নাই।” বাবা ছোট ছেলের 
মত বলিলেন, “বাব| কেন তুমি আমাকে বলিবে, আমি কি জানি না। 
তুমি ভাল লোক ।” যাত্রীগণের সহিত বাবার বালকভাব। কেউ আসিয়া 
প্রণাম করিল, বাবা কথ! কহিলেন না। পেমনে মনে ছঃখিত হইয়। চলিয়। 
যাইতেছে তাঁহাকে ডাকিলেন, আদর করিলেন। সন্বদ্ধনায় তাহার যদি 
অভিম্নান হইল যে মামি বাবার প্রিঘ্ পাত্র, অমনি বাবা কথায় কথাস্ত 
তাহাকে ধমক দিলেন। মে ভয়ে জড় সড়। আবার বাবার নেহ উছলিল । 
কেহ প্রণাম করিলে বাঁব! চটির! উঠিলেন। বলিলেন, “বদ, ছুচু গন্ধ দিতে 
আপসিয়াছে”। 

আমি এই. সমস্ত ব)াপার শুনিতেছি ও দেখিতেছি। মনে মনে নিজ 
মাতৃজীবন ভিক্ষা করিতেছি । মুখে কিছু বলতেছি না। যদিও পূর্ণবদিন 
বাৰ। পদসেবার অধিকার দিয়াছিলেন ও ন্েহের যথেষ্ট পরিচয় ছুইদিনে 
দিয়াছেন, তথাপি বিন। অনুমতিতে তাহার পাদম্পর্শ করিতে সাহলী 
হই নাই । 


২৯। অযাচিত কৃপা 


ক্রমে সন্ধা! আসিল। আগন্তকগণ চলিয়। গেলেন। পাগাগণ একে 
একে ভাগিলেন। পূর্বরাত্রের হ্যায় আজও বাবা এবং আমি রহিলাম । 
বাব সেই দাওয়ায় দক্ষিণদিকে মাথা! উত্তরদিকে পা করিয়। শয়ন 
করিলেন ও আমাঁকে পদসেবার ইঞ্কিত করিলেন। আমি পৃ্দতলে গেলাম । 
বাবা শ্রীপদযুগল আমার অঙ্গে তুলিয়। দিলেন। বামের দয়া অপার। 
ঘে আম কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার প্রতি অবিশ্বাসী হইয়। অন্তলোকের .নিকট 


বাষ লীল। ৪০৩ 


তাঁহার নিন্দাবাদ প্রশ্রয় দিয়াছি সেই পামরকে এত দয়া? ইহা না! হইলে 
তোমার দয়াময় নাম কি জগতে রটে? ইহা না হইলে কি তুমি পতিত- 
পাবন হইতে পার? ইহা না হইলে কি তোমার জগাই মাধাই উদ্ধার 
লীলা ঘটে? পূর্ববদিনের ন্যায় পদসেবা! করিতে করিতে অপার শুহ্যভাঁবে 
হূদয় পুরিয়া গেল। কি এক আনন্দের অবস্থা। তখন আপনহার। 
হইলাম । বাঁম কতক্ষণ পরে উঠিলেন। ঘরে আলো নাই । আকাশ মেঘে 
ঘেরা । মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে । শ্মশানে এব লইয়া বিবদমান শৃগাঁল 
কুকুরের কোলাহল উঠিতেছে।, আমার মন শুন্য শৃন্ক। পরম দয়াল বাম 
হঠাৎ আমাকে বিশ্বজননীর কথা বলিলেন। আমার মুখ দিয়া বাহির 
ভইল, “বাবা ও মাকে কি বলিয়া ডাকিব?” প্রত্যুত্তরে 
তিনি বীজ দিলেন। জপের প্রণালী দেখাইলেন । 
বাজ মনে গাখিয়। গেল। জপের প্রথ। ধরিতে পরিলাঁম ন। | বাবাকে 
জিজ্ঞাস! করিতে সাহস হইল ন'। পূর্বেব সংসারী গুরুর নিকট সংসারী শিষ্তের 
দীক্ষ! দেখিয়াছিলাম। তাহাতে কত আঁড়গ্বর, কত শস।, কল, বস্ত্রাদির 
আয়োজন, সিন্দুর শোভিত ঘট আত্মপল্পব পঞ্চবর্ণের গুঁড়িতে ম গুল ইত্যাদি । 
তাই একজন বৃদ্ধ সংসারী আমাকে পরে গৌরব সহকারে বলিয়াছিলেন যে 
তাঁহার দীক্ষায় একঘর জিনিস হইয়াছিল, আমার দীক্ষাঁয় সেরূপ ছিল ন|। 
্থতরাঁং ইহা দীক্ষ। কিনা সংশয় হইল । বাবার কৃপায় পরে ধীক্ষাতত্ব বুঝিয়াছি ; 
তাহাতে ইহ! যে পরম দীক্ষা ইহ! ধারণ! হইয়াছে । 

ততৎ্কালে এই দীক্ষায় তৃপ্তি হয় নাই। আমি বিশ্বজননীকে চাই নাই। 
পাঁধিব জননীকে সেই জননী ক্ষিত্যপ তেজোমরুদ্ধযোমময় কোধকে পাইতে 
গিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ 'দুধুমা” আমার ভাল | অপ্রত্াক্ষ বিশ্বমাতা লইয় 
কিকরিব। আমার মনে এইরূপ উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিল না। রোগ হইলে 
রোগীর ভালমন্দ বিচার থাঁকে না। রোগী কুপথ্যই 
চায়। সছৈষ্ভ তাহা দেন না। যাহাতে আরোগ্য 
হয়। তিনি তাহীই ব্যবস্থা করেন। রুগ্নের সে ব্যবস্থা তখন ভাল 
লাগে না। পরে-সে তাহার উপকারিতা বুঝে । আমার অবস্থাও তাই 
ঘটিল । মাতৃবিরহে আঁমীর ঘোর মোহ বিকাঁর আলিয়াছে » গীতায় 
পড়িয়াছিলাম-- 


দীক্ষা 


অতৃপ্তি 


৪০৪ বাধ লীল! 


অচ্ছেনভোহয়মদাহ্োহস্মক্রেক্তোহশোস্য এব চ। 
নিভ্যঃ সর্বগতঃ স্থান্থুরচলোহম়ং সনাতনঃ ॥ 
এই আত্মাকে কেহ ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে দগ্ধও করিতে 
পারে না, ইহাকে আর্রও করিতে পারে না, শুক করিতেও পারে না। 
ইনি নিত্য সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন । গীতার বাণীর মূল উপনিষদেও 
পাইয়াছিলাম কিন্তু এসব কথা হৃদয়ে আদে লয় নাই। নাস্তিকের 
নিকট ন্যায়, সাংখ্া, পাতঞ্জল, ব্রহ্গস্থত্র, শঙ্কর ভাব্ার্দি আঁওড়াইয়া আত্মার 
অস্তিত্ব, অবিনশ্বরত্ব, নিঃসঙ্গত্ব প্রভৃতি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতাম । 
আবার আন্তিকে্জ নিকট-_ 
ভম্মীভূতম্ দেহম্ত পুনরাগমনং কুতঃ ইত্যাদি 
লৌকাতয়িক যুক্তি দ্বারা আত্মার অভাব সগ্রমাণ করিতাম। আত্মার 
আত্মত্ব কিছুই বুঝিতাম না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল না। অজ্ঞানে 
আচ্ছন্ন ছিলাম। সংসারে মৃত্যু দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে আত্মীয়ের 
নহে। হ্ৃতরাং তাহাতে প্রাণে বাথ। পাই নাই। ব্যথা না লাগিলে 
জিজ্ঞাসা আনে না। তাই বাম আমার পরমাত্ীয়৷ স্েহময়ী জননীকে লইয়া 
প্রাণে দারুণ ব্যথা দিয়াছেন। মৃত্যু কি তাহা কতক 
ইন বুঝিয়াছি। মার স্নেহ, মায়া মমতা, আদর যত্ব হইন্চে 
বঞ্চিত ক্কুইয়াছি। তাঁহার অভাব প্রতি পলে বৌধ হইতেছে । দেই অভাবেই 
দেই বিরহেই মূঢড় মনঃ ক্ষিপ্ত প্রায়। এ শোক ভব বিকারের ঘোর উপত্রৰ । 
ত্মীর সঙ্গিপাতিক মোহ বিকার কাটাইতে হইবে কেবল তাহার উপন্রক 
শোঁক নিবারণ কবিলে বিকার আরোগ্য হয় না। “ছুধু মাকে” ফেরৎ পাইলে 
আপাততঃ শোক যাইবে বটে কিন্তু তাহার শ্ররীর ও আমার শরীর উভগ্ই 
মন্বর। ফেন দয়াময়ী তারামা তাহা স্থায়ী করেন নাই, লে বিচারের 
আবশ্ঠক নাই। হয় আমার শরীর পতনের পূর্যে গর্ভধারিণীর শরীর পতন 
কিখা তাহার শরীর পতনের পূর্বে কমার শরটর পতন হুইবেই ছইবে। 
তাহার কোঁলে আঁমি গেলে তাহার শোকের অবধি থাকিবে না। পুত্র 
হইয়। সে কামনা কর! উচিত নহে। যে জননী আমাকে প্রাণ ভপেক্ষা 
ভীঁলবানেন, আমার সুখে ধাহার হুখ, ছুঃখে ধাহার ছুঃখ, আমার মঙ্গল চিন্তা 
খাহার তপোজপ দেই জননীর শিরে দারুণ পুজ্রশোকরপ বর়্াধাত পঞ্জুক 
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এই কখ। পুত্রের জুদূয়ে স্থান পাওয়া উচিত বুহে। সা থাকিলে আমার স্ব 
হুইবে, অত্নৰ আমি ঘতদিন বাঁচিব ততদিন তিনি থাকুন এবং আমার 
শোকে তিনি পরে পাঁগণিনী হউন, এ অপেক্ষা পুত্রের আর স্বার্থপরতা! কি 
হইতে পারে? আরও পিতামাতার পূর্বে পুক্ জর নাশ অত্বাভাবিক ও পিতৃ 
মাতৃক্রোড়ে সন্তান যাইলে সম্ভানের কর্তব্য প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং 
আমার মাকে আমার অগ্রে লইয়া বাম অন্তায় করেন নাই। আমি 
'মোহের প্রভাবে তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাই স্বার্থবশতঃ মাকে 
পুনরুজ্জীবিত চাঁহিতেছিলাম বাম ঘর্দি তাহাকে বাঁচাইয়া শতবর্ষ পরমানু 
দিতেন, তাহা হইলেও যখনই” তাহার দেহপাঁত হুইত, তখনই আমি থাকিলে 
আমার শোক আমিত। জননীর প্রত্যুজ্জীবনে আমার মোহ ঘুচিত ন]। 
বিকারগ্রন্ত রোগীকে জল দিলে তাহার যে ক্ষণিক তৃষ্ণা যায় আবার প্রবল 
তৃষ্ণা আসে সেইরূপ ঘটিত। শ্রীবাম বৈস্ভনাথ। তিনি 
স্থচিকিৎসাই করিলেন। রোগের মূল কারণ মোহ। 
সেই মোহের কারণ আত্মাতে মনোধশ্ম সুখ দুঃখের অধ্যাস। সেই অধ্যাসই 
হ্বায়গ্রন্থি। সেই গ্রন্থি ভেদের পরম ওঁধধ ভিষকরাজ ব্যবস্থা করিলেন। শত 
শত আত্মীয় বিয়োগ হউক, সংসার পুড়িয়া যাঁউক, তথাপি আমি বিচলিত 
মা হই ইহার বিধান করিলেন। আমি কে, কেন আসিয়াছি, কোথায় 
যাইতেছি, ইত্যাদি জ্ঞান না হইলে কখনও দধ্যাস যায় না, তাই পরম 
দয়াল সে শ্বশানে শ্শানতত্ব দিলেন। হৃদয় শ্বশান হউক তবে তাহাতে মা 
নাচিবেন। মার হুপুর ধ্বনি শুনিয়া, মার নৃত্য দেখিয়া যাহাতে আনন্দে 
বিভোর থাকি তাহার পত্তন করিলেন। এ সংসার কেবল লীলাময়ীর 
'আনন্দলীলা। ইহা যাহাতে হৃদয়ে উপলব্ধি হয় তাহার উন্মেষ করিলেন। 
'অস্তশ্চন্কু যাহাতে খুলে, যাহাঁতে সুন্ে জগৎ চক্ষে ভাসে সেই -জ্ঞানাঞ্জন 
দিলেন। যে মা জরামরণ বজ্জিত, যে মার ভ্তন্তপানে গরবাম মৃত্যুয়, 
সেই মার সেই জ্তন্ধ মুখে দিবার আয়োজন করিলেন । জীবন জন্ম সার্থক 
হুইল। 

কিন্তু অবোধ, আমি সে মহোষধের গুণ তখন বুঝিলাষ না। কে হার 
কপার একটু একটু: বুবিতেছি। খধধ হাড়ে হাড়ে দিয়াছেন: বধের 
কাজ দেহে, প্রাণে মনে অহংজানে . বুদ্ধিতে বানে অক্সরে শ্রতি পজে 
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চলিতেছে। বাম এখনও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ জয় করান নাই বটে, তবে কাম 
ক্রোধ লোঁভ মদ মাৎসর্ধ্যাদির অধিকার ক্রমশঃ কমাইভেছেন। সংসার 
তরঙ্গে এখনও আকুল করেন বটে, কিন্তু আকুলতার পরক্ষণেই আকুলতা 
টাক ঘুচাইয়া দাঁও বলিয়া ডাঁকিতে শিখাইতেছেন। দারাস্থৃত 
পু ধনজনে আসক্তি নাঁশ করেন নাই বটে, কিন্তু প্রতিদিনই 
মে আসক্তি যে অনর্থের মূল ইহা ধীরে ধীরে হৃদয়ে জীাগাইতেছেন। 
সংসার বন্ধন ছেদন করেন নাই বটে, এখনও দাসের পদ্দে শৃঙ্খল দিয়া 
রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু দিন দিন বন্ধনের একটা না একটা গ্রন্থি শিথিল 
করিতেছেন। সে শ্ৃঙ্খলের লৌহে শ্ঠামিকা দ্িতেছেন। সবই সেই তারা. 
বামাবতার করুণাময় বাঁমের কপা। ইহা গোৌঁড়ামীর কথা নহে । অহঙ্কারের 
বাণী নহে। তীহার মহিম৷ কীর্তমে প্রাণ নাচিয়া উঠে । মন মাঁতিয়। যাঁয় 
তাই বলিতেছি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাস্মাগণ 
তাহাদের হ্ৃদয়াধিকার গ্রুগৌরাঙ্গের গুণগান করিতে যে অবস্থা পাইয্সা- 
ছিলেন শ্রীবামের কৃপায় “কাষ্ঠের পুতুল প্রায় শ্রীবাম নাঁচায়”__-অবস্থা কিছু 
কিছু এদান অনুভব করিতেছে । 


৩০। স্ভাবীর ভাব 


গুহ ব্যাপারের পর বাবা আর আশ্রমে নির্জনত। রাখিলেন না। 
ফণিবাবু আর হুটু পাঁণা আমীকে ভাঁকিতে আদিলেন। পাণ্ডা মহাশয় 
বাবার সেবার জন্য তামাক সাঁজিতে লাগিলেন। উভগয্মে বাবার সহিত 
কথা আরম্ভ করিলেন। একথ৷ জগজ্জননী সংক্রান্ত । ফণিবাবু সাধকদের 
ছইচাঁরিটা গীত শুনাইলেন। তিনি ছুইদ্দিন মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়াছেন। 
মহাপুরুষ তীহাকেও কৃপা করিয়াছেন। প্রথম দিনেই তাহার গুরুকুল 
ইষ্টদেবী ও সাধন নম্বপ্ধে বলিয়াছেন। আজ বৈকালে বাবা নিজ প্রিয়তম 
ভুমি সিুলতলায় তাহাকে একা লইয়া গিয়া! পুণ্যস্থানের পরিচয় দিয়াছেন । 
: "এখানে শি্ুল গাছ ছিল বাঁ শুকৃইয়ে গেলো, আমি 

শান কথা . পুড়িয়ে দিলুম।” ফশিবাবু জিজালা: করিলেন” “কি, 
কে বাবা পুড়িয়ে দিলেন” বাঁব৷ বলিলেন, “গাঁজা কল্‌কে দেলে।" গ্রই 
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ব্যাপারের পূর্যের পরিচয় দিয়াছি। বাবা বলিলেন, প্গাছ গুড়িয়ে দেওয়ায় 
পাও! আমাকে মেরেছিল।” ফ্ণিবাঁবু বিশ্মিত হওয়ার বাবা বল্লেন, 
“পাণ্ডাঁদের বড় জোর বাবা, তারাম। ওদের বাঁড়িয়েছেন।” তারা নামে 
তারাপ্রাণ বামের হ্ৃদয়ত্রী আরও বঝঙ্কার দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“জয় তারাঁমা, জয় তারাম।, পাঁগাদের বগল্দাবি।” ইহার অর্থ বুঝাইবার জন্য 
বলিলেন, “বাবা, তারাম। এইখানে | মন্দিরের তারাম। পাগাদের 
বগল্দাবি-” অর্থাৎ মন্দিবের সাজান তারামা ফেবল দোঁকানদারি। 
যথার্থ তার। সাধন! শ্বাশানভাব হুদুয়ে না জাগিলে হয় না । 


ফণিবাবু বাবাকে আন্তরিক সাধন] সম্বন্ধে জিজ্ঞজা করিলেন । 'বাৰ৷ 
মদ না খাইলে কি এখানে সাধন! হয় না?” বাবা বলিলেন, “কেন হবে 
না বাব।। তবে কি জান এখানে চীনাচার ।” ফণিবাবু বিশেষ কিছু 
বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু তাহার হৃদয়ে মহাপুরুষ তাহাব অজ্ঞাতে তারাম্বত 
ঢালিয়! দিয়াছেন। তাই ফণিবাঁবু এই মহাশ্মশানে গাঁড় তমস্থিনী রাতে 
রামপ্রমাদের গভীর সাধনার ঝঙ্কার তুলিতে পারিলেন। 


এবার আমি ভাল ভেবেছি 

ভালভাবীর কাছে ভাব শিখেছি । 
যে দেশে রজনী নাইম। 

সে দেশের এক লোক পেয়েছি । 
কিব৷ দিবা সন্ধ্যা কিবা 

সন্ধ্যারে বন্ধ্যা রেখেছি । 
সোছাগে গ্ধক দিয়ে (মা) 

থাস! রঙে চড়াইয়েছি । 
মনোমন্দির জালায়ে দিব 

এ বাসন করিয়াছি । 
কালী নাম মহামন্ত্র 

আঁত্মশির শিখায় বেধেছি 
এবার শষন এলে 

হায় খুলে দেখাব তাই বসে জাছি। 


সাধনতন্ব 


স্বরলাল 


প্রসাদের নিশ্ঞা নাই ম 
যোগে জাগে জেগে আছি। 
এবার ধোগনিভ্রা ভোরে দিয়ে 
ঘুমেরে ঘুম পাড়াইয়েছি। 
সাধক এই গ্লীতে সাধনার চরমতত্ব বলিয়াছেন। গীতের তাঁব কিছুই 
তখন বুঝি নাই। এখন শ্রবামের কৃপায় যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের 
অর্থাৎ তন্ত্রের অজ্ঞাত মণ্ডলের, বেদের “অস্তি নান্তি ভাতি নভাতি” ভাবের 
কিছু আম্বাদ পাইতেছি। সেই দেশের এক লোক শ্রীবামকে পাইয়াছি। 
সেই ভাবীর নিকট ভাব কিছু কিছু শিখিতেছি। এঁ ভাব তাঁহার রুপাক় 
পূর্ণ হইবে এ বিশ্বাস অল্পে অল্পে আসিতেছে । সেই মহাভাবের উদয় 
হইলে শ্রগৌরাঙ্গ যাহ! বলিয়াছিলেন তাহ। জীব বুঝিতে পাঁরিবে_ 
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জলে হাদে অনুক্ষণ। 
প্রসাদ মে ভাবের ভাবী। তাই সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করিয়াছিলেন। এই 
মহাভাবে ঘে সোহাগ আসে সেই সোহাগ বিহ্বপ্রেম। সেই সোহাগের 
রঙ্গ খাসা । বিশ্বপ্রেমিক বাম ঠতন্তাদি সেই রঙ্গে সদাই রঞ্রিত। প্রসাদ 
প্রভৃতি সাধকপ্রবরগণ সেই রঙ্গেই মনোমন্দিরে পূর্ণ ক্রহ্মময়ীর প্রতি! 
গড়িয়া সদাই পূজা করেন। সেই ভূমির লাধককে মোহনিত্রায় নিত্রিত 
করিতে পারে না। তিনিই মোহকে নিদ্রিত করিয়া সদাই জাগ্রত 
থাকেন! এ জাগ্রতাবস্থাই শ্রতগবান অঞ্জুনকে সাংখ্য যোগে বলিয়াছেন-_ 
যা নিশা সর্বভূতানাং তন্তাং জাগণ্তি সংযমী | 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ! পশ্ঠতোমুনেঃ ॥ 
সাধারণ জীবের পক্ষে অজ্ঞানময়ী নিশা তাহাতে জিতেঙ্দ্রিয় মুনি সর্বদাই 
জাঁগরুক এবং জীবগণের পক্ষে যাহা দিব! তাহা সর্বত্রষ্টা মননশীল 
মহথাপুরুবের পক্ষে নিশা । অর্থাৎ কামকামী জীব যে ক্রক্ষময় অবস্থায় 
নিজ্রিত, ব্রক্ষজ্জ মহাপুরুষ সেই অবস্থায় জাগ্রত এবং জীবগণ যে গন্ধরসর্ূপ 
স্পর্শ শব্ধ ভোগে জাগ্রত সে ভোগে মহাপুরুষ নিক্রিত। তিনি স্থুল ভোগ- 
পরায়ণ, জীব ভাবাপক্ন নহেন। তিনি জানাননময় শিব ভাবাঁপক্প। শ্বে 
ও জীবে এই প্রভেদ। বাম সর্বদাই এ ভাবীর ভাবে ভাহিত। 
লোকশিক্ষার জন্ত কখনও কিছু অধ্যাস স্বীকার করিতেন বাজ । 


৩১। সাবহিজোল 


ভাবঘোরে গীতে ও সিদ্ধপুক্রষের সঙ্গলাভে সিদ্বক্ষেঅণ্ডণে আমাদের সকলের 
নও উচ্চভাবে ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সংমারীর মন এত বিষয়ে লিপ্ত যে 
সে বেশিক্ষণ বিষয় ছাড়া থাকিতে পারে না। সাধক কবি তাহার উপমা 
দিয়াছেন--মীন ঘথ। জল ছাড়িয়া বাঁচে না। রামকুষ্দেব, বলিতেন, *নি* 
কুরে অধিককাল থাক| যায় না। ফণিবাবুর হ্বদয়বীণায় তাই বাম নরেশচজ্রের 
বুখান বঙ্কার তুলিলেন-_ 
তারাপদ আক্ষাশেতে মনঘুড়িখান উড়তেছিল। 
কলুষ কুবাতাস লেগে ঘুড়ি গোস্ত! থেয়ে পড়ে গেল। 
ব্যখান জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছি'ড়ে উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে 
মাথা নাইতো৷ উঠবে কিরে সঙ্গী ছজন জয়ী হল। 
মায় কান্পে হল ভারি আর যে সহিতে নারি 
দারাক্ত কালের দড়ি ফাঁস লেগে সব ফেদে গেল। 
নরেশচন্ত্রের হীসা কীদ! না আসাই যে ভাল ছিল ॥ 


যখন সাধক ক্রমশঃ ক্ষিত্পতেজোমরুদোমাদি স্ুল গন্ধরসরূপম্পর্শ- 
শবাাদিতন্মাত্র বিষয়ে জঞানময় করিয়া অহংজ্ঞানে অবস্থিত হন তখন তাহার 
সম্প্রজ্জাত সমাধির উচ্চন্তর। অহংজ্ঞান ডুবিলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন 
সব জালা! যন্ত্রণা দুর হয়। তখন মন ভ্তিমিত। আমি নাই তুমি নাই কিছু 
নাই। উহাই তোমার প্রকৃতিময়, তন্ত্রের অজ্ঞাত মণ্ডলের শুন্ত পূর্ণভাব। 
কি জানি মহামায়ার কি ভাব, সাধক দে অবস্থা হইতে নামিয়া পড়েন। 
বুখানের প্রথম স্তরে আনন্দান্ভব, তখন আমি জাগিয়াছি জগৎ জাগা নাই। 
ক্রমে জগৎ জাগিলে কামনারূপ কলুষ বাতাস লাগিয়া মনোরূপ ঘুড়ি সেই 
পরব্যোম হইতে গোত্তা খাইয়া পড়িয়া ঘায়। তখন তাহার জ্ঞানমূণ্ড ছিন্ন 
আর লে ব্যোমে উঠিতে পারে না। তখন সে মায়ায় জড়িত। মায়! কারা 
তখন ভারি। তাই সঙ্গের ছয় রিপু যাহারা সমাহিত পরাঁডত হইয়াছিল 
তাহারাই তখন জয়ী হইল। দারাম্থত এ ঘুড়ির কলের দড়ি। এ ফাসেই 
মন ঘুড়ি রুষে ফাসিয়া ঘায়। তখন সাধক বলেন, *“মা' কেন এ 
বগা দিলি।  " | 


রর কু 


৪১০ বাম লীলা 


বুখান ভাবোত্মক গীতের পর বাবা ফণিবাবুর হ্বদম্ববীণার সথর একটু 
চড়াইলেন। তিনি নবাঁইএর তক্তিরসাত্মক গীত ধরিলেন। 
নিরুপমা শ্যামা আমাব যা করেন তাই ভাল লাগে। 
থাকেন ল্যাংটাবেশে এলোকেশে এরূপ অন্তর জাগে । 


হামা অন্তে হলে বিবসন! নিন্দাকরে কতজন। 
নিরুপমা হাঁম! মাষে বিবসন 
তাঁব কাছে তো৷ কেউ ন। লাগে । 
দাড়িয়ে পতির হৃদি মাঁঝ 
তথাপি নাহিক লাজ! 


শ্যাম! মায়ের পদারবিন্দে 
তাইতো সবাই শরণ মাগে | 
শ্বামা বিবসনা, আলুলায়িতকেশ। বরাঁভয় মুগ্ডখড়গাধরচতুভূ'জ।, পতির হৃদয়ে 
দণ্ডায়মান । এই রূপ সভ্যদের বিসদূশ । কোলের ছেলের মেয়ের 
নগ্ত্বই সাঁজে। সন্তান একটু ব্ড হইলেই স্থসভ্য সমাজে তাহাদের বস্তাদি 
পরান হয় । মাতার দিথ্বাস, আবার সেই মাতার পতিহদ্দে দাড়ান 
জনসমাজে চলিতে পারে না। তবে জগন্মাতাকে কেন মাতৃভাবের সাধক 
হরহৃদি বিলাসিনী দিগন্বরী রণোন্মত্তা দানবদলনীরূপে দেখিতে গেল ? 
জানের দিক হইতে এ তত্বের মীমাংসা প্রবাম এ হৃদয়ে যা স্ষ্রিত করিতেছেন 
তাহা অন্তত্র দেখাইবেন। আপাততঃ ভক্তির দিক হইতে এই বলিলেই 
যথেই। 
তৎ তন্ত কিমপি ভ্ুবং যে! হি যন্য প্রিয়োজনঃ | যে ঘার প্রিয়জন সে তাহার 
কি অপূর্বব বন্ধ-_ 
গুণোহপি দোষাম্পদমপ্রিয়ত্য 
প্রিন্ত দোষাইপিগুণৈকভূমিঃ | . 
স্থধাঁপি চান্দ্রী বিষবৎ বিষিষ্তাঃ 
সম্তাঁপহস্তা তপনাতপোহপি ॥ 
যে অপ্রিয় তাহার গুণও দোষের আকর । প্রিয়ের দোষ গুদের একমাজ 
৫ পক্ষজিনীর পক্ষে সথধাংশুর স্থধাকে ্বিষবৎ এবং তপনের তাপ 
হর । 


বাম লালা ৪১১ 
নবাই পরম ভক্ত সন্তান। তিনি শ্টামা মাকে প্রাণের সহিত 
গাঁলবালেন। তাই শ্টামা তাঁহার চক্ষে নিরুপমা। তিনি দেখেন যে শ্যামা 
কালরূপে জগৎ আলো করিয়া দীড়াইয়া আঁছেন। রামপ্রসাদও গাঁহিয়াছেন-- 
শ্যামা যা করেন ভক্তের তাই ভাল লাগে । তিনি ঘোর বিপদ দিলেও 
ভক্ত তাহা আশীর্বাদ বলিয়া মাঁথ। পাঁতিয়া লন। মা যাই ভাবনা বরুক 
না, অবোধ সন্তান মারই আচল জড়াইয়া ধরে। সে সন্তানের চক্ষে মার 
সবসনত্ব ও দ্িথসনত্ব সমস্তই ভাল। তাহ।র লামাঁজিক 
সামগুস্ত জ্ঞান হয় নাই। সে কেবল মাকেই চীয়, মার 
দোঁষগুণ বিচার করিবার শক্তি নাই। তারাতন্ত্রের ভক্ত মাতৃভাবের সাধক 
এরূপ কোলের সন্তান হইতে চায়। বামেব মাঁভৃভাব সাধন। এরূপ ছিল। 
তিনি আারাম। ভিন্গ জানিতেন না। তাহার যা ফরেন তারাম।। সেমাকে 
দ্বপন জাগরণে সততই তারায় তারায় রাখিতেন। গীতা শ্রবণে বামের 
ভক্তি উৎস ছুটিল। দেহের এক অগ্তত বালোচিত ভাব দেখা গেল। 
আমাদের সকলের মনও তাহার কৃপায় ভক্তিতে একটু সরল হইল। বাব 
ফণিবাঁবুর মনোবীণার স্থর একটু চড়াইলেন। ফণি কমলাকাস্তের গান 
ধরিলেন-_ 


মাতৃভাব 


সদানন্দময়ী কালী 

( মহাকালের মনোমোহিনী ) 

( তুমি) আপনস্থখে আপনি নীচ ম! 

আপনি দাও মা করতালি । 

আদিভূৃতা৷ সনাতনী শৃন্তর্ূপা শশিভালা 
ব্রহ্মাগ্ড ছিল না৷ যখন মুগ্ডমালা কোথ। পেলি ? 
সবেমাত্র তুমি যন্ত্রী ( ম! ) যস্ত্রবলে মোরা চলি 
(তুমি ) ষেমন রাখ তেমনি থাকি (মা) 

যেমন বলাও তেমনি বলি 


অশান্ত কমলাকাস্ত দিয়ে বলে গালাগালি 
সর্ববনাগী ধরে অসি ধন্মীধর্ম ছুটো খেলি . 
জে রী আন খাতের নার দির বির গস আর হি) 
টা হৃতিস্থিতিলয় লীলা । 'লীাৈ্থীর লীলার কখা পরে বাম লেখাইতে 


শৃন্যারূপা শশিভালী 


ারস্াদা- 


পারেন। তখন এই পর্যন্ত বুবিলাম বে--“আদিভৃতা সনাতনী শৃন্ন্বপ! 
শশিভালী” এই কলি শুনিয়াই বাম মহাভাবস্থ হইয়। পড়িলেন। জামার 
বোধ হইল যেন তিনি শুন্তরূপা শশিভালীর সহিত মিলিয়া গেলেন । তাহার 
চক্ছনির্মীলিত, শরীর নিম্পন্দ। বাম! এ অধম তোমার দর্শন পাইবে ইহা 
স্বপ্েও ভাবিতে পারে নাই। যখন কৃপাময় কৃপা করিয়া অধমকে টানিয়া 
চরণ ঘিয়াছ তখন তোমার শুন্তরূপা শশীভালীকে কি একবার দেখাইবে না? 
তুমি না দেখাইলে কে দেখাইবে নাথ ? 


৩২। রাজবোগ 


গীতশেষে হুটু আমাদিগকে বাবাব নিকট হইতে লইয়! যাইবার জগ্ত বাগ্র 
হুইলেন। বাবাকে তামাক খাওয়াইয়। বাবার শয়নের উদ্ভোগ করিলেন । 
শ্মশানবাসীর শষ্যার পৌষ্ঠব আর কি হইবে? এক তালাইএর উপর একখানি 
তত্তদত্ত কম্বল পাতা হইল। একটি ছেঁডা মশারি খার্টাইতে লাগিলে 
আমার মনে হইল শ্শীনবাঁপীর আবার শয্য। এবং মশারি । অন্তর্ধামী বাম 
তখনই প্রকাশ্যে আমার সংশয় দূর কবিবার জন্ত উত্তর দিলেন “বাবা ঢের 
কষ্ট করেছি, আর কেন করবো! ? এখন রাজযোগ” । আমার মনে তখন 
পড়িল যে বাম তারামার জন্য জীবনে যেরূপ র্লেশ স্বীকার করিয়াছেন এরূপ 
কয়জন জীব করিতে পারে । আজন্ম ভোগস্থখে জলাগুলি দিয়! মনঃপ্রাণ 
"আমাদের পক্ষে আকাশকুস্থমবৎ প্রতীয়মান থরোক্ষ পদার্থ তারামায়ের 
চরণে ঢালিয়। দিয়াছেন। সেই চরণ লাগি প্রত্যক্ষ 
সংসারের সর্বন্থখত্যাগ করিয়াছেন। পদ মান অর্থগ 
ত্যাগ করা কঠিন, তাহা লাভের আশা ত্যাগ আরও কঠিন। তিনিসে 
সব আশাও জয় করিয়া সর্বজীবের ত্যাজ্য ভয়াবহ ছ্দ্ধযয় মহাশ্শশানে 
বসিয়াছেন, গ্বণিত শরগাল কুকুরের সাহচধ্য করিয়াছেন । শব কপারই তাহার 
পানপাত্্র, শব শহ্যাই তাঁহার শব্যা, শবচীরই তীছার কৌগীন, শবভুমিই 
তাহার গৃহ । অনাবৃতস্থলে অনাধুতগা্জে ছুরকনীত, প্রচগ্ীঘ, ব্বরির্গাত 
বধাদি কু বরিক্লাছেন। শেষ কয়বৎসর পাঁড়জনে এককানি চালাদক করিয়! 


সর্ধধত্যাগীর ভোগ 


বাম লীলা ৪১৬ 


প্িয়্াছেন। লে ঘরের তিতরও ভিনি শুইতেন না, তাহার দাওয়ার কঠিন 
মেজেতে শুইতেন । উগরানের হচ্ছায় ঘদি এখন একখানি তাঁলাই ও বঙ্গল 
ব্যবহার করেন তাহাতে কাহার কি আসে যায়। তীহার মন ভোগে নাই। 
এই সামান্ত ভোগকেও তিনি ভাল বিবেচনা করেন না, তাই বলিলেন--- 
ইহাই রাজযোগ বা রাজভোগের মধ্যে যোগ । জনকরাজের ভাবই রাজযোগ । 
পূর্ণরাজ্য করিতেছি অথচ তাহাতে আসক্তি নাই। বাম এত ত্যাগী যে এই 
সামান্ত শধ্যায় শয়নও তাহার চক্ষে পূর্ণ রাজত্ব ভোগ তুল্য । 

মশারির অবস্থা অতি শেেঁচনীয়। তাঁহাঁতে ছিন্ন ছুই তিনটি বড় বড় গর্ত 
আছে। এ দেখিয়া ফণিবাবু বলিল-_ বাবা! এ মশারি টাঙ্গাইয়া ফি 
লাভ ?” বাবা উত্তর দিলেন--“কেন বাব?” ফণিবাঁবু বলিলেন-_-“এত 
বড় বড় ছেদা, শ্বশানের যত মশ1 যশাঁরির ভিতরে আসিবে বাহিরে কেও 
থাকিবে ন। 1” বালকের ন্তায় বিস্ময়োৎফুল্পনেত্রে বাবা উত্তর দিলেন, 
«কেন বাব এ গর্গুলেো যে কালু ভুলোর জন্য, মশার জন্য নয়।” কালু 
ভূলে! বাবার সঙ্গী সারমেয় । রাত্রে শ্রশানে মড়! খাইয়া বাবার পাঁশে 
তাহার! ইচ্ছামত শুইয়। থাকে । মশারি টাঙ্গাইলে জহার! প্রভুর স্পর্শস্থখ 
পাইবে না, চীৎকার করিবে। তাহাদের স্ববিধার জন্য মশারিতে ছ্েদো৷ রাখা 
হইয়াছে । বিষ্ত এ ছ্ঁদায় সহচরগণের গ্তাঁয় মশারও 
অবাধে গতিবিধি হয়। বাবার শয়ন নাম মাত্র। তাহার 
পক্ষে নিত্র। সমাঁধেধিধিঃ-নিব্রাই সমাধি। দিবসে লোঁকসমাগমে তীহাকে 
অস্তরে তন্ময়তা ও বাহে কিছু অধ্যাস রাখিতে হয়। রাত্রে শয্যায় পুর্ণ 
তন্ময়তা । মশক্দংশনে মে সমাধির ব্যাঘাত হয় না। তাই তিনি বোধ 
হয় মশকের আগমন নির্গমন জানিতে পারেন না। অথব। হয়ত তাহার 
প্রভাবে উহা দ্বারা মশক যাঁইতেই পারে না। ফণিভুষণ বাবার 
সারল্যদর্শনে চযতরুত হইয়া কহিলেন প্বাবা! কুকুররা যে গর্থ দিয়া যাস 
তাঁহ। দিয়া মশা যাইতে পারে না।” বাবা ত্বখন বলিলেন, “সে কি 
ৰাবা! কালুভুলুদেব দরজায় মশাঁরা কেন ঢুকিবেন?” ফণি হাসিয়া 
ফেলিলেন ও বলিলেন, “তাতো! ঠিক বাবা ।” ফণি তাঁমাসা ক্রিয়া উত্তর 
দিল কিন্ত (বাধ হয় মহাঁপুক্রষের প্রভাবে কথাগুলি : মিথ্যা বলিতে 
পািয়িল না । 


সারমের 


৪১৪ বাম লীলা 


এই প্রসঙ্গে 31: 1890 টব5*:০-এর একটি গল্প মনে পড়ে। তাহার 
ছুইটি প্রিয় কুকুর ছিল। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের 'মধ্যে গভীর গবেধণ। 
করিতেন | কুকুর ছুইটি প্রভুর . নিকট, ধাইতে ন৷ 
পারায় দ্বারে আচ্ড়াইত, শব করিত। তাহাতে তাহার 
চিন্তাঁদির ব্যাঘাত ঘটায় তিনি একটা স্বত্রধরকে ডাকিয়! যাহাতে কুকুরের] 
ঘরের মধ্যে ইচ্ছামত আসিতে পারে ও তথ! হুইতে বাহিরে যাইতে পারে 
সেই কারণে ছ্বারে ছিত্র রাখিতে বলিলেন। সরলপ্রকুতি নিউটন তাহা 
দেখিয়া স্থত্রধরকে বলিলেন-_“আমার ছুইটী কুকুর তুমি একটা ছিদ্র করিলে 
আর একটী চাই।” স্ুত্রধর অবাক! তিনি তাঁবিলেন, “এই কি 
পৃত্ডিতগ্রবর নিউটন ?” সক্কোচিত হুইয়। শুত্রধর বলিল, “আমি বড় গর্ত 
হককৰিয়াছি তদ্বারা ছোটটারও যাতায়াত চলিবে।” তখন নিউটন অগ্রতিভ। 
বার এত সরল .ষে ফণির কথাতেও তিনি বুবিতে পারিলেন না-_কালুর 
জন্ত ক্লুত-ছিত্রে কেন মশা ঢুকিবে।” 
হুট বাবাকে শয়ন দিয়া আমাদের লইয়। নিজ বাটাতে আলিজেন। 
আমাদের অনস্তশষ্যা. বিস্তীর্ণ ছিল। কিকিৎ জলযোগ করিয়৷ ফণিভুষণ ও 
আমি শয়ন করিলাম। ক্ষণেক মহাপুরুষের কথা চর্চা 
হইল। ফণি বলিলেন, “বাবু! অনেক সাধুসজ্জন 
দেখিয়াছি, এইরূপ ত্যাগী অন্তর্ধামী বাঁলকম্বভাঁব্‌ মহাপুরুষ দেখি নাই। আমি 
জীবুনে বাঁম -ভিন্ন :আর কোন মহাপুরুষ দেখি নাই--নাম শুনিয়াছি ও. 
গুনিতেছি বটে কিন্তু দেখিতে সাধ নাই।” বামকে দেখিয়া আমার মন 
গ্রীণ ভরিয়া গিয়াছে । সে মৃত্তিই হৃদয় অধিকার করিয়াছে । সেই আমার 
ষেন কালীতারা ছর্গা হরিহর সকলি হয়। 


দান 


লন! 


শয়নে 


৩৩। গুরুপুজ। 


এক ঘুমে রাত্রি কাটিল। গ্রাতঃকত্য সমাপন করিয়! বাবার নিকট 
আমিলাম। কি ঘটিল মনে নাই। ফণিভৃষণ বাটা ফিরিবার জন্ত বাস্ত 
হইয়াছেন। আমারও তাদৃশ আপত্তি নাই। তারামাকে 
তিনরূপ চণ্ডী শুনাইয়া বাবা যাইতে বলিয়াছিলেন। আজ 
তিনরূপ সম্পূর্ণ হইবে। ন্ৃতরাং পাঠীস্তে ফিরিলে বাঁবার আদেশ লঙ্ঘন হইবে 
না। আহারান্তে ফিরিবার ব্যবস্থা হইল। ভুপতি পাণ্ড কলিকাতায় 
যজমানগনের নিকট আসিবেন। তিনি আমাদের সঙ্গী হইবার ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিলেন। মাঠ ঘাট বাট আজও দ্বারকাঁর বাঁনে ডুবিয়া৷ রহিয়াছে । জলপথে 
আসায় স্ৃবিধ। ডোক্ষায় সাতঘরে পধ্যন্ত যাইতে পার। যাঁইবে। ফণিবাবু 
জোড়া ডোঙ্গ। ভাড়। করিলেন। 

স্ানান্তে মার মন্দিরে আদিলাম। পুজ। করতঃ চণ্ডী পড়িতে লাগিলাম। 
প্রাচীন শাস্তগ্রকতি নবীন পাও প্রভৃতি ছুই একজন পাঁঠ শুনিতেছিলেন। মার 
কৃপায় সপুুশতীর বঙ্কারে কবল আমার নহে শ্রোতৃবর্গেরও 
হৃদয়তত্ত্রী বাজিতেছিল। ইহা বিচিত্র নহে। বসিষ্টের 
সিদ্ধপীঠে, বসিষ্ঠের আরাধিত| শিলাকে পুজা করিতেছি । শত শত সিদ্ধপুরুষের, 
সহম্র সহম্ম সাধকের, অযুত অযূত সংযমী ভক্তের ভক্তিবন্কারে এ 
ক্ষেত্রের জলস্কল আঁকাঁশ নীরবে বাজিতেছে। ধীহারু কর্ণ খুলিয়াছে, 
তিনি এ বঙ্কার শুনিতে পান। বুঝি না বুঝি বামের কৃপায় আমার 
নবজীবন আসিয়াছে + বাম এ হ্ায়বীণা নৃতন ম্থরে বীধিয়্াছেন। 
নতরাং সেই হুক্ম নীরব অনির্ধবচনীয় ভক্তিরাগ এ বীণায় আমার অজ্ঞাতে 
নীরবে বাঙ্জিতেছে। আমার বীপার বঙ্কারে শ্রোতৃবর্গের হায়বীণাও 
বন্কৃত। 

পাঠ মমাপনাস্তে মনে হইল বাম তো কল্য রাত্রে গুরু হইয়াছেন, অন 

চলিয়া যাইব, গুরুপুজা করিয়। যাই। একমুঠা বিবপ্, 

গজায় লা , জল ও একঘটা জ্যোৎকুণ্ডেরে জল লইয়া বামের 
আশালিলাম। দ়াময়, বাম আমার হৃদয়ে এরূপ প্রেরণ! দিয়াছেন। 
অব আন্র্টই আছেন? অন্তস্থলে যান নাই। সেই চালীঘরের দাওয়ায় 


যাত্রার উদ্কোগ 


দু 


৪১৬ বাম লীলা 


দক্ষিণমুখে বসিয়া আছেন। বামজান্ধ ভূতলে পাতিত, দক্ষিণঞ্জান উত্তোলিত। 
চরণ হছুইখানি সঙ্গিহিত। তাহাদের রক্তিমতল কোকনদের ভ্তার শোভা 
পাইতেছে। প্রভূ নিজের ভাবে বিভোর। উন্নত ললাট, বিশালবক্ষঃ, 
লন্বোদর প্রভৃতি দর্শনে আমার বোঁধ হইল যেন অর্ধগমাধিস্থ শঙ্কর । 
আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে আমার প্রতি কৃপারৃষটিতে চাহিলেন। দৃষ্টিতে 
কি মধুরিমা। ভবভূতির গ্যায় প্রথম শ্রেণীর কবিও সে দৃ্টি বর্ণন। 
করিতে পারেন মাই তাহার ভাষায় প্রেমদৃষ্টি জ্েছ- 
উন নিঃসনদিনী ও ছুপ্ধকুল্যার ভ্যায়। বাষের ছিখদৃতি 
প্রাণোন্মাদিনী অমৃততুল্যা । আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। মন মাতিম়া 
উঠিল। আপনি আপনাকে তুলিয়া অনিমেষ নয়নে তাহাকে দেখিতে 
লাগিলাম। বাবাই আমার আত্মহারা ভাব ভাঙ্গিবার জন্ত অম্বতময় হরে 
বাবা? চরণপূজা করিবে?” আমি বাবার সম্মথে জলপুর্ণ 
ঘটা রাখিয়া উত্তরাস্তে বসিলাম। বাবা দক্ষিণ চরণখানি একটু বাড়াইয়া 
দিলেন। 
গুরুপূজা কি মন্ত্রে করিতে হয় জানিতাম না। গুরুর ধ্যানও জানা 
ছিল না। হঠাৎ মনে উদয় হইল গুরুই শিব, শিবমন্ত্রে শিবজঞানে পুজা 
করি। এ ভার শিবাবতার বামই দিলেন। গুরুর দক্ষিণ চরণে শিবায় 
নমঃ মন্ত্রে পান, বিশ্বদলের অর্থ, আানীয় জগ ও পুষ্প দিলাম। নৈবেস্কা, 
ফলমূল ও অন্নব্যঞনা্র্থ জলই অন্ুকল্প করিলাম। এইরূপে ফুলে ও জলে 
পঞ্চদশোপচার সারিয়া_ 
শিৰায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। 
নিবেদয়ামি চাত্সনাং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 
এই মন্ত্রে প্রণাম করিলাম । (হ্রীবামের নিত্য পূজা পদ্ধতি দেখুন )। 
তখন বামের মহিমা! তাদৃশ বুঝি নাই। এখন প্রতি পদে বুঝিতেছি 
তিনিই শিব অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়। যখনি অমঙ্গলের আবর্তে ঘূর্ণায়মান 
চীনা হই, তখনই মঙ্গলময় বাম আমাকে সেই বিষম পাক 
হইতে উদ্ধার করেন। তিনিই শাস্ভ--শািদাতা পয়ম 
শান্তির আশ্রয়। যখনই সংসারাশাস্তির জালাল জলিয়! মরি, অমনি নেই 
মশএিশ শ্রীচরণস্থতিপথে আসে এবং অঙ্জিতে সলিকী সেচমের কাক 


বাম লীলা ৪১৭ 


সেই জালাও জুড়ায়। তিনি বে কারণত্রয়ছেতু তাহারও”কিছু কিছু আতান 
পাইতেছি। নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি শারীর ক্রিয়া অঙ্বক্পবিকল্পাদি মানসিক ক্রিয়া, 
দমস্তই সেই-_ 

“মহতো৷ মহিয়ান্‌” শ্রগুরুরই লীল! বলিয়! সময়ে সময়ে প্রতিভাত হয়। 
সেই এক গুরু বা মহতী শক্তি এই অনন্ত ব্রহ্গাণ্ডে অনস্তরূপে খেলা 
করিতেছেন ইহা বামের প্রসাদে কচিৎ কচিৎ অস্পই জাগে । তখন হৃদয়ে 
অনির্বচনীয় আনন্দভাঁৰ উঠে। মনে হয় যেন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক অনস্ত 
চিন্ময় শক্তির সাঁগর-_সেই ভাবাবেগে ক্ষণিক বোঁধ হয় 
যেন এই হ্ষুত্র ভূমগ্ুল ও তহবাসী পশুপক্ষীকীটপতক্গ-নরাদি 
জীব, চন্দ্রনুর্যাদি গ্রহ, এমন কি অনস্ত আকাশ, অনস্ত তারকাদি, অনন্ত 
তুবন সেই এক মহান্‌ শক্তিদাগরের তরঙ্গ ফেন বুত্,দূসম উঠিতেছে ও ক্ষণিক 
লীলার পর আবার নেই সাগরেই মিশিতেছে । আমি, তুমি, তিনি, প্রতৃতি 
সর্ধববিধ বোধ সেই এক চিন্ময়গুরুশক্তিতে ডুবিয়া যায়-_-যেন অখণ্ড চিন্নুয়সত্বা 
চপলার স্তায় চমকিয়। উঠে। বাম এ ভাব কবে স্থায়ী করিবে? কবে তুমিই 
আমার শিবশঙ্করবাম বলিয়। সর্ববদ] হৃদয়ে জাগিবে। কবে-_ 

(গুরো) যা হেরি ত1 হেরি যেন তব মুরতি 
এ সমস্ত বিশ্ব যেন হেরি তব বিভভৃতি | 
অনস্ত গগনে অনস্ত ভুবন 
শুনি যেন গায় তোমার আরতি 
যেন চরাচর তোমাময় ভাবে 
ভূবায়ে আমারে রাখে দিবারাতি ॥ 


সর্ববমর 


৩৪। যোলআন! দিলি ? 
প্রণামাস্তে ট'যাক হইতে একটী টাকা খুলিয়া বাবার দক্ষিণ চরণে 
দুক্ষিণাশ্বরূপ দিলাম। বাবা নীরবে শিবভাবে ভাব্তি হইয়া আমার পু! 
লইতেছিলেন। : দক্ষিণাত্তে তীহার ভাবভঙ্ হইল। তিনি ম্ৃছমধূরক্াবে 
বলিলেন, “বাব! যোঁলক্জানা দিলি?” আমি. সংসার কীট! অনার যন 
বিবাসক্ষ। সুঁধিরাং বাবার কথার মর্দ সংসারীর ভার বুরিলাম যে বাব 
ইঙ্গ 


৪১৮ বাম লীল! 


একটাকায় সন্তষ্ট হন নাই__আঁরও চাছিতেছেন। আন্দাজ ত্রিশটাকা আমরা 
লইয়া তারাপীঠ যাত্রা করি। পথখরচায় ও পৃজাদিতে 
তিনদিনে প্রায় ২০২৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখনও 
পাণ্ড। বিদায়, প্রত্যাগমনের ব্যয় বাকী আছে। তাই বাঁবাকে ক্লপপভাবে 
একটিমত্র টাকা দক্ষিণ! দিয়াছি। বাবা বেশি চাহিতেছেন মনে করিয়া 
ফাঁপরে পড়িলাম। কিরূপেই বা তাঁহাকে না দেই, দিলেও নিজেদের 
কিন্ূপে সঙ্কুলান হয়। স্ুলমনে পরক্ষণে এই পধ্যন্ত 
সুক্মভাৰ আসিল যে বাবা হৃদয় পরীক্ষা করিতেছেন। 

আমাদের প্রত্যাবর্তনের ট্রেন টিকিট আছে। পথে তাদৃশ খরচ না করিলেও 
চলে, কেবল পাগ্ডা। বিদায় মাত্র । স্থতরাং ভাবিলাম যে আরও একটি 
টাক। দেই। 

বাব। আমার সঙ্কোচ বুঝিয়াছেন। তিনি টাকা চাঁহেন নাই। তাহার 
কথার মন্বম বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় আবার “যোৌলআন।” শব্দের উপর 
জোর দিয়া কহিলেন--“যৌলআন। কি দিলি? তখন মাথায়, আসিল যে 
বাম সংসারের স্থখে জলাগুলি দিয়! ঘোর শ্বশানকে আশ্রয় করিয়াছেন যিনি 
রাজা মহাবাঁজা ভক্তের নিকট কখনও কিছু চাঁহেন নাই, যিনি জীব শিক্ষার 
ছন্ত এক তারামারই নিকট-- 

অন্নপূর্ণে সদাপুর্ণে শঙ্করপ্রাণ বল্লভে । 
জ্ঞানবৈরাগ্য সিগ্ধযর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ববতি ॥ 

হে অক্নপূর্ণে! হে সর্বদা পূর্ণময়ি! হে শঙ্করের প্রাণ প্রিয়তমে ! হে 
পার্ববতি | অর্থাৎ স্থিতগ্রজ্বের কন্ান্বরূপে ! তুমি আমাকে জ্ঞান ও 
বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দাঁও” বলিয়! দীড়াইয়াছেন $ তিনি মাঁদৃশ নির্ধনের 
নিকট অর্থ চাহিবেন কেন? হঠাৎ তাহার প্রপাদে ত্যহার কথার ভঙ্গী 
কতক বুঝিলাম যে তিনি এই যেন জিজ্ঞাস করিতেছেন 
--শিবধ্যানে, শিবমন্ত্রে গুরুপূজা করিলি, এ পুজা বাহ্‌ 
ন। আন্তরিক? আন্তরিক হইলেও ইহা কি অন্তরের অন্তর হইতে ন। অন্তরের 
উপর স্তর হইতে ভাব লইয়' করিলি ? 

'লিব্দেয়ামি চাত্বানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরং। বলিয়াছিস্‌ ভাহা কি 
তোর প্রাণের কথ! না মুখের কথ1? ঘথার্থ কি আত্ম নিবেদন করিলি? 


স্গণা 


ভ্রম 


বাক্যার্থ বোধ 


বাম লীলা ৪১৯ 
প্রাণ হন প্রভৃতি তোর যাহা কিছু আছে যোলআন প্রীগুকুর চরণে দিতে 
পারিলি ? 

: পাঠিক বলিতে পারেন যদি বাম অন্তর্ধামী তবে কেন জিজাঁসা করিলেন 
--“যোলআন। ছিলি? ভাই! তিনি আমার ন্যায় পাপাশয় কৃপণাতি- 
কপণের অস্তর জানিয়াও আমাকে উপদেশ দিলেন যে খ্রগুরুকে টাকা ছিলে 
ধক্ষিণ। দেওয়া হয় না, তাঁহাকে মনপ্রাণ ধোলআন। দেওয়া চাই | বামের 
শিক্ষা মানসিকী হইলেও এই গ্ুলবুদ্ধির বৌধজন্য তিনি কথায় ইঙ্গিত 
করিলেন । ধন্য দয়াময়! ধন্য তোমার শিক্ষ। ! 

আমার মুখে উত্তর সরিল না। আমি যোলআঁনা কি এককড়াও 
বাবাকে দিতে পারি নাই। তাহাকে যোলআন। দিতে হইবে মনে হইলেও 
প্রাণ ভয়ে কীপিয়া উঠে। বৈষ্ণব ভক্তের কথ। মনে পড়ে-_ 
“যে করে আমার আশ করি তার সর্বনাশ ।” 
যোলআনা৷ দিতে গেলে তে। সর্বনাশ হইবে । আমার বলিতে জগতে 
কিছুই থাকিবে না। আমার পুত্র আমার পত্ী, আমার 
ধন, আমার প.রজন, আমার মান, আমার সম্গম 
সকলইতো৷ ছাড়িতে হইবে। কই প্রভো, এখনও তো তার তিল ছাড়িতে 
বাসন দিতেছ না। তোমার দয়ার পরিচয় পাইয়াও তো এখন-_ 
তাতেও ঘর্দি না ছাড়ে আশ হুই তার দাসের দাস। 
এই মহাজনের আশ্বাস বাণীতে আস্থা আসিভতছে না। কবে তোমার 
উপর অটল বিখবান আসিবে । কবে বলিতে পারিব-“তুমি যা করছে 
তোমার হলাম ।” তোমার দর্শন পাইবার পূর্বের তুমি যৌবনোদ্দমে নশ্বর 
পাধিব প্রেমের তারল্যে একদিন ভাব দিয়াছিলে-_ 
“ঁপিলাম প্রাণমন জীবন যৌবন তোমারে 
রাখিতে হয় রেখো সখ। যতন করে। 
না জানি হেরে তোমারে কি ভাব হুল অন্তরে 
দিলাম য। ছিল সব কৌন আশা নাহি ধরে ॥ 
নাথ! (ভোমার কর্শনে ক্ষণিক আত্মহারা হইয়া অবোধপূর্ববক তোমাকে 
সব দিয়াছিলাম ।. কিন্ত, কবে নিরস্তর এ বোধ গাড় হইয়া আমার হদয়ে 


জাগরুক খাকিবু? 


সর্ববস্থ অর্পণ 


৩৫। বিদায় 
ফণিবাবু ফিরিবার জন্য ত্বর! দিতেছিলেন। গুরুপুজা করিয়৷ শীত্র আশ্রম 
হইতে উঠিতে বাধ্য হইলাম। মনপ্রাণ বাবার নিকট পড়িয়া রহিল। 
বাসায় আসিয়। কলিকাতা যাত্রার সাজসজ্জ! করা হুইল। তারামাঁর ভোগ 
সরিল। প্রসাদ পাইলাম । তিনদিনই রাজ! রামরুষ্ণের অতিথি হইয়াছি। 
ফণিবাবু ও ভূপতি পাগ্ডাসহ বাবার নিকট বিদায়ের জন্য আশ্রমে আসিলাম । 
বামের সহিত তিনদিনের মাত্র পরিচয়। কিন্তু বাম কি প্রেমময়। এই 
তিনদিনেই তাহার সহিত গুরুশিষ্য, দাঁসপ্রভৃু অন্বন্ধ 
চি অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর পিতাপুত্র সম্বন্ধ হইয়াছে। এমন কি 
জন্মদাতা পিতা আপেক্ষাও তাহাকে যেন আরও ভালবামিয়াছি-_- 
উৎ্পাঁদকর্রদ্মদাত্রোর্গরীয়ান্‌ ব্রহ্মদঃ পিতা । 
জন্মদাতা ও ব্রহ্মদণাতা এই উভয় পিতার মধ্যে ব্রহ্মদ পিতাই শ্রেয়ঃ। 
এই মুন্গর বাণী যেন কিঞ্ৎ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। বামকে ছাড়িয়া আসিতে 
হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে। প্রাণ পুড়িতেছে, মন হুহু করিতেছে । চোখে 
জল আসিতেছে । মনে করিতেছি-- 
নয়নেরি বারি শুকাবে নয়নে । 
কিন্তু তাহ! হুইল না। বাবাকে ব্দায়প্রণাম বি 
টস্টস্‌ করিয়া! পড়িতে জাগিল। মনে হইল আর সংসারে ফিরিব ন|। 
এঁ শাস্তির আধার শ্রচরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করি। সকলি সময়- 
সাপেক্ষ । শিক্ষার উপর নির্ভর করে। জন্মজন্নাস্তরের ভোগবাসন। কি 
একেবারে ক্ষয় হয়? মহাপুক্রষেরা ইচ্ছা! করিলে চকিতে জীবের কামপাশ 
ছেদন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা করেন না। সকাম জীব তাহা সহ 
করিতে পারে না। তাই তীহারা আশ্রিতগণের মনোগতি ফিরাইয়! প্রবৃত্তি 
পথের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে নিবৃত্তি জাগাঁন। শেষ চিত্তশুদ্ধি 
১০১৪০ একজক্পেই বৃহজন্মের ফল ফলাঁন। তাই বাম এই 
সংসারকীটকে সংসারের অসারতা দেখাইবার ভন্ত 
 কোগের এযোনস  মাতৃবিয়োগ দিলেন এবং বিষয় হইতে ফিরাইয়া সেই 
মহাশ্মশানে আকর্রণ. করিলেন, এবং অযাচিততাবে আমার. বায়ে শ্বশান- 


বাম লীল! ৪হড্ত 


'তত্ববীজ' আমি বুঝিতে না! পারিলেও রোপণ করিয়া, ভোগ দ্বার! কর্ধক্ষয়ের জন্তু 
পুনরায় ভোগভূমি সংসারে পাঠাইলেন। 
ব্দায়ে কেবল আমার প্রাণে যে ব্যথ! লাগিয়াছে তাহ! নহে। বাবারগ 

প্রাণে ধেন ঘ! দিয়াছে বোধ হইল। তিনি বলিলেন--পবাবা চল্লি।” তাহার 
ধীর যধুর স্বরে যেন ন্সেহজনিত ব্যথার ঈষৎ কম্পন শুনিলাম। মহাঁপুরুষদেরও 
'দেহাধ্যাস কিঞিৎ থাকে । জীবগণের কল্যাণে তীহীারা দেহধারণ করেন দেহ 
লইয়া জীবজগতে কার্ধ্য করেন। যন্ত্রীর কি যন্ত্রবোধ থাকিবে না? তাই 
কবিশিরোমণি শকুস্তলার পতিগৃহ গমনদিনে শ্বাশ্বত ব্রহ্মচারী কথমুণির মুখে 
ব্লাইয়াছেন-_ 

যাশ্তাতাছ শকুস্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃ্টমুতকঠয়! 

অন্তর্ধা্প ভরোপরোধি গদিতং চিস্তাজড়ং দর্শনম্‌। 

বৈরুব্যহি মম তাঁবদীদৃশমহো! নেহাদরণ্যোকসঃ 

পীভ্যন্তে গৃহিণঃ কথং সু তনয়াবিশ্লেষছু:খৈনবৈ: ॥ 


আজ শকুস্তলা! পতিগৃহে যাইবে এখনও যায় নাই। সেই শবকুস্তল। 
'মেনকার গর্ভে বিশ্বমিভ্রের ওরসে জন্িয়াছে । আমার ছুহিত। নছে। 
তাহার পিতা তাহাকে স্বীকার করে নাই । মাতাও নির্দদম হুইয়া বিজনে 
ফেলিয়া চলিয়া ষায়। শকুস্তল অর্থাৎ ( পক্ষিগণ ) কর্তৃক রক্ষিতাবস্থায় আমি 
তাহাকে দেখি। আমার মনে দয়! হয়। তাহাকে আশ্রমে লইয়া আঁষি ।. 
নাম দেই .শকুন্তলা। আমার পত্রী নাই। আশ্রমে ত্নী গৌতমী তাহার 
পরিপালনের ভার লন। সে আবার অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভূতা হৃদয়্াভিজাতা৷ নহে, 
কেবলমাত্র পালিত কন্তা । কন্ঠ সৎপাত্রে দেওয়া আমার উচিত। দিতে 
পারি নাই। দৈব্স্ষোগে সে রাজাধিরাজ ছুম্মস্তের স্থনয়নে পড়িয়া উভয়ে 
হৃদয় বিনিমল্স করিয়া গান্র্ধবিবাহবদ্ধনে বন্ধ। পরস্পরের প্রণয় প্রগাড় । 
শকুস্তলার প্রাপমন ছুম্মন্তেই নিহিত। স্থতরাং সেতো! পতির নিকট যাইভেই 
চায়। পরতিগ্ছে গমন উহার কল্যাণকর । সে তথায় রাজমহিষী হুইবে। 
এখানে তাহার সাংসারিক বড় অভাব। সেখানে সে কত 
শর্ত দানে ক স্থখে থাকিবে আমি পালক পিতা। আমার কর্তব্য 
তাহার সুখ বিধান, তথাপি আমার হৃদয় এত উদকন্ঠিত। উৎকণ্ঠা এত প্রবল 
'ঘে হয়ে চাপিক়্া রাখিতে পারিতেছি না, বাহিক়ে..প্রকাশ পাইতেছে। চক্ষে 


৪২২ | বাম লীল! 
জল পড়ে নাই বটে, কিন্তু অস্তর্যাম্পভরে কণ্কুদ্ধ স্বর গদগদ। বাক্য শন্ধিতেছে 
ন।। হাদয়ব্যঞক নয়নও চিন্তায় বিষয়গ্রহণে বিধুর। আহা ন্সেহের কি বিচিত্র 
লীলা! আমি বনবাসী, নৈষ্ঠিক ব্রধ্ষচারী, অক্তদার, মুনি, কুলপতি, 
মহধি নামে বিদিত। আমার ন্যায় ব্যভিও একটা! লালিত কন্তার ক্ষণিক 
মঙ্গলময় বিরহে যদি অধীর হয়, জানি না মায়াজালে নানাক্ষপে বদ্ধ 
গৃহী আপন ওরস কন্তার পতিগৃহ গমনে প্রথম বিরহে কতই ব্যথা 
পায়। 
শকুস্তলাবিরহাশঙ্কায় কথ্থের এই উতৎকঠা বাহে বিশেষ প্রকাশ হুয় নাই 
এবং অধিকক্ষণও থাকে নাই। মহাপুরুষ ও সাধারণ জীবে প্রথমতঃ এই 
প্রতেদ যে মহাপুরুষের দেহাভিমাণ ক্ষীণ ও ক্ষণিক-_নাই বলিলেই হয়। 
জীবের দেহাঁভিমান বদ্ধমূল ও প্রবল। দ্বিতীয়তঃ মহাপুক্রষ যে সংসারী 
জীবের ব্যথায় ব্যথিত হন, তাহার কারণ ও ধারা পৃথক। তুমি যে আমার 
ছুংখে দুঃখিত হও তাহা মোঁহমুলক । আমি মোহবশতঃং শোকে বা রোগে 
নিজ শায়ীরিক পীড়নে বা কোন পদার্থের অভাবে ব্যথ৷ পাইতেছি। তাহ 
দেখিয়া তুমি কল্পনায় তোমাকে আমার অবস্থায় আনিয়া আমার ছুঃখ অন্থুভব 
কর। কিস্তু মহাপুরুষ আমাকে বা তোমাকে শোকাকুল দেখিয়া তাহা 
মোহের বিকারে আমর ভূগিতেছি বুঝিয়া ব্যথিত হন। জীবের জন্মজর! 
শোকম্ৃত্যু কবে ঘুচিবে, কবে জীব বুঝিবে সমস্তই শ্রভগবানের লীলা, এ 
লীলায় আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ নাই-_এইবূপ ভাবনায় মহাপুরুষের হৃদয় 
ঈষৎ উদ্বেলিত হয়। বাম আমাকে ক্রোড়ে লইয়াছেন, এহিক ও পাক্সত্রিক 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্বস্থাপন করিয়াছেন ।' কেবল মাতৃশোকের কেন 
উনি এঁহিক সর্ববিধ শৌকরোগের মহৌষধি দিয়াছেন। তাহার 
সহিত আমার আত্মার মিলন ঘটিয়াছে, কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। আমি 
মোহা্ক তাহ! বুঝিতে না পারিয়! তাহার দেহকে তিনি ও আমার দেহটাকে 
আমি বুঝিয়া' উভয়জড়পিণ্ডের বিচ্ছেদকে বিরহ ভাবিয়া কাতর “"হইয়াছি 
দেথিয়াই বামের বোধ হয় দয়াবশতঃ ঈষৎ বিকার আপিয়াছে। তিনি বৌধ 
হয় ভাবিলেন--“আমার অজ্ঞান সন্তান কবে "গুরুশিস্তের নিজ হুদ্ম মিলন 
বুঁঝিবে।* আমি তখন ইহা বুঝি নাই। আঁমি বুঝি আর নাই 'বুঝি 
করুণাময়ের করুণার ফল হাতে হাতে পাইলাম । তাহার নিকট নির্ধাক 


বাম লীলা ৪২৩ 


ধিকায়ের 'পরই আশ্রম হইতে বাহিরে আপিতে ন! আসিতে আমার প্রা 
এমন উদাস হুইল যে বিরহ ব্যথাফি সব কোথায় উড়িয়া গেল---হায়ে কি 
এক শৃম্যময় আনন্দভাব খেলিতে লাগিল। ফণিবাবু ও ভূপতি পাগ্ডার সহিত 
শ্াশানঘাটে আসিয়া ছারকায় জোড়াডোঙ্গায় তিনজনে চাঁপিলাম। 


৩৬1” ভবিষ্যৎ ছায়। 


্বারকায় প্রকোপ দেখিলাম। ঘাট বাট মাঠ ভাসিয়া গিয়াছে । যতদুর 
দৃষ্টি চলে ততদুরই জল। নদী খরআোত প্রবাঁহিতা। জল কোথাও ঘুরিয়! 
ঘুরিয়া, কোথাও ফুলিয়া ফুলিয়া তটের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 
মহাকলরবে ছুটিতেছে। কুটা ফেলিয়া দিলে কুটা ছি'ড়িয়া যায়। আমার 
মন উদাস। সুতরাং টিলটিলে ভোঙ্গায় এক্প নদীবক্ষে তীরবেগে আসিতে 
ভীতির সঞ্ধার হয় নাই। অর্দক্রোশ আসিয়া চিলে নদীর সঙ্গমে 
পড়িলাম । একজন মাত্র নেয়ে চাড়ি মাঝির কাজ একগাঁছা লগি দিয়া 
করিতেছে । গুণপণ। আছে। এঁ প্রবল প্রবাহ্র মধ্য 
দিয়া ডোঙ্গা চিলে নদীতে প্রবেশ করাইল এবং উজানে 
বহিতে লাগিল। চিলে দ্বারকা অপেক্ষা গভীর । তাই বেগ অপেক্ষাকৃত 
অল্প বলিয়া দেখা গেল। শুনিলাম চিলে কুভ্তীরে ভরা । উহা! ২০।৩০ 
হাত মাত্র প্রশস্ত । কিছুদূর উজান বাহিয়! চিলে পার হইয়! মাঠে পড়িলাম। 
চারিদ্রিকেই জল। যেখানে টাঁন বেশি নয়। বায়ু বছিতেছে। তাহাতে 
হিল্লোল উঠিতেছে। প্রাণ শৃন্ত থাকিলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আকুষ্ট 
হইতোছ | ক্রোশ ছুই অতিক্রম করিয়া শেষে রামপুর হাটের কোলে 
সানঘাটার মাঠে ভোঙ্গা লাগিল। ত্রব্যাদির ভার ফণিবাবু ও পাও মহশিয় 
লইলেন। 

আমি একটি হাল্ক। পুটুলি লইয়! নামিলাম। মনে মনে কয়দিনের 
অদ্ভুত- ঘটনাবলী তোঁলাপাঁড়া হুইতেছে। কিজন্ত 'অপিলাম, কি পাইলাম । 
জননীর পুনরজ্জীবন ঘটিল না তৎপরিবর্থে এক মন্ত্র ও সিদ্ধ পুরুষের ছায়া 


জলপথে 


৬৭৬ বাম লীলা 


পাইলাম। ছায়া হৃদয়ের পাঁজর কাটিয়া বলিয়! গিয়াছে | . তাহাতে প্রাণ 
কতক জুড়াইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ কিছুই প্রতিভাত হয় নাই। মন্ত্পে 
বিশ্বাসও নাই। মনে হইতেছে কেন উহা! জপ করিব। কিন্ত কি জানি 

বাম এ মন্ত্রে কি শক্তি দিয়াছেন উহা মনে মনে 
চারি আগুড়াইতেছি। এইবপ নিরাশাময় ু্ঘছুঃখপূর্ণ উদাস- 
ভাবে রামপুরহাটে নগেন্দ্রবাবুর বাটাতে সায়ান্ছে পৌছিলাম। রাত্রে 
নগেন্জ্রবাবু যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিলেন। তারাপীঠ ও এ পীঠের 
জীবস্তভৈরব ক্ষ্যাপা বাবার কথায় এবং গভীর নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়। 

গেল। প্রাতে লুপমেল তিনজনে ধরিলাঁম। রামপুরছাট 
৪ ছাঁড়াইয়া মল্লারপুর পৌছিবার কিছু পূর্ধে রেলপথ 
হইতে তারাপীঠের তাঁর মন্দিরের অভ্রতেদী চূড়া দেখা গেল। সকলে 
প্রণাম করিলাম। তারাপীঠের ক্ষ্যাপার চিন্তা করিতে করিতে কয়েক 
য্টায় বেলা ১১টার সময় চন্দননগরে পৌছিলাম। তখন চুচুড়ার লুপমেল 
ধরিত না, তাই ফণিবাবু চন্দননগর পধন্ত টিকিট লইয়াছিলেন। আমার 
ও পাণ্ডা মহাশয়ের হাওড়ার টিকিট ছিল। চুঁচুড়া আদালত হইয়! 
ফণিবাবুর বাসা হইতে ভ্রব্যাদি লইবার জন্য আমর] সকলে চন্দননগরে 

নামিলাম । ঘোড়ার গাড়িতে গঙ্গার ঘাটে আসিয়। 
০ চুচুড়ার কাছারী পর্ধ্স্ত যাইবার জন্ত এক নৌকা 
করা হইল। নৌকা পশ্চিম তীর দিয়া উজানে চলিতেছে । তটে চন্দননগর 
ও চু'চুড়। নগরের হন্দ্যরাজ শোভা পাইতেছে। এ দৃশ্ঠ সে অবস্থাতেও 
আমার মনোহারি বোধ হইল। ফণি ও ভূপতি কথাবার্তা কহিতেছেন । 
আমি নিরুততর, অন্যমনস্ক | গন্তব্য ঘাটের নিকট নৌকা আসিয়াছে, . 
হঠাৎ আমার কাণে উহাদের কথোপকথন গেল। ফণি জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন, “ক্ষাপা বাবার কোন সঙ্্যাসী উন্নত শিষ্ক আছে?” ভূপতি 
বলিলেন--“হা! একজন ক্ষ্যাপা চেলা আছেন। তিনিও পিদ্ধপুরুষ ।” ইহা 
শুনিয়া আমার মনে হইল- ক্ষ্যাপা বাবাতো৷ জননীকে বাচাইয়া দিলেন 

না। অন্ত ক্ষ্যাপা দিয়া কি আমার বামনা পুর্ণ 
স্ল্েছার. হইবেন? তাহার আতন্তান! কোথায়. জানিবার কৌতুহল 
হুইল । আফি জিজঞাষা না কক্িতেই ফশিবাবুর . এরুপ প্রশ্নে. গা 


বাধ লালা ৪২৪ 


বলিলেন--জুর়ানপুর । ছোট ক্ষ্যাপাকে দেখিবার বাসনা উঠিল। বাম 
কল্পতরু ; সে বাসনা কিছুকাল পরে পূর্ণ করেন। তাহার ব্বিরণ পরে 
'আদিবে। 


৩৭। শোকহারী 


চচুড়া হইতে সেই দিনই সায়ানহ্ছে কলিকাতায় ফিরিলাম। পিতৃদেব 

প্রভৃতিকে তারাঁপীঠের কতক কতক পরিচয় দিলাম । জননীকে উজ্জীবিত 
করিবার আশায় গিয়াছিলাম ইহা কাহাকেও বলিলাম না। আঁশা ফলবতী 
না হওয়ায় বিমর্ষ হইয়াছি। বামের শক্তি সম্বন্ধে সংশয় হয় নাই। তিনি 
পরম দয়াল হইয়া আমাকে অধাচিতভাঁবে ডাকিয়া মাতৃলাঁভ আশা! মনে 
জাগাইয়া কেন নিরাশ করিলেন বুঝিতে পারিলাম এ. 
ভগবানকে পণ্তিতেরা অগ্নির সহিত তুলনা করেন। অগ্নির 
কেহ প্রিয় নাই আপ্রয় নাই। যিনি ঘত অগ্নির সান্নিধ্যে আসেন তছুছ্রূপ 
ফল পান। বামই আমার ভগবান্‌। তাহার কথায় তাহার সাঙ্গিধ্যে আসিয়াছি। 
ক্থতরাং বুঝি বা না বুঝি স্থফল পাইলাম। মাতৃ শোকানলে হৃদয় জলিয়' 
যাইতেছিল, শরীরও শীর্ণ হইতেছিল। 

শরীরমাস্ং খলুধর্মসাধনম্‌-_ 

তাহা রক্ষা করা চাই। মনও শোঁকাকুল থাকিলে তারামার চরণে পড়িবে 

না এই কারণেই বোধ হয় দয়াল বাম অচিরেই আমার শোৌকাঁনল নির্বাপিত 
করিলেন । তিশ্রিই মন ফিরাইবার জন্ত. অনল জালিয়াছিলেন, তিনিই 
নিবাইলেন। গীতে শুনিয্াছিলাম-- | 

যে ছখ দিয়েছ দিতেছ তার! 

সে কেধন দয়া তোমার জেনেছি গে। ছুখহর! | 

সম্ভান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে 

ভাই বহিতেছি শিরে জুখছখ পলর|। 

কমি তোমার পোষ! পাখ 

ঘা শিখাও মা তাই শিখি 


সঙ্গ অনল 


৪২৬৩ বাম লীলা 


তুমি শিখায়েছ তার৷ 
তাই ভাকি মা তাঁরা তার! । 
তুমি ম৷ দীনতারিণী শরণাগতপালিনী 
আমি ম! পাতকী বলে হয়েছি ম। তোম! হারা | 
বামের নিকট হইতে ফিরিয়! তাঁহার রুপায় অচিরে, এইভাব কিছু উপলব্ধি 
করিতে পারিলাম। 
শোক ছুঃখের প্রকারতেদ। মনের প্রতিকুলবেদনই দুঃখ । মন যাহা 

চাঁয় তাঁহা না পাইলেই মনের ষে প্রতিকূল জ্ঞান হয় তাহাকেই দুঃখ বলে। 
ইষ্টবিয়োগ মনের প্রতিকূল বেদনাই শোক । ই্রবিয়োগ বোধ দূর হইলেই 
শোকও দুর হয়। এ বোধ দূরীভূত হইবার সাধারণ কারণ ইষ্টবিয়োগ 
বিম্বরণ। কালের প্রভাব কেবল জড়জগতের উপর নহে, মানসিক 
জগতের উপরও তাহার শক্তি পরিলক্ষিত। কাঁলপ্রভাবে সুখছুঃখাঁদি স্মৃতি 
এবং রূপাঁদি জ্ঞান মলিন হয়| অসহায়! পতিপ্রীণা পুত্রার্দিবিহীনা 
হিন্ুরমণী পতিশোকে কতই না কাতর হন চারিদিকে অন্ধকার দেখেন। 

জগৎ তীহার চক্ষে জীর্ণারণ্য। তিনি পতির চিতায় 

আত্ম বিসর্জন দিতে চাঁহেন। সেই তাহার ছূর্বার 
শোকও কালে মন্দীভূত হয়। পত্বীশোকেও পতি উদ্ভ্রান্তপ্রেমে কতই না' 
ভাবেন, কতই না বলেন কতই না লিখেন। আবার সেই পতিই কালক্রমে 
সেই পত্বীকে, সেই পত্বীর গুণরাঁশি তুলিয়া, ঈযারািন রান সরি 
সংসার পাতেন । 
- বাম আমার শোক মাতৃম্থতির মালিন্য পরিবর্তে উজ্্রলীকরণে অপনীত 
করিলেন । শয়নে বিচরণে, শ্বপনে জাঁগরণে মার ধ্যান ম্সামার বাঁড়িয়া 
গেল। তারাপীঠ হইতে ফিরিয়াই আমি একদিন স্বপ্নে তাহাকে এক সাঁগরকূলে 
উচ্চসৌধে দেখিলাম । তিনি, আশ্বাস দিয়া! যেন অস্তহিত হইলেন। শীপ্রই 
তীঁহার অস্তিত্ব খাইতে শ্তইতে উঠিতে বসিতে সর্বদা সর্বত্র অঙ্ভব 
করিতে লাঁগিলাম। শ্নেহময়ী জননী যেন অহনিশি আমার সঙ্গে সঙ্গে 
ফিরিতেছেন, আমাকে নধুরবোলে সাত্বনা ছিতেছেন, 
আমার দুঃখে দুঃদী, আমার খে হুর্থী, এই কার হইভে 
লাগিল। তাঁহার সহদেহাবস্থাঘ তাহার উচরণ দর্শন সর্বদা ছটিতনা এখং 


কালের প্রভাব 


মাতৃনাধনা 


বাম লীল! - ৪২৭ 


ঘখনও ঘটিত তখন সে চরণদর্শনে বিশুদ্ধানন্দ পাইতাম না (এখন বামের 
কৃপায় কল্পনায় তাহার চরণদর্শন ইচ্ছামাত্রেই ঘটিতেছে ; এখং তক্দর্শনে 
অপার আনন্দ হিল্লোল উঠিতেছে। তাহার জীবিতাবস্থায় যখন তাহার 
নিকট থাকিতাম তখনই তীহার ্লেহপ্রত্রবণে লপিত হইলাম । চক্ষের 
অন্তরালে সেভাঁব থাঁকিত না। এখন দিবারাজ বামের প্রসাদে সেই 
প্রশবণের শীতলসনিলে হৃদয় প্লাবিত। শ্যামোম্মাদিনী রাধার মুখে 
মহাঁজনেরা যাহা বলাইয়াছেন--বামের কি যাছুমন্ত্রে যেন আমিও যেদিকে 
ফিরাই আখি সেই দিকে লেহময়ীর মুন্তি দেখিতে লাঁগিলাম । 
সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহবিরহে। ন সঙ্গমস্তন্যাঃ । 
সঙ্গে সৈবৈক৷ বিরহে জন্ময়ং জগৎ | 
তাঁহার সঙ্গলাভ বা! বিরহ এই উভয়ের মধ্যে তাহার বিরহই সঙ্গ অপেক্ষা 
বিরহে তন্মযতত প্রেয়ঃ | সঙ্গে তিনি এক! বিরহে সমস্ত জগৎ তন্ময় । 
অলঙ্কার পাঠের সময় অবিশুদ্ধ আদিরসের ভিতর দিয়! এ উক্তির বিশুদ্ধ 
মধুরিমা পাই নাই। শুদ্ববুদ্ধযুক্ত স্বভাবে শ্রবামের করুণায় বিশুদ্ধ ভক্তিরসের 
দ্বারা উহার শুদ্ধমাধুর্ধ্য এখন বুঝিতে পারিলাম। আর কি শোক থাকিতে 
পারে? বাম তোমার সকলই অদ্ভুত! ধন্, তুমি ধন্য সেই জীব ধাহাঁরা! 
তোমার চরণাশ্রক্স পাইয়াছেন। 


৩৮ । আচার নিয়োগ - 


প্রাণের আবেগে ভক্ত গাহিয়াছেন-- 
শুনেছি হে তৃযাহারী 
তুমি এন দাও . তারে প্রেম অন্ত 
তৃষিত যে চাহে বারি। 
এ অধম এই পুণ্যোচ্ছাসের মণ বামের কৃপায় কিছু কিছু' বুবিতে 
পারিতেছে। মাস্কশোকানলে আমি কাতর হইয়া কে 
অমন্দি বাম 'যামাকে' ভাকিলেন, এবং : শোঁকাঁনল নির্বাপিত করিলেন । 


৪২৮ বাষ লীলা 


একটুকু মাত করিলে এ পিপাস্থকে তাহার জলমাত্র দেওয়া হইত, অন্ত 
দেওয়া হইত না। তিনি যে দয়ালের অগ্রগণ্য, জল চাইতে সুধা দেন। 

তাই আমি না চাহিলেও আমার হৃদয়ে তিনি তারাতত্বামৃতবীজ 
রোপণ করেন এবং সেই বীজের পরিপুষ্টির জন্ত আমাকে সাধনাও দিলেন । 
এঁ সাধনাদানও অদ্ভুত। মুখে তিনি কোন ধ্যান বা অনুষ্ঠান আমাকে 
বলিয়া দেন নাই। তাই আমার সংশয় হইয়াছিল ঘে তিনি দীক্ষা দিলেন 
কিনা। কিন্ত ঝটিতি দুরে নয়নের অন্তরাল হইলে তিনি আমার অজ্ঞাতসারে 
শাক্ত তন্ত্রের প্রথমাহুষ্ঠটান বেদাচার আমার মনে ক্ষুরিত কর্রিলেন। 

বুঝিলাম জীবহিংসা কমিতেছে। অল্পদিন মধ্যেই মৎ্ম্ত মাংস 
ছাড়াইলেন ৷ কন্রামা তাহাতে ছৃঃখিতা হইলেন। তিনি আমাকে 
মত্স্তমাংস খাইতে কত অনুরোধ করিলেন। পিতৃদ্দেব 
কিন্ত কিছু বলিলেন ন!। ইহাঁও বামের খোলা । 
আমার স্থির সংকল্প দেখিয়া শেষে ন্েহময়ী মাতৃকল্পা! ক্রীম অভিমানরূপ 
অমোধান্ম আমার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কীদিয়া কীদিয়া 
বলিলেন, “হরিচরণ | যদ্দি তোর মা' থাকৃতো৷ তুই কেমন করিয়। মাছ মাংস 
ছাড়তিস দেখতুম। আমি ত ম নই, তাই আমার কথ। রাখবি কেন? 
বামই এই অস্ত্র প্রয়োগ করাইলেন, আবার বামই তাহা প্রতি সংহার 
করিলেন । কক্্রীমা নিজেই পরে বলিলেন--*তা। ভাল, যখন তোর জীব- 
হিংসা করিতে মন যায় না, আমি তোকে সে পথে লইয়া যাইতে আর 
অনুরোধ করবো না।” আমার প্রাণে হঠাৎ বাম মৎ্স্ার্দির জন্ত একট! 
'অনির্বচনীয় দয়! দিয়াছেন। তাহাদের বধে" বা পীড়নে আমার প্রাণে 
ভীষণ আঘাত লাগে। ৰ 

বাম ম্বয়ং মত্হ্যাদি পঞ্চতত্বের সাধক। তাহার চরণ স্পর্শে আমার 
মত্ম্তমাংসের বিরতি বিচিত্র। আমি তখন কারণ বুঝিতে পারি নাই। 
এখন বুঝিতেছি উহা। পশ্বাচারের প্রথম সৌপান। হিংসা থাফিতে জীবে 
প্রেম আনিতে পারে না। সেইজন্তই শ্রুতির ছুন্ুভিনাদ--. 

অহিংস! পরমে। ধন্ঃ | 

জীবহৃদয়ে হিংসাও আছে, বস্বাও আছে অভ্যাস ও পারিপার্থিক 

ঘটনাবলী বারা এ নীচ ও টিচ্চতাবের বৃদ্ধি ঘটে? পাস্চাতা, পাতে 


শুদ্ধাচীরে 


বাস লীলা ৪২৪ 


'অজাতদন্ত শিশুকে কন্তিত কুন্তুটচরণ চুষিতে ও ডি্থাদি গুলিয়া৷ পানীয়ের 
সহিত দেওয়া হয়। বয়ন হইলে নানাবিধ মাংসের ব্যবস্থ। | স্থতরাং 
তাহার প্রাণে দয়ার প্রজ্রবণ শুকাইয়া যায়। সৃগয়ু অভ্যাসবশতঃ মুগবধে 
দয়া বোধ করে না। হিংসার দমন ও দয়ার উদ্রেক 
চাই। তাহা কি উপায়ে করা যায়। ঘর্দি একেবারে 
হিংসানিষিদ্ধ হয়, সেই কঠোর শান সমাজ মানিবে না। আধ্যখধিগণ 
তাহা বুঝিয়। সুন্দর নিয়ম করিয়াছেন । অন্গ বলিয়াছেন-_ 

ন মাংসভক্ষণে দৌন্রা ন মক্যে ন চ মৈথুনে। 

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিত্ত মহাফল! ॥ 


মাংসভক্ষণে দোঁষ নাই। ্রগ্ধপাঁনেও নাই। মৈথুনেও নাই। উহ 
জীবের হ্বভাঁবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। কিন্ত নিবৃত্তি মহাফলা । মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ। 
তাহার পক্ষে মহাফল নিবৃত্তি মার্গই অবলঘনীয়। পশুর ন্যায় তাহার 
অনর্থকর প্রবৃত্তি মার্গ অবলম্বনীয় নহে । মন্ুত্যের হৃদয়ে এইরূপ আত্মগরিম। 
জাগাইয়া, অন্যজীবও তাহার ন্যায় ক্রেশানুতব করে ইত্যার্দি উপদেশ দ্বার, 
তাহার দয়া উত্তিস্ত করিয়া শান্তর তাহাকে ক্রমশঃ অহিংসাঁপথে লইয়া 
গিয়াছেন । হিংসাবৃত্তির ক্রমশঃ দমনোদ্দেশ্টেই শ্রুতি সেই বৃত্তির কিঞ্দিবকাঁশ 
জন্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন-_ : 
যজ্ঞার্থে পশুমালভেত। 
ষজ্জের জন্য পশ্ড মারিবে। স্বতিও তদন্ছনরণে বলিয়াছেন-_ 
যজার্থে পশব; সৃষ্ট স্তন্মাৎ যজ্জে বধোহবধঃ | 
যজ্ঞের জন্তই পশ্তর হৃট্টি। সেই হেতু ঘজ্ঞে পশ্তবধ বধ নহে। এইরূপ 
নিষ্বসত্রিি পশ্তহিংসার অবসর অত্যল্প। যজ মুখের কথা 
নহে। তাহার সম্ভার ও অর্থ আয়াস সাধ্য । শান্্রষজে 
পশুবধের প্রসর দিয়াও তাহা আবার কমাইবার জন্ত কতিপয় যজে কেবল 
পশুহননীয় করিয়াছেন। অধিকাংশ যাঁগই বীজধান্যার্দি সাধ্য। এই 
বাজাদিরও প্রাণ আছে। 
. আন্ত:সজ্ঞা জবক্যেতে সুখছুংখ সমহ্িতাঃ | 
লতাগুলাদিয়ও ...ছ্ডিভবে ভিতরে বেদনা আছে। তাহাদের কুখছঃখ 


অহিংস! 


বৈধহিংস! 


৪৩০ বাধ লীলা 


বোধ আছে। তাই তপোবন বালাগণ পত্রপুষ্পচনেও ব্যখিতা হইতেন।. 
যাঁজিক হিংসাতেও পাঁপ নিশ্চিত। পঞ্চ ণিখাচার্ধয 
বলিয়াছেন-- 
স্ব সঙ্করঃ লপরীহার: সপ্রত্যবমর্যঃ | 

জ্যোতিষ্টোমাদি ঘাগজনিত পুণ্য পশুবীজাদি হিংসাঁজনিত পাঁপের সহিত 
মিশ্রিত। সেই পাঁপপরিহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। প্রায়শ্চিত্ত ন! 
করিলে ফলভোঁগ করিতেই হুইবে। এইরূপে শাস্ত্র ক্রমশ; হিংসা বর্জনীয় 
করিয়াছেন। 

কালক্রমে ভারতে হিংসাবৃত্তি জাগিলে শীক্সিংহের হৃদয় দ্রবীভূত 
হইল। তিনি অহিংসাধন্দের প্রধান যাঁজক হইলেন। মনৌ পূর্বাঙ্গমো 
ধর্শঃ। বিদ্বিসারের যজ্ঞস্থলে শত শত পশুঘাত হুইবে শুনিয়। তথায় গিয়। 
খন কথায় নিবারণ করিতে পারিলেন ন! তখন এঁ নিরীহ পশুর পরিবর্তে 
আপনাকে বলি দিবার অনুরোধ করতঃ ঘ.পকাষ্ঠে তিনি নিজ শিরঃ 
রাঁখিলেন। এই দয়ার চিত্রদর্শনে রাজ! পাত্র মিত্রারদি সকলেই ভ্তন্তিত। 
তাহাদের হৃদয় গলিল। শাক্যসিংহের চরণে সকলে লুটাইয়া পড়িলেন। 
তাহাদের শক্তিতে অহিংসীমন্ত্র পৃথিবীর একপ্রাস্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত 
বিস্তীর্ণ হইল। অহিংস! বৈষ্ণবাচারের ভিত্তি বলিয়া বৈষুুবভারত তাহাকে 
বিষ্ণুর দয়ার অবতার বলিয়া মানিলেন। বৈষুব কৰি গাহিলেন-. 
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহ্হ শ্রুতিজাতং 
সদয়হৃদয় দশিত পশ্ুঘাতম়ু। 
কেশবধৃত বুদ্ধণরীর 

জয় জগদীশ হরে। 


সমন্থয় 


শাকাসিংহ 


হিংসাঁসমাকুল বজ্জবিধিমূলক শ্রুতি সমূহকে তুমি নিন্দা কর। পশ্ুধাত 
দর্শনে তোমার হাদয়ে ( অভূতপূর্ধব) দয়ার উদ্রেক হয়। হে কেশব, তুমিই 
বদ্বরূপ ধরিয়াছ। হে জগদীশ হরি! তোমার জয় হুউক। 

জীবের হিংসাবৃত্তি সহজ বলিয়া কাঁলে বুদ্ধের অহিংস মন্ত্রের প্রভাব খর্ব 
হইতেছে। শীক্তভত্ত্রেরে বীরাঁচারমন্দ না৷ বুবিয়। শাক্তাপর্দ্রগগ সেই 
. াচারান্ষ্ঠানচ্ছলে স্বীয় রসনাতৃপ্তির বিধান করিলেম.।..তখন.. প্রেমের 


বাঁম লীলা ৪৩১ 
ঠাকুর দয়াল নিমাই জগতে আলিয়! গ্রেমবন্তায় ভারতকে ধৌড করিলেন। 
“নিম যর্ধ; কিঞ্চিৎ, ন্যুন” আমি বীরাচারের পান নহি বলিয়। 
আমার নিমাই আমাকে বেদাচার দিলেন। তাঁপিত 


সংসারীর তাপহরণের জন্ত আমাকে দুত করাইবার উদ্দেশ্তেই বোধ হয় এখনও 
সেই আচারে রাখিয়াছেন। 


বীরাচার 


৩৯। চিন্তশোধন 


চিত্তস্তদ্ধি সাধনপথের প্রবেশিক1। চিত্তের প্রধান মালিন্ত ভোগমুখী কাম। 
পীকাম হইতেই লোভ, ক্রোধ, মদ, মাৎসধ্য ও মোহ। জীব হৃদয়ে এ কামেরই 
প্রাধান্ত কবিগণ তাই কামকে অনঙ্গ হইলেও বিশ্ববিজয়ী ধনুষ্ী বলেন। সেই 
কাম ভক্তমতে হরকাঁমিনীর অপাঙ্গবলেই বলী। 
ধনগঃ পৌম্পং মৌর্ববা মধুকরময়ী পঞ্চ বিলিখা 
বসম্তঃ সামন্তো মলয়মরুৎ আয়োধনরথঃ | 
তথাপ্যেকঃ সর্বং হিমিগিরিন্থুতে ! কামপি কৃপা 
-মপাঙ্গাতে লন্ধা জগদিদমলঙ্গে। বিজয়তে ॥ 

--আননা লহরী। 


কামের ধনু ফুলময়, জ্যা মধুকরময়ী, বসন্ত সারথী, মৃদ্মন্দবাহী মলয়ানিল 
আয়োধন ও রথ, অপর পাঁচটি মাত্র । তথাপি একমাত্র দেহহীন রী কাম, 
অয়ি হিমাচলনন্দিনি! তোমার কটাক্ষ কৃপায় (অদ্ভুত বল) লাভ করিয়া 
নিথিল জগৎ জয় করিতেছে । মদনের শ্লীঘ! অতিরঞ্জিত নয়-_ 

কুর্্যাং' হমন্তাপি পিণাঁক পাণেঃ ধেধ্যচ্যুতিং কে মম ধন্থিনোহিন্কে। 
আমি আপনি পিণাঁকপাঁণি হরের ধৈর্ধ্যচ্যুতি করিতে পারি । আমার ষমান 
আর কে ধনী আছে? লেখক কামের বিশিষ্ট দাস। তাহার তৎ্কান্সিক 
হাদয়ভাব-- 


কাম 


কালিঙ্গনং ভূজনিপীড়িত বাহুমূল- 


৪৩২ বাম লীল। 


ভিক্ষোপবাস নিয়মার্কমরীচিদাহৈ 
_র্দেহেপে শোষণবিধিঃ কুধিয়াং ক চৈব ॥ 
_-প্রবোধ চঙ্ছোদয় ? 
কোথায় সেই বিক্ষারিত লোচন। কামিনীর গাঢ় আলিঙ্গনে তূঙ্জযুগ নিপীড়ন 
হী বশতঃ পীবরম্তনযুগের পরিমদ্নে অপার আনন্দ? আর 
কোথায় কুবুদ্ধিগণের ভিক্ষ। উপবাস প্রভৃতি কঠোর 
নিয়মরূপ স্থ্ধ্যকিরণদীহে দেহের উপশোষণ বিধি ? 
এরূপ উদ্দাম কামের ফল বিষময়। ভোগাধিক্যবশতঃ অগ্নিবশ্মীর দশা 
ঘটে। তখন দারুণ অনুতাপ আমে । শরীর অপটু, মন ছূর্বল, জীবতারা 
ডুবুডুবু। ইহকাল ও পরকালও যায়। তাই শাস্ত্রে কাব্যে নাটকে ভোগের 
কুফল ও অসারত৷ খ্যাপনপূর্ববক যথাসময়ে জীবের বিবেক জাগাইবার এত প্রস্কাস। 
তাই ধাহারা বৈরাগ্য বলে শাস্তি লাভ করিয়াছেন তাহার পটহনিনাদে 
জানাইয়াছেন-_ 
, কান্তেত্যুৎপললোচনেতি বিপুলশ্রো ণীতরেত্যু্রন্য- 
পীনোত্র্গ পয়োধরেতি স্ুমুখাস্তোজেতি সুত্ররিতি | 
ৃষ্টা মাস্তি মোদতেইভিরমতে প্রন্তৌোতি বিদ্বানপি, 
. প্রত্যক্ষাশুচিপুত্রিকাঃ স্ব্িয়মহে। কামস্ত ছুশ্চেইতম্‌। 
পৃঘঃ শোঁণিতাদি রক্তপৃষঃ গ্রত্ৃতি অশুচি উপাদানে যে নারী গঠিত তাঁহাকে 
দেখিয়া বিজ্ঞ ও কাস্তা, পদ্মপলাশাক্ষী, নিতগ্দিনী, 
তোগের অসারতা পীনোন্তস্তনী, চঙ্্াননী, সুত্র প্রসৃতি বোধে প্রমত্ত হয় 
এবং আমোদ পায়, এবং তাহাতে অভিরমণ করে ও প্রশংসা করে। হায় 
চা কি ছুব্বিলাস ! 
জীবের মোহাপনয়ন জন্য তাহারা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়! দেখাইতেছেন- 
নারীভ্তনভর নাভিনিবেশে! মিথ্যামায়ামোহবিলাপঃ | 
এইরূপ উপদেশ চিরকাল জীব শুনিতেছে। তাথাপি তাহার চৈতন্য হয় না । 
তাই ভক্ত ভগবানের নিকট কাতরে জানান-_ 
তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিনমর্ম মৃছায়ে । 
আমার ভগবান্‌ বাষকে আমি এইক্সপ কখনও জানাই নাই? খানি 
তাহার নিকট পাঁধিব ভোগের কামন লইয়! গিয়াছিলার্ম। তিনি এমনি 


বাষনানা 


দয়াল যে অধাচিতভাবে আমার মলিনমন্শ মুছাইবার ভার লইলেন। নীরবে 
সুর হইতে আমার হৃদয়াধিকাঁর করিয়। তাহার মঙ্গলময় করে ক্রমশঃ আমার 
মন্দের মালিন্ত মছাইতেছেন, আমার মত্তমাতঙ্ষসম উদ্দাম 
কামকে দমিভ করিতেছেন ও তাহার পুণ্যালোকে 
আমাকে অন্ধকার হইতে লইয়া! যাইতেছেন। আমার লক্ষ্যশূদ্য লক্ষ লক্ষ 
বাসনা গভীর আঁধারে এখনও ছুটিতেছে বটে, কিন্তু তিনি অভয় দিতেছেন-_. 
“তোর মন অতলগরলমাগরে ডুবিৰে না, এই আমি তোকে ধরিয়। আছি।” 
সময়ে সময়ে আমাকে অস্থভব করাইতেছেন, তিনি জলে স্থলে অনলে 
অনিলে আকাশে, বিটপীলতায়, শশিতারকায়, তপনে, গগনে আছেন । 
তবে সে ভাব এখনও গাঢ় করিতেছেন ন।। এরূপ ভাৰ চপলার ন্যায় 
চমকাইয় লুকায় | কখনও ব৷ জ্ঞান পিপাস৷ জাগাইয়। বলান-- 

আমি বুঝি নাই কিছু জানি নাই কিছু 

দাও হেবুঝায়ে জানায়ে। 

আবার কখনও ব৷ বলান-_ 

আমি না চাহি জটিল ন্যায়ের বারতা 

বিচারে বিচারে বাড়ে অঙলারতা 

তুমি হে আমার হৃদয় দেবতা 

তাই তোমায় বরি হে। ৃ 

আমার মালিন্তাপসরণের প্রথা এইন্সপ। অনৎ প্রবৃত্তি জাগিলে 
প্রভু বাম তৎক্ষণাৎ তদ্বিপরীত প্রবৃত্তি জাগান। আমরা কলিগ ত্রাহ্মণ। 
ত্রা্ষণোচিত শমদমদয়াদাক্ষিণ্যার্দি গুণ আমাদের নাই। কেবল ক্রোধ 
অভিমানাদি দোষ আছে। ইচ্ছার বিঘাঁতে বাঁ কল্লিত অপমানে ক্রোধাগ্নি 
ধক্‌ করিয়া জলিয়া৷ উঠে। কিন্তু করুণাময়ের আমার প্রতি কি করুণা । সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি এইভাঁব দেন যে--“কেন রাগিলে?: যার প্রতি কোপ 
করিলে তাহার কি দোঁষ বিচার কর। তাহাকে কটুক্তি কেন করিলে ? 
কটুক্তি যেমন তোমার অপ্রিয়, তেমনি পরেরও প্রাণে ব্যথ! দিলে কি লাভ ? 
হাহাকে বাকৃপাকুস্তা দেখাইয়াছি, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে 
বাদন। হয়। কমা চাহিবার বলগও বাম দেন। নষ& শাস্তি আবার খুঁজিয়া 
পাঁই। লোভ হইলে ঠাকুর আত্মমর্ধ্যাদ1! জাগরিত করেন । মনে মনে হয়, 
২৯ 


নির্মালী করণ 


“কি? নিজাম গ্রামের পাম্পর্শ করিয়াছি। এখনও এই. ক্ষুত্র বিষয়ে, 
রত লোভ সৃ্রণ করিতে পারিব না?” লোড শমিত 
হয়। মাতসর্ধ্য হৃদয়ে উদ্দিত হইলে প্রগুরু যেন বলিয়া 
'দেন_-“পরের শ্রীতে কাতর হইয়৷ হায় পুড়াইতেছ কেন? উহাতে 
লাভ নাই। বরঞ্চ এ শ্রোতে আনন্দপ্রকাশ কর; হৃদয় জুড়াইবে।” মদ 
বা অভিমানে হৃদয় ভরিলে তিনি আমাকে যেন বুঝাঁন--“তোমার অভিমান 
করিবার কি গুণ আছে? পরে যে তোমাকে বলিয়াছে তাহাতে ত্য। 
সে তোমার চক্ষুরুন্মীলিত করিতেছে, তাহার প্রতি রুতজ্ঞ না হইয়৷ 
অভিমান করিতেছ ?” 
কামের উদ্দ্রেকে কামারি বাম রতিভাবের প্রতিকূল জুগুপ্মা জাগান। 
আমার মনে হয়--যে কামিনীসন্ভোগে এত আগ্রহ সেই কামিনী রক্ত- 
মাংসের সঙ্ঘাঁত মাত্র। যদি জুগুপ্ায় কাম না যাঁয় তাহা হইলে প্রন কামের 
অমোঘ ওঁধধ সৎ কাম উত্রিস্ত করেন । আঁমাকে বুঝাঁন--“বাঁবা ! রমণী সঙ্গ- 
স্থখ চাঁহিতেছ। স্থলসঙ্গ ক্ষণিক। তজ্জনিত স্থখও ক্ষণিক। তাহাতে 
কারীর নষ্ট) ধন্ম নষ্ট হয়। সমাজেও কলঙ্ক ঘটে। সেম্ত্খ সমল। নির্মলানন্দ 
চাও এ নারীকে তারামা বলিয়। ভাব, এবং উহার 
চরণে মালাদি পুম্পাঞ্চলি দাও। দেখিবে কি বিমলানন্দ 
পাইবে ।” আমার মন অবশ হইয়া তাহাই করে। কাম ভুজঙ্গের ফণ। 
তৎক্ষণাৎ অবনত হয়। অপৎকাম সংকামে পরিণত হইয়া আমাকে ম্বর্গ- 
রাজ্যে লইয়া যায়। আগে আগে পরনারীর প্রতি মাতৃভাব জাগাইয়া 
আমার কামকালিয় দমন করিতেন, এক্ষণে কন্তাভাবও জাগান। সন্ভোগেচ্ছ। 
ভুবিয়! যায়। 


কামদমন 


তুচ্ছং ব্রহ্মপদং তদ। পরবধু সঙ্গগ্রলঙ্গঃ কুতঃ 
তখন ব্রক্ষপদও তুচ্ছ হয়। পরনারী সঙ্গমের প্রসঙ্গ তখন: কোথায়? 
ভাবুক গ্্রভগবান্‌ সম্বন্ধে গাহিয়াছেন-_ 
ওপথে যেও ন| কুপথ বলিয়ে 
কাণে কাণে কত কয়েছ। 
আমি তবু ছুটে যাই ফিরায়ে আনিতে 
আমার পাছু পাছ তুমি ছটেছ। 


বাম লীলা স্বত্ব 


হবামের এই লীলা আমি নিদ্ধেই অন্ভব করিতেছি । অধয বলির! 
তিনি আমাকে কৃপা করিক্মাছেন। আমার কাণে কাণে নিত্যই ভিন্ন 
বলিতেছেন, পবাবা ওপথে যেও না, ও কুপথ।” আমি 
কখনও সে কথা শুনি, কখনও ন! শুনিম্বা কুপথে যাই। 
তখন তিনি ছুই বাহু প্রারিয়া আমাকে ফিরাইবার জন্ত আমার পাছ 
পাছু ছুটেন এবং আমাকে ফিরান। যখন কামাদির প্রকোপ এক্ধপ প্রবল 
হয় ষে তাহার জাগরিত জুগুপ্সাদিভাবে শমিত হয় না তখন প্রভু যেন 
আমাকে আগলাইয়া থাকেন; কামারদদি চরিতার্থতার অবসর দেন না। 
স্বতরাং রক্তবীজের রক্ত ভূমিতে পড়িতে পায় না, অন্ত রক্তবীজও উঠে না। 
( আমার ) হৃদয় ছিল শ্মশান সমান 
কি যাছুতে ও ঘাছুকর করুলে এরে ফুলবাগান। 
এখন মেই বাগানে ফুল ফুটেছেরে 
সৌরতে প্রাণ আকুল করে ॥ 


কাঙ্গে বিঃরণ 


শ্মশানে ফুলবাগান 


৪০। প্রতিনিধি প্রেরণ 


বেদাচারের পর বাম আমার মানসে নীরবেই বৈষ্ণবাচারের লক্ষণ 
দিলেন। তাহাও ভাল বুঝিতে পারি নাই। কেবল হিংসা কাম ক্রোধাদি 
কমাইতেছেন ইহা বুঝিতে পারি। মন্ত্রের অর্থবোধ বা উপকারিতা জ্ঞান 
হয় নাই। তথাপি প্রাণে প্রাণে তাহা এমনি গাথিয়া যায় যে তাহা 
সায়ংপ্রাতঃ এবং অরনর হইলেই অন্ক সময়ও জপ করাইতে লাগিলেন । 
নিত্য গঙ্কাজলে গুরুর ও ইঠ্টদেবীর পূজা ও চণ্ীপাঠও করান। তান্ত্রিক 
সন্ধ্যা ইষ্পুজার, পন্ধতি প্রভৃতি কিছুই জান! ছিল না। তবে সংসার হইতে 
অবসর পাইব্সেই চিতচোরাঁর নিকট চিত্ত বিচরণ করিত। দুরস্থ হইলেও 
'অচিরে তাহার অস্ষেবাসী. হই। তাহার কথা শুনিতে প্রাণ চাঁহিত। 
তাহার গুণগাঁনে মন উৎকুল্স হইত । তাহার শ্রীপদবন্দনার চিত্রে হৃদয় 
জুড়াইতে লাগিল । ইহাই .বৈকবাচারের অঙ্ছ্ঠান-_ 
“শ্রবণহ কীর্তনং বিজ্ঞোঃ স্মরগং পাদলেকনমূ। 
অঙ্ছনং বন্দনংদান্টং লখ্যমাত্মনিব্ধেনম | 


৪৩% বাঁষ লীল। 

সেই 'বিশ্বব্যাপক পরমদেবের লীলার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও তাহার 
শ্পদসেবন, অর্চন, বন্দন. তাহার প্রতি দাসভাব, তীহার সহিত সথিত্ব ও 
তাহাকে আত্মনিবেদন-_ভক্তির এই নববিধা। পরে পাতগ্রলপাঠে বুঝি 
যে মহাঁপুরুষের সতত ল্মরণই সমাধির উপায় বিশেষ_ 

বীতরাগবিষয়ং বা! চিত্তম্‌। 

যাহার মানস হইতে রাঁগেষ বিশেষন্ধপে গত সেই মহাপুরুষে চিক্ত 
অর্পণ করিলেও সমাধি আসে । 

কিন্তু গায়ত্রী প্রভৃতি পাওয়া এবং তন্ত্রের অনুষ্ঠানও জান! চাই। 
দুর হইতে তাহ! স্ফুরিত করিবার শক্তি পিতার থাঁকিলেও আমার চিত্ত 
সমল বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক তিনি শ্ীপ্র আমার উপকারের 
জন্য নিজ প্রিয় পুত্র ছোট ক্ষ্যাপার সহিত মিলন ঘটাঁইলেন। ইহারই নাম 
তারাপীঠ হইতে ফিরিবার পথে নৌকায় ভূপতি পাণ্ডার মুখে শুনি। 

১৩১৩ সালের “চৈত্র মাসে চু'চুড়া কাছা'রিতে অপরান্ছে উকিল শ্রীযুক্ত 
গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাদা আমাকে বলিলেন, “হরি! তোদের ক্ষ্যাপা 
আমার বাসায় আসিয়াছেন, তাঁকে দেখতে যাবি না?” আমার মনে 
হইল, “ক্ষ্যাপাবাবা তো৷ বড় কোথাও আসেন না। তিনি কি কারণে 
হুগলিতে আসিলেন ?” গিরীশ দাঁদা পরক্ষণেই বগিলেন-_”তোর ক্ষ্যাপা 
বাবার বড় চেল ছোট ক্ষ্যাপা আদিয়াছেন।” আমি যাইতে সম্মত 
হইলাম এবং গিরীশ দাঁদার গাড়ীতে তাহার বাসায় আঁদিলাম। তখন 
গিরীশ দাঁদার নিজের বাটা হয় নাই। ইহার সম্মুখে বাসাবাটী ছিল। 
দেখিলাম বৈঠকখানায় কষ্ণকায় দীর্ঘকেশ শ্ব্র গৈরিকবদন একজন সঙ্ক্যাসী 
ও আর একজন সংসারী বসিয়া আছেন। সন্যামীর জ্যোতিঃ আছে। 
. আমি যাইতেই অন্ত ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন--প্দাদা, এই তো টো!” পরে 
জানিলাম যে কিছু পূর্বে আমার আঁরুতি তাহার মানসপটে হঠাৎ আবিভূত 
হইয়াছিল। আমার সহিত পরিচয় না থাকায় তিনি . চিনিতে পাঁরেন 
নাই। ছোট ক্ষ্যাপাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “গৌরবর্ণ কে যুবা আমাকে 
দেখ! দিল?” ক্ষ্যাপ। উত্তর দেন-_“হবে কেহ 'মাদিতেছে।” 

ক্্যাপাদাদাকে প্রণাম করিলাম। 'গিরীশ দাদা" "তাহারে আমার 
“ পরিচয় দিলেন। দাঁদা' বথধার্থই দাদার ভ্তায় ' গেহ ও -মত্ব বেখাইলেন। 


বাম লালা ৪৩৭ 


প্রথম দর্শনেই প্রাণ বিনিময় হইল। অল্পক্ষণ থাকিদ্াা চলিয়া আদিৰ 
এইনপ ইচ্ছ। আমার ছিল। কারণ মাতৃদেবীর দেহান্তে পিভৃদেব একাধারে 
পিতা ও মাতা হইয়াছেন। হুগলি হইতে আমার ফিরিতে বিলত্ঘ হইলে 
মাতৃদেবীর স্তায় তিনি তখন ঘরবাছির করিতেন । ক্ষ্যাপা দাদা আমার 
অন্তর জানিয়া বলিলেন-“আজ এখানে থাক।” তাঁহার কথাক্ম আমি 
কাছারির পোষাক ছাড়িলাম। জলযঘোগ হুইল। ক্ষ্যাপার সঙ্গে ব্যক্তির 
সহিত পরিচয় ঘটিল। তিনি হরিপদ মৈত্র। গিরিশদার গুরুভাই, মযুরভ্জে 
কাজ কারতেন। আমাদেরও গুক্লুতাই শ্হরিভূষণ মৃখোপাধ্যায়ও তথায় 
থাকেন। ক্ষ্যাপা মযুরভঞ্জে গিয়াছিলেন। হরিপদদদার সহিত হ্ুগলিতে 
আসিয়াছেন। গিরীশদার অন্ত গুরুভাই উকিল বিষুপদ চট্টোপাধ্যাক়্ 
শ্ীই আদিলেন। সকলে গঙ্গাতীরে গেলাম। তথায় সদালাপে 
স্ৃছ্মন্দ পুণ্য সমীরণে ন্িগ্ধ হইয়া সকলে ফিরিলাম। জন্ধ্যাবন্দন1! গিরীশ- 
দাদার ঠাকুর ঘরে হইল। কেবল ক্ষ্যাপা সন্ধ্যায় গেলেন না। তিনি 
বৈঠকথানায় নিজ আসনে কর্শ সারিলেন। সান্ধ্যুত্যের পর গিরিশদ। 
তানপুরাষোগে ভক্তিসঙ্গীতে আনন্দ দিলেন। আমি মুখে ঘুড়র দিলাম। 
উহ্থারা এ শব কোথ। হইতে উঠিল বুঝিতে পারিলেন না । বিষুগ্জা বলিলেন-_- 
“শোন! অলক্ষ্যে কে নৃপুর পায়ে নাচিতেছে।” আহারের কাল উপস্থিত 
হুইল। বিষুর্ধাদা নিজ বাসায় গেলেন। গিরীশদা! ও হরিপদদা অন্দরে 
প্রবেশ করিলেন। আমি ও ক্ষ্যাপা দাদ বৈঠকখানায়। ক্ষ্যাপা মুগচর্শে 
শয়ান। তিনি আমাকে বলিলেন, “ওরে ! আমার মেরুদণ্ডে একটু পুরাণ 
খ্বত :মালিস ফরিয়। দেতো।” তাহার শিশি হুইতে- ঘ্বৃত লইয়। আমি মালিস 
করিতেছি । আমার চিত্ত বড়ই লংশম্লী। ক্ষ্যাপা দাদার উপরই সংশয় 
হইয়াছিল । জূতরাঁ মনে হইল--“দাদ!! এতবড় যোগী আকুমার 
আক্ষচারী। গুহার মেরুদণ্ডের দৌর্ধবলা ।” দাদা তৎক্ষণাৎ মধুরত্বরে 
বলিলেন . “রে অতিরিক্ত হঠের ফল।” মালিস করিতেছি দাদার একটু 
তঙ্ত্া আসিয়াছে । তাহার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছি। মনে করিলাৰ”* 
“ন্যাপ বাবাতো৷ কোন খন্বষ্ঠান দিতেন না ইছার নিকট কি তা পাৰ না? 
ইনি কি .শুকুকত্য করিবেন না? তক্সীবন্থাতেই দাদা আমাকে" ছর্খসনা 
ফন্গিয়া, উঠিলেন-_:“ক্ি ; একজনকে মাখা . বেচিয়া আবার অন্তজ্নফে. তা 


৪৩৮ বাষ লীল। 


বেচিবার ইচ্ছ1।” আষি লঙ্গায় মরিয়া গেলীম। সত্যসত্যই তো আমার 
শির ব্রক্ষ্যাপার নিকট বিক্রীত। আবার অন্তত্র তা আমি কিরূপে বিক্রয় 
করি। ক্রেত। অন্ত কাহারে! নিকট তাঁহার ক্রীতদাসের রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার দিতে পারেন। কিন্ত দাসের আত্মবিক্রয়ের অধিকার নাই। 
আহারের আহ্বান হইল । দাঁদা নিজে একটু পৃথক স্থজি পাক করিলেন। 
আমর! চর্ধ্যচোস্ালেহছপেয় পাইলাঁম। আহারাস্তে এ ঘরে আঁমার শধ্য 
পড়িল। দাদা কাহারও 'ব্যবহ্ৃত ব্ব্য ব্যবহার করেন না। তীহার মৃগ* 
চন্দের' উপর পাঁগড়ির উপাধান। উভয় সহোদরে কথোপকথন হইতে 
লাগিল। ক্ষ্যাপা বাবার নিকট আমার যাইবার ঘটনা কঙক কতক 
বলিলাম । দাদাও নিজ পরিচয় কিছু কিছু দিলেন। জুরনপুরে তাহার 
আস্তানা জানিয়! আমার জুরনপুরে যাইবার বাসনা উঠিলে প্রকাশ করিবার 
পূর্বেই তিনি বলিলেন__“ঘামার গণ এখন সেথায় যাইতে পারিবে না।” 
ফলে তাহাই ঘটিয়াছে চেষ্ট। সত্বেও সন ১৩৩০ সালের পৌধ মাসের পূর্বে 
জুরনপুরে আমীর যাওয়া বটে নাই। তাহার "বহু পূর্বেই ক্ষ্যাপা দাদা এখান 
হইতে আঁসন তুলিয়াছিলেন। 

কথোপকথনে দাদা বলিলেন, “তোর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ইহার চিহ্ন 
প্রীগুরু মযূরভপ্ হইতে আসিবার পথে দিয়াছিলেন। নিবিড় বনপথে হঠাৎ 
দেখিপাম আকাশ দিয়া! হনৃমান যাইতেছে । তুই কি তবেবামের হনৃূরে ?” 
আমি অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুবিতেছি বাম আমাকে তাহার 
দূত করিয়াছেন বটে। দি শ্রমহাবীরের স্তায় ভক্তি ও শক্তি দেন তাহা 
হুইলে আমার তায় ভাগ্যবান আর কে? ূ 

আমার বাসন! হইয়াছে যে দাদা পরদিন আমার বাসায় পদধূজি দেন । 
তাহাকে জিজ্ীসা করিলাম--“আঁপনি এখানে কয্সদিন থাকিবেন।” তিনি 
বলিলেন--“আগামী কল্যই কলিকাতায় যাইব।” আমি ভাবিলাঁম- মুখে 
বলিব না, দেখি আমার বাপনা পূর্ণ করেন কিনা । পরে নিজ্রাদেবীর ক্রোড়ে 
বিশ্রাম লইলাম। প্রত্যুষে দাদা উঠিয়া আমাকে উঠাইলেন! গিরীশদক্ 
আতিথ্য স্বীকারাস্তে অপরান্ধে উভয় আ্রাতায় করিকাত। . যাত্রা করিলাম । 
হ্যাণ্ডেলে দ্নেলগাড়ী ধরিয়া হাওড়ায় নামিলামগ । দাদাকে জিক্ঠাসা. করিলাদি, 
পক্মাপনায় জগ্ত গাড়ী করা যাক। কোথা খাইবেন ?* ভিনি- ছাঁলিকা 


বাম লীলা ৪৩৯ 
বলিরেন, “তোর ইচ্ছা যখন তোর বাঁসায় লইয়া যাস তখন সেখায় যাইব ।” 
আনন্দে তাহাকে নিজ' বাসায় সন্ধ্যার ' পূর্বেই লইয়া আসিল? তর্ধন 
পিতৃদেব ও কক্ত্রীমী সতাভামাঁদেবী জীবিত আছেন। দাদা নির্জেই 
বলিলেন_-“আজ রাত্রে আর একজন তোর অতিথি হইবে। তিনি ছুধ-শঁ 
খই খাইবেন।” দাদার জন্ত আমি যথাশক্তি ফল ও দুগ্ধ আনাইলার্স। 
দাঁদা বেড়াইতে গেলেন। সন্ধ্যার পর ত্তীহাঁর প্রিয়তম প্রিয়নাথ মুখোপাধায় 
নামক ব্যক্তি আমার বাসায় আসিলেন। তীহার মৃত্তি প্রশান্ত । শুনিলাম 
আমার বাসায় দাদাকে অন্বেষণ ্ষরিতে আঁসিলেন ও তাঁর জন্য অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন । প্রিয়দাঁদা কলেজের বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক এবং 
উন্নত সাধক । দাঁদ1 আপিয়াই তাহাকে আমার বাটীতে রাত্র যাপন করিতৈ 
বলিলেন। উভয়ে আঁতিখ্য হ্বীকার করিলেন। রাত্রে বৈঠকখানায় 
আমাকে মধ্যে লইয়। তীহার। ছুইজনে শয়ন করিলেন। স্দালাপে কতক্ষণ 
কাটাইবার পর আমি নিজ্রিত হইলাম। প্রাতঃকাঁলে প্রিয় দাদা চলিয়া 
গেলেন । ক্ষাপাদাদা তাহার সঙ্গে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া ম্বপাক 
করিলেন। অপরাহ্ছে বিদায় লইবেন। বলিলেন, "গতরাতে তোর 
উন্মীলন হইল” আমি বুঝিতে পারিলাম না। দাদ! আমাকে বিশেষ 
ন্গেহ করেন। মধ্যে মধ্যে এ অন্থচরের বানায় পদধূলি দেন। তাহার দ্বারা 
আমি বিশেষ উপকৃত। তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁহার নিকট আঁমি 
গায়ত্রী ও তাম্িকাহুষ্ঠান পাইয়াছি। তিনি আমাকে ছুর্পভ তারা বিষ্তার 
সন্ধান দিয়াছেন। তিনি পরে প্রকাশ করেন ষে তিনি আমার নিকট বামের 
প্রেরণায় আসিয়াছিলেন। তিনি মার পক্ষে শ্রীবামের প্রতিনিধি । 

ইনি কঠোর ব্রতী, নিষ্ঠাবান, গঙ্গাজল ছাড়া ব্যবহার করেন না। 
স্বপাঁক আহার করেন, অতি অল্লাহারী, প্রাচীন মুনিখবিদের মত ত্যাগী, 
জ্যোতিষফজ, শাস্রঞ্ঞান অগাঁধ। ভূত ভবিষৎ জ্ঞান অভ্রাম্ত। যোগসিছ্ি 
তাহার করতলগত । 

১৯৩১ সালে একদিনের এক ঘটন! জানাই । তারাক্ষ্যাপাঁজী মধ্যে যধ্যে 
কলিকাতায় আবিয়া একা একটি বাটা ভাড়া লইয়া! বাঁদ করিতে । একটিন: 
দুপুর বিজন রোঁর পাট বাঁটীতে গিয়া দেখি, তিনি ঘন্ষের মেবোর খাসথরৈ' 
শঙ্কা ছটফট করিতেছেন? ফেহ কোথাও নাই। “কি ব্যাপার জিলা 


966৩ বাম বীল! 


করায় হাউ হাউ করিয়া! ছোট ছেলের মত কীছিয়া উঠিলেন ও হাহতাশ 
করিতে লাগিলেন। ব্জামি ত হতভম্ব, কি বলিয়া সাস্বন! দিই, ভাব! নাই । 
পরে তিনিই চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া বলিয়৷ উঠিলেন, “আরে, আমি কি 
অন্তায় করেছি! জরে আমি আল্থান্‌ কচ্চি একাই। “মা” নিজে এসে 
আমায় পাখার বাতাস দিচ্ছেন। আমি চোখ মেলে চেয়ে দেখি, ব্যাপার 
বুঝে "মার হাত হতে পাঁখ। ছিনিয়ে নিয়েছি রে, মার হাতে কত লেগেছে। 
কি অন্যায় আমি করেছি রে।” বলিয়া! আবার কীদিয়! উঠিলেন । অনেক 
কষ্টে তীহাকে শীস্ত কর! গেল। এ সিদ্ধি কি সহজলভ্য ! ূ 
তারাক্ষ্যাপাজী বহরমপুরে উমাবনম্‌ নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন । লেখে 
১৯৪৫ সালের ২৩শে নভেম্বর দেহরক্ষা! করেন। ইহার পূর্বে প্রায় ২ বৎসর 
কেবলমাত্র ফলের রস সেবন করিয়া থাকিতেন। সামান্য একটু জ্বরভাব 
হইয়া ব্র্ধরন্ধা ভেদ হইবার তিন দিন পর দেহত্যাগ হয়। তাহার বয়স তখন 
শভাধিক হুইয়াছিল। তাহার ভক্তগণ উমাবনম্এ তাহার সমাধির উপর 
মঠার্দি নিশ্দাৎ করাইয়াছেন ও তাহার তিরোধান দিবসে উৎসবাদি গ্রবর্থন 
করিয়াছেন । ভক্তমাত্রেই সে পবিত্র স্থানের মাহাআ্য উপলব্ধি করেন। 


৪১। পিভৃবিয়োগে 

শ্রীগুরুর চিস্তনে ও মধ্যে মধ্যে গুক্ষপ্রতিনিধির সঙ্গলাতে জানন্দ 
পাইতেছি। অর্থের অভাবও বাম রাখেন নাই। মহাভারতের. ইংরাজি 
অন্গবাদারদিতে অদ্ভুত কৃতিত্ব হেতু পিতৃদ্দেব বিলাতি বন্ধু ও প্রশংসকগণের 
চেষ্টায় সরকার বাহাছুর হইতে মাসিক পঞ্চাশ টাঁক! বৃত্তি পাইয়াছেন। 
চরকের ইংরাজি অস্থবাদও চলিতেছে। প্রকাশক 
বাটিক উন কবিরাজ অবিনাশচজ্র কবিরত্ব অর্থ জোগাইতেছেন। 
আমারও ওকালতিতে আয় আছে। ১৩১১ সালের চৈত্র মাসে নিজ 
মহকুদ! শরামপুরে প্রথম অস্থায়ী মুনসেফি পদ পাইলায। শ্রীরামপুর 
উ্দারচেতা ভাক্ার গোপালচন্দ্র গোত্বামী মহাশয় পিতৃদেবের অরুজিষ বন্ধু? 

আমায় 'নীর্ঘব্যাপী 'জর হইতে ও কৈশোরে বাতঙ্জেম্ম। বিকষারে বহযৃক্ে' 


বাম লীল! ৪৪১ 


কপর্ক গ্রহণে আঙ্গাকে বাচাইয়াছিলেন। তাহার খণ পরিশোধ আমাদের 
পক্ষে সম্ভব নছে। তিনি শাপত্রষ্ট ফ্েবতাকল্প। তিনি শ্রীরামপুরে আমাকে 
পৃথক বাস! করিতে দেন নাই । আমার সমস্ত বেতনই বাঁচিতেছে। ছুইযাস 
পরে আমার ছগলি আদালতে যোগ দিয়! প্রসার বুদ্ধি হইল। দ্বিতীদ্ববার 
নোয়াখালি জেলায় লন্ত্রীপুর চৌকিতে অস্থায়ী মুনসেফি পদ পাইয়া 
পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম ন!। সন ১৩১২ সালের ফাস্তন মাসে 
কৃতীয়বার ময়মনসিংহের মুনসেফি অস্থায়ী চাকরির প্রস্তাব আসিলে পিতৃ" 
দেবই ময়মনসিংহের জলবায়ু মন্দ নঙহ বলিয়। পাঠাইয়া দিলেন । তথায় প্রা 
ছুয় মাস কাধ্য করিলাম । প্রথমে মন টেকে নাই, পরে অন্যান্ত রাজকর্মচান্ী 
ও উকিল প্রভৃতির সঙ্গে সময় স্থখেই কাঁটিল। কলিকাতায় কবিরাজ 
নগেন্রনাথ সেন কয়েকখানি ইংরাজিতে কবিরাজি পুস্তক প্রণয়নের জন্য ভার 
দেন। তাহার পরিশিষ্টে আধুর্বেদীয় তরুগুস্ম লতাদির পরিচয় দিতে হুয়। 
সেইভাবে আম মক্সমনসিংহে লিখিয়! পিতাকে সাহাধ্য করি। স্থতন্নাং 
তাহাতেও অতিরিক্ত আয় হইতে থাকে । ময়মনসিংহে পুজাপর্বেরও ব্যাঘাত 
হইত না। পিতৃদেব আমাকে পাঠাইয়া, ব্যাকুল হওয়ায় তথ! হইতে লীঘই 
চলিয়া আসি। আর মুনসেফি করিব না৷ বলিয়া সঙ্কল্পল করিয়াই পুনরায় 
হুগলিতে ওকালতি আরম্ত করিলাম। আয় কমিল না। এই স্থথের মধ্যে 
ছুঃখের কারণ, পিতৃদেবের স্থাস্থ্াভঙ্গ ও পরে তীহার গঙ্গালাত। তবে বাবার 
কপায় এ হেন শোঁকও সম্বরণের শক্তি আসিল। ্‌ 


৪২। পুররাহ্রান 

পিভৃবিয়োগের - কিছু পরে সন ১৩১৪ সালের ১৪ই চেত্র 
শুক্রবার একটী পু জগ্মে। রুশারৃতি হইলেও তাহার মৃখশ্র 
স্থঠীম গঠন ছিল। ; লম্খুথে একটা দাত উচ্চ থাকে। পুত্রটী আমার 
িুদেবের রাপি পাওয়ায় তাহার উপর পিতৃদেবের প্রসাদ দৃি ছিল বলিয়া, 
কাধের মনে হয় কমঙ্জ, বয়লে, সে হাটিতে এবং কথা কহিতে শিখে, 
' এবং বুদ্ধি প্রারধোর পরিচয় দেয়। তাহাকে দিয়া বায কতকট চিতব- 
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বিনোদনও করান । শ্রাবণমাসে কৃষ্চচতুন্দরপীতে তাহার নিউমোণিয়! হইলে 
ডাক্তার অক্ষয় দত্তের চিকিৎসায় ও বামের প্রসাদে সে আরোগ্য লাভ করে ।? 
হুগলিতে ওকালতি পুর্বববৎ করিতেছিলাম। সাংসারিক অভাব ছিল ন|।. 
সন ১৩১৫ সালের শারদীয়া পূজায় জনাই যাইয়া নবপুত্রের অক্পপ্রাশন 
অবস্থামত দেই। হুগলির এক ধনী মক্কেলের মৌকদ্দ'মা উপলক্ষে বাম 
পূজার পর কাশীধাম যাইবার অবসর দেন। আঁহার উঁধধ ছুই হইল। 
বিশ্বনাথ অন্্পূর্ণ। দর্শন হইল। অর্থও আঁসিল। কাশীতেই জ্যেষ্ঠ কণ্তার 
পাত্রান্ন্ধানে শ্রগুরু দাঁসকে প্রয়াগেও লইয়া গেলেন। তথায় 'বেণীঘাটে 
শাস্ত্রীয় বিধিপাঁলনান্তে গয়াধামে আনেন। রেলে নিন্রাভঙ্গে প্রভূ ছুই 
দেবী মুতিও দেখান এবং ফন্ততে ন্গানার্দি করাইয়া গদাধরের মন্দির প্রাঙ্গণে 
চণ্ডীপাঠকালে নীলজ্যোতিঃকবূপে প্রকাশ পাইয়া আনন্দ দেন। ফন্তুতে 
পিতামাতার পিগুদানের পর গদাধরের পাঁদপন্মে তীহার্দের ও জ্ঞাতি- 
বাদ্ধবাদি পিতৃগণের পিগুড দেওয়ায় আনন্দাশ্রতে আপ্লুত করেন। মাতৃ- 
যৌড়শিকা পি দানকালে মাতার অগাঁধ স্ষেহরাশি স্মরণে উদ্বেলিত হই। 
এই সমস্ত কর্তব্য পালন করাইয়। প্রভু এই দাসকে দেশে আনাইলেন। 

_ খুরুত্রাতা পিতৃবাপুত্র স্থবোধ ভায়ার সঙ্গলাভে পুজাবকাঁশ মহানক্দে 
কাটে। তিনি বিছান ও নির্শল হ্বদয়, যথার্থ গুরুভক্কি তত্বজ্ঞান তাহাতে 
উন্মেষিত হইতেছিল। তাহাঁর সহিত স্থির হয় যে আগামী বড়দিনে উভয়ের, 

শ্রীধামে বামদর্শনে যাইব। বড়দিন আসিতেছে। 

শীখাম বাজ শীতের প্রকোপ পড়িয়াছে। মনে হইতেছে বাহিরে; 
যাইলে ক্লেশ হইবে। সুবোধ না আসিলেই ভাল হয়; কিন্তু বাম 
টানিয়াছেন। সরিয়া থাকিবার উপায় নাই। স্থবোধকে দূত করিয্বাছেন। 
তিনি বড়দিনের পূর্ববিন ৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার আসিলেন; অপরাহ্ছে- 
যাতার উদ্ভোগ হুইল। পূজার জন্ত ফল মিষ্টান্ম ও এক বোভল বিলাতি 
কারণ লওয়া হইল। আমার পত্বী পীড়িত। শীহার ইচ্ছা আঁমি ন! যাই । 
কিন্ত রাত্রে ১*টা ২৪ মিনিটের ট্রেনে হাওড়া হইতে ছুই ভ্রাতা শ্রীধাম 
যাত্রা করিলীম। গাড়ীতে একদল গায়ক বাদক চলিয়াছেন। তাঁহাছের। 
সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে চলিয়াছি। হুগলির পর একজন গৈরিকবদসধারী 
উঠিলেন। তিনি নীষ গাহিতে লাগিলেন। বর্ধমানে নাঁগিয়া শাক্ছে 
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লুপলাইনের গাড়িতে উঠিয়া শেষ রাত্রি স্ুনিদ্রায় যাপিত হুইল। গ্রত্যুষে 
গাঁড়ী ছাড়িয়া রাত্বি ৮॥* ' টায় মল্লারপুরে নামিয়া গোষাঁনে বামকথায় 
আনন্দে চলিলাম। শীতের প্রভাব বোধ হইল না। কবিচন্পুরে আমিলে 
গাঁড়ী হইতে নাষিয়া পদব্রজে চলিলাম। মৃদুল পবন হিলোলে শরীর 
হধিত। হৃদয়াধিকারীর দর্শনাঁশায় হ্বায় উল্লসিত, চিতচোঁরার সঙ্গলাত ' 
নিকটবর্তী ভাবিয়৷ চিত্ত প্রফুল্প। বাম যেন শ্াম হইয়। গেলেন। গোঁপীভাব 

আসিল। মুখ দিয়া গীতের কলি বাহির হইল-_ 

চল নথি যাইপ্তাম দরশনে । 
নবোঁধভায়া কলিকাতায় বলিক্নাছেন, “দাদ তুমি বৈষ্ব হয়েছ। 
যাঁইলেই বাবা পাঁটা খেতে বলবেন তখন কি করবে? প্রসাদ খাবে না? 
আমি উত্তর দিয়াছি, “তাহার আদেশ শিরোধাধ্য, আমি অবিচারিত ভাঁবে 
তাহার প্রসাদ লইব। তোমার কথ! তিনি নিশ্চয় রাঁখিবেন। . কিন্ধ 
আমারও আব্দার শুনিবেন যে একদিন ভিন্ন পাঠা হইবে না।” অর্জুন ও. 
সধন্বার প্রতিজ্ঞায় প্রীকফের দশা! বামের হইয়াছে। 
বাম আমাদের আগমন জানিতে পারিয়া পাগ্ডাকে 
ইলাঁরাক্স বঙ্গিয়াছেন। আমরা দ্বারকা পাঁর হইয়া আশ্রমের নিকটে, 
আসিলে হুটু বলিয়া উঠিল, গ্বাবা! ঠিক বটে, এ স্বোধদা 
আসছেন।” স্থবোধ প্রণাম করিলে বাবা তীহাকে আদর করিলেন 
আমি প্রণীম করিলে বাব ওদাশ্ত দেখাইলেন। হুটু আমার 
পরিচয় করিয়া দিলেও তিনি বলিলেন, “কে বাবা! আমি চিনিতে, 
পারলাম্‌ না1” রাধার নিকট শ্তাম চন্দ্রাকে চিনিতে না পারিলে চন্ত্রায় 
ঘে ভাব মহাঁজন বর্ণনা করিয়াছেন বাম আমাকে সেই ভাব দিলেন। 
আমার অভিমান আসিল, কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না। মনে হইল-- 
আঁমাকে পরীক্ষার জনতা তোমার এই ছল। আর তুমি চিন কিন্বা না চিন 
তাহাতে ক্ষতি নী । তোমার কৃপায় আমি তোমাকে কিছু চিনিক্াছি। 
আমার হৃদগ্ূপটে তোমার মোহনমুত্তি অঙ্কিত। তুমি কি আর আমা, 

ছাঁড়িতে পার?” আমার মনের ভাব কতকটা এইবূপ-. 
তোমারি কৃপায় হরি তৌমাবে চিনেছি। 
নীল নলিন আঁখি হেবিয়া মজেছি | 


মান 
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কামনার মোহ ফাস ছিড়ে দাও শ্রীনিবাস 
প্রেম পরমনিধি হৃদয়ে একেছি। 
( অনুপমা স্থযম1 তাই হৃদয়ে একেছি) 

“বাবা কি খাবেন ?” বলিতেই বাবা স্থবোধকে উত্তর দিলেন, “পাঠা 
খাব।” স্থবোধ নিজ পণ রক্ষিত হওয়ায় হই হইয়া আমাকে বলিলেন, 
“হরি! কেমন? দাও টাকা, পাঠা আন্তে দেই।” আমি বলিলাম, 
“এ তহবিল হইতে যাহা আবশ্তক লও |” স্থবোধ হুটু পাণগ্ডাকে শ্মশানে 
পূজার জন্য ছাগার্দির মূল্য দিয়া বাবার সম্মুখে বিলাতি কারণের বোতল 
ছিলেন। বাবা নিজেই বোধ হয় বৌতল খুলিলেন এবং স্বীয় কপাল পাত্রে 
প্রায় অর্দেকে বৌতল ঢালিয়া উৎসবান্তে অল্প নিজে পান করিয়। বাঁকি 
আমাকে দিলেন। আমি হাত বাড়াইয়া প্রলাদ 
লইলাম। প্রায় এক পোয়। বিলাতি ব্রাণ্ডি ছিল, 
কখনও জীবনে মদ খাই নাই। ভয় হইল পাছে অতটা পান করিলে 
বেগতিক হয়। বাবা চিত্তজ্ঞ। আমার হস্ত হইতে প্রসাদের পাত্র ফিরিয়া 
লইলেন। কণিকা গ্রহণে আমার ইচ্ছা ছিল। তিনি তাই দিলেন, আমি 
কিঞ্চিৎ জিহ্বায় দিয়া কপালে ফোট। পরিলাম। বাব বাকী সমস্ত নিঃশেষ 
করিলেন।” তখন আমার মনে অনুতাপ আঁসিল। গুরুর প্রসাদে দ্বিধা 
করিলাম । বোধ হয় এ গ্রসাদের ভিতর দিয়া তিনি শক্তি সঞ্চারের প্রয়াস 
পাঁইয়াছিলেন। আমি তাহা! না লইয়া বড়ই ভূল করিলাম। মনকে 
আমার এই বলিয়! সান্তনা দিলাম-বাঁবা বুবিলেন আমি বীরাচারের 
উপযুক্ত নই $ তাঁই উহা দিলেন না। কখনও মনে হয় যে ইহজন্মে লিদ্ধি- 
লাভের এ এক অবনর আসিয়াছিল, নিজে তাহা ছাঁড়িয়াছি। . আবার 
মনে ভাবি বামই প্রবৃত্তি দাতা। তিনি বখন প্রসাদ গ্রহণের প্রবৃত্তি দিলেন 
না তখন তাহাই আমার ভাল। স্থবোধ প্রসাদ চাছিলে বাবা আর. এক 
পাত্র ঢালিয়া তাহাকে অর্ধপাজ দিলেন। স্থুবোধ পরম ভক্ক। আমার স্তায় 
 স্ডাহার ঘৈধভাব আসিল না। নিজ রন বার ররর 
করিলেন ও তন্জালু হইলেন । 
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বাম লীলা ৪৪$ 


তিনি আমার প্রপা্ প্রত্যাখ্যান দেখিয়। আমাকে ফোবারোপ না করিয়া 
ভালই বলিলেন। আমার মন কিন্তু তাহাতে প্রবৌধ মানিল না। তিনি 
বামের ভক্ত। বামের কাহিনী তিনি সংক্ষেপে পঞ্ডে 
১২১৪ পৃষ্ঠায় নিবন্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে ফেন। 
স্থানান্কে আশ্রমে আসিয়া চণ্তীপুস্তিকা হস্তে, বামের অনুমতির জন্ত দাড়াইলে, 
'দ্িমূলতলায় পুজাপাঠের জন্ত বাম আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। অআফি 
তথায় বেদীতে যাইয়া পুজায় প্রবৃত্ত হইলাম। উহা বসিষ্ঠের সিদ্ধাসন। 
মাদৃশ কামীর উহাতে উপবেশন সম্ভবপর নহে। বাম অনুমতি দি্বাছেন, 
তাই আমি বসিতে সাহসী হুইয়াছি। বামের বিনান্থমতিতে কত উন্নত 
লাধক এ্রস্থানে বসিয়৷ বিভীষিকা দর্শনে মুচ্ছিত হুইয়াছেন। অনুমতি 
দিলে আমাকে উহাতে বসিবার পক্ষি দিয়াও বাম ধোধ হয় উত্তর 
সাধকতার জন্ত শিমুলতলায় যাইবার জঙ্য বাস্ত হইলেন। তখন তাহার 
শরীর স্থবির ৷ 

শিমুলতলা ৫1৭ হাত নিয়। তিনি পাণ্ড প্রভৃতির স্বদ্ধে ভর দিয়া তথায় 
বেদীর নীচে বসিলেন। জয়তারা রবে আমার প্রাণে উৎসাহ ও ভক্তি 
দিলেন। প্রেমানন্দে চণ্ডী পড়িলাম। পাঠান্তে সসম্নমে 
পীঠ হইতে নামিয়! প্রভুকে প্রণাম করিলাম । আমি 
তাহার প্রসাদ গ্রহণও করিলাম। তাহার দাস হইবার উপযুদ্ধ মহি। 
তথাপি এত কৃপা ষে আমার মস্তকে দক্ষিণ চরণ দিলেন। কিছুক্ষণ 
তথায় থাকিয়া! কারণ করিয়া আমাদের উপর ভর দিয়া আশ্রমে 
আদিলেন এবং আষার দিকে পদ প্রসার করত: শয়ন করিলেন। 
'ামি পদসেবা করিতে করিতে শুনিলাম আমার চণ্ডীপাঠ সময়ে হুটুপাওড 
শাশানবাঁদিনী, মার পুজার জন্য ছাগার্দি আনিয়াছিলেন। ম্থবোধভা সরা 
নিজহত্তে ছাগবলি দিবার প্রয়াসী। ক্ষ্যাপাবাবার নিকট যাইবার পূর্যে 
এভাব তাহার ছিল ন1। তাহার ও আমার বংশে ছুগোৎসবাদিতে 
বলি নাই। বাবার নিকট বীরাচার পাইবার পর তার নীরভাঁব 
আনিয়াছে। -: তিনি 'বলিতেম “বলি নিজ হত্তে' দিলে বলিদানে পণ্ড 
কাতরতা. উপলব্ধি : হয় এবং দ্বারা সংসারের মায়া কা্টে। ' মহশ্াছি- . 
গণ কতকটা এইকপ মত, তাই আড়াই গেঁচে বনি।” : টু আুবৌধকে 


বলির গুণাগুণ 


বলির দোষ 


৪৪৬ বাম লীলা 


এই ক্ষেত্রে বলি দিতে বারণ করেন। বাবাও ঠারে ঠোরে তাই বলিলেন । 
সুবোধ তথাপি নিরঘ্ক হইল না। বরঞ্চ বাবাকে বলিলেন, “আপনি, 
বাব1, পাঠা ধেঁড়ে করিতেন শুনিয়াছি, আমি কখনও করি নাই।” বেড়ে, 
কথা বাবার । তাঁহার অর্থ একযোগে কাঁটিতে না পারা । বাব! বলিলেন, 
পতুমিও বাবা, বেড়ে করিবে।” বোধ হয় স্থবোধের বলি দেওয়া প্রবৃত্তি 
একেবারে কাড়িয়া লইতে চান। তাই বোধহয় তাহাকে শিক্ষা দিবার 
জন্য এমন উদ্ধাম প্রবৃত্তি এইবার দিলেন ঘে সুবোধ নিষেধ না শুনিয়া 
খড়গাহস্তে ঘাতকের স্ঠায় শিষুলতলায় 'দীড়াইলেন। নিরীহ ছাগকে হাড়কাঁটে 
ফেলা হইল। সে বে বে করিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহার মুখ চাপা 
গেল শ্বাস কঠেই বন্ধ হইল। স্থতরাং সুবোধ সবলে খড্গাঘাত করিলেও 
খড়গ কেবল গলদেশ হইতে লাফাইয়া উঠিল। দ্বিতীয় বার স্থবোধ কোপ 
দিলেন! তথাপি মুণ্ড আদপে কাটিল না। তখন স্থবোৌধের ভীতি ও দয়া 
যুগপৎ, উদ্দিত হইলে তিনি খড়গ ছাড়িয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে আশ্রমে গেলেন। 
'পাণ্ড। খড়া লইয়া মুণ্ড দ্বিধা করিলেন । এই দৃশ্তে স্থবোধের প্রাণে এমন 
আঘাত লাগিল ে তাহার পর অদ্ভাবধি তিনি খড়গাদি অন্ত্রের কথা দুরে 
থাকুক বটি ছুরি প্রভৃতি স্পর্শ করেন না। মনই বামের খেলা । স্থবোধকে 
অত্যন্ত ভিক্মাণ দেখিয়া বাবা আদর করিয়া তাহাকে বলেন--পবাবা ! 
তারামা বেঁড়ে পাঠাও খান।” এই ব্যাঘাতে সকলের মন উদ্দেলিত। 
বেলাও হইয়াছে । দ্বিতীয় প্রহরাস্তে অন্নাদি ও এ মাংস পাক করিতে গেলে 
'অপরাহ্ু হইবে। এই কারণে বাবার অনুমতি লইয়াই হুটু স্থির করিয়াছেন 
যে দিনে তারামার প্রমাদ আমাদেরও জন্য "আসিবে, দ্ধ্যার কিছু পূর্বে 
পাকাদি করিয়া ৮ম্টার মধ্যে রাজে রাত্রে বাবার সেবা করাইরে। আশ্রমে 
পৌঁছিলে বাবা আমার দিকে পদ প্রমারিত করিয়। শয্নন করিলেন। আঙি 
পদস্বো করিতে লাগিলাম। রাত্রে যৎসামান্ত জলযোগ করিয়াছিলা্। 
বেল। ২ট। এখনও জল স্পর্শ করি নাই। ক্ষুধা বেশ পাইয়াছে। স্থবোধ 
'অত্যন্ত কষুধার্। চুটু আমাদের জন্ত তারামার প্রসাদ আশ্রষে আনিলেন। 
বাব! কিন্তু সবোগনিজ্রায় নিক্রিত। তিনি আহার না করিলে আমরা. কিক্ধেপে 
আহার করি। সুবোধ আমা অপেক্ষা উদ্নত। তিনি. বজিলেন---“গুকর 
: স্থুলদেহ গুরু. নন। . এস উহার লূম্থদেহছকে নিবেদন - করিয়া “তারামীর 


খ্্রমাদ পাঁই। আঁষার প্রবৃদ্ধি হইল না। তিনি মুখে বলিলেন মাত্র কিন্ত 
গুরুর পূর্বে আহার করিতে পারিলেন না) শয়ন করিলেন ও চিন্তা 
করিতে. করিতে যেন মিজ্রিত লইলেন। মামি সাঁননো বাবার পদষেরা 
করিতে করিতে ক্ষুধা বিস্বৃত হইলাম । 

অপরাহেই হুটু পাঁণ্া আশ্রমের চুল্পী জালিয়৷ রাত্রি ৮ টায় মধ্যে অন্ন 
মাংসারদি পাক করিলেন। বাবার ধোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। বাহ্জ্ঞান 
হইলে আদর করিয়া বলিলেন--“আজ আমার অন্ত 
সুবোধদার ও এই বাবার আহার হয় নাই। ছুটুশীত্ত 
পারশ কর।” নুটু অন্নীর্দি রাখিয়া! দিল। আশ্রমের দাওয়ায় বাবা 
দক্ষিণমুখে, সুবোধ সম্মুখে, আমি তীহার দক্ষিণে পূর্বমূখে বসিয়াছি। 
বাবা তারামাকে নিবেদন করিয়। নিলেন। স্থবোধ প্রসাদের জন্য হাত; 
বাঁড়ীইল। বাবা তাহাতেও লা দেওয়ায় স্থবোধ প্রসাদ চাছিল। বাবা 
বলিলেন-_“ই। সবাইকে প্রসাদ দিয়। আমার কমিয়। যাঁক।” কিন্তু কিঞ্চিৎ 
প্রসাদ তাহার হাঁতে দ্রিলেন। আমি মুখে কছি নাই । মনে মনে চাহিয়াছি। 
বাব! তাই বলিলেন--“এ ব্যাটার ভিটকেলমি দেখ, মনে মনে চাহিতেছে মুখে 
কথাটি নাই । তা তুইও নে।” 

কালুভুলু প্রভৃতি সারখ্রেয্গণ বাবার সহিত ভোজনের জন্য ছুটিয়া 
'আসিয়াছে। বাবা তাহাদের মুখে পাঁঠার মাংস দিতেছেন। তাছারা 
মাংসাশী। অন্ত সময় আমাদের সহিত পাঠার মাংস খাইত। বাম এবার 
নিজে দ্িতেছেন তাহারা খাইতেছে না। বাব! প্রকাণ্তে বলিলেন, “পাঠ 
খাওয়। বদ, দেখ না কুকুরেও পাঠা খায় না। পাঠার 
মা কাঁদে ।” অহিংসাবাদ' এককথায় এরূপ হ্যায়ম্পণি- 
ভাবে কোথাও আছে, কিন! জানি না। আমার হৃদয়ে এ কথ! 'গাধিয়া 
গিয়াছে । কানে বাদ্ধিতেছে। বৌধ হয় পাঠকগণের অনেকেরগ হায় 
“পাঠার ম! কীদে” রবে শিহরিয়া! উঠিবে। বামের কি অভ্ভুত শিক্ষার্াপালী |. 
আমাদের আহারাস্তে ছটু এরভূতি আহার কনিলেন। 
পরে বাবার শধ্যা রচিত হুইল। ইকড়ার হবীকেশ 
চষ্টোপাধ্যায় বাবার, প্রিয় সন্ভানি। তিনি একখানি কমল বাবার: জগ 
হি বান. প্ধানের দেওয়া! উপহার পিতার অত্যন্ত ঝরিয়। তাই বাক 


প্রলা দান 


পাঠায় মা কাদে 


বোগবিজা- 


৪8৮ বাষ শীল! 
তাহাতে শয়ন করেন। উহা ও মীখায় বাঁলিশ এবং একখানি লেপ পাতা 
হইল। এবার কোন মশারি দেখিলাম. না? বাবা দাওয়ার দক্ষিণদিকে 
যাথা করিয়া শয়ন করিলেন। পাণ্ডা আমাদিগকে বাসায় লইয়া যাইতে 
চাহিলে বাঁৰ। বলিলেন, “না” | আমি ও স্থবোধ & দাঁওয়ায় বাবার 
বিপরীত দিকে কম্বল পাতিয়া পুটুলি মাথায় দিয়া শুইলাম। দাঁওয়ায় 
দরজা! 'নাই। শয়নস্থানে একখানি পদ্দা! ফেল! হইল। একটি বাতি 
মৃদভাবে জালাইয়৷ রাখিলাম। বাবার অচিরে যেন নিদ্রা আদিন। কিন্ত 
মধ্যে মধ্যে উদ উদ করিতেছেন) স্থবোৌধকে কারণ গ্গিজ্ঞাসা! করায় 
বলিল, “সমাধির ছুই অবস্থা । সবিমর্ষ ও নিবিমর্য। প্রথমে নানী অলৌকিক 
চিত্র সম্মুখে আসে। তাহা বিভূতি। বাবা মেগুলি চান না। তাই 
'তাহা। সরাইয়। দেন ও এপ কধ্বনি হয়। সমাধির দ্বিতীয় স্তরে অরূপ 
অবর্ণ অশব্ধ অনন্ত মিলন। তাহাই বাবার অভিপ্রেত। এ দশায় শরীর 
নিষ্পন্দ।” ন্থবোধ পাঁতঞ্চলাদি না পড়িয়াও বাবার কৃপায় সমাধির বিভিক্ক 
শা! অনুভব করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি নিত্যযোগী 1, 
কিয়ৎক্ষণ পরে আমি নিজ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম পাইলাম। নিণথে 
পাঁণ্ডা' ফিরিবার উপক্রম করিলে জাগিয়া দেখি যে একটি কুকুর স্থবোধ 
ও ও আমার মধ্যে আমাদের গাত্রবন্ত্র চাঁপিয়া শুইয়াছে। 
বিরত আর একটি আমাদের মস্তকের উপরে ও আর একটা 
পদ্নতলে শয়ান। অতিত্রম্তে পাশ ফিরিয়! ঘুমাইয়। পড়িলাম। শেষরাত্রে 
বাবা ভীকিতেছেন, “সুবোধ দা স্থবোধ দা।” আমার নিজ্রা ভাঙ্গিয়া 
গরেল। স্থবৌধ পূর্বববৎ যৌগনিজ্রায় : বা নিক্রায় অভিভূত। আমি উত্তর 
দিলামি, “কেন বাবা? মধূরত্বরে বাবা কহিলেন--“তুমি বাবা ছাগিয়াছ? 
আমায় শৌচে যেতে হবে” আমি উঠিয়া বাবাকে তুলিলমি 1 তিনি আমার 
কাধে ভর দিয়া আশ্রমের বাহিরে কিছুদুরে, যাইতে না যাইতে বালকের 
তায় ফঈীড়াইয়। তরল মলত্যাগ করিলেন । বলিলেন, “পাঠা খায়! ব্দ। 
পাঠী খেলে হজম হয় না। বীরাচারীর মুখে মাংসের,বাষহাঁর নিন্দা 
বোধ হয় আমাকে বেদাচারে বা বৈফবাচাঁয়ে, রাখিবার 
ধগহ অন্ই শিকা। আমি জ্যোৎুও হইতে জল আনিয়া 
বাবায়' শোঁচার্দি 'করাইয়। জীবন লার্থক করিলাঁষ। আগার কীধের উপর ভর 
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রিয়া আশ্রমে ফিয্িলোন॥ . পূ্বান্তে বন্দিরা! বডটিলেন, স্বাধা ! আবাসূহ্. 
উপস্থিত। আর শয়ন করিতে নাই।” আমিও বসিয়া রহিলাষ। কিছু 
পরে তাবাঙার মন্দিরে চর্চনী বাজিল। প্রভাত সমীরণ বহিতে লাগিল, 
বিহগগণের কাকলী উঠিতেছে। পর্দা তুলিলায়। সম্মুখে পূর্ব্রঘিক বহদুখ্ 
পধ্যস্ত খোলা । মাঠ ও আকাশ একত্র মিশিয়াছে। হৃর্্দেব মেন মাঠ 
হইতেই উঠিয়া পূর্বাকাশে দেখ। ছিলেন। ... 


৪৩। ব্রক্ষে মিলন 


বাবা কছিলেন, “আমাকে এ নিমগাছের তলায় বসাইক্া বাও।” আমি 
আবার তাহার দ্বিবাদেহ স্পর্শে পবিত্র ছইলাম। তাহার পবিজাঞ্ষ স্পর্শ 
করিবার জন্ত দ্িনমণিও যেন ব্যন্ত। শীত শ্তামলকায় বালার্ক অপূর্ব শোতা 
ধরিল। নন্দ পাটনি বাবার আশ্রমে পাট করেন। তিনি আমিয়! দেখিলেন 
বাব! রাগে বালকের স্তায় শধ্যাক্স প্রত্রাব করিয়াছেন। বাবাকে এঁ বিষয় 
বলায় তিনি কহিলেন, “ত! হবে বাবা! নল দিক জল গড়াইয়াছে।” . নক 
শধ্যা তুলিয়া তাহ জ্যোৎকুণ্ডে ধুই্কা রোৌদ্রে দিলেন। শানে তন্মক্তা 
শুনিয়াছিলাম। বামে প্রথমবার তাহার নিদর্শন পাইয়াছিলাষ । কিছ এইন্ধপ 
অবস্থা অডূত। প্রো সঙ্জান অথচ পূর্ণ বালক ম্বভাব। উস: 
আছে--“নিত্রালমাথেবিক্ষিঃ।” বামে তাহান্স পরিচর. পাইলাদ।  স্থৰে 
উঠিলেন।.. তাঁহার টলমল ভাব। তিনি বামের তক্সয়তা অভ্যাস | 
হুটু পাণ্ডাও আগ্লি। 
আঁনি শৌচে গেলাম । পি. শিমুলতলার শাশানে এ কার্ধ্য কিনলে 
করি ভাবিদ্ব শীর্ণ বাঁক] পানর হুইকা কবিচন্্রপুরের যাঠে যাইলাম। 'পাঁরি 
হইয়া] শশা: বোটা মাঝিচতছি। অহোবাজে শিবামের সঙগলাত হইছে 
ঘষা ছই বো তা বাল বারবার ঘটিকাছে। "তখন আঙ্গার/মন 
ঠা টা “* ইমা: গতরাং বৈধাগ্যতাৰ আদিল। নে ধন 
.. বাবাকে “জানাইলায, *বারা] . এই বলে এক গুজে 
 ইছতক যাহ করিতে পচিশ বতমর যাইবে।  এইযশেত কটি বৎসর 
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আরা লংসারে বাখিবে। তবে আর কৰে বন্ধন মোচন..কছিবে? পাশা 
হইতে উঠিলেই মায়া আসিয়া মনকে অধিকার করিল। তন ভাবিলাম, 
'একি পুণ্যক্ষেত্ে গুরুস্থানে, পিদ্ধকল্পা গুকর নিকট নবজাত, পুর মনণই 
কামনা করিলাম ।* বায়! প্রভাবে বৈরাগ্য দুরীভৃত। নুতরাং বাঁধাকে 
আবার জানাইলাম, “না বাবা! ভুল বলিয়াছি। পুত্রকে বাচাইয়া 
স্বাখিও |” 

্রানান্তে চেলিবন্ছে চণ্ডীহস্তে বাবার নিকট অহুমতির জন্ত দীড়াইলে বাবা 
শিমূলতগায় পূজার জন্য ইঙ্ষিত করিলেন । এ দিন তোগের বাবস্থা হইগ্নাছে। 
কিন্ত ছাগ বলি হুইবে ন1। বাঁবা তাহার পক্ষপাতী নন। শিম্লতপার 
বেদীতে বসি পূজা নারিদ্বা চণ্ডী পড়িপাম। বাবা পূর্বর্দিনের ন্যায় বেদী 
নিয়ে বসিয়া আমার উত্তর সাঁধকতা করিগেন। পাঠান্তে বাবাকে প্রণাম 
করিলে বাবা ষন্তকে চরণ দ্িলেন। বাবার বালভোগ চলিতেছে। এক 
বোঁতঙ্গ কারণ, মুড়ি ও ভাঞ্জাভুজি। কে বলিল, “বাব! হুরিবাবুকে প্রসাদ 
দিবেন না.” বাবা অভিমানের ভাব দেখাইয়া বলিলেন_-“আমি মদ খাই। 
বাঁধা কি আমার প্রসাদ লইবেন?” গতকল্য কারণ প্রসাদ প্রত্যাখ্যান 
বাবার এই স্ব উপালত্ত। আমি লজ্জায় মৃতগ্রায় হইলাম । বাব! দয়ামন্ন। 
তখনি আমাকে ছুট মুড়ি ও আলু ভাজ! দিলেন কিন্তু কারণ ফিলেন ন|! 

' দ্বিগ্রহরে ভোগ আসিলে বাবা আমাদের লইয়া নিমতপাগ় তভোজন 
ক্করিলেন। কার চণিতেছে। বাব! স্থবোধকে কারণ দিতেছেন বামাকে 
ম্বেন নাই) যৎকিঞ্িৎ অঙ্গপ্রসাদ দিয়াছেন।. বাবার প্রেমোধয় হইয়াছে। 
গান ধৰিলোন- 

মরবে! আর অম্নি যাবো অন্ধে মিশাইয়ে। 

কাজ কিরে ভাই পাপদংসারে আর থাকিয়ে £ 

প্নতটী মোক্ষদানন্দ বাবার রচিত। বাবা প্রায়ই উহ! গাছিত্নে। বাবার 

মহ্যীতিখযে আমার মুখ বির! প্রায় বাকা সুরিত ন!। ' আমারও ছি হঘর- 
বীশী হাজিয়াছে, তাই হঠাৎ আমি বলিগ্লাম, "বাবা! বনে কিনে রিশার 1 
শানে টে বলে. জীবন্ধণায় রে মিশা” বাবা অহনি দক্ষিণকরের খরুলি 
রাফি এক দুয়া ধরিয়া তাহা ধীরে তুনিছ শিরোদেখ-সপর্ণ করিয়া বনিষেন। 
শ্রই ছে বাধা /-খন্ধ, মিশে আছি।* পংর জিমিত :হইজেন.। তাহার 


বাম লীনা ওঃ 
ৰঙ্ম বিলন ছবি হেন আমার সুলযদয়েও পড়িল। জনিয়াছিলাম কুলকুগুলিনীকে 
হযুমাপখে উঠাইয়া। সাধক অন্ষরন্ধে মিশাইলে রদ্ষভাব প্রাপ্ত হন। বামে 
কুগুলিনী' সর্বধাই ব্রদ্ধরন্ধে বিশ্বাজমান। তিনি ঘে যোগীরাট কতকটা- 
বোধগম। হইল। মাদৃশ পাপীতাপীর জন্ত কখনও ্রাহার ব্াখানেও তাহার 
ভক্তিভাব প্রবল হয়, সে ভক্তিতেও তন্মরত্ব। স্তিমিত দশাভঙ্গে বাবা & 
গীতের প্রথম কলি এইরূপ পাণ্টাইয়া গছিলেন__. 
মর্বো আর অমনি বৰ, এ শিমুলতলায় লুকাইয়ে। 

হঠাৎ বীপ্ষভাৰ জাগিল ; সদর্পে কছিলেন, কোথায় আর যাব। এই 
শিষুলপত্গায় থাকিব, লাখ. লাখ. ক্রোড় ক্রোড় পাঠ খাব, সাদ? 
পাঠা বাবা |” 

ইহার অর্থ বুঝিলাম না। প্রভুকি বলিলেন, ভিন্ন তারা. বাম তাহার 
্বত্যু নাই-তীহার আবির্ভাব তিক্বোভাব । তিরোভাব শিম্লতলায় অর্ধাৎ 
তাব্বাতত্বে। সে তিরোভাবে অনন্ত দৃকৃশক্তি বিদ্যমান । তবন্থাতে তি'ন 
জগৎ পরিচালনা করেন। অবোধ জীবপমৃছের পশ্তভাব যোচন করেন 1. 
“সাদা! পাঠা” বলিবান প্রয়োজন কি? ইউরোপের মহাসমর বাধিবার পর 
মনে হুয় “বৌধ হয় বাবা এ সময়ের ছায়া! দিয়াছিলেন ।” 

আশ্রমেই ধ্যানের বিশ্রাম হইল। অপ্রার্ছে একটি স্রীলোক তাহা 
ব্ঠ সপ্তম বর্ষায় পুত্রকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । দাওয়ার উত্তরের 
খোপে বাব! বলির! আছেন। আমিও তীহার সম্মুখে । স্বীলোকটি অত্যনক. 
কাতরভাবে পৃর্বেই বাবাকে প্রপাষ করিলেন। পুঝরটীকে প্রণাম করিতে 
বলিলেও বালক তাহা করিল ন1। মাতা হত তাহার মাথা নোদ্নাইক্সা 
ফিতেছেন, পু ততই মাথা ভুলিতেছে ও কাদিতেছে। আমার বোধ হইল 
বাল:কর কোন ফাড়া আছে।. তাই মা প্রাণের দায়ে বাবার নিকট 
আসিয়াছেন। বঙ্গণী কাতরকর্ঠে কাঁধাকে বলিতেছেন__“বাবা, পায়ের ধুলা, 
আমার স্েলেকে কিন 1”. নবি] . বীরভাবে আলীন। আনার প্রাণে বয় 
আশিল.) বলাকা আমি বাঁরীর বিনাহমতিতেই তাহার জরগচুলি 
আমার হক্ষিণকরে লই বাঁণকের  শিরে দিলাম । বাবা অস্বি অহিগশ্না 
হই সন ৮৬৭ এত বড় স্পর্ধা, আমার, পা হা আজ 
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অর্থে ব্যবহার করিতেন। আমি ভীত হইলাম, কিছু বলিলাম ন!। যনে 
মনে বাবাকে জানাইলাম-আমি আপনার অঙ্মতি না লইয়া অন্তায় 
করিয়াছি, ক্ষমা করুন। দয়াপরবশতাই আমার এই অর্ধ্যাদা লঙ্ঘনের 
গ্রণোদক। ককণাময় গুরু তখনই শীতল হইলেন। মা এই দৃষ্ঠ দর্শনে 
ভীত। হইয়! উঠিয়া গেলেন। কেন আমিয়াছিলেন কিছুই বলিলেন না। 
বাবাও এ বিষয় কোন ইঙ্গিত করিলেন ন|। 

রাত্রে ছুগ্ধার্দি জলযোগের ব্যবস্থাই হুইল। হুবোধ ঘোগী। তাহার 
আছ্কাদি নাই। আমি ভোগী হইলেও সন্ধ্যাদি করিবার ইচ্ছ। আমীর হইল 
না। বাবার চরণসেবাই আমায় সন্ধ্যা বাসন] নষ্ট করিয়াছে। বামগ্রসা 
প্রভৃতি তক্ত সাধকের দিবাবাত্রই এভাব-- 

কিব! দিব! সন্ধ্য] দিবা! সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি। 

আশ্রমে দীপ জালা! হইয়াছে। শুন! গেল বাবার জোষ্ট ভ্রাতুফন্ত। আটা 
ছইতে তারাপীঠে আসিয়াছেন। বাবার কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্্র খুড়া 
মহাশয় কিছু পূর্বে দেহ বাখিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি অনটনে পড়িয়া 
ছিলেন। তাহার প্রাচীন গ্রভু ব্রজনাথ সাহা! তাহাকে অংশী করিয়া 
সাহেবগঞ্জে যে দোকান করিয়! দেন এ দোকান রাষকাঁকা রাখিতে পারেন 
নাই। ব্রজবাবুর পু বামকাঁকাঁর দোষ দিতেন। যাহ! হউক এ দোকান 
উঠি! যাইবার পর রামের আর কোন চাকব্ি জুটে নাই। কয়েক বৎসর 
বাটীতে বনিয়াছিলেন। ধান জমি হইতে নচ্ছলে চলিত না। পরে রাম 
বিধব! পত্ধী ও ছুইটি কণ্ত1 বাখিয়! পরলোক গমন করেন। 'বাঁব| সহোঁছরের 
জন্ত কখন শোক করিতেন, «আহা রাম ভাই চাঁলয়া গেল।” আবার 
কখনও বলিতেন, “তা রামভাই পাপ করেছে তাই মরেছে-_আমার মরণ 
নাই।* বামের মৃত্যুর পর সংসারের অনটন বৃদ্ধি হয়। খুড়িা ইন্দুমতীর 
পক্ষে সংসার চালান ছূর্ঘট। তাই তিনি জ্যেষ্ঠ কন্ঠাকে কখনও কখনও 
বাবার নিকট লাহাযোর জন্ত পাঠাইতেন। ভরগ্রী আশ্রমে আদিয়া জেঠার 
নিকট আব্দার করিলেন জেঠ! বাবা! বড় শত আমার গায়ের 
কাপড় নাই।* বাবা তাহাকে আহর করিলেন এবং স্থুবোধকে গাজবজের 
ব্যবস্থার জন্ব ইশারা করিলেন। আমি অতান্ত ্ীর্টচেত!। তী 'আসিয় 
গাজবন্্ চাহিত্বেই আমার ভন হইয়াছে যে আমাহকই এ ব্যয় বহন করিতে 


স্বায লীলা, ৪৫১ 


হইবে । যে বাম আমান এত উপকর্ত! হাহাকে হৃবয়াধিকারী বলিয়া! জানি 
তাহার অনাথ ভাতুফন্তা কাতরে শীতের বস্ত্র চাহিতেছেন, মায়াতীত বাষেকও 
প্রাণে মহাষায়ার এ কাতর আবেদন লাগিয়াছে। সথবোধের প্রাণে ব্যাকুল! 
আলিঙ্গাছে। কিন্ত আমার হৃদয় এতই ক্ষুদ্র ঘে আমি তাহাতে গলিলাম 
না। বাবা তাই আষাকে ইঙ্িত না করিয়া স্থবোধকে ইঙ্গিত করিলেন । 
স্থবোধ আমাকে বলিল, প্হরিদ্বা আমাকে ৪২ টাঁক! ধার দাও ।” আমি 
বিরক্ত হইয়া! তাহাকে বলিলাম, “ভাই ! ধার লইবার প্রয়োজন নাই।” 
তহবিলে সামান্ত টাকাই আছে। পথ খরচা বাঁধিয়া! যাহা লইলে ভাল 
হয় লও। স্থবোধ ৪. টাঁক' লইয়া ভগ্নীকে দিলেন । টাকা দিয়াও 
আমাব তিত্রপ্রসাদ৯ আসিল না। কৃপণের এ দোষ। ঘটনাক্রমে ব্যয় 
করিতে হয়। ব্যয়জনিত ক্লেশই পাক্স ; বাবা আমার মনের ভাব নিশ্চয়ই 
বুঝিয়্াছেন ভাবিয়া আমি মনকে ধমক দিলাম এবং কিছু পরেই সক্কীর্ণতাও 
দুর হইল। 

একপ্রহর রাত্র পরেই স্থবোধ ও আমি সামান্ত জলযোগ করিলাম । 
বাবা সন্ধ্যার পরই তারামার প্রসাঙ্ধ পোয়াটাক ছৃগ্ধ পান করেন ও কয়েক- 
খানি লাল আটার পুরি কুকুরদ্দিগকে ছেন। পূর্বববৎ বাব। আশ্রমের দ্বাওয়ায় 
উত্তরাংশে দক্ষিণর্দিকে মাথ! করিয়। এবং আমর! দক্ষিণাংশে উততরদিকে মাপা 
করিয়া শয়ন করিলাম। প্রত্যুষে বাবা! উঠিয়া আমীকেই ভাকিতেছেন, 
“বাব! জাগিয়াছ।” আমি শয্যা ছাড়িয়া! বাবাকে তুলিলাম। দেখি খাবা 
শহ্যাক্স প্রশ্রাব করিক্সা বালকের স্কায় তাহাতে ভাদিতেছেন । চাবি বৎনক্ব 
পূর্ব বাবার বালকবৎ মুগ্ধ সরল স্বভাব দেখিয়াছিলাঁম, এবার বালকের স্কায় 
বাহ আচরণ দেখিলাম । পূর্ববার বাবাকে সবল দেখি, এবার শরীর অপটু 
দেখায় বয়স অন্ুদন্ধান কহিষ়া! জানি.যে আন্দাজ “১ বৎসর হুইয়াছে। এই 
বয়লে মহাপুরুষের দেছ মন কেন ভাঙ্গল স্ৃবোধকে বলায় সে বলিষ, প্বাবার 
শরীরে অগ্যাস নাই।” সে বুবিক্বাছিল বাব! শীগ্রই অন্তহিত হইবেন । আঙি 
স্থুলরুদ্ধি। আঁমার মনে ভাছা! জাষে নাই । 
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শোচান্তে স্থির হইল যে অগ্ভ শিমুলতলাঁয় ভোগ হইবে। হট্পাণ্ডা 
ভোগের ভার লইলেন। অর্থ দিয়! আমি ন্লীনে গেলাম। আশ্রমে আসিয়! 
শুহ্ববন্থ পরিধানে বাবার ইঙ্গিতমত শিমুলতলার বেদীতে আমি পূর্বদিনবৎ 
পূজায় বসিয়াছি। বাবাও আমার উত্তর সাধকতার জন্য বেদীর নিয়ে 
বসিয়। “জয়তারা” ববে আমাকে উৎসাহিত করিতেছেন। আমার পূজার 
প্রধান অঙ্গ চণ্ডীপাঠ। তাহা আরম্ভ করিয়াছি। এমন সময় স্বরসংযোগে 
বুঝিলাম কোন গ্রধান ভক্ত আসিয়া শিমুলতলায় বাবার সহিত মিলিত 
হইয়াছেন । আমি শুনিলাম বাব! যেন বলিতেছেন--"পরেশ দাদ1।৮ প্রায় 
দেড় বৎসর পূর্ব্বে হাঁওড়াঁয় জনৈক ব্যক্তির মুখে শুনিক্জাছিলাম যে পরেশ 
নামে ক্ষ্যাপা বাবার এক উন্নত সন্যাসী শিশ্ত আছেন। ছেটি ক্ষাঁপাকে 
তখন জমি পাইয়াছি। পরেশদ্াদদাকে দেখিবার ইচ্ছা! হইয়াছিল। তাই 
মনে হইল পরেশদাদা বোধ হয় আসিয়াছেন। অচিরে তাহার গহিত মিলন 
হুইবে ভাবিয়া! উৎফুল্ল হইলাম। 
পাঠান্তে বেদী হইতে নামিয়] বাবাকে প্রণাম করিলে বাব শিরোদেশে 
দৃক্ষিণচরণ দিলেন। তখন তিনি কারণ করিতেছিলেন। মুড়ি ও 
ভাজাভুজি শুদ্ধি ছিল। আগন্তক তক্তের সহিত পরিচয় হইল। তিনি 
পরেশদাদ! নন $ তীহাঁর নাম জ্ঞানানন্দ পরমহংস। তাহার বিবরণ স্থানাস্তরে 
আছে। তাহার দীক্ষাগুরু চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর উপরে 
মেধসাশ্রম আবিষার করিয়া তথায় দশমহাবি্] স্থাপনে 
উদ্ভত। এ কাধ্যে অর্থ সংগ্রহ জন্ত তিনি জ্ঞানানন্দদাদাকে কাশী হইতে 
বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছেন। বর্ধমানে তখন জনৈক সাঁবজজ ছিলেন। তিনিও 
বেঘানন্দের শিষ্য। জ্ঞানানন্দ তাঁহার নিকট চাদ! তুলিবাঁর জঙ্ত যাইতেছেন। 
পথে চিতচোরাঁকে দেখিবার জন্ত লুপলাইন দিয়া বামপুরহাটে নামিয়া 
তারাপীঠে ছুটিয়া আপিয়াছেন। বাব! তাহার প্রাণের আশা বুঝিয়াছেন। 
তাহাকে আদর করিতেছন। জানাননদদ। আমার পরিচয় পাণ্ডার নিকট 
পাইয়া আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করতঃ বাবাকে বলিলেন *বাঁৰ! ! 


জানানন 
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একে একটু প্রসাদ দিন।” বাবা তখন মানের ভাঁব তুলিয়া কহিলেন, 
“আহি মদ খাইতেছি। ইনি তে মদ্ঘ খান না) ইনি কি আমার প্রসাদ 
লইবেন? আমি গতকল্য বাবার কারণ প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করায় বাঁধার 
অভিমান হইয়াছে বুঝিয়া মরমে মরিয়া গেলাম। বাব! কারণ জানেন। 
আমার হদ্য় অনুতপ্ত বুঝিয়। আমাকে কিছু মুড়ি ও ভাজ। প্রদাদ দিলেন। 
কারণ দিলেন ন1।” 


ছিপ্রহরে শিমূলতলায় ভোগ দ্ধাসিল। মাংস হয় নাই, মৎস্ত জুটে নাই। 
বাবার এমন কি স্থবোধেরও আপত্তি উঠিল না। বাব! তাহার আশ্রম গৃহের 
চাবি আনিবার জন্য আমাকে পাঠাইালেন। আমি পাইলাম না। এ চাবির 
আবশ্যকত:ও ছিল না। আমার ইচ্ছ' গ্রসাদাস্তে চাবি খোজা যাইবে। বার 
তাহাতে আমার উপর কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন--পচাবি না পেলে 
ব্যাটার ভোগ কেখাবে? তিনি শিখাইলেন যে-_ 


আজ্ঞ! গুরুণাং হাবিচারণীয়! ।-_-রঘুবংশ, ১৪ সঃ। 


গুরুজনের আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত ইহ। শিশ্কের বিচাধ্য নছে। চাবি 
হটু পাঁণ্ডা লইয়া গিয়াছিল। ত্বাহাকে ডাকিয়া আনিলাম। শিমুলতলায় 
আমাকে ও বাবাকে নিরামিষ দেওয়া হইল। তিনি ঞ্ক্ষিণান্তে বসিলেন, 
আমি পূর্বান্ত, স্থবোধ ও জ্ঞানানন্দদার্দা উত্তবাস্তে বমিলেন। আমাদের 
তিনজনের শালপাতায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি। একজ্্র দেশী কারণ ও ত্বরিতানন্দ 
আছে। গতবার স্তরের চক্র দেখিয়াছিজ1ম, এবার চক্রে বাবা স্থান দিলেন। 
আমার মনে হইল বিনা উরবী চক্রানষ্ঠান কিরূপে তম 
সম্মত হয়। বাঁবা আমার ভ্রম ভাঙ্গাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ 
উত্তর দিলেন, তারাই আমার আশ্চধ্য ভৈব্বী।” জ্ঞানাননদদাদা বলিলেন, 
“ভা! বাবা, তাঁতো। ঠিক” বঝাঁবা বলিলেন, “দেখ না বাবা! বামে তো 
ভৈরবী বসিয়াছেন।” আঙ্কার আখি তন্ধ, তিমিরে তিমিরহবাকে দেখিতে 
পাইল ন1। বাব! চক্রেশ্বর। তিনি কার্ণপান্র অগ্রে লইয়া জ্ঞানানন্দ ও 
স্থবোধকে প্রসাদ দিকেন। আমাকে দিলেন ন]। আসি দু:খিত হইলাঁম না। 
আমার প্রাণ উদান, শিমুলতলায় শৃন্তভাবে ভাবিত। হুটুকে একটু কারণ 
গ্রলাদ ছিলেন। অন্ন প্রসাদ সকলকেই বাবা দিলেন। আমার কারণ 


তারা১ আশ্চর্য ভৈরবী 


৪৫৪ বাম লীলা 


প্রসাদ আম! ব্যতীত বাকি কয়জন পাইলেন। হুটু তখন একটু চঞ্চল 
হুইয়াছে। জ্ঞানানন্দদাদার পদ ধরিয়া কার্দিতেছে ও 
বলিতেছে, প্তুমি আমার গুরু, আমাকে প্রসাদ দাও ।* 
জ্ঞানানন্দ বলিতেছেন যে তিনি প্রসাদ দিবেন না। দ্বিলে তাহার শক্তি ক্ষয় 
হইবে। আমার শক্তি নাই। শক্তি আমি পাই নাই। স্তরাং আমি 
উহাদের তক্তিকলহ মিটাইবার জন্য জ্ঞানানন্দদাদার পাতা হইতে হটুকে 
কিঞ্চিৎ অন্্ প্রসাদ দিলাম । উভয়েই তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন । 
চক্র চলিতেছে । বাবা আমাকে আর প্রসাদ দিতেছেন না। স্থবোধ 
ও জ্ঞানানন্দদাদার মধো মধ্যে প্রার্থনামত অল্প কারণ প্রসাদ ও ত্বরিতানন্দ 
প্রসাদ দ্িতেছেন। আমি ধীরে ধীরে খাইতেছি। একঘণ্টার উপর কাল 
অতিবাহছিত। আমার উদ্দর পূর্ণ। আর বসিতে ভাল লাগিতেছে না। 
বিশেষ হাতে উচ্ছিষ্ট কড়কড়াইতেছে। বাবা আমার মনোভাব বুঝিয়া 
আমাকে উঠিবার অন্থমতি দ্িলেন। আমি জীবৎকুণ্ডে আচমন করিয়া! 
পুনরায় শিমুলতলায় নিজস্থানে আপিয়াছি, অমনি বাব বলিলেন, “তোকে 
তে প্রপা্দ দেওয়া হয় নাই, এই নে, বলিয়া এক থাব। ভাত তরকারি 
আমাকে দ্িলেন। আমি অঞ্জল বদ্ধ করিয়! তাহা লইয়া মুখে তুলিয়। 
খাইতেছি, বাবা আমায় এক ভাব দ্বিলেন। তখন বাবার দুটা অন্ুচর 
সারমেয় ছুইদিক হইতে আসিয়া আমার অঞ্জলি হইতে 
আমার সঙ্গে প্রপাদের ভাগ লইতে লাগিল। বাবা 
আর এক থাব। প্রসাদ দ্দিলেন। আমার ত্বণাবা কোন স্কোচ আসিল না । 
কটু দেখিয়া চীৎকার করিয়! উঠিল, “জয় হুরিবাবুর জয়, ধন্ত গুকতক্তি” ! 
জ্ঞানানন্দদাদ তাহাকে নিষেধ করিলেন, “দেখিতেছ না! বাবার কপাক্স 
হরি ভাবস্থ। তোমার চীৎকারে ভাবভক্ষ হইতে পাঁরে।” নিব্বিকার বাম 
নিজভাব আমার হৃদয়ে কিছু সংক্রামিত করিয়াছেন। চীৎকারে সে ভাব 
কি ভঙ্গ হয়? আমি পরমানন্দে বামের প্রিয়পার্থচরগণের পহিত বামের 
প্রসাদ পাইলাম। বাম এ ভাব এ দ্মানন্দ কি বদ্ধমূল করিবেন না? 
তখন বুঝি নাই, পরে বুঝিতে পারি যে প্রভু পূর্ববধিন আমাকে বীবাঁচারের 
দ্বারা শক্তিসঞ্চার জন্ত কারণ প্রসাদ দিয়্াছিলেন। অমি তাহার অধিকারী 
নছি বলিদ্বা তাহা গ্রহণে আমার ছৈধভাব আনেন ও এ প্রপা্ ফিরাইয়! 


চক্র 


গুরুপ্রনাদ 


বাষ লীল। ৪৫৫ 


লন। অগ্ বেদাচারের নিরামিষ অন্ন প্রসাদ হ্বারা শক্তি সার করিলেন, 
নচেৎ মার্শ পণ্ড কখন শবভোজী সারষেয়ের সহিত নিব্বিকার চিন্তে ভোজন 
করিতে পারে না। শক্তি সঞ্চারের ব্যাপার বাম পরে ইঙ্গিতও করেন। 


8৫ বরদান 


প্রসাদ দানে এই অধম দাঁসে শক্তি সঞ্চার করিয়া বাম চক্র সমাপন 
করিলেন। তিনি নির্বিকার । আচমন করিলেন না। জ্ঞানানন্দ ও সুবোধ 
আচমন করিতে জীবৎকুণ্ডে গেলেন । বাবা আমার ও পাগ্ডার উপর ভর 
দিয়! শিমুলতল! হইতে উঠিয়া আশ্রমের উত্তর পার্থে নিমতলায় বসিলেন। 
বামের দত্ত অন্নপ্রসার্দে আমার হস্ত উচ্ছিষ্ট । আচমন করিবার প্রবৃত্তি 
আমার হইল না। জ্ঞানানন্দদাদ1! আমনিলে বাবা! পশ্চিমর্দিকে মাথা করিয়া 
শয়ন করিলেন। জ্ঞানানন্দদাধ। বাবার পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। সুবোধ 
তন্ময়ভাবে পার্থে আদীন। আমি শূন্তভাবে ভাবিত। জ্ঞানানন্দ সঙ্গ্যাসী, 
ভক্ত! বামের সহিত চক্রে বিশেষতঃ বামের পদম্পর্শে তাহার হদয়বীণায় 
ভক্তিরাগিণী বাজিল। তিনি জ্ঞানী। স্তরাঁং জ্ঞান মিশ্র ভক্তির গীত 
মুক্তকণ্ডে গাহিলেন-_ 
জয় মা তারা৷ আগ্াশক্তি জয় মা তারিণী তোমারি জয় । 
তোমাতেই স্থিতি তোমাতে উৎপত্তি তোমাতে জীবের হয় মা লয় ॥ 
জল বিষ্ব যথা জলেতে উঠিয়ে ক্ষণতবে তাহে ভাসিয়ে ভাসিয়ে । 
তোগ অবসানে শক্তিহীন হয়ে পুনঃ সেইজ্জলে মিশায়ে যায় ॥ 
পূর্ণী শক্তি তথ! তবশক্তি বলে 
জীবগণ ভবে চলে কলে বলে । 
সে শক্তির অভাব হইলে মা ঘটে 
মাছে তাহারে মরণ কয় ॥ 
কখন কি ঘটে কিরূপ মা কর 
কিঞিৎ মছিমা জানেন শঙ্কর | 
তাই শিরে ধরি শত গদাধর 
কখন পতিতপদ্দে শবের প্রায় ॥ 


৪৫৬ বাম লীল! 


জ্ানানন্দরূপে এ ঘটে আসিয়ে 
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অজপা জপিয়ে। 
হুংসমস্ত্র যেন শেষে উল্টাইয়ে 
সোহহং হয়ে ভোমাতে মিশায়ে যায় ॥ 
গানটী জ্ঞানানন্দের ন] হইলেও প্রাণের আবেগে জ্ঞানানন্দদাদা ভণিতা 
নিজেরই দিলেন । আরও একটী কলি আছে-_ 
নৈশ সমীরণে প্রেম পরিচয় 


ইশার] ইঙ্গিতে কি জানি কি হয়। 
শাভবী তারিণী তোমারি জয় ॥ 


গীতটা বাবার প্রিয়। আমি ইহ] প্রথম শুনিলাম। দেশ কাল ও পাজ্ত 
বশতং ইহা! আমার অত্যন্ত মধুর লাগিল। আমার প্রাণ যেন গিয়া! গেল। 

জ্ঞানানন্দ কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিক্পা গেলেন। আমি বাবার শ্রীচরণ 
ধরিলাম । বাবা পূর্বব্ শয়ন এবং সমাধিস্থ । মহানন্দে পর্দে হাত 
বুলাইতেছি। মন বাঁসনাশূন্য । হস্ত যে উচ্ছিষ্ট তাহা মনে নাই। আমাদের 
বাসনা অনাদি ও অনস্ত। তাহার বীজ দগ্ধহয়নাই। স্থতরা মূহুর্ত মধ্যে 
তিনটি বাসনা! জাগিল। তবে তাহা অসৎ নছে। বাবাকে মনে মনে 
জানাইলাম-_ঘেন ধর্মজগতে স্বান পাই, দ্বানজগতে স্থান পাই, লাহিত্য 
জগতে স্থান পাই। আরও নীরবে বলিলাম--“্যদি এই বরত্রয় বাব! দিতে 
সম্মত হুন তাহা হইলে তিনি তৎনিদর্শনম্বরূপ দুইটি চরণ তৎক্ষণাৎ আমার 
মুখে তুলিয়া! দিবেন।” অস্তরজ্ঞ বাম তৎক্ষণাৎ একখানি করিয়া ক্রমে দুইটি 
চরপণই আমার মুখমগুলে স্বাপন করিলেন । 'আমি তাহা ডিহ্বাঘারা লেহন 
করিলাম । ধূলি ধুসবিত পাদপস্মের কি অনির্বচনীয় আম্বাদ। লেহনের 
ফলে বিমলানন্দে বিভোর হইলাম! ঘণ্টাভোর পদসেবার অবকাশ 
পাইয়াছিলাম। পরে বাবা উঠিল্নে। জ্ঞানানন্দও বিশ্রামান্তে বাসা হইতে 
ফিরিয়া আসিলেন। বাবাকে গাঁজ! সাজিয়া দিলেন। আমাকে তীহার 
পূর্ব পরিচয় দ্বিলেন। সৎকথায় শীতের সংক্ষি্ড দ্রিবস অতিবাহিত হুইল । 
রাজে বাবার জন্য তাবামার প্রসাদ আসমিল। আমাদের উদর পূর্ণ। 
যৎসামান্ত জলযোগাস্তে আশ্রমে পূর্ব বাবা, আমি ও স্থবোধ বাত্রি- 
যাঁপন করিলাম। 


৪৬। উপাধিলাভ 


অদ্য জ্ঞানানন্দ ফিরিবেন। আমাদেরও কর্শহৃত্রে গৃহে টানিয়াছে। 
আমর] তিনজন একত্রে বেল! ২।* টার ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিব স্থির 
হইয়াছে। গো-শকট স্থির আছে। মধ্যান্ছের পূর্বে তারাপীঠ হইতে যাত্র! 
না কবিলে ট্রেণ ধরা অসম্ভব । সুতরাং বাবার ইশারামত খেচরান্ন ও শাঁক- 
ভাজাদি ভোগের বাবস্থা! হুইয়াছেণ স্বানাস্তে পূর্ববৎ শিমুলতলার বেদীতে 
বাবার ইঙ্গিতাহুসারে পুজাপাঠ কক্িলাম। চগ্তীপাঠে প্রফুল্পতা আদিল। 
পূজাশেষে বাবাকে প্রণাম করিলে বাবা আমার মন্তকে দক্ষিণচরণ দিয়া 
আমাকে ডাকিলেন, শিমুলত্লার ভষ্টাচাধ্য বাব।” আমি তাহার কথ!র 
অর্থ তখন কিছুই বুঝি নাই। এক্ষণে অল্প অল্প বুঝিতেছি যে শিমূলতলার 
অর্থাৎ তারাপীঠের তাবাতত্বের ভ্টাচার্ধ্য অর্থাৎ ব্যাখ্যাতার পদ্ম আমাকে 
তিনি দিলেন। আমি বাবার অত্যন্ত অধম অকৃতী সম্তান, কামের দাল, 
দত্]াপলাপ ব্যবসায় আছি। তথাপি আমার উপর তাহার এত কপা? ইহ] 
আমার গুণে নহে, তাহার অপার দয়ার ফলে। 
আমি অধম অকুতি বলে 
তুমি কম ক'রে কিছু দাও নি। 
আমি অযোগ্য অপাত্র বলে কেড়েও তো! কিছু নাও নি। 


বেল! ১০টা হুইয়াছে। খিচুড়ি ভোগ আমিল। আশ্রমের পার্থে রোদ্রে 
পিঠ দিয়! বাবা আহারে বসিলেন। আমর] তিনজনেও বছিলাম | তিন দিন 
আসিয়াছি। প্রথম দিন বাক্যপুরণার্থ ছাগবলি হইয়াছে । তৃবোধ উন্নত 
সাধক | তাহার বাক্য তে। রক্ষা হইবে । আমি অধম। অভিমানগরে 
তার1পীঠ যা্াকণলে আমি স্থবোধকে বলিয়াছিলাম যে একদ্রিনমাত্র আমিষ । 
বাবা আমার কথাও বাখিবেন। বাবা তাহাও পূর্ণ করিলেন। কাল 
ঠাকুঝটিকেও একবার এইরূপ ছুইভক্তের বিরুদ্ধ গ্রতিজ্ঞা রাখিতে হইয়াছিল। 
ভক্তগ্রধান স্ধস্বার সহিত যুদ্ধে পার্থ গ্রতিজ্ঞা করেন যে যদি রুষে আমার 
মতি থাকে ওবে এই বাণে সুধন্বার শিরশ্ছেদ করিব, নুধন্বাও গতিজ্ঞা করেন 
যে এঁবাণ ছিন্ন করিব। স্থুধস্বা অর্জুনের বাণ ছিন্ন করিলেন বটে কিন্তু ছিন্ন 


৪৫৮ বাধ লীলা 


বাণ ন্ুধন্থার শিরশ্ছ্দে করিল। তাহার! উত্ভয়ে ভক্ত । ন্বোধ বাবার 
পরম ভক্ত । আমি তো ভক্ত নহি। তথাপি যে বাবা আমার অভিমানের 
বাণী শুনিলেন ইহ তাহার বাগ্াকল্পতরুত্বের পরিচায়ক । 


এই দিন পূর্বদিনেয় ন্যায় বাবা চক্র করিলেন তবে অধিক বিলম্ব করিলেন 
না। একঘণ্টায় আহার হইল। জ্ঞানানন্দদাদা ত্র! দিতেছেন। বাবার 
নিকটই বিচরণ করিতেছেন। তাহার ব্দন সহা্য । জ্ঞানানন্দ করযোড়ে 
বাবাকে বলিলেন, “তুমিই কাশীতে পাঠাইয়াছ তাই গিম্নাছি ও. তথায় মন্ত্র 
লইয়াঁছি কিন্তু গুরু তুমিই, তোমাকে আমি ছাড়িব না|” বাব! তাহাকে 
আদ্র করিগেন, “তুমি আমার পরমহংস।” জ্ঞানানন্দ বলিলেন, “হা 
বাবা, তোমার কপাতেই আমার সব।” বাবা এইবার আমাকে “আবার 
আস্বি” বলিলেন না, স্থবোধকে বলিলেন । ফলে আমি আর স্থুলে তাহার 
সঙ্গ পাই নাই। ন্ৃবোধ আরও বহুবার পাইয়াছিলেন, তাহার পৌভাগ্য ও 
'তপন্য। প্রবল । 


যেন হয়ে পাষাণ বীধিয়া বাবার নিকট বিদায় লইলাম। মন অত্যন্ত 
অিয়মাণ। কিন্তু বাবার কি অচিন্ত্য মহিমা, শ্মশান পাঁর হইয়া] মাঠে শকটে 
উঠিতেই মন প্রফুল্ল হইল! তিন ভ্রাতায় বাবার কথোপকথন করিতে করিতে 
ছ্েশনে আসলাম ও অপরাহ্ছে রেলগাড়িতে উঠিক়্। রাত্রি ১১।* টার সময় 
কলিকাতার বাগায় পৌছিলাম। বাত্রে জলযোগ মাত্র হুইল। তিনজনে 
একক্র ঠবঠকখানায় শয়ন করিলাম । 


প্রভাতে স্থবোধ জনাই গেলেন। জ্ঞানানন্দদাদা ও আমি গঙ্গাান 
কিয়া আগিপাম। পৃজাপাঠ করিলাম । আমার অনৃঢ়াকন্তাগণের মুখে 
শঙ্করকৃত অন্নপূর্ণান্তবাদি শুনিয়। দাদা বড়ই প্রীত হুইলেন। মধ্যান্ছে একত্র 
গ্রসা্দ পাইলাম । তিনি আমাকে মহানির্বাণতন্ত্রের সক্কেত বুঝাইলেন। 
বাবা শিমুলতলার ভট্টাচাধ্যপদের অধিকার দিয়াছেন। হৃদয়ে তন্ত্রতত্ব 
প্রতিভাত করিতেছেন বটে, বিস্ত তন্ত্রের ভাবা ও বুঝা চাই। জ্ঞানানন্দ দাদ! 
পণ্ডিত। পলেইজন্তই বোধ হয় আমার সহিত তাহার যোগাযোগ করাইস্া 
তস্ত্রের অগ্রগণ্য মহানির্বাণের ভাষার চাবি আমাকে দিলেন । 


পরদিন আনানন্দদাদা বিদায় লইলেন। তিনি বলিলেন, “ভাই! 


বাম লীলা ৪৫% 


সঙ্গ্যাস লইয়াছি গৃহস্থের ঘরে একদিনের অধিক অবস্থিতি শাস্তবিরুদ্ধ। দেখ 
না তোমার সহিত কয়েকদিনের সাহুচর্যে তোমাকে তো ভালবাসিক়্াছি। 
একদিনমাজ তোমার পুত্রকন্থ'গণকে দেখিয়া যেন মায়ামুগ্ধ হইতেছি। এইবার 
কাধ্যে কয়েকর্দিন কলিকাতায় থাকিব বটে, কিন্তু এক গৃহন্থের আতিথ্য 
একদিনের অধিক লইব না। আমি তাহাকে ছাড়িয়া দ্বিলাম। বাবার 
দেহরক্ষার পর রামপুরহাঁটে ছুইবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় ও একত্র 
তারাপীঠ যাই। আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সংবাদও পাই নাই। 


8৭। চিত্রদর্শন 


তং মৌনদীক্ষাংসুবিবুদ্ধপল্মান্‌ শিত্যান্‌ শরণ্যং খলু দর্শরস্তমূ। 
রূপাক্ষরাক্ধপ তুরীয়তত্বং বামাভিধানং পুরুষং নমামি ॥ 
তারাপীঠ হইতে দ্বিতীয়বার ফিরিবার পর বামের কপার পরিচয় পাইতে 
লাগিলাম। তাহার প্রতি আকর্ধণ বাঁড়িল। অসৎ প্রবৃত্তি কমিতে লাগিল। 
ধ্যানধারণ! গাঢ় হইল । অলৌকিক চিত্র আলোক মধ্যে দেখিতে লাগিলাম। 
স্বীক্ষার পূর্বেই বাম আমার জননীর মুত্তি ও স্বীয় মৃত্তি দেখান । দীক্ষার পর 
দেবীমুত্তি ছায়। ছায়! দেখিতাম। 
সন ১৩১২ সালে রুশ জাপান সংগ্রামে সন্ধার পর সথবিমার জলযুদ্ধের চিত্রে 
দেখাইয়। দূরদৃষ্টির কিঞিদিুভূতি দেন। গয্পায় শ্রান্ধের দিন ট্রেণে প্রত্যুষে 
কালী ও তারার স্পষ্ট মুত্তি অন্ধকারে চপলার ন্যায় চমকাইয়া যায়। বিষুপদ 
মন্দিরে স্থায়ী দ্দিপ্ধনীলজ্যোতিতে নয়নমন মোহিত করেন। গণেশমৃত্তিব 
শিরোদেশে বৃহম্নীলের উপর কপূরগৌর শ্রীশহ্করকূপ সুস্পষ্ট মানস নয়নে 
ভাসান। জ্যোতির্মগুলে মেঘশ্তাম চতুভূজি গদাপদ্ধারী এবং মুবলীবদন তৃতীয় 
নয়নের সম্মুখেও শুইগুরু ধরিলেন। 
সন ১৩১* সালে ভাব্রমাসে শুক্লাচতুর্দশীতে কলিকাতাতে রা 
মুদ্বিতনয়নে চিত্র পর চিত্র বদলাইলেন। 


: ৪৬০ বাম লীল! 


কি অভ্ভূতদৃশ্ত আজি বাসে পূজাকালে । 
রুপ] করি কপাময় শ্রীবাম দেখালে ॥ 
কোথা কাশী পুণ্যধাম আনন্দ নগরী । 
কোথা রজোগুণ এই কলিকাতা পুরী ॥ 
রর বিশ্বনাথ শ্রীমন্দির পীতকর্ণিকার শিবলিঙ্গ লোল জিহ্বা! ফনি 
বামাঙ্েতে নীলা খর্বা বাষপাদ আকুঞ্চিতা দক্ষিণ লখিতা দশমহাবিগ্তামৃত্তি 
একের পর এক উঠিকা শূন্যে লয় হইলেন। 
বাম চিত্রার্শনের ক্ষোভ আর বড় রাখেন নাই। সকল দেবীর রূপ 
উজ্জনালোকে মানস নয়নে ধরিয়াছেন। স্থুযুত্তার ও ষটডক্রে র চক্রে চক্রে 
'ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তি ও বীজ কিরূপ তাহা! বুঝাইয়াছেন। বিদেছ হইবার পর মানস 
চক্ষু যেন অধিক খুলিয়! দির়াছেন। পরচিন্তজ্ঞানও দিতেছেন। এই দাসের 
সান্নিধ্যে অপরকে জ্যোতি: এবং দ্োতির্ধগুলে দেবদেৰী চিত্র দেখাইতেছেন । 
সে লীলা এগলে প্রকাশ্য নহে। এই স্থক্সদেহের লীলা প্রচ বের জন্তই শ্বাম 
অনতিবিলম্ষে তাহার নরদেছের লীল! সম্বরণ করিলেন। সে ঘটনা অত:পর 
বণিত হইল। 


৪৮। মহ্াপ্রস্থান ও সমাধি 


ক্ষ্যাপাবাবার মহা প্রস্থান ২র! শ্রাবণ কষ্ণাষ্টমী ১৩১৮ সালে । এই তিথির 
আট দিন পূর্বে পৃণিমা তিথি রাত্রে ১৪৫ মিঃ সঙ্নয় বাবার জন্ত তারামার 
ভোগ যাহা রাখা ছিল মমুরভঞ্জের উকিল হুরিভৃষণদাদা বাবার সামনে 
ধরিলেন। দ্বিনের বেলার আহারাদির ফলে বাবার দেহ বেশ সুস্থ 
ছিল না। আবার বাতে প্রদাদ খাইবার জন্ত হরিভূবণদাদার পীড়াপীড়ি 
প্রীনগেন্্র বাগচীর ভাল লাগিগ না। তাহার আশঙ্কা গুক্তর আহারে 
বাবা আরও অন্ুগ্থ হইয়! পড়িবেন। বয়ন ত হইয়াছে। শেষ জীবনে 
নগেন ছায়ার মত বাবার পাছে পাছে থাকিতেন ও ঘ্বনা ও খ্িধা ত্যাগ 
করিয়া একাস্তিক মনে বাবার বিষ্টা মুত্র পরিফার. ও অন্তপ্রকার 
যাবতীয় দেবা করিতেন। কিন্তু উপস্থিত ভক্তগণ, থা মমুরভঞ্জ ট্রেটের 





ধ মন্দির 
টুরিস্ট এসোশিয়েসনের সৌজন্ে 


বাম। ক্ষ্যাপাবাবার সমা 


পশ্চিমবঙ্গ 


বাম লীলা ৪৬১ 


মুনপেফ অবিনাশ বায়, মস্ুরতগ্জের পেস্কার জর়চঙ্, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তাহার সঙ্গী অমৃল্যবাবূঃ ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য্য, ব্রজ পাঠক ও এক পাগল। 
সাধু কেহই ইহার প্রতিবাদ করিলেন না। অবশ্ঠ বাব ছুই চারটী ভাত ও 
মহাপ্রসাদ ইত্যা্দি নামমাত্র মুখে দিলেন। শ্বেতফুল ও কালু কুত্তা দুইটি 
ছুইপাশে প্রসাদ পাইল। হঠাৎ হুই কুৰ্তা উন্নত হইয়া ছুইদ্িক হইতে 
পরম্পর কামড়াঁকামড়ি করিয়া একেবারে দীাড়াইয়। উঠিল। মধ্যে বাবার 
থাল! ও বাব৷ বপিয়! আছেন। নগেন বাগচী হ| হা করিয়! উঠিষ্া। হুইএর 
ফাকে হাত দিয় ছুই কুক্তাকে সবলে ছুইর্দিকে ঝটকাইয়া! ফেলিয়া দিলেন। 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাবার নাপারন্ধ হইতে কয়েক ঝলক তাজা রক্ত নির্গত 
হইতে দেখা গেল। বাগচী প্রমুখ সকলেই অনুমান করিলেন যে কুত্তাদের 
নখ বা অন্ত কোনভাবে আঘাতের ফলে উক্ত রক্ত বাহির হইল । সেই 
রাজি নে ভাবেই কাটিল উক্ত ঘটনা বাবার আশ্রম ঘরের সম্মুখ 
বাহির অগনে দোচালায় ঘটে। সেই চালের পাশে এক বিরাটকার 
কেলিকঘন্ববৃক্ষ ছিল। এই কেপিকদন্ধমূলে তখন তিনি বপিয়াছিলেন । 
কিন্ত ব্যাপার যাহ। ঘটিল কুকুর ছুইটি নিমিত্ত মাত্র। আমলে বাবার ব্রহ্ম 
ভেদ হুইয়া রক্ত বাছির হইল। এ ব্যাপার তখন উপস্থিত কেহই বোধ 
হয় বুঝিলেন না। পরদিন তাহাকে একটু অন্ুস্থ দেখা গেল। ভকুগণ 
উদ্বিগ্ন হইয়া তাছার সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কৰরিপেন। অবিনাশদাদ। 
অক্লান্ত পরিশ্রমে বাবার শুশ্রুধ1 করিয়া জীবন ধন্ত করিলেন। এইরূপে ৪1৫ 
দিন কাটিল। বাব! একটু স্থন্থ হইয়াছেন, বোধ হুইল। পরে দেখা গেল 
আর একজন পাগল। সাধু খালি গা, ছোট কাপড় পরা বৈকালে আশ্রমে 
উপস্থিত হইল .ও বাবার সামনে বসিয়া মুচকি মুচকি হাদিতে লাগিপ । 
বলিল, “আনব তেন ওকে বত্রিশ বাধনে বেঁধে রেখেছিন, বার কর।” 
এ কথায় সকলে বিরক্ত বোধ করিলেন। তখন “আমার কথ] বিশ্বাদ 
হ'ল না। আচ্ছ। দেখতেই পাবি” বলিয়া নিরস্ত হইল। আশ্ধ্োর 
বিষয় এইদিন রাত্রে ১--৩৫ মিঃ সময় তারামার অষ্টমী পর্বের প্রনার্দ মুখে 
দ্বেওয়ামাজ্জ তিনবার “তার, তারা, তার1” বলার সঙ্গে পক্ষেই বাব দেহ 
বাখিলেন। তখন ভক্তগণের হাহাকার রবে শ্শান গৃহস্থের অঙ্গনে পরিণত 
হইল। পাগাগণ ও তদঞ্চলবাপী সকলে আপিয়! নিজ প্রিয়জনের বিরহে 
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আকুল হইয়া নীরবে অশ্রু বিসঙ্জন করিতে লাগিল। কুত্তাগুলিও বাদ 
গেল না। একটী কুকুর সটান ব্বামপুরহাটে পিয়া করুণ আর্তনাষে মহেন্দ্র 
রুজকে সংবাদ দিল। পরে শ্রীবামের সমাধির স্থান লইয়া নগেন্দ্র বাগচীর 
সহিত অন্যান্যদের বিষম মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ আশ্রম ঘরেই 
সমাধি দেওয়া উচিত বলিলেন। তখন বাগচী সকলকে বাবার আদেশ 
জানাইলেন-_যাহা গত ছুই মাস যাবৎ প্রত্যহ ছুই তিনবার তিনি তাহার 
প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন ও অঙ্গুলি নির্দেশে তিনি তাহাকে জানাইয়াছেন--“এই 
নিমতলায় মোক্ষদানন্দের সমাধির পাশে আমায় উত্তরমুখে বসাইয়। সমাধি 
ফিবেন, বাবা!” যখন লোকে তাহাকে শ্মশানে পূজার জন্য লইয়া যাইত, 
তখন তিনি এঁকথ! বাগচীকে পুজায় বসিবার পূর্বে দৈনিক দুই তিনবার 
বলিয়া ও অঙ্গুলি নির্দেশে স্বান দেখাইয়! তবে পূজায় বসিতেন। এই কথ 
অন্ত সকলে বিশ্বাস করিলেন না| সমাধির ব্যাপার লইয়া বেশ হিধা ও 
মতভেদ চলিল। পরদ্দিবল সাহাপুর নিবাসী জমিদার মুরারীমোহন পাল ও 
পোৌঁপাড়ার জমিদার যোগীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উপস্থিত হইয়া বাগচীর 
নিকট সবিশেষ শুনিয়া ক্ষ্যাপাবাবার আর্দেশমত পৃর্ব্বোক্ত নিমতলাক্ সমাধি 
দেওয়াইলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে পাগল] দাধুটি ছই মাস যাবৎ আশ্রমে 
আসিয়াছিলেন সমাধি দেওয়ার পর মুহূর্তেই কোথায় উধাও হুইপ! গেলেন, 
তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া! গেল না। যখন নিমতল। খনন কব! হুইল, 
তখন দ্বেখা গেল এক প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি মাটির নীচে আছে । তাহার 
উপরে সমাধির মন্দির নিশ্মীণ করা হইল। কিংবদস্তী আছে এই মন্দিরের 
ভিত্তি ভাঁরামার প্রাচীন মন্দিরের । ক্ষ্যাপাবাবার প্রিয় তক্ত হৃষীকেশ 
চট্টোপাধ্যায় অন্যান ২৯০০২. টাক ব্যয়ে বাবার বর্তমান সমাধি মন্দির নিশ্মীণ 
কবাইয়া দেন। দেহরক্ষার ছুই দিন পূর্ব হইতেই ক্ষ্যাপাবাবা বলিতে 
থাকেন, “ঘোড়1 গাড়ী এল, পাক্ধী বেছারা, ভাগারী, খানস'মা, ঘোড়া গাড়ী 
এল ?” তাহার ভাষা বিচিত্র, কিন্ত গভীর অর্থযুক্ত । তাবাক্ষ্যাপা 
বলতেন, তিনি ইঙ্গিতে জান্বইলেন, যে বাবা সপ্তাশ্বযোজিত হুূর্ধালোকের 
পথে চলিলেন। 
বববের্যধ্যে স্থিত: সোম: সোমমধ্যে হুতাশনঃ 
হুতাশাৎ পরমব্রক্ম সাক্ষাৎ ব্রদ্ষক্ষরাক্ষর | 
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শ্রীবাম বলিতেন-_ 
মরব আর অম্রনি যাব ব্রচ্ষে মিশায়ে, তারামার চরণে লুকায়ে, 
শিমুলতলায় লুকায়ে। 
তাবামা “আকাশ তারা” শৃন্যর্ূপ শশীভালী। শিমুলতল! অর্থাৎ 
কুলকুগুলিনীতলা, ভর্দমূল অধঃশাঁখ, অর্থাৎ সহম্ার. কে বুঝিবেন 
বুঝুন, শ্রবাম কি ছিলেন, কোথায় গেলেন! আমরা বলি তিনি সর্বত্র 
বিরাজমান । ঘে তাহার ভক্ত, যে তদগত চিন্ত, সেই দেখে, সেই বুঝে, 
তিনি তাহারই সহিত লীলায় রত! তাহার বিদ্বেহ লীলারহুস্ত তাই 
অনভূতি সাপেক্ষ । চক্ষুম্মান ভক্ত গাহিয়াছেন-_ 
আনন্দ চিৎ্সত্যমরূপমাস্ং 
নিরঞ্জনং নিতামনস্তব্ূপং | 
শীলাময়ং ব্রহ্ম পরমং পুরাঁপং 
বামাভিধানং পুক্ুষং নমামি | 
জনরতারা, জয়বাম । 
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উঠবি। সন্ত্রীক জপ করবি, অল্প খাবি। তাহলেই উঠতে পাধি, তোর ঠাকুর- 
মার টাকা নিতে রাজী আছি। সেও দাধবী ছিল?" ভক্ত পূর্বজন্মের 
সংবাদে ও ভবিস্ততের ইঙ্গিতে আনন্দে আত্মহার, তবুও সংশ়্ মনকে ছাঁড়ে 
নাঁ। ঘটনা চক্রে ভক্ত তাহার জনৈক বন্ধুর মুখে কাশীতে ভূৃগুজ্যোতিষ 
কার্য্যালয়ে প্রাচীন কোষ্ডি গণনার কথা শুনিয়। অবধি তাহার এই জ্যোতিষ 
গণনার ইচ্ছা জাগে । তিনি একবার কাশীতে গিয়া নিজেই গণনা করান। 
কার্যালয়ের পণ্ডিত ভক্তের জন্মলগ্র অনুসারে সঠিক কোঠ্ি বাহির করিয়া! 
তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়! দেন। তাহাতে তিনি জানিয়া! অবাক হইলেন যে 
ক্ষ্যাপাবাবা যে বাহার পূর্ব জন্মের হত্যা দোষের কথা উল্লেখ বেন ভূগুও 
কোন্‌ গ্রাচীন্যুগে রচিত কোষ্ঠিতে এই দোষের কথা৷ লিখিয়। গিয়াছেন-_যথ 
পূর্ববজন্মে তীর্ঘস্বানের কলহুকালে জাতকের দাপটে একটি শিশু মারা যার। 
দেই হত অপরাধে জাতক নি:সম্তান ও দরিদ্র । ছিতীয়বাঁর দার পরিগ্রহ 
করিলেও সন্তান সম্ভাবনা নাই । 

বল বাহুল্য বাবার আশ্রম মন্দির বামামিশনের কম্মীদের দ্বার তাহার 
ঘরের উপরই নিমিত হইয়াছে। যে লাধবী বিধবার টাকার কথা বাবা 
বলিয়াছিলেন, সে টাকাও বাবার জমি ক্রয়ের কাঁজে নিয়োজিত হুইয়াছে। 
তাহার প্রতিটি ভবিষ্যৎ বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে। 

এখানে আর একটি গ্রশ্ন উঠে, ক্ষাপাবাব! ও তাহার অন্তরঙ্গ সিদ্ধকল্প 
শিত্ঠদ্ধয় শাস্ত্রী হবিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীতারানাথ ব্রদ্ষচারীকে € বছরমপুরের 
তার ক্ষ্যাপা ) পূর্ববোল্লিখিত সংবাদ দুইটি নিজেই জানাইতে পারিতেন 1 তবে 
কেন হহার জন্য এই তক্তটিকে দূতব্ূপে নিয়োগ করিলেন? মহাপুরুষের 
আভমান্ধ তর্দ পড় কঠিন। তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, প্রিয় ভক্তটির 
কল্যাণে তাহাকে এই উন্নত শিত্দ্ধয়ের শেহনীড়ে বাধিবাঁর জন্ত এই আয়োজন । 
ইহাদের জীধিতাবস্থায় ভক্ত প্রকৃতই তাহাদের অনুগ্রহে আধ্যাত্মিক জীবনে 
উৎ্কধ লাভ করেন এবং তীহাদের অবর্তমানে আজও অন্তঃম্বত্বায় অনুভব 
করেন এই মহাপুরুষ্ছয় তাহার মঙ্গলে নদা জাগরুক। 

৩। তৃতীয় ঘটন1। বাবার তিরোধান উত্সব, ২০শে শ্রাবণ ১৩৮১ সাল, 
স্থান তারাপীঠ ক্ষ্যাপাবাবার সমাধিমন্দির, একাদশী বাত্র ১২_-২টা। অতিথি 
অভ্যাগতদের বাবার প্রপাদার্দি বিতরণ করিয়া কম্মারা ক্লান্ত হইয়৷ আশ্রম 


বাম লীলা ৪৬৭ 


গৃছে বিশ্রাম করিতেছে । এমন সময় ইন্দু পাণ্ডা! বাবার পাকা ভাগ 
লইয়া আপিয়! বলিলেন-- সমাধিতে বাবার ভোগ নিবেদন করিতে হইবে, 
চলুন। সকলেই ক্লাস্ত। একজন ভক্ত বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া ভাত মুখ 
ধুইয়া শ্মশানে সমাধি মন্দিরে চলিলেন' ভক্ত বাবার সম্মুথে আসনে 
বসিলেন । দেশালাই পাওয়া গেল না। পাণ্ডা ঠাকুরকে আশ্রম হইতে 
উহ আ'নতে বলা হইল। তিনি চাঁলয়। গেলে সাবান উপবাসী ভক্ত 
আসনে স্তিমিত হইয়া বসিয়া বৃহিলেন। অকন্মাৎ 1তনি অনুভব করিলেন 
তাহার দেহ যেন শৃন্ঠ শূন্য, ঘেন তন্দ্রাঘোএ অনুভব কণ্পতেছেন । দেহে যেন 
কম্পন ও রোমাঞ্চ । সহসা তাহার মুলাধার হইতে উদ্ধদিকে সযুয়ায় সহল্রার 
পধ্যন্ত কয়েকটি বীজের ঝঙ্কার উঠিল ও আবার শীচে নামিল ও আবার 
উঠিল আবা' নাখিল। বারবার তিনবার বাব? বাললেন এই তোর মন্ত্রঃ 
ভক্কের যন প্রাণ ভরিয়া উঠিল । কয়েক সেকেণ্ডের মধো 'এই ঘটন। ঘটিল। 
পরমূহ্র্তে দীপ জ্বালা হঈল। তোগ নিবেদন কছিয়া ভক্ত 'ঘাবেগভরে 
বাম্পাকুল হৃদয়ে টলিতে টিতে আশ্রমে আপিয়া কাঁহাকেও কিছু না বলিয়া 
শান্ত্াদি অনুসন্ধানে জানিলেন যে তান বাধার কৃপায় মতাই মহাম্ত্ 
পাইয়াছেন। জীবন সার্ক জ্ঞান করিলেন। শ্রীবাম তাহাকে ভাগাবশে 
কপা করিলেন । ইহা বাবার অহেতুক কপা। 

ভক্ত মহাত্মা তারা ক্ষাপাকে একদিন প্তপঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
- বাবা, আমার দীক্ষাকালে যে মন্ত্র হইয়াছে, সে কিরূপ” । উত্তরে ক্ষ্যাপাজী 
বলেন-- এদিন তাবাগীঠে বাত ১২টার পর বাবার সমাধিমন্দিবে বলিস, 
বুঝিতে পাবি ।” এতকাল পরে এই স্থযোগ আসিল স্বফলও ফলিল। 
মহাপুক্ষের বাক্য কথনও বুথ যায় না। 

পরে ক্ষযাপাবাবা সাধক ভক্তকে করণ-কারণ ও ক্রমদীক্ষাও দিয়! কুতার্থ 
করেন । বাবার লীলা আশ গুহ । শান কাল পাত্রে কি অঘটন ঘটিল। 
ভক্তের জীবন ধন্য হইল । 

«| চতুর্থ ঘটনা। ১৩৭১ পালে আশ্বিন ভক্ত ভোর ৪টায় নিত্রাতঙ্গে 
শয্যায় শুইয়া একাগ্র চিত্তে ক্ষ্যাপাবাবাকে স্মরণ মনন করিতেছেন । পরে মনে 
মনে আলোচন! করিতেছেন, “আজ কাশীধাম যাইতেছি, সেখানে গিয়1, বাব! 
বিশ্বনাথের মন্দিরে, অন্পূর্ণা মার মন্দিরে বিশালাক্ষী মন্দিরে চণ্তীপাঠ কৰিব । 


৪৬৮ বাম লীলা 


অমনি শুনিলেন, বাবা বলিলেন__কালীতার] মন্দিরেও চণ্ডীপাঠ করিস্‌।” 
ভক্ত একটু স্তভিত হইলেন। চিস্তা করিতে লাগিলেন কালীতার] মন্দির 
আছে কাশীতে, কই কোথায় জানি নাত? যাহ! হউক তিনি এক বিষয়ে 
নিশ্চিন্ত ছইলেন--যে কাশীধাম যাত্রা বাবা এইভাবে অনুমোদন করিলেন। 
শক্ত যখন যে তীর্থে যান বাবার কাছে জানীন। এবার কিছু জানাইতে 
সাহসী হুন নাই, কারণ টিকিট ক্রয় করিতে ও বাঁড়ীভাড়া সংবাদ আদিতে 
দেরী হইয়াছে, তাহার ভয় পাছে বাবা অনুমতি না দেন । 'তথাপি ভক্ত 
উদ্বিগ্ন যে তাঁহার সঙ্গী বন্ধু যে কাশীতে একতলায় দুখানি ঘর ভাড়া স্থির 
করিয়াছেন সেগুলি কিরপ স্বাস্থাকর হইবে । কাশীতে একতলার ঘর প্রায়ই 
নর্দমার গন্ধে ভবপূর ও মন্ধকার অস্বাস্থ্যকর হয়। ভগ্ন শরীরে কাশী গিয়] 
এইরূপ ঘবে বাস করিয়া! না দেহে নৃতন করিয়া! খোগের টি হয়! য'হা হউক 
বাবার এই আদেশ পাইয়! কতকটা আশ্বস্ত হইয়া যথা সময়ে রওন] হইয়া 
গেলেন। বন্ধুর সহিত হাবড়ায় মিলিত হইয়া! ট্রেনে উঠিলেন। পরদিন 
১১টার পর ট্রেন হইতে নাময়া দশাশ্বমেধ ঘাটে এক! ছাভিয়। “দয় বাঙ্গালী 
টোঙ্গা পথ ধরিলেন' পথে যাইতে যাইতে বন্ধুকে ভিজ্ঞান1! ক্রিলেন__ 
আচ্ছ] তুম ত প্রতি বৎসর কাশী বেড়াইতে আস, কালীতারা মন্দির কোথা 
জান? “বন্ধু বলিল না ভাই আমার ত জানা নাই। কোনদিন নামও 
শুনি নাই” । তক্ত প্রমাদদ গণিলেন। একেত একতলার ঘরে স্বাস্থ্য বিষয়ে 
উৎকঠ', তাহার উপর আবার এই এক সমস্যা । *দেখা যাক বাবা কি 
করেন” বলিয়া অগ্রসব হইলেন । যতই এগোন ততই অস্ত গলি তশ্ত গলি । 
শেষে আর একটি ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র গলিতে ঢুকিলেন। ছুইদ্িকে আকা শচুস্থী 
দৃগন্ধযুক্ত জণ্াল। ভক্তের হৃদয় দুরু দুরু । বাবাকে ভাকিতেছেন--এ কি 
ব্যাপার বাবা, যা ভয় করেছিলাম তাই হল। এই অন্ধকৃপে নিয়ে এসে 
শেষে কি মারবে, ধাবা |” পরক্গণেই সক্ু গলি পথে অগ্রসর হুইয়! একেবারে 
গঙ্গার ধারে পৌছিয়! এক বাটীতে ভক্ত দেখিলেন-_ পূর্বদিকে গঙ্গা সব ফাকা 
ঘর ছুটি রৌদ্র ঝলকে উজ্জ্বল। কোন নর্দম। বা দুর্গদ্ধের লেশ ভ্রিসীমানায় 
নাই।” জয় বাম, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভবিয়া উঠিল। একটা সমন্সার 
চমৎকার সমাধান ত বাব! করিয়া দিলেন। 

পরবে জিনিসপত্র সব গুছাইয়! ত্বানান্ছিক সারিবার জন্য বন্ধু যোগিনী ঘাটে 


বাম লীল! ৪৬৯ 


গেলেন, ভক্ত পরে গেলেন । যোগিণী ঘাটে সান ও যোগিণী মন্দিরে 
পূজা! পাঠ সারিয়া সেখানে পুরোহিতের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহার মনের প্রবল বাসন] কাঁলীতার! মন্দিরের বুহস্ত ভেদ। পুবোছিতকে 
জিজ্ঞানা করায় তিনি এক কথায় এ প্রশ্রের মীমা'সা করিয়া দ্িলেন_ ভক্ত 
যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন । পুরোহিত বলিলেন --ই11 কালীতার1 মন্দির আছে 
বৈকি? এইত যোগিণী গলি পার হয়ে বাদিকে ভিন চারখানি বাড়ীর 
পর 'প্রথম যে পাথরের বাড়ার দরজা পাবেন সেইটিই কালীতার! 
মন্দিরের দরজা । ছুইতিন মিনিটের পথ। রাণীভবানীব কীতি। এখানে 
কৃষ্ণ রাধিকা, গোবিন্দ, বিশালাক্ষী দুর্গা মন্দির এক চত্বরে, আর কালী- 
মন্দির পেছনে ও তার পুধদিকে ভিতর দ্বিকে তারা মন্দির, একসঙ্গে সব 
দেখবেন ।” ভক্তের একট] ভারী বোঝ! নামিয়। গেল। 

কাল বিলম্ব না করিয়া! তান ছুটিয়। চলিলেন পুরোহিত নির্দিষ্ট দরজায় 
প্রবেশ করিয়! বাণী ভবাশীর মন্দির মধো প্রবেশ করিলেন । কন্মচারীদের 
সহিত আলাপ পরিচয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন, এই কাশীতার1 মন্দির । পরদিন 
ম্যানেজারের অন্তমতি লইয়। তারা মন্দিরে চত্তীপাঠে ব্রতী হইলেন । সামনের 
চত্বরে প্রথমেই পাথরে বাধান উঠান ॥ উহার তিনদদিকে একতলা সমান 
উচ্চ বোয়াক ও বিগ্রহ তিন্টিএ পৃজাগৃহ, পূজার সামগ্রী রাখার ঘর। ব্রাহ্মণ 
পূজকাদি ধাহারা ভোগ প্রসাদ পান তাহারা চু োয়াকে ও অনিমান্ত্রত 
জনসাধারণ নিম্ন উঠানে বসেন । বাণীমার দয়ায় ব্থলোক এখনও ভোগ প্রসাদ 
পাইয় থাকেন । এই দৃশ্তে তারাপীঠে বাণীমার দেবার কথা মনে পড়িল। ঠিক 
একশত বৎসর পূর্বের ক্ষাপাবাব! কাশী যাত্রায় যে ছত্রে আসিয়। গুসাদ গ্রহণ 
করেন সে কথা মনে মাসল । মনে হুইল ১২৭১ সালে বাবা সম্ভবতঃ এই 
ছত্ঞেই পায়ের ধুলা [দয় এস্থানকে ভক্তের নিকট তাবাপীঠের ন্যায় পবিভ্ঞক্ষেত্র 
পরিণত কতরিয়াছেন । ( ১৬৮ পষ্ঠা দেখুন )। তারাপীঠেও বাব! বাণী তবানীর 
সেবা গ্রহণ করিতেন, কাশীতে তাহারই সেবা গ্রহ" করিয়। থাঁকিবেন 
একথা মনে করিবার একটু কারণ আছে। মন্দিরে যে বেদীর উপর তাবামৃি 
দণ্ডায়মান উহ] বানী ভবানীর কন্ত1 সাধিক। “তারার” সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত, 
স্থান জাগ্রত । কেহ সন্ধ্যার পর ওখানে একা বসিতে পারে না। ভক্তের 
মনে হুইল এমন গ্বানে বাণীমার কোন প্রতিকৃতি কি দেখিতে পাইবেন না! 


৪৭৩ বাষ লীলা 


ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিয়া! কোন সহুত্তর পাইলেন না। শেষে মনের 
ইচ্ছা মনে চাপিয়া কয়েক দিন চণ্ডী পাঠের পরে একদিন তারামৃত্তির 
সামনে বারান্দায় ধ্যানে বদিলেন। ধ্যান বেশ জমিয়! উঠিয়াছে বাহজ্ঞান 
লুপ্চ প্রায়। দেহ সহন। ছুলিয়া উঠিল। মন ডুবিয়া গেল। সহসা দেখিলেন 
বেদীর মধ্যে মৃতের উপবিষ্ট কঙ্কাল মু্তি। তাহার সামনে একজন ব্রাহ্মণ 
৪০৪৫ বৎসর বয়স রুষ্ণ শ্মশ্র বিশিষ্ট যোগীবর উপবিষ্ট । তাহার দক্ষিণ পারে 
আর একজন দ্ুলকায় মুণ্ডিত মস্তক ব্রাক্ষণও বসা অবস্থায় দেখা দিলেন। 
ইহারা গুরু ও পুরোছিত হুইবেন। তাহার দক্ষিণ পার্থে এক মহীয়সী নারী 
বয়স ৬০1৬৫ বৎসর । বেশ হষ্টপৃষ্ট, কাঞ্চনবর্ণা, বিধবার বেশ ক্ষৌম বন 
মাথায় টানিয়া বরণভাল বাম হাতে ধরিয়া] সামনে দাড়াইলেন ও শঙ্খটি ডান 
হাতে দিলেন। কতক্ষণ এই মৃতিগুলি সামনে ছিল ভক্তের কোন খেয়াল 
নাই। যখন আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া উঠিলেন তখন স্থধ্য ডুবু ডূবু। প্রণাম করিয়। 
উঠিয়] পড়িলেন। বুঝিলেন কেন বাবা এই কালীতারা মন্দিরে আনিলেন 
ও ২০* শত বৎসরের পূর্ধে জীবিত সাধিক1 রমণীর সাক্ষাৎ করাইয় মঙ্গল 
আশীর্বাদ দেওয়াইলেন। তাঁহার মনে বদ্ধমূল ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে এই 
সেই ছন্র যাহার উল্লেখ ১৬৮ পৃষ্ঠার আছে। এখানে আর একটি র্যাপার 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাবার ন্যায় মহাপুরুষের কাছে কালের ব্যবধান 
কোন বাধাই নয়। যোগবলে ব্যাসদ্বেব মৃত কুরু বীরগণের (প্রতগণকে 
আহ্বান করিয়া তাপসমগ্ডলী পাগুবাদি ও বাঁজধি ধৃতরা্রকে দেখাইয়া- 
ছিলেন (পৃ. ২০২ )। শ্রীবাম তাহার শ্রিয়্ ভক্তকে কাশীতে চণ্ডীপাঠ স্থলে, 
টানিয়া আনিয়া বাণীমীর মৃণ্তি দেখাইয়া ভক্তেবু কল্যাণে মঙ্গল শঙত্খে আশিস 
দেখাইয়। দিলেন, কি বিচিত্র লীল]। 





ক্ষা'পাবাবার সমাধি 


বৰ 


শ্পিমূলতলার বেদী 


০ 


(ধ) 1শমুলতলায় সাধনা 


১। পঞ্চ মকার সাধন 
( আর্যদর্গণ, ১৩৬৭ দাল, ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম নংধ্যায় গ্রথম প্রকাশিত ) 


মদাতভাবসন্ত মুজপুরষ শ্রীবামশ্বশানে নিঃসঙ্গ জীবন যাঁপন করিতেন। 
তাহার মাতৃশ্রাঞ্থ দিনে আপন বুধিপাত নিবারণ কাঁরয়া মেঘশাসন বিস্তার 
পরিচয় দেওয়ায় তাহার সদ্ববার্তা দিকে দিকে ঘোধিত হইলে দলে দলে 
লোক তাহার কাছে ছুটিয়া আসে ও শ্শানে ভিড় জমায়! কিন্তু তিনি 
পূর্ববৎ আত্মভোলা, কোন কিছুতেই ভ্রক্ষেপ নাই। একবার দ্বারভাঙ্গার 
মহারাজা স্বর্গীয় রামেশ্বর সিং পুত্রকামনায় ও জটিল পারিবারিক মোকদ্দমার 
বিপর্যস্ত হইয়া সফল আশায় তারাপীঠে ক্ষ্যাপাবাবার শরণাপন্ন হন ও 
বসিষ্ঠামন শিমূলতলায় চক্রেশ্বর হইয়া চক্রের অনুষ্ঠানে তাহাকে রাজী 
করান। অনুষ্ঠান যথারীতি পালিত 'হইল। বলা বান্থল্য মহারাজের 
উভয়বিধ কামনাই পূর্ণ হইল। 


মন্ত্রী ব্হ্থনিঠো ভবেচ্ক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে। 
্রশ্ষজ্ঞে; সাধকৈ; সার্ঘং তত্বচক্রং লমারভেৎ। 
-মহানির্বাণতন্ত্। 
রষমনত্রসিদ্ধ ও ব্রদ্ধনিষ্ঠ ও ব্রদ্জ্ঞ সাধককে চক্রেশ্বর করিয়া তত্বচক্রের অনুষ্ঠান 
করিতে হুয়। মহারাজের সৌভাগ্যক্রমে দূর্ণভ বন্তও তাহার পক্ষে স্থলভ 
হইয়াছিল। ভাই স্ৃফলও ফণিয়াছিল অনিবার্য । এখানে উল্লেখ করা! যায় 
যে ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠানে ভৈরবীর উপস্থিতি তন্্রম্মত পদ্ধতি। কিন্ত 
ক্ষাপাবাবার বাহতঃ কোন ভৈরবী ছিল না। একবার শিমুলতলায় ভৈরবী" 
চক্রের অনুষ্ঠানে তাহার প্রিষ়্ শিক্ক শাস্ী হরিচ ণ গঙ্ষোপাধায় ( বর্থমান 
গ্রন্থ প্রণেতা), ক্ষ্যাপাবাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, “বাবা. আপনার ভৈরবী 
কই?" উত্তরে ক্ষ্যাপাঁবাবা বলেন, প্ৰাবা ভারাম! আমার আশ্শ্যয 
ভৈরবী, এই যে বাব! পাশে বসে আছেন।” ধাহার অস্তৃষ্টি খুলিয়াছে 


৪৭২ বামন লীল! 


তিনিই দেখিলেন--অপরে ভাবিলেন পাগলের প্রলাপ। এই সব অনুষ্ঠানে বাহ্‌ 
মৈথুন ব্যঙীত অন্য মকার বাবহার হইত না। কারণ তিনি ছিলেন শুফপস্থী। 
পঞ্চ মকার সাধনা তান্ত্রিক বামাচারের বিশিষ্ট অঙ্গ। মনত, মাংল, মৎন্তু, 
মুদ্রা ও মৈথুন-_-এই পঞ্চতত্ব। পুজায় যথারীতি মন্ত্র বারা ও নানান প্রক্রিয়া 
দ্বারা শোধন করিয়া দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়! “চিদগ্সো চবি; শেষং 
সত্ব” গ্রহণ করিতে হয়। ইহার মধ্যে আগ্য ও শেষতত্বই ব্যভিচারের স্যটি 
করিয়াছে। কারণ অজিতৌন্দ্রয় তথ! অনধিকারী ব্যক্তি আচারভ্ষ্ট হইয়া 
মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। তস্ত্রে পুনঃ পুনঃ নিষেধ আছে-_নিবিকল্প ও 
নির্বিকার না হলে কুল পথে মদ্ভ ও মৈথুনতত্বের লেবা করিবে না। যথা-_ 


কুলন্রব্যং নিষেবেত যদ্দি হ্ত্বাধিকা মতিঃ। 
অন্যথ! সেবনে দেবি । পতনায়ৈব কল্পযতে। 
নিথিকারণে দেবেশি! নিবিকল্পেন চেতস। 
সেবামানং কুলং ভদ্র ভূক্তি মুক্তি প্রদীয়কম্‌ 
সবিকল্পো মহেশানি বৌরবংযাঁতি নিশ্চিতম্‌। 
_-কৈবলাতন্ত্র, ২য় পধ্যায়। 


দেবি, মতিস্তদ্ধ হইলে তবে কুপপ্রবা অর্থাৎ মগ্তাদি সেবন করিবে, 

নতুবা পতন। নিব্বিকার ও নিব্বিকল্প চিত্তে সেবা! করিলে ভক্তি ও মৃক্তি 
লাভ হয়; সবিকল্প চিত্তে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তপ্তির জন্য গ্রহণ করিলে নরকগামী 
হইতে হয়। কলির জীব দুর্ববলচিন্ত ও নারীকে শক্তিরূপিণী বলিয়! জানিতে 
পারিবে না বলিয়া সদাশিব পার্বতীকে উপদেশ দিয়াছেন যে মৈথুন পরিবর্তে 
নিজ ইইটদেবীর পাদপল্সচিন্তা ও ইষ্টমন্ত্রজপ করিবে ও মগ্যের পরিবর্তে মধুরত্রয় 
অর্থাৎ ছুগ্ধ শর্কর1 ও মধু মিশ্রিত করিয়া ইষ্টকে নিবেদন করিবে । কুলার্ণব 
তন্ত্রের সাবধান বাণী শুনুন । 

রুপাণধারা গমনাৎ ব্যান্রকঠাবলম্বনাৎ 

ভুজঙ্গধারণান্নণনমশকাং কুলসাধনম্‌। 
উদ্ভত কপাণশ্রেণীর উপর দিয়া গমন বরং সহজ, ব্যাস্ত্রের কঞ্ঠালিঙ্গন বরং 
সহজ, ফণীর ফণায় হক্তক্ষেপও বরং সহজ কিন্তু কুলসাধন এই মকল অপেক্ষাও 
অতান্ত কঠিন। ইছার কারণ কদ্রযামল দেখাইয়াছেন। যথা__ 


বাম লীলা ৪৭৩ 


বামে চন্দ্রমুখী মুখে চ মন্দিরা পাত্র, কয়াভোকুছে 

ুদ্ধি, শ্রীগুরচিত্তনং ভগবতী ধ্যানাম্পদং মানমং | 

জিহ্বায়াং জপমাধনং পরিণতি: কৌলক্রমাভাযাগমে 

যেষাং বৈ নিয়তং পিবস্ধ হুরসং তে ভুক্তি মুক্তিগতা। 
বামে হন্দরী যুবতী, মুখে মদ্দিরা, হস্তে পানপাত্র, মন্তকে শ্রীগুরুচিস্তা, মনে 
ভগবতীর ধান, জিহ্বায় মন্ত্রজপ কৌলসাধনায় ধীহাদের ইদৃশী পরিণতি 
তাহারা স্বরস পাঁন করুন, ভোগ ও মোক্ষ তীহাদেরই করায়ত্। এই প্রকার 
চিত্তবিকারের কারণ প্রাচুধ্য সব্বেও ধাঙাদের অবিচলিত মন দেবতার ধ্যান 
মাত্রেই আসক্ত, এই প্রকার স্থিরচিত্ত সাধকের এই ভৈরবীচক্রে অধিকার 
(পূ. ১৭৮)। অজিতেক্িয়েরে অধিকার নাই, কেননা, কৌলমার্গ 
চরমভূমিকা, মুদ্িমার্গের শেষ সোপান । এতৎসত্বে কি তস্ত্রের দোষ আছে? 
কুলপুজার উদ্দেশ্য হইল চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত স্বৈর্ধ্য ও চিত্তের প্রসম্নতা সম্পাদন 
পূর্বক দেবীরু ধ্যানে দৃঢ়তালাভ করিয়া মন্ত্রাথস্চুরণ, ইহাই ভবপাশ নিবৃত্তির 
উপায়। মহামায়ার গুসাদে “তত্বমসি' জ্ঞানোদয়ে পরম পুরুষাথ লাভ ও 
মুক্তি। এই মহান উদ্দেশ্ত সিদ্ধির উপাঁয় যে শাস্ত্রে দেখাইয়াছে, তাহাতে 
্রষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। মহানির্বাণতন্ত্রে পঞ্চ মকার ৰা 
পঞ্চতত্বকে বলা হইয়াছে, ক্ষিতি অপ তেজ মকুৎ ব্যোম। আর কুল অর্থে 
জীব, প্রকৃতি তত্ব, দিক, কাল ও পঞ্চ মহাভুত। যিনি এই সবের ম্বরূপ- 
জ্ঞান অঞ্জন করেন তিনিই কুলজ্ঞ বা কৌল ( পূ. ২*৯)। তবে এপথে 
স্তর তেদ আছে,--আবভ্, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তাস্ত, উন্মনা ও অনবস্থ 
উল্লাস। গ্রথম পাঁচটি উল্লাসে বাহ ক্রিয়াগ্রকট, প্রৌঢোল্লাম পর্য্যস্ত 
সময়াচার। যাবৎ না মন্ত্রপিদ্ধি তাবৎ বিধিনিষেধ, তারপর জড়োন্ম্ত- 
পিশাচবৎ অবশ্থা। তদস্তোল্লাসের পর মন্ত্রসিঘি লাঁভ করিয়া! সাধক উন্মনী 
উল্লাসে আরঢ় হইলে মন বাহ্‌ বিষয় হইতে নিরস্ত হইয়া হৃদয়ে সন্নিরড হয় ও 
রহ্মানন্দ কথঞ্চিৎ অনুভূত হয়। পরে অনবস্থ উল্লাসে মন জীবাত্মা ও পরমাত্থায় 
বিলীন হইয়। যায় ও ধ্যাত! ধ্যান তখন ধোয়ে লীন হইয়। বিশ্বত্রহ্ষময় হয় ও 
পূর্ণানন্দ অশ্থভৃত ছুয়। তাই পরস্তরাম কষ্পন্ত্রে বলা হইয়াছে-_ 

আননদং ব্রদ্ষণে! রূপ: তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্‌, 

তন্তাতিঞ্ককাঃ পঞ্কাবান্তৈরথার্চনমূ। 
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আনন্দ ব্রন্মের বপ, আনন্দ দেহেই অবস্থিত, পঞ্চ মকার সেই আনন্দের 
অভিব্যঞ্কক ৷ তাই পঞ্চ মকার দ্বার! দেবীর পূজা বিছিত হুইয়াছে। শিব- 
শক্তি সামরশ্যই আনন্দের পরাকাষ্ঠ', আগমসারে এই পঞ্চমকার সাধন! বাহা 
ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। পৃর্ধে বাহ্‌ পঞ্চ মকার সাধনার কথ বল] হইয়াছে । 
আগমসারে আস্তর পঞ্চ মকার লাধনা নবিশেষ প্রকট । যথা-- 


মগ্ভসাধনা-__ 
সোমধার] ক্ষরেদ্‌ যা তু ব্রন্ধরন্ধান্‌ বরাঁননে ! 
পিতানন্দময়ন্তাং যঃ স এব মন্তসাঁধকঃ। 
হে পার্ধতি! ব্রহ্মরন্ধ হইতে যে অমুতধার। ক্ষরিত হইতেছে, তাঁহ। পান 
করিলে লোক আনন্দময় হয়। ইহারই নাম মগ্যনাধন]। 


মাংসসাধন।_ 
মা শবাদ্রসন! জ্ঞেয়া তদংশান রসনগ্রিয়ে ! 
সদ! যো ভক্ষয়েদ্েবি। স এব মাংস সাধকঃ। 
হে রসনপ্রিয়ে! মা শব্দে, দিহবা, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্য যিনি পান 
করেন অর্থাৎ যিনি বাকৃপং্যমী মৌনী, তিনি মাংস সাধক । 


মণ্ল্যসাধন।-_ 
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎন্তো দবৌ চরতঃ সদা 
তৌ মস্ত ভঙ্গয়েদ্‌ য্ত স ভবেন্মৎস্পাঁধকঃ। 
গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে ছুইটি মৎস্য চরিতেছে অর্থাৎ বাম নাসিকাস্থিত 
নাড়ী গঙ্গ। ও দক্ষিণ নাপাস্থিত নাঁড়ী যমূনা, এই ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের 
মধ্যে প্রবাহিত শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুকে মৎস্য বলে। এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়! 
প্রাণায়াম যোগে রুদ্ধ করিয়া মনকে নিশ্চল ধিনি করেন তিনিই মংস্যসাঁধক। 


মুদ্রাসাধন।-_ 
সহত্রারে মহাপন্মে কণিকা মুগ্রিতা৷ চরেৎ 
্বাত্ব। তত্রৈব দ্বেবেশি কেবলঃ পারফোপম: 
যন্ত জানোদয়ন্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে। 


যিনি সহতর্দল কমল কণিকাগত পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হুইতে পারেন 
তিনিই মুদ্রামাধক। 


বাম লীলা ৪৭৫ 


মৈথুনং পূরমং তত্বং স্থগিস্থিত্যন্তকারণমূ। 
মৈথুনাজ্জাঃতে সিদ্ধিবরঘজ্ানং সুদূর্লভমূ। 
রেফস্ত কক্কুমাভাসং কুণমধ্যে বাবস্থিতম্‌। 
মকার্ বিন্দুরূপো৷ মহাযোনৌস্থিতঃ প্রিয়ে। 
আকার হংসমারুহা একতা চ যদ! ভবে । 
তদ! জাতং মহানন্দং ব্রন্মজ্ঞ।নং স্বতুর্ণভমূ। 
এই মৈথুনতত্ব স্থিস্থিতিলয়ের ক্কারণ। শাস্ত্রে ইহাকে পরমতত্ব বলা 
হইয়াছে । ইহাতে পিদ্ধি লাত ঘটে ও ব্রহ্ধজ্ঞান লাভ হয়। 
রে"কার-শক্তি, কুগুলিনী, ইনি দেহ মধ্যে কুণ্ডে অর্থাৎ মৃলাধারে 
অবস্থিত। 'ম'-কার--পুকুষ, পরমাত্মা, পরমশিব--ইনি মহাযোনি অর্থাৎ 
সহত্রদল কমল কণিকা মধাগত ত্রিকোণ মধো আছেন। “আ”-কার অর্থাৎ 
শ্বাসগ্রশ্বাস দ্বারা সম্পাদিত হংন এই অঞ্জপা মন্ত্র। 'র+কার কুগুলিনী শক্তি 
“আকার রূপ হংলে আরোহণ করিয়। 'ম'কাররূপ পরম শিবের সহিত মিলিত 
হইলে তাহাদের সামরস্য জনিত যে মৈথুনানন্দ অনুভূত হয় তাহাই ত্র্ষজ্ঞান, 
নাধকের প্রকৃত মিথুনানন্ন। 
ধ্যানবিন্দুপনিষদে উল্লেখ পাওয়া যায় যোনিঘগুলে গলিত বিন্দু যোনিমৃত্রা 
হঠপ্রক্রিয়ার দ্বারা! সবলে উর্ধগত করিবে। উদ্দেশ শিবশক্তির মিলন। 
বিন্দু শিব রজঃ শক্তি । এই মিলনে দেহ স্থদুঢ় হয় ও মনজাল শোধন হয়। 
ফিনি শিব অর্থাৎ পরমাত্মক্প অগ্নি স্বারা শরীরকে দগ্ধ করিয়া শজিরূপা 
সৌঁযামুতের দ্বারা আপ্লাবিত করেন তিনি অমৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। 
যথা-- 
শিবাগ্রিন। তনুং দগ্চা শক্তিসোমামবতেন যঃ 
প্লাবযেদ ধোগমার্গেন মোহমৃতত্বার় কল্পতে। . 
-বৃহজ্জাবালোপনিষদ 
যোগ্যবিদগ্রগণ্য ত্রহ্ষময় পুকুষ বামা ক্ষ্যাপাবাবা তারাতত্বে সতত রমণ 
করেন, তাহার বাহ্‌ ভৈরবীর কি প্রয়োজন? 
নিয়ে এই আগ্ভ ও শেষ ম কার লাধন! সদ্বদ্ধে ক্ষাপা বাবার নিজের উি 
উদ্ধৃত হইল। পাঠক দবেখিবেন ক্ষ্যাপাঁবাব! কৌলশান্ত্ের মুখ্য সিঙ্বান্তগুলি কত 
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অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পঞ্চ মকার কি বীরাচারীর বাহক সাধনা ? 
এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “সাধারণ অধিকারীর জন্য মহানির্বাণতস্ত্রের 
পঞ্চ মকার প্রবৃত্তির পথে, আর আর আগমসারের পঞ্চ মকাঁর নিবৃত্তির পথে । 
সধব। নারীর পাত্তপ্রেম আর বিধবা! নাঝীর পতিপ্রেম যেমন তফাৎ সেই 
রকম । বাধিক! বুন্দাবনে কেলে ঠাকুরটির সঙ্গে খেলা! করিতেন, তখন 
মহানির্বাণতন্ত্াপ্দির ভাব আর যখন কেলে ছোড়া মথুরায় চলে গেল 
তখনকার ভাব, আগমসারাদির ভাব ।” 

“ভালবাস ছই প্রকারে নিনৃত্তি হয়, --বাঞ্ছিতকে লাভ কবিয়৷ ও বাঞ্চিতকে 
চিন্তা করিয়া: বাঞ্চিতকে লাভ করিয়া যাহা তাহ! প্রবৃত্তিমার্গে। আর 
তাহাকে চিন্তা করিয়া যে তৃপ্তি তা নিবুত্তিমার্গে। কালের শক্তি কালী । 
তন্ত্রের মতে কালী সাধন! না করিলে লোক ঈশ্বর উপাদনার অধিকারী হইতে 
পারে না; কেহ বা প্রত্যক্ষ ভাবে, কেহ বা পরোক্ষ ভাবে অর্থাৎ লাত্বকভাবে 
এই লাধনা করে ।” 

“মেরুদণ্ডের ছুইধারে ঈড়া ও পিঙ্গলা নামে ছুইটি ও মধ্যে হুযুয্া নামে 
একটি নাড়ী আছে। এ নাড়ীর নীচে কুগুলিনী শক্তি আছে। যখন এ 
শক্তি জাগিয়! উঠে, তখন এ নাঁড়ীর ভিতর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। যতই 
মে উঠিতে থাকে ততই যোগীর নানাবিধ অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ পায়। 
যৌগিগণ প্রাণায়াম শক্তি দ্বার] কুগ্ডলিনী শক্তি জাগান, তান্ত্রিকগণ পঞ্চ মকার 
দ্বারা তাহা! সহজে জাগাইতে পারেন ।” 

“্মগ্য পানে জাতি পাত হয়। যয পানে মাগুলাম করাবা কোনরূপ 
খারাপ আচারব্যবহার করা কোন তন্ত্রের কোথাও লেখা নাই । তান্ত্রিক 
সাধনায় অভিষেক আছে। অভিষেক মানে শিশ্তকে উপযুক্ত মনে করিলে 
এক পদ্দ হইতে অন্য পদে তুলিয়া দেওয়া । এই শোধিত মদ্য নিয়মিত 
পরিমাণে পুজার সময় ব্যবহার করিলে, নিজীবপ্রাণ সজীব হইয়া উঠে। 
তাই শাস্ত্রে উহাকে 'সঞ্ধীবনী স্থুধা বলয়াছে। শিষ্য অভাষক্ত না হইলে 
পঞ্চ মকারের অধিকারী হইতে পারে না। এমন কিম্পর্শ করিলে নরকে 
পচিতে হয়। সাধক গ্ররুর কপার অধিকারী হুইপে কবল নির্জনে 
পূজার সময় আলনে বণিয়া পঞ্চ মকার যথার্থ মন্্রপূত করিয়া পরিমিত 
পরিমাণে ব্যব্হান্ করিলে চিত্ত চাঞ্চল্য হইবে না। ইহা শান্রসন্মত 
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সত্য । তবে যদি যথেচ্ছ বাবহার কর, তাহা হইলে শান কি তাহার জন্ত 
দায়ী? তুমি যদি বিধির বিধান উষ্লজ্ৰন কর, নে দোষ কাহার? শোঁধিত 
পঞ্চ মকারে আহ্করিক বৃত্তি 'আপিয়া দাধককে উত্তেজিত করিতে পারে 
না; নিয়মিত পরিমাণে মেবনের প্রকৃত অধিকারী না হইয়া শ্ুক্রাচার্ধা 
প্রভৃতির শাপমোচন ন1 করিয়া সেবন করিলে শুকরের প্রত্রাৰ পান করা! 
হয়। মদ মায়ের চরণামূত। যাহারা মদের জনক মদ খায়, মাতাল 
হয় তাহাদের ইহকাল পরকাল নাই। শুক্রের শাপে তাহাদের নরকে 
পচিতে হইবে । আর যাহার! স্দানন্দৈ থাকিবার জন্য সদানন্দময়ীর চরণন্থধ! 
পান কবে কুলকুগুলিনীকে জাগার, তাহারা কি মাতাল ?” 

প্ধর্শ আচরণ করিতে গিয় চান নষ্ট করিলে উন্নতি কোথায়? চবিত্রই 
মানুষের অমূল্য সম্পত্তি। চরিজ্র নষ্ট করিলে ত মন্ুয্ত্ব নষ্ট করিলে। তবে 
সাধনক্ষেত্রে এক অঘোরী অবস্থা আছে। তাহা! অবধূতের অবস্থা, ব্রদ্বজ্ঞানের 
অবস্থা, সাধারণের চক্ষে মুতের অবস্থ।। তখন তাগছার কিছুই বিচার 
থাকে না। সে অবস্থা সাধনার চরম অবস্থা; তখন আর তাহাতে সে 
থাকে না। তখন তাহাতে মিলিত হইয়া! এক হইয়া যায়। বেটী যে 
কোন পথ দিয্না আপনার কোলে টানিয়া লন, তাহা কেহ বলিতে 
পারে না। তারামায়ের ইচ্ছা যেমন। আমি অঙ তত্ব বুঝি নাবাবা। 
কলিতে ভক্তি আর বিশ্বাসই দার, আর ইহাই অতি সহজ পন্থা। ভবে 
এ অঘোরীর! চতুর্থ আশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের পথে; তাহার] আশ্রমে প্রবেশ 
করেন না, লোকালয়ে আসেন না, তাহারা আমব অর্থাৎ সিদ্ধ মগ্যপানে, 
সদাই মণ্তাবস্থাঁয় অবস্থান কতেন, তখন আর তাহাদের আমিত্ব থাকে না। 
ততমসি হুইয়৷ যান। সে অবস্থায় লোককে সহজে চেনা যায় না। তখন 
আর তাহাদের বাহিক কোন বিষয় জ্ঞান থাকে না। তাহারা তখন দেছ 
হইতে পৃথক হইর1 যান, দেছের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না। 
স্থতরাং জগতের মহিত ও আর সহ্বন্ধ কি? তীহার। মায়ের সহিত একমাত্র 
সম্বন্ধ রাথিয়৷ অন্ত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন । বাবা, সে অবস্থা কি সহজ ?” 

ক্ষযাপাবাবা বামদেব ইঙ্জিতে বুঝাইলেন যে. পঞ্চ মকার সাধন! দূতীযোগে 
পূর্ণারট স্দাশিবতুল্য যোগীরাই সমর্থ। এ প্রকার অধিকারী সাধক কলিতে 
বিরল। তাই কলির ৩*০* বৎসর পরে দুতীযৌগ নিষিদ্ধ । 


২। জপ সাধন! 


বাসা ক্ষ্যাপাবাবা বলিতেন, “এই শিমুলতলা, বনিষ্টের আসন? ইহা! দিব্য 
অদ্ভূত স্বান, এখানে তারামা লীলা করেন, আড়াই লক্ষ জপ করলে 'ন্ত্রচৈতন্ত 
হয়।” জপাৎসিছ্ধির্জপাৎসিদ্ধিন্ন সংশয়: একথাও আবার 
বলিতেন। মহাপুরুষের বাকা গৃঢ় অর্থযুক্ত। এই পঞ্চ- 
মুণ্ডীর আমনে বসিয়া জপ করিলেই সিদ্ধিলীভ এই ফল। কিন্তু কত জন এই 
আসনে জপ করেন, তন্মধ্যে কয়জন সিদ্ধির অধিকারী হন। বরং দেখা যায় 
অনেকে গভীর বাত্রে জপে বসিয়া বিভীষিক] দেখেন, কেহ ব! অজ্ঞান হইয়! 
পড়িয়া! যান, কেভ বা স্থানের উগ্রতা সহ করিতে না পারিয়া উন্মাদ হইয়া 
যান। আরও কত বিভ্রাট ঘটে। এই লবব্যাপার আজ নৃতন নয়। শুনা 
যায় বীর সাধক ভাবুকের কৈলাসপতি মহারাজও ভৈরবী সঙ্গে এই শিমুলতলায় 
জপ করিতে বিয়া অন্গতব করেন পিঠে কি চাটিয়া দিল। ফলে তাহার 
প্রবল জবর আসে। সেই কালম্পর্শ-_এই জবেই তাহার দেহাস্ত হয়। অন্ত 
পরে ক] কথা (পৃ. ১৯১)। কেন এমন হয়? জনৈক ভক্ত ইহার কারণ 
জিজ্ঞান। করায় ক্ষ্যাপাবাব! বলেন--পবাবা, বদিষ্টের আনমনে বসিতে জানা 
চাই; আসনের যথায় তথায় বসিলে চলিবে না। তাহা হইলে বিষ্ব ঘটিবে। 
আপদন মধ্যস্থিত মুণ্ডের মন্তকে সহম্রার পদ্ম আছে। সেই পদ্মের সহিত 
সাধকের গুহাস্থিত মুলাঁধার পদ্মের সংযোগ করিয়! বমিতে পারিলে আর কোন 
ভয় থাকে না। যাহার! এই সাধনা! জানে না তাহার! ত নষ্ট হইবেই।” 
তিনি আরও বলিতেন--“ভারামা শ্বশানে?” অথাৎ যথার্থ তার! সাধন! 
 শ্বশানভাব হৃদয়ে ন জাগিলে হয় না। তাই গ্ররূত সাধু না হইলে, চিত্ত শুদ্ধ, 
শান্ত, নিরাঁপক্ত ও সমাহিত না হইলে শ্শান নাধন] নিরর্থক; সিছি 
সুদুরপরাহত। 

বাব! মন্ত্রচৈতন্যের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ও তক্ত্রোজ 
কুগ্ুলিনীশক্তি জাগরণ--একই কথা। এখন প্রশ্ন উঠে মন্ত্রকি? মস্ত্রচৈতগ্ত 
কি, কুগুলিনী জাগরণই বা কি? এই প্রশ্নের মহিত আঙ্গাঙ্লীভাবে জড়িত 


শিমুলতলাঁয় বমিষ্ঠানন 


ও বাম'লীলা . 8৭৯. 


বহু বিষয় বস আছে থাহারি বম্যক শ্রশিধান না৷ হইলে এ গুপির লিক সীষাংসা 
নি চান সম্ভব নয়। - প্রাচীন অনীধীগণ জধ্যাতত্ব আলোচনার: 
জাগরণ ও যোপথ .' প্রাকালে, তাই ষটিত্ব বিষ 'কিযাছেন।--বেষন 
মহাতীরত, দীতা, বেদান্ত পুরাণ, 'খষি ্রসীত বহু.লংছিতায়। 
আবার তঙ্তে দ্েহতত্ব, হড়চক্র ) পাতঞজধ শান ও অন্তর ঘোগপথ বিশধতাবে 
নির্ীত হইয়াছে আমরাও এখানে অতাদশী বুধগণের পন্থ! অবলগ্ষন করিয়া! - 
তাহাদের প্রতাক্ষ জানালোক উদ্ভাসিত শা দৃষ্টে এ সকল কঠিন ও জটল 
নমন্তার সমাধান যতদুর সম্ভব সরলক্জাবে কিবা চেষ পাইৰ। প্রথমে সি 
তত্ব আলোচনা করণ যাঁকি। . 
বরন্মজ খষি উদ্দালক স্বেতকেতুকে র্মবিষয়ক পবেশ ক খনি িলেন 
__ এক অধিতীয় সত্রদ্বই স্যর পূর্ব বর্তমান ছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা হইল,-_ 
আমি প্রজারূপে বহু হইব--"একোহুহ্ম্‌ বুল্তাম্‌.প্রাজানেস্।” ইচ্ছামাজেই 
তেজ কৃতি হইল। এই পরমাস্মা টির বিধানে যোগ অবলম্বন করিয়া 
আপনি ছুইভাগে বিভক্ত হইলেন। " ভাছার দক্ষিণাঙ্গ- 'পুরুষ', বামাঙগ 
হইলেন “প্রৃতি”। উক্ত. প্রকৃতি. অরদ্ধেক স্কায় নিত নাতনী ও 
মহামায়ান্বরূপ। যেমন অনি ও তাহার াহছিকাশক্তি একআ অবস্থান 
করেন তদ্ধপ প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন নহেন'। গ্রন্থ! শ্থষ্টির মানর্সেঁ.. 
পরমাত্মা - অন্তগর্ভ হুইয্া পরাপ্রকতিব প্রতি ঢৃটি 
নিক্ষেপ করিলেন । তখনই এক তেজোময় অগ্ু 
উৎপঙ্গ হইল। ইহার ছুই অংশ (ছোলার মধ্যকার অংশহয়ের সভায়) 
পরষ্পর সংলগ্ন । পরমাক্ম! ও তাহার চিৎশক্তি এইবপ অভিন্ন । এই জ্যোতর্দর 
অগ্ড আবরার দুইখণ্ডে পশন্দে বিভক্ত হইল। তখন বিন্দু. ও নাদের উৎপত্তি 
হইল। বিন্দুও-নাদ শিবশক্যাত্মক |. এই বিন্দু হইতে সন্বঃ রজঃ তথ তিন 
গুণের ও তাহা হইতে বথাকুষে সত্বগুণে বিষুদ বন্ধ:গুণে ব্রদ্থ। ও তম:গুণে 
মহেশ্বরের উদপতি হইল। আর নার্ধ হইতে ইচ্ছা, . ক্রিয়া! ও, জান 'তিন 
শক্তি ও এই”তিন শক্তি হইতে লক্ষী, বন্দী ও. ' গৌৰী এই শক্তিজয় 
 খাছভুতা হইলেন । .পরপৃষ্ঠার রংশবৃক্ষে, এইগলি ও অনা গাইক্রম, ফেখীর, 
ইইল ॥ | 


লৃষ্টিতত্ব 


, সি 


পরম বক্ষ (পরমান্থা, ববন্ধ বা পুরুফ্িম দীভায় ) 
(ইনি নিতা জনাদি, অন, মধা রছিত) " 

অজয়, অযয, অবায়। অভ) জগ্রষেয | ) 

পি € মায়া, প্রধান, টা, জা নর ) 


পুরুষ...  প্র্ৃতি 
(শীতায় পরাধকৃতি) (গঁভায় শাাছিডি। 
সঃ রজঃ, তম 
মহ ( সীতায় বুদ্ধিতদ্ব) 
অহষ্কাস 
তের গানে তমঃগুণের প্রাথল্যে 
রি টি 
« জ্ঞানেস্রিয় ৫ কর্বেন্িয় ও ১ মন & ওযা 
( নু ৫ মহাতৃত ) 
১ অপ্রকৃতি-অবিকৃতি ১ পুরুষ | 
ইনি প্রকৃতি৭ নন, বিকুতিও সথুলতৃত 
নন- হ্বতন্ত। উদাণীন 
১ মূল প্রকৃতি 
৭ প্রকৃতির বিকৃতি-- ১ মহত 
১ অহঙ্কার 
৫ ত্মাত্রা 
১৬ বিকৃতিস্প ৫ জ্ঞানেঙ্জিয় 
৫ কর্টেজিয় 
১ষন 
মোট ২৫টি তথ 


সাংখ্য বলেন, সংসার ছুঃখময়, জীষ ত্রিবিধতাঁপে তাপিত; এই শ্রিবিধ 
ছুঃখ নিবৃত্তি পরমপুরুযার্থ। এই ছুঃখ নিবৃত্তির উপায় জ্ঞান; কিসের 
আন? উপবে লিখিত পচিশটি ভত্বের জান; প্রকৃতি 
ও পুরুষের পার্থকাজান) এই হৃিপ্রপক প্র: উহার 
সহিত আত্মার কি বন্দ্ধ এইজ্ঞান। ২৩টি বিকাঁরসহ 
মূলা প্রকৃতি ও পুরুষ বা অষ্টগরকৃতি, ১৬ বিকার এবং ১ পুরুষ,্এই প্চ- 


শিব ও জানের 
আবঙ্াকতা 


বাষ লীলা ৪৯৮১ 


সি তত্বজ্ঞান। প্রকৃতিতে সত্বাঃ রজত, তম:--এই তিন গুণ সাম্যাবন্থায 

। শক্তি দগতের মূল. উপা্ান। - প্রতি সাষ্/তঙ্গে, প্রকৃতির 
বিকারে প্রথম পরিগাম, মহববত্ব । তারপর ৮০8৮৮ 
অহঙ্কাযের বিকারে £ তমমান্ত্রা ও ১১, ইত্রিয়।. ই ববিকারে পঞ্চ- 
মহাতৃত। স্ছার সর্বোপহি পুরুষ) সবর্বপমেত্ধ রিও ত্।, প্রক্কৃতি 
হইতে জগৎপ্রপৎণ কিরূপে উৎপন্ন হয় দ্বখা ঘাউক। (পৃ* ১৭৫), 

পূ্বব পৃষ্ঠার ছক হইতে দেখা যায়অহত্াি সপতপদ্ার্থ (মহত, অহঙ্কার 
ও পঞ্চতন্াতা ) পরস্পর তিশ্নর থাকিস উৎপঙ্গ হুছ। ভাই তাহারা প্রথমে 
জড়দেহ হুষ্টি করিতে পারে না, যেমন সোনায় খাদ না মিশাইলে গহনা 
গড়া যায় না মেইরূপ। পে তাহারা পরস্পর মিলিত হই্সা তবে হস্তপদাঁদি- 
)বিশিউ স্থল শরীন্গে পরিণত হয়। এই মিলনকে শাঞ্জ বলেন, পঞধীকরণ। 

পঞ্চ জ্ঞানেজ্দরিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্যা, ত্বক), পঞ্চ কর্োন্ডরিয় 
(হস্ত, পদ, বাক্‌, পানু, উপ্থ) ও পঞ্চ তথ দব তন্মাা মিলিত উভয়েক্দরিয 

£করণ ও পঞ্চতন্মাত মোট এই ষোড়শটী পদার্থ 
বিরচিত লিঙ্গ শরীর স্বীর অনৃষ্টের সহিত স্থুল শরীরে 
প্রবিষ্ট হইল। পরে সর্বসূতের আদি কর্তা মান্নাকে আশ্রয় করিয়া সেই 
শিঙ্গ শরীরে প্রবেশ করিলেন। দেবীভাগবত্তে ভগবতী দেবতাগণকে 
্রক্ষবিদ্া উপদেশ দিতভেছেন-_ 

সাহং সর্বং জগৎ স্ব তদন্ত: প্রবিশাম্াহম্‌, 
মায়া-কম্শাদি সহিত! গিরে প্রাণপুরঃসরা ! 

“লোকে অদৃষ্টানুদারে হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, কুরতা, ধর্। অধর্শা, সত, 
মিথ্যা প্রতৃতি যাঁহা যাহা চিস্কা করে, পরজন্মে তৎসমূদায় প্রাপ্ত হইয়া সেই 
সেই বিষক্কেই রত ছয়। কর্ষর্ববশ্থ বাক্জিরাই পুরুষকার, দৈব বা ্বন্ভাবকে 
( ম৮:৪) কার্য্যের কারণ ন্লিগ্না থাকে। কিন্কু তথজ্ঞ ব্যক্তিরা পরম 
ব্্ধকেই সকল ক্কার্যের কীরণ বলিয়া জীনেন। এই মায়াময় সংসারে 
একমাত্র: পরমান্মাই প্রধান। তিনিই উপাধিযোগে কর্তৃত্ব ও তোতৃত্বাদ্ি 
গুণযুক্ত হইয়া প্রথমতঃ, ধর্ম ও অধর্দের ছেতুভূত বিবিধ কর্টের অঙষ্ঠান, 
করেন। তাহার পরে নানা. যোনি প্রাণ হয় কর্শকলাহসারে সখ ছুঃখ 
'তাগ কবেন।- মহাভারত শাস্ধিপর্ব |, 


ভূল ও লুসি 


৪৮২ বাম লীবা 


স্থল ও সপ্ন উভয় প্রকার সা পুরুষ ও প্ররুতির সংযোগে, সম্ভব হুয়। 
পুকষ কিন্তু অকর্থা অপঙ্ষ। প্রকৃতির: গুণ-দঙ্গবশে উহাতে. কর্তৃত্ব 
আরোপিত, “ক্র অজ্ঞান কাঁটা, 'গেকেই প্রকুতির 
অক ছাড়িয়া যায়|. ৷ তুখন পুরুষের পরাস্ত ,দ্বরূপ 
প্রকাশ পায়। দেহে ঘিনি পেপে আছেন, ভিনিই পর্বভৃতে 'অবাক্করূপে 
আছেন।”.জীবাত্া দেহন্ূপ ক্ষেতে অবস্থিত . বলিয়া ইনি কেরে বা 
অধিষ্ঠাডা পুরুষ প্রকৃতির ছুই রূপ-সবিষ্ঞা ও অবিদ্কা। ুষটিস্থিতি- 
প্রলক্ম বিধাক্ষিনী  গ্ররূতি অবিদ্যা, আর তদততীতা 'খিনি তিনি বিভ1। 
উিদনিক কার্ধ্য, তাই নি? যখন সণ, প্রক্কৃতি তখন জড়। জীবাস্মা 
সত্বাদি গুধ প্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া এ সকল ব্বপকে যণার্থ রলিক্া 
জ্ঞান করেন, সুষ্যাদি কাধ্যে বর্তৃত্বাভিমান করিয়া পরষাত্মাকে জানিতে 
পারেন না। কিন্তু গ্রকৃতিই জীবাত্বাকে আপনার সহিত অভিন্ন হলিক্লা 
জানিতে পাবেন । 
লব, বুদ?) তমঃ, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর 
গুণসমুহ জীবাত্মীতে সন্িহিত আছে। পব্াশক্তি এ লকল গুণ দ্বার! 
জীবাত্মাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। জীবাত্মা এ সকল ৭৭ ও শ্তাশ্ুত 
কাধ্যষমূহে পরিবৃত আছে। হীজ্রগণ শিক্কের স্তায় তাহার দিকট আজ্ঞা- 
কারী হইয়া অবস্থান, করে। জীবাত্মা যখন সমুদ্বায় কার্ধাকারণ জতিক্র্ 
করিয়া ছবন্থবিহীন পরমাত্মীকে প্রাপ্ত হন তখন আর তাহার পাপ পুণ্যের লেশ 
থাকে না। 
এই জীবাত্মা এক দেহ হইতে অন্ত দেহে গমন করে। জীবাস্মার বিনাশ 
নাই। শ্াস্তিপর্ধে ভূগুড বপিক়্াছেন, “্শরীত মধ্যে অগ্নির স্তাক্স প্রকাশমর 
ঘে মনোময় জ্যোতিঃ বিছ্মান আছে উহাই জীবাত্ম! ।” 
পানর রহ. : পরমাত্মা হইতে জাঁবাত্মা,, জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি ও 
বুদ্ধির অংশ মনের উৎপত্তি। এই মন ইন্িযসংযুক্ত হইলে বিষয়ে লিগ 
হয় এবং ক্দ বা. অবিস্তা বদ্ধনে আবদ্ধ ভ্ইয়া পুন£পুন:, জন্ম 
মৃত্যুর কারণ হয়। অপকীতত নুপ্ম পঞ্চ মহাভুতের সাত্বিকাংশ হইতে 
অস্তঃকরণের উতৎ্পত্তি। . ইহার চারিভাগ। ' মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। 
সংকল্প বিকল্প বৃত্তি, মনের? নিশ্চয়াত্যিকা বৃত্তি বৃদ্ধির, অতিমানাত্মিকা বৃত্তি 


পুরুষ প্রক্কৃতি জীবাখ্থা 


' “বাধ লীল! ৪৮৩ 


অহঙধার আর অহপনধান+স্মিকা ধৃ্ধি-ডিতের । এ যে ক্রমে পরমাত্বা হইতে 
যনেক'উংপতি ই এই প্রীতি হয় ধে. শৃদ্ষ অন, স্বা.চিত্ত মধো ব্রদ্থতত্ব 
ভান গা উঠ. জানই, হলের বর্ম, এবং ব্দ্ষপন্ধার্ধ লোকের জান দেহে 
অবস্থিত) : তএব ফসকে সংহত কবিতা বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জীবাত্বায় ও 
জীরাতাকে পরমাত্মি লীন কৰিতে পারিলেই লোকের মৃক্তি বা অমৃতত্ব 
প্রাধি হয়। 
সি তত, সন্ধে সাংখ্য, বেন্ুম্ত, গীতা ও অন্ঠান্ত ভর্তি শান ও 
তথ্কে কিছু কিছু পার্থকা দেখা যায়। পার্ক থাকিলে মূল শিদ্ধান্ত 
বিশেষ প্রত্েদ, নাই, ভগবান কপিল মুনির সাংখো ঘাহাকে প্রকৃতি বলে, 
,  বোন্তে তাহাকে বলে মায়া, অবিষ্তা, অজ্ঞান। তস্তে 
চি বলে মহামায়া। আত্যাশক্তি কালী, দুর্গা ইত্যাদি। 
সাংখোর মছে পুরুষের তিতর প্রকৃতি গ্রতিবিদ্বিত 
ইওয়াতে অচেতন জড়, চেঙনের মতন হুয়। আল্লার চৈতগ্য জড়প্রকতির 
ক্রিয়ার উপর আরোপিত হয়। এইরপে সাক্ষীন্রূপ পুকষ নিজেকে ভুলিঘা 
যান। প্রকতির চিন্তা, ইচ্ছা, ক্রি নিজের বলিয়! ভ্রম করে। এই ভ্রম 
হইতে পরিজ্রাণ লাভই পুকষের মুক্তি ।--্রঅরবিন্দ গীডা। 
সাংখ্য নিরীশ্বর, বেঘাস্ত ঈশ্বরবাদী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুকমই 
সূলতব্; গ্ররুতির খ্বতাবই পরিণাম, তাই উনি প্রদবধর্মী। বেদীর বলেন__ 
ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির নৃষ্টিকপে পরিণাঁষের গ্রকূত কারণ। 
গীতায় যাহ। অপর! প্রকৃতি সাংখ্যে তাহা মূল প্রকৃতি ও গীতায় যাহা 
ঞ্ সাংখ্যে তাহাকে পুরুষ বলা হুইয়াছে। গীতায় অপরা প্রকৃতি 
পরা-জীব চৈতগ্ত- এই ছুই প্ররতির সংঘোগে স্বাবর জঙ্গমাত্মক জগতের 
গর গীতায় পুরুযোধমই জগতের মূল কারণ) লকলই তাহ! 
হইতে জাত, তাহাতেই অবস্থিত। প্রকৃতির সমজ্ত গ্ুপময় ভাবের তার! 
জগৎ মোহিত। :শ্রকৃতিই পুরুষৌতষের অতি ছুম্তরা গুণমন্রী মায়া। 
পুরুষো তুম হইতেই প্রক্কতির উদ্ভব), পুরুযোত্তষ প্রকৃতির বা! মায়ার 
অধীন মছে। 
অন্ত ভক্তি শাহে-_-( বৈধ ) অস্তরদা চিৎশক্তি, কটা সীবশক্তি ও 
বহর তমায়াশ্ি ্বীকার করেন। তটস্থাথা জীবশক্তি 


৪৮৪ বাঁ লীলা 


বন্ধাণ্ড ভিতরে বহি মাক্গীশক্তি তাহার উপরে, অস্তরঙ্গা' 
বরূপশক্ত প্রক্লুতির পরে, সৎচিৎ আপা এই নাম ধর্ধে। 


আর তন্ত্র শক্তির শ্রীধাহ্য। তন্কে শিক 'শক্ষান, .নিক্ষি়, উদানীন, জা, 
সাক্ষী, অনুমন্ত্রী। তাহার সক্সুথে: নৃতাপরা ক্রীড়াশীলা 
প্রকৃতিই কালী। 
বেদান্তে--ইনি পরমত্রন্দের ্পন্বনশক্তি। মশিতে যেমন শ্বাঁভাঁবিক ঝলক 
উঠে, শান্ত, চি ব্রন্ষেও সেরূপ নীর্চিযা স্পন্দন উঠে | এই 
স্পন্দনই মায়া | র 
তন্ত্রে-প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় যিনি শাস্ত শিব অন্ত 9 ষ্টিভত্বেই তিনি 
শিব-শক্তি, শক্তিমান ও শক্তি এক। শক্তি ব্যতীত শ'ক্রমানের 
কার্ধ্যক্ষমতা নাই । তাই শক্তি উপাস্তা। 


পঞ্চমহাভৃতের পরিণাম এই স্কুল বিশ্ব। পঞ্চভূত্তের পঞ্ষীরুত সদসৎ 
কম্মজন্ সুথছুঃখের ভোগ লয়, স্থিতি, উত্পত্তি, বুদ্ধি, পত্রিণাম ক্ষীণতা ও 
বিপাশ, এই ষটপ্রকার বিকাবধুক্ত অগুজ, জরাযুজ, শ্বেদ্ে ও উদ্ভিজ্জ 
এই চারি প্রকার জীবের শরীরই স্ুলদেহ। এইস্থুল শরীরের উপাদান স্বব্ূপ 
পঞ্চবিংশতি গুণও উৎ্পন্ন হইয়াছে । যথা, পৃথিবী হইতে অস্থি, মাংস, নথ, 
নাড়ী, ত্বক ও লোম। জল হইতে শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মৃত্র। 
তেজ হইতে নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাস্তি ও আলঙ্ত। বায়ু হইতে ধারণ, 
চাঁলন, ক্ষেপণ) সঙ্কোচন ও প্রসারণ । আকাশ হইতে কাম, ক্রোধ, মোহ, 
লঙ্জা ও লোভ । 


আধ্য খবিগণ প্রথমে স্থুল শরীর তত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তাহার! 
যাহা আছে ব্রদ্ধাণ্ডে তাহা আছে দেহভাণ্ডে) অস্তঃকরণের ভিন্ন তিজ্ল 
অবস্থায় উপনীত হইয়া বিশ্বসংসারের যাব্তীয্স শক্তি 

গড়দেহ ও হন. ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা স্ন্ধীয় জ্ঞান, উশ্বববের স্থিকৌশল 
বুঝিয়াছিলেন। মানবদেহই ঈশ্বরের কৃষ্টিকৌশলের চরম উৎকর্ষ, পূর্ণাবস্থা। 
শুল, সুক্ষ ও কাঁরপভেদে এই দেহ তিনটি । পঞ্চস্ুল সত (অর্থাৎ পঞ্ষীকুত 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ) দ্বারা 'গঠিত দেহ স্থুলশরীর। মহত, 
'অহম্বার, মন, দশেন্িক। পঞ্চতক্মাহা লইয়া গণ ছ লিঙ্গ বা সুস্মশরীর, 
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আর লকলের কা এতই কাছ পবীয়। ছুলদেহ চর্শচন্ৃতে দেখা 
যায়, হক্মদেহ দেখিতে আনচক্ষু চাই ।, 
মৃত্যুতে পঞ্চভৃতাত্মক স্থুলশরীর বিনষ্ট হুয়। পরীর লইয়া জীব 
'উৎক্রমণ করে। গীতায় বলা হঙ্থাছে, জীবেক দেহবদ্ধন ঘুচে না 
রর (গীতা ১৪1১০ )। মৃত্ার পৰ পূর্ববকর্মাম্যায়ী জীব নৃতন 
জীবের মৃত্যুর পর. ৃ 
টিন স্থুদদেহ ধারণ করিয়া পূরবেক্ত নুরী লইয়াই পাপ- 
_. পুপ্যাদি ভোগ করে। এই কারণেই উহার মন, বুদ্ধি, 
ধর্মাধন্ম সংস্কার অর্থাৎ গ্বতাঁর, পূর্ববকন্মাহ্যায়ীই হয়। তবে জন্মগ্রহণ কালে 
পিতামাতার দেহ হইতে পিঙ্গশরীর যে জরব্য আক্রর্ষণ করিয়া লয় ভাহাতে 
তাহার দেহত্বভাবের নৃনাধিক তাবাস্তর ঘটে। স্থতপ্াং কেবল সুগর্দেহের 
সংদর্গ লোপ হুইলেই জীবের মুক্তি হয় না। ব্ুক্মপনীরও যখন লোপ পায় 
তখনই কেবল্‌ জীবের সত্যস্বনধপ প্রতিভাত হয়। 
জাবদেহে' আত্মার বিভিন্ন, আঁবরণকে কোষ বলে। এই কোষ পাঁচটি 
যথা-_ 


ইস শরীর (১) অন্নময় কোষ (ইহাই পঞ্চভৃভাত্বক ্ুলদেহ )। 
নস শরীর (২) প্রাণময় কোষ (পঞ্চকর্শেজ্ি় পঞ্প্রাণসহকৃত, 
ইহাকে ক্রিয়াশকিযুক্ত কী্যক্পও বলে )। 


(৩) মনোমক্স কোষ (পঞ্চজানেন্দ্িয় ও মন )। 
(৪) বিজ্ঞানমগ্ কোষ (বুধিঃ অহঙ্কার, চিত্ত, পঞ্চ 
জঞানেন্্িয)। 
কারণ শরীর (৫) আনন্দময় কোব: (প্রিয়, হর্য, আমোদ, বৃত্তিমৎ 
অজানপ্রধান অস্তঃকরণ-_কারণ শরীর )। 
মহাভারতে উল্লেখ আছে--যম সতাবানেক় দেহ হইতে এক অঙ্গুষ্ঠ 
প্রমাণ পুকবকে (হক্্ষখরীরকে ) আকর্ষণ. করিধা লইয়া চলিলেন। 
নুঠমাত্রপুরুহং নিশ্চকর্ধ যমে। বলাৎ। | 
যোগিগণ হল্রেহ' লইয়!” স্থুলদেছে হইতে বাছির হইয়া" অন্তদেহে 
গ্রবেশ করিতে পারেন। ন্রীটারিণী হুলতা যোগবলে জনক রাদগার 
শরীরে ক্ল্্দেছে অবস্থান কৰিগাছিলেন। প্রীমৎ শক্করাঁচার্ধযও মৃত 
বাজার শরীর আশ্রয়ে পুনকজ্জীবিত ভ্তাকস রাজসহধন্মিনীর সাহচর্য 
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করেন। মানবের কৃজ্্ধেহ নিজ্রাকাঁলে (ুবুণ্তি) দেহ হইতে বাহির হইয়া! 
যায়, আবার নিজ্রাভঙ্গের প্রাকালে. ঘেছে 'আসিক্সা প্রবেশ করে। আর 
ঘখনই কুক্মদেহ পুনবায় খুলদেছে প্রবেশ না করে তখনই দেহের মৃত্যু 
হইয়াছে বল। ঘাক়। | | 


এই ম্মাংশ' সুগাংশ অপেক্ষা ব্যাপক। স্থুলকে ব্যাপিয়া! আত্মসাৎ 
করিক্জা অবস্থান করে। যেমন সমিতে সেইরূপ ব্যষ্টিডেও এই কথা 
খাঁটে। হুদ্ৃ্সম্পরন ব্যক্তিরা জানেন যে, যানবদেছে সুক্মকোবগুলি 
একটার মধ্যে অপবটী ওত:প্রোত্তভাবে জড়িত-__-যেমন একটা পেয়াজের 
খোনার মধো অপর একটী খোসা আছে, যেষন বসগোল্লা, যখন বসে 
ভাঁদে তখন রস বসগোল্লার ভিতর ও বাহির সর্বন্ধে থাকে । স্ক্মতম 
দ্বেহকোষ (আনন্দময় কোঁব) শক্ত ছেতু সব কোবগুলির ভিতরে ও আছে, 
আবার বাহিরেও আছে। বিজ্ঞান্ময় কোষ আনন্দময় কোষের মধ্যে 
থাকিয়া অন্ত ভিন্টী কোষের ভিতর-বাহির ব্যাপিক্সা আছে, এইবূপে অন্য 
গুলির পরস্পর এইরূপ সন্বদ্ধ। 


মানুষের দেহাস্তের পর স্থুলদেহ ( অন্নময় কোষ) নিশ্রাণ হইয়া. পড়িয়া 
থাকে; ইহার অন্ত চারিটি কোষ শ্বুলদেহ হইতে বাহির হইয়া বাস্কু 
অবলম্বনে আতিবাহিক দেহে ভাসিতে থাকে | পরে 
জপ যখন কালের পরিপাক বশতঃ তাহার এ সুষ্মদেহ মধ্যস্থ 
ব্হ জন্মজনদিত সঞ্চিত কম্মপমূৃহের মধ্যে কোনও 
কর্দের বেগ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কোন প্রীরন্ধ কর্ম 
ভোগমুখীন হয়' তখন তদস্থ্যায়ী নূতন দেহ ধারণ করে। মহামায়া সেই 
দেহে প্রাণকে অগ্র করিয়া প্রবেশ করিয়া চিদ্াভাসন্ধপে অবস্থান করেন। 
এইরূপে একই জীব পুনংপুন: ভোগ দেহ গ্রহণ করে ও সেই দেহে পূর্বব- 
জন্মাজ্জিত পাপপুপ্য বহন করে । 
অবশ্তমেব ভোক্জবাং কুতং কর্ম শুদ্ভান্ডভম্‌, কর্মক্ষয়ে জন্মনাশঃ গ্রাপিনাং 
নাজসংশয়ঃ | ৃ | 
এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহ্ণই ছুঃখ। এই ছুঃখের নাশ হয় 
কর্ধক্ষয়ে ও আঅবিভ্তা ৰা অজাঁন নাশে। 
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এতছ্ধি জন্মমাফল্য হদজ্ঞানশ্ত নাশনম্‌ 
পুকুযার্থপমান্রিশ্চ জীবপুক্াশাঁপি চ) 
ক্ঘত্তাননাশনে শা বিদ্যেব তু পটীয়মী। 
তত্থাৎ সর্ধ প্রযত্েন জানং দম্পীদযেমর£ ৷ »”দেবী ভাগবত । 
মানব জন্ম সফল হয় যদি অজ্ঞান নাশ হয়। ইহা তাহার পর়ষণুকযার্থ | 
তাহার জন্মমৃতার হাত হইতে পরিত্রাণ । অজ্ঞান নাশে সাহাধ্য করে বিষ্যা। 
তাই সর্বাগুঘত্থে বিষ্তা আশ্রয়ে জ্ঞান অবলম্বন শ্রেরঃ । আত্মা হইতে জান উদ্ভূত, 
ইহ] যনের ধর্শ। মন জঞানেন্্রি়সংযুকত হইলে বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। 
& বুদ্ধি আবার সংস্কারফিমুক্ত হইম্স' মনোঁমধো বিরাঁজিত হইলে যোগনমাধি 
সহকারে ব্রহ্মজান উপস্থিত হয়। এইরূপে উদ্ভুত জানই হুক্ম জেয়বস্ত প্রত্যক্ষ 
কবে। ভাই মন যেমন একদিকে জীবকে বিষয়জালে জড়িত করে, অপরদিকে 
সেই জাল হইতে মুক্তও করে। বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই কারণ মন। 
মনপ্ত স্থখছুঃখানাং মহতাং কারণ হি! 
জাতে তু নিশ্খলে যস্ষিন্‌ সর্ববং ভবতি নির্মলম্‌। 
জীবের আত্যস্তিক ছুঃখের কারণ মন। মন নির্শল হইলে সব ছুঃখ' 
নিবু্ধি ছেতু নির্মল হরর । ফাই মনোনাশ কর্তবা! মনকে অনিত্য বিষয় 
হইতে প্রত্যাহত করিয়া নিত্যাবস্তত্বে সমীহিত করিবাৰ 
ী মদের. লানা উপায় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। কেহ বলেন, 
যাগধজ্ঞে মন দাও, কেহ বলেন জানমার্গে, কেহ 
ধ্যানযোগে, কেহ বা ভক্তিপথে ও জপে চিত্ত স্থির কর। তঙ্ত্রের নির্দেশ 
কর্ধজানভক্তিমিশ্র মন্ত্রলাধন পথ। যোগশান্ত্ে্ড চতৃর্ববিধ যোগের মধ 
মন্ত্রযোগের উদ্লেখ আছে! ক্ষ্যাপাবাব। শিমুলতলায় সাধণায় এই মন্ত্র জপের 
উল্লেখ করিগ্নাছেন। জপযোগের বৈশিষ্ট্য কি ও কিভাবে এই সাধনার, 
সার্থকতা লা হয় 
'বনত্রপান্ননোলয়ো' ইপি মঙথঘো: 
ও কাহাদি মক গুকদত বীজ আজ বারী ঈ দপ-কারতে কবিতে ষে 
“ মন লয় হয় তাহাকে মনযোগ বলে। 
. অস্ত্র কি? মননাঁৎ ভ্রার়তে যন্মাৎ "জম্ম 
প্রকীতিত£। 


মঞ্জঘোগ 
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মনন হইতে আণ..করে বলিক্গাই উহাকে মন্ত্র বলা যায়। মনন অর্থে 
চিন্তা, চিস্তা মনেরই ধম), মনোলয়ে চিস্তাবাশির লাশ হইলে নিশ্চিম্ততা 
যোগ লা হয়।' আবার প্রাণই সনের জাণকর্ড1! কেননা: গ্রীণ স্পন্মনষট 
মন।. প্রাণস্পন্দন রৃহিত' হইতে হইলেই ধনের আঁ হয় অর্থাৎ, মন সর্ব 
বিষয় চিস্তা হইতে যুক্তিলাভ কিয়] আত্মতত্বে লীন হয়|, যখন প্রাশবায়ু 
ঈড়া পিঙ্গলা আগ করিয়া ত্ধুম্না মধ্য দিয়] প্রবাহিত হইয়া! উর্ধে উঠিয়া 
সহআীরস্থিত ব্র্ধরদ্ধে লীন হয় তখন মনেরও লয় হয়। প্রাণ বায়ু ড়া ও 
পিঙ্গপার থাকার বরুণ (নিশ্বীদ প্রশ্বাস রূপে) চিন্ত বজঃ 
ও তম: অভিভুত হইয়] চঞ্চল হইয়া বিষয়, ভোগে আকৃষ্ট 
হুয়। উহা! ঘখন গুরুকুপায় সাধনবলে স্থযুন্মায় প্রবাহিত হয় তখন সবগুণ 
বঞ্ধিত হওয়ায় আত্মতত্বের প্রতি মনের একাগ্রতা ও সবিকল্প আনন্মলাভ 
হয়) পরে ব্রক্মরন্ধে লয় হইলে মনের নিরুদ্ধতা বা নিৰিকল্পতা জন্মে। তাই 
তৃপ্ত খধি প্রাণকে মন্ত্র বলিয়াছেন । এই প্রাণ বাযু প্রশ্বানরূপে হংকারে নাপা 
স্বার দিয়া দেহমধ্য হইতে বাহির হয় আর হংশক্কতি নিশ্বাপরূপে স শিব স্বরূপ 
দ-কারে দেহ মধো প্রবেশ করে। এই হুংস মন্ত্র জীব অজ্ঞাতসারে অহোরাতে 
২১৬০০ বার জপ করে। এই অজ্পা মন্ত্র জপ। এই হংদ মন্ত্রের উৎপত্তি 
কোথা হইতে, অন্থধাবন করিলে বুঝ! ঘয় মে দেহন্থ মুলাধান পন্সে যে 
কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন যিনি প্রাণ কেন্দ্রশক্তি-সকল নাড়ীর যেটি মিলন 
কেন্্র, সেইটি সকল জীবের প্রাণশক্তিব্ব স্থান। এখান হইতেই অক্ষর 
(অ হইডে ক্ষ-কার) বর্ণ সকলের উৎপত্তি, এই ব্্ণমন্্ী মন্ত্রশক্তি সমূহের 
উত্তব স্থান। বাল্ময়ী সরস্বতী এই স্থানে বিরাজ করেন। .যড়চক্র রর্ণনাকালে 
এ বিষয় বিশদ তবে. বলা হইবে। 


| মন্ত্র স্ত্রী, পুকষ নপুইসকভেক্দে ভিন প্রকার, ঘর্থা, হু ফট অস্তে যে 


মস্থ্ কি? 






মন্ত্র তাহা ুরুষশ্-উ্ু ই সংজ্ঞা মনত $ শ্বাহ1 আস্তে যে মঞ্্ ভীহায়ক বলে বিস্কা 
আর নমঃ আইও হাব্রতাতো নপুংপক। বাবী সব মন্ত্রকে বলে, মহাবিদ্যা 





যবে যে বিদুূপিনী কুগুলিনী শক্তি ইনি আত্মার আধারভূতা। 
আবন্টি এই 'শক্তিকে আশ্রন্থ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ন্ুক্ষ্ম বাজ 
হইতে ঘেমল অ্কুর জন্মার। এই কুগুলিনী শাক্তরূপা হুশ্্ম প্রাণশক্তি 


বাম লীলা! ৪৮৯ 


হইতেই নাদের উৎপত্তি। বাধ সাতৃকীবর্ণ বর্ণমালাই রূপ দেয় এ শষ 
বা নাদকে | সকল মন্ত্র দামবেদ, শাহ, পুত্াণ, কাবা, 
বিবিষ্ভাষা সধদ্বসমধিত গীতধ্যনি, এ সবই এই নাদ 
হইতেই উৎপক্ন হইয়াছে। . 
এই শষ উৎপত্তির ক্রম আছে। আত্মার ধেমন চাবি অবস্থ/--জা গ্রত, 
বণ, সুযুপ্তি ও তুরীয়, শব্ষেরও তদ্রপ চতুব্রিধ অবস্কা। এই ক্রমবিকাশের 
নাম--পরা, পশ্থন্ধী, মধ্যম] “ও বৈখরী। মুলাধারে কুগুলিনী ( বিশ্রূশিণী ) 
পরা শক্তির নাম পর] যিনি শবের আদিভৃতা, আঅনন্ঠা। নাদেঘ এখানে 
তুরীয় অবস্থা। নাঁদ শ্বারিষ্ঠানে উঠিলে পত্ত্তী অবন্থী। এই অনুর অবনথায় 
ঘোগিগণ নাদের বিশ্ব অবস্থা দর্শন করেন তাই পশস্তী 
অবস্থা-_কারণ অবস্থা । হৃদয়ে উঠিলে নাদকে বলে 
মন্যমা। আর কঠ হইতে স্পষ্ট' শঙ্ষরূপে বাহিরে আদিলে উহাকে বলে 
বৈথরী | হৃদয়ে বিনা আঘাতে ধ্বনি শুনা যায়, তাই উহা অনাহুত ধ্বনি । 
যোগবিশারদগণই কেবল পরা ও পশ্ন্তী অবস্থায় না শুনিতে পান। 
ঘোগপথে অগ্রসর ব্যক্তিরা মধ্যম! অবস্থায় অবস্থিত অনাহত ধ্বনি শুনিয়া 
আনম পান। বৈখরী অবস্থায় স্পষ্ট উচ্চারিত শব্দ সর্বসাধারণের 
গোচব হয়। ্ 
এই কৃণ্ডলিনী শক্তি দকল মন্ত্রের প্রাপ। রা মন্ত্রের চৈতন্ক সম্পাদন 
অর্থাৎ মন্ত্রচেতন্ু বা কুগুলিনী জাগরণ । মান্বমাজ্জেরই কুণুলিনী শক্তি জাগে, 
গভীব শোকে-ও দুঃখে, কির দৈহিক আঘাতে, উৎকট প্রাণাস্তকর ব্যাধির 
এ কষ্টে, আকস্মিক বিপদে নিদারুণ উদ্বেগ, হতাশার 
উর বা কুণলিনী, প্রাবঙল্গোে বা আনন্দের আঁতিশয্যে। কুগুলিনী যখন 
 নিজ্দিতা, এবং কুগুলিবী না জাগায় যখন মন্ত্রচেতন্ত হয় 
নাই তখন দ্র ্ খস্ত্রও অঞ্টনাদি কিছুই সফল হয় না। শতপুক্রশচরণে ও 
সিদ্বিলাভ হয় না) লস্তভবতঃ এই কাকুণে ক্যাপারাব! যে কয়জন সম্ভানকে 
উদ্ধার করেন তাহাদের গ্রত্যেককেই আকরর্ণের পূর্ব এইক্প কোন না কোন 
উত্তেজনার কারণ দিয়াছিলেন 1, 
ন্ার্ঘ, মস্ুচৈতন্তং যো ন জানাতি নাধক:। 
শতলক্ষপ্রজঞ্চোহপি তন্ত মন্ত্র ন সিহ্ধতি ॥ 


"বের উৎপদ্ধি গান 


চতুবিবধ শব্দ 


৪৯৬ বাম লীলা 


এই কারণে মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রযোজল। মন্ত্র জাগরণের সার্থকতা ৷ 
খধিরা চৈতন্যের উপাপক ছিলেন, জড়ের নহেন। ছাড়ের মধ্যে ষে চিৎশক্তি 
বিরাজমান তাহাই তাহার] উপাসনা! করিতেন। তাই উপাঁসনায় প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান দেখ! যাঁর । হঠযোগের প্রক্রিয়া মুদ্রা বা প্রাণায়াম 
সাধনে বা লয় বা ঝাজঘোগ দাধনে কুগুলিনী জাগেন। মস্জপেও এ 
সিদ্ধিলাভ হয় । 

মন্তরার্থ বলিতে বুঝায় মন্ত্র গ্রতিপাদিত দেবতা । মন্ত্রের দুই শক্তি--একটি 
বাচা, অপরছি বাচক। মন্ত্রের প্রতিপাগ্য যে দ্বেবতা উনি বাচ্যশত্তি নিপু ৭ 
অধিগমা | মন্ত্রময়ী দেবতা_বাচকশক্তি ইনি সগ্ঃণ, 
উপান্ত | মন্ত্র বাচ্যশক্তি বলে জীবিত; আর বাচক 
শক্তি বলে রক্ষিত হুন। সগুণ উপাসক ক্রমে নিপ্ডণে 
লয় হন। চেত জগৎ অগ্ৈততত্বে ডুবে। তাই গুরুদত্ত মন্ত্র জপ ও তৎ 
প্রতিপাদিত দেবতার চিন্তা দ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ ও পরে হ্থীয় স্বীয় 
আত্মাতেই দেবতার দর্শন ব! প্রকাশ হয়। 

চতুবিবধ যোগের মধ্যে মন্ত্রযোগকে লক্ষ্য করিয়া গীভায় বলা হইয়াছে, 
জপ যক্তই শ্রেঠ। যজ্ঞানাম্‌ জপযজ্ঞোহস্মি। পা1তগুল যোগন্ছত্রে বল! হইয়াছে 
- তজ্জপস্ুদর্থভাবনম্‌। ইঞ্টের মন্ত্র বা নাম জপ ও তাহার অর্থচন্ক। সাধনার 
মূল। কি ভাবে জপ করিতে হইবে; “গু'কার মন্ত্র ধরিয়া তাহার নির্দেশ 
মুণ্ডক্যোপনিষত্বে আছে । যথা-- 

প্রণবে! ধঃ শরোহাজ্ম। ব্রহ্ম তল্লক্ষামু্গাতে । 
অপ্রমত্তেন বেছ্ধব্য শরবৎ তন্ময়ো সবে ॥ 

অপ্রমত্তচিত্তে প্রণব (মন্ত্রকূপ ) ধন্গুতে মনরূপ শরযোঁজনা করিয়। ব্রহ্ম কূপ 
(মন্ত্রপ্রতিপাদিত ইষ্টব্ূপ) লক্ষা ভেদ করিতে হইবে। শরের অগ্রভাগ যেমন 
লক্ষাবস্ততে প্রবেশ করিয়া] অদৃশ্য হয়, সেইরপ মন্ত্রজপ- 
পরায়ণ সাধকেব মনও ব্রন্মে (ইইদেবতাক় ) প্রবেশ করিয়া 
লীন হ্যা যাইবে । মন্ত্র ও দেবতা অভেদ। নাম শব্ধ 
বা বর্ণব্ন্ধ। কৈবল্যকলাণমক্সী মহাবিদ্যাদেবী উনপঞ্চাশৎ্ বর্ণযয়ী শবাত্বিকা। 
সষ্টরতত্বে দেখান হইয়াছে ঘে শব আকাশের গুণ। আকাশের উৎপত্তি 
প্রকৃতি বা ঙ্ধ হইতে, তাই নাম ও নামী অভেঘ্ব। যেই নাম সেই কষ 


মন্ত্রার্থ বাচা ও 
বাচক শঙ্তি। 


অস্ত বা নীম, 
শামী অভেদ 


বাম লীল। ৪৯১ 


“নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রহবি?। কলিতে এম দান ও সত্য" 
ধর্মের এই অঙ্গ । তত্তে পশ্বাচাবে পূজার ৪১ উজ জপ সমর্পণের 
বিধি আছে। বীরাচারে পঞ্চ, মকার লাধন পঞ্জাব মধ্য মধোও জপ আছে। 
দিব্যাচারে কেবল যোগঘৃক্ত জপ সাধনা । এই সাধনা ভাব-প্রধান -জানমিশ্রা 
প্রেমভক্তির সাধনা । 
তারাপীও লয়ের স্থান । এখানে জপ সাধনাম মন লয় হয়। ইহার 

ইঙ্ছিত ক্ষ্যাপাবাবা দিয়াছেন--একটী গীঞ্জার কলিকায় বপিঠ্ঠাসনের বিশ্বাট 
শিমুল্গাছটি পুড়াইর। দিয়া । বাপনা-কণ্টকিত সংসারই 
শিমুলবুক্ষ | মনে এই সংলারের বীজ ( পৃ. ৯৪ )1 তাই 
এই মনকে ছাই করিতে পারিলে, মনকে অমনীতৃত করিতে পাবিলে চিন্রগুদ্ধি 
হেতু ব্রহ্গদর্শন ঘটে । সাধক বামপ্রসাদ গাহিয়াছেন__- 

বাসনায় দাও আগুন জেলে 

ক্ষার হবে তার পরিপাটি । 

কব মনকে ধোলাই আপদ বালাই, 

মনের ময়লা ফেল কাটি। 

কালীদছের কূলে চল 

পে জলে ধোপ ধর্বে ভাল 

পাঁপ কাষ্টের আগুন জ্বাল 

চাঁপায়ে চৈতন্তের ভাটি । 

সত্যই যত আপদ এই মনে। মনই বিষয়াঁলক্ত জীবের বন্ধনের কারণ, 

আবার বিষয় ত্যাগ হইলে মনই মোক্ষের কারণ। এই মন শান্ত নির্শস-হুইলে 
পকল জাল। জুড়ায়। তখনই আত্মবোধ উদ্দিত হয়। মনের অহঙ্কার বশেই 
প্রাণী শুভাশুভ কর্খে প্রবন্ত হয়, আর মাকড়পার জালের মত নিজের কর্- 
বিপাকজালে নিজে জড়ায় | এই অবস্থার অব্যাহতি হত দেবীর € ইষ্টের ) 
নাম স্মরণে । 





'ভারাগীঠে মনোলগ 


.. সর্বদোষনিবাপার্থং ধ্যায়েছ্দেবীপদ[ঘুঁজম্‌। 
ক প্রা়শ্চিতন্ধ পাপানাং জরীদেবীনামদংস্থতিঃ। 
কালীই বল, কৃষ্ণই বল, ছুর্গাই বল, শিব বা হবি যাহা বলিয়া 
ডাক লা কেন, এক ঈশ্বরকেই ডাঁকা হয়। তাহার দ্রী, পুকষ বা লপুংসক 


৪৪২. বাম লীগ 


ভেদ নাই। তিনি বিশ্বভোমুখঃ। যে মুভি চিন্তা করিয়া তাহাকে ডাক, সেই 
তিনি দেখা দেন। এক তিনি, পৃথক পৃথক 
ভাবন] দ্বার! তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূ্তিতে সাধকের হৃদয়ে বা 
সম্মুখে আবিভূ্তি হন। ইঠ্টের ্পভে্ উপাঁপকের প্রকৃতি ভেদে হয়। যাহার 
প্রকৃতিতে যে ব্ূপ ভাল লাগে, যে লীলা ভাল লাগে, সে মেই দেবতার মন্ত্রের 
অধিকারী । মনে রাখা উচিত যে অনতিক্রমনীয় জন্মান্তরীণ কন্দমফলে 
সকলের দেবতা, গুরু ও যন্ত্রপ্রাপ্তি হয়। সাধনায় অগ্রসর হইলে আর ভাহাব 
ভেদজ্ঞান থাকে না] ্‌ 
পুত্রপৌত্রাদি ভ্বণ ব্যাপারে, ধনধান্ত ভোগ, ও ঘশংলাঁভের জন্ত আমরা 
ষে চিস্ত নিয়োগ করি তাহার ক্ষণিকও কি ভগবৎ চরপাববিন্দে সমর্পণ 
করি? তাই বলি ভ্রিতাপনাশিনী মায়ের, নাষ, কূপ গণ ও লীলা_-এইলৰ 
ভাবনায় নিজেকে ভুলিয়া যাঁও। নিজের ভিতর ভুবিয়া যাও। নাম 
করিতে করিতে দেহ ভুল হউক, জগৎ ভুন্দ হউক, দেখিবে তোমার দেই 
তন্ময়তার মাঝে কখন নামী আসিয়া বমতি লইয়াছেন। তোমার জন্ম- 
জন্মন্তরের সংস্কার খণ্ডাইতে ইহা অপেক্ষা অমোঘ শব আর নাই। এই 
দুম্তর ভবসাঁগরে নামের ভেলায় চড়াইয়া দুর্বল জীবকে শ্ীভগবান বা 
ইঞ্টদেবত1 হাতে ধরিয়া! পার করিয়া দেনল। আর জন্ম হয় না। ইহা মন্ত্রজপ 
বা নাম জপের মাহাত্মা | 

বিবিধ প্রকার মন্ত্রজপ আছে। বাচিক, উপাতজ ও মানশিক ভেদে মন্ত্রঙ্গপ 
তিন প্রকার । যেমন-- 

১। সকলেই শুনিতে পায় এরূপভাবে উচ্চাব্বিত 
জপ উচ্চ-বাচিক। তাড়াতাড়ি না কগিয়া ধীরে, ধীরে 
স্থম্পন্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। 

২। যে জপে ওষ স্পন্দন হয়, শব্ধ শুন ঘাঁয় না, তাহ! উপাংশ্ত জপ। 

৩1 যে জপে শব্ধ উচ্চারিত হু না, কেবল মনে যনে জপ কনা হয়, 
ও সঙ্গে সঙ্ষে মন্ত্রের অর্থ ও বহন্ত চিস্তাঁ-অর্থাৎ্ মনে মনে মন্ত্রের ধ্যান করিয়া 
যে জপ তাহা যানস জপ। 

এই প্রকার জপও দ্বিবিধ। শোধিত কুত্রাক্ষ, পন্পবীজ, যহাশখ্খ বা অন্ত 
কোন মালায় বা করে সংখ্যা রাখিয়া ্গপ চলে। অঙ্গুলির এক একটি পর্ব, 


নাম জপ বা নাম সাধনা 


ভ্রিবিধ মন্ত্রজপ 


বাম লীল! | ৪৯৩" 


(পাব )ধবিয়া জপ করিতে হয়। শক্তি মন্ত্রে অনামিকার মধ্য ও মূলপর্ধে) 
কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্, মধ্যযার অগ্র, মধ্য ও 
মূলপর্বব, ও অর্জনীর মূলপর্ধ্ব এই স্পর্শ করিয়া জপ দশবার হইবে। এইরূপ 
ঘ্বশ দফে করিলে ১০* বার জপ হইবে, পরে আব আটবার জপ কৰিতে 
কেবল অনীমিকার ও ভঙ্জনীর মূলপর্ধ ছুইটি ছাড়িয়া জপ করিবে, তাহ! 
হইলেই ১৯৮ বার জপ হইবে। 
আর একপ্রকার বিশেষ জপ আছে-াঁলায় বা করে মাতৃকাবর্ণে গৃটিত 
করিয়া মন্ত্রজপ। ইহা! বর্ণমন্ধী মালায় জপ। 
থিতীয় প্রখাঁয় ্যুয়ার শ্বাসে প্রশ্থাদে দপ| ইহার কোন সংখা থাকে 
না। ধারণা ও ধ্যান্সহ গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র এক করিয়া জপ | ন্্রার্থ অবগত ন। 
হইয়া নিয়মতান্ত্রিকতাঁবে। “করতে হয় ভাই করছি? ভাবে 
জপ নিশ্ষল। 
যদ্দেব বিছ্যয়! কবোতি শুদ্ধয়োপনিষণা তেব 
বীধ্যবত্তরং ভবতি ।-_ছাঁন্দোগোপনিষ্। 
শ্রদ্ধার সহিত ইষ্ট চিন্তা ও মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিলে জপ সকল হয়। 
এইরূপ মগ্্র জপের বিধি বিশদভাবে নিয় আলোচনা করা হইল-_ 
বিধি অন্তসারে জপ করিলে দেবতা প্রনশ্র হন। জপকালে ইষ্টদেবতা, 
জরু ও ইট্টমন্ত্র একা চিন্তা করিয়া জপ কত্সিতে হয়। মহানির্বাঁণ তন্তে 
কথিত আছে--“মন্ত্রর্ণ দেবত। শ্বূপ এবং দেবতা গুরু- 
ূপিণী'। যেব্যক্তি গুরু, মন্ত্র ও দেবতা “এই ভিনই 
এক" যনে চিন্তা করিয়া পৃজাচ্চনা করে, সেই ব্যক্তি উত্তম সিদ্ধি্নাভ করে। 
সাধারণ মানুষ গরুকে মঙ্গষ্ক মনে করে, মন্ত্রকে বর্ণ বা অক্ষর, ও প্রতিমাকে 
মৃগনয়মু্তি বিবেচনা করে। এবূপ ব্যক্তির পক্ষে গুরু, মন্ত্র ও দেবতাকে অভেদ 
মনে করা দুঃসাধ্য । বাস্তবিক পক্ষে, জড় পঞ্চভৌতিক বিভিন্ন দেহবিশিষ্ট 
মনুম্ত গুরু নহেন। তাহাদের শরীরে অধিষ্ঠিত চৈতন্ত বা একমাত্র ত্রহ্থই গুরু । 
মন্ত্র দীক্ষাদাত! মিনি ভূল নর শরীরে বর্তমান, তিনি নিজ শিরংপক্মে সহন্রারে 
ধাহাকে গুরু ধান করেন, শিষ্কাও তাহাকে সেই পরম ব্রহ্ধকে গুরু বলিয়া 
জানিবেন। মন্ত্র বলিতেও বুঝিবেন মন্ত্রের দেবতা ) এবং ইষ্ট বা দেবতা বগিতে 
(রী, শিলা বা প্রস্তর সুষ্ঠি নহেন। উপাদনা পদ্ধতিতে দেখান হইয়াছে 


মন্ত্র জপ 


মন্ত্র জপের বিধি 


৪৯৪ বাম লীলা 


লব পূজায় জীবন্যাঁসের পরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া! মুদ্ভিতে 5তন্যের অধিষ্ঠান 
হইলে দেই চিন্ময়ের পূজা করা হয়। ভাই ভক্তিমান সাধক দ্ুলভাগ ত্যাগ 
করিয়া উপাস্ডের প্রকৃত হুল তত্বাংশের প্রতি লক্ষ্য বািয়! ইহাদের একস 
চিন্তা কৰিয়! জপে মন দিবে ( অন্ত্য লহুরী ১১, পৃ. ৩৫৩)। মহানির্বাণ তস্্ে 
এই বিষয়টি আর একটু বোধগম্য করিয়া! বিধান দেওয়া হইয়াছে-_ 
“মন্তকে গুরুকে তেজোময় চিন্তা করিবে। হৃদকমলে দেবতাকেও 
তেজোময় ভাবিবে, আর বসনামূলে মূল মন্ত্রাত্মিক বিদ্বাকে ধ্যান করিবে। 
পরে গুকু, দেবতা ও মুলমন্ত্র-_এই তিনজনের তেজের 
তন্ত্র গুরুইষ্টমন্রএক সহিত আত্মাকেও তেজোময় ও একীভূত হইয়াছেন-_ 
করিয়! জপ প্রণালী 
্‌ এই চিন্তা করিবে। পরে (যদি ক্রীং স্বাহা মূলমন্ত্র হয়) 
ও ক্রীং স্বাহ1! এই মুলমন্ত্র সাতবার জপ করিবে । পরে মুলমন্ত্র মাতৃকাবর্ণে 
পৃটিত করিজ্পা ১০৮ বার জপ করিবে। যথা অং ক্রীং স্বাহা অং, আং ক্রীং 


শ্বাহা আহ: শেষে লং ব্রীং স্বাহা লং বলিয়৷ শুধু ক্ষং বলিবে। এই 
'আন্রলোম ক্রম । পরে বিলোম ক্রমেও মন্ত্র জপ করিবে-য্থা ক্ষং লং ক্রীং 
ন্বাহা লং, হুং ক্রীং হ্বাহ! হং,১-****, অংক্রীং শ্বাহা অং। অনস্তর মন্ত্রী হ্রীং 


বীজ মন্তকে দশবার, মুখে দশবার ও বীজ, হৃদয়ে ত্রীং বীজ সাতবার জপ 
করিয়া] মালাকে গ্রহণ করিয়-- 
মালে মালে মহাঁমালে সর্বশক্তি স্বর্ূপিনি। 
ূ চতুর্ববন্তয়ি ন্যন্ত স্ত্মীৎ মে সিদ্ধিদা ভব ॥ 
এই বলিয়া মালাকে গন্ধপুষ্প ত্বারা এতে গদ্ধে পুষ্পে মালায়ৈ বৌষট বিয়া 
পুজা কবিবে ও হ্রীং মালে মালে মহাঁমালে ইত্যাদি পাঠ করিবে । পরবে এ 
মালায় ১*৮ বা ১০০৮ জপ করিবে ।. অতঃপর যথাশক্তি সংখ্যা না রাখিয়া 
এঁক্যভাবনায় নিজেকেও তেজোময় ভাঁবন! করিয়া তন্ময় হইয়া জপলহ ধ্যান 
করিবে। পরে ধ্যানাস্তে-_ 
গুহাতি গুহগোপ শ্রীত্বং গৃহাণান্মথ্কতং জপং 
সিছ্ছির্ভবতু মে দেবি ত্বত্প্রলাদাৎ স্থবেশবি । 
এই মন্ত্রে দেবীর বাঁম হস্তের উদ্দেশে জল দিবে, ইহা জপ সমর্পণ । পৰে 
স্তবকবচ পাঠ, আত্মসমর্পণ, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে । এই জপের ফলে 
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যে জ্যোতি:দর্শন ইহাকে রৃহম্নীলতন্ত্বের অষ্টম পটলে বলা হইয়াছে, «এই তেজ 
মৃত্যু শিব। অপর প্ররুতিব পৰিচয়ে বলা হইয়াছে ইনি হৃদপন্নে প্রদীপ- 
কলিকাকার তেজপ্বরূপ! এবং কার্ধাকারণ বন্ধিত অস্তরাত্মা এই তেজ মধ্যে 
অবস্থিত যেমন পন্মযধ্যে ভ্রমর ও ভ্রম্থী পরস্পর নিগৃওভাবে বদ্ধ হইয়া থাকে। 
প্বসিষ্টদেব পরমাতআ্মাকে দেখিয়াছিলেন হৃদ মধো বিধুপপাবকের গ্কায়। রশ্শিধুক্ত 
দিবাকরের হ্যায়, বৈছাতিক অগ্রির ন্যায়।*__ মহাভারত শাপ্তিপবা। ঘেরগ 
সংহিতায় ক্ষ্ধান সম্থদ্ধে উপদেশ আছে-_ 
নিরালম্ম পদে শূন্ে য তেজ উপঙগরতে। 
তদ্গভমভ্যাসে্রিভাং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম ॥ 
নিরালগ্গ শুন স্থানে অথাৎ আজ্ঞাচক্রের উদ্ধে (ইহাকে হদয়স্থান বলে) যে 
তেজ বা জোতি:দশন হয় সেই জ্োতি: গভে অর্থাৎ অগ্থুঃকরণে (আজা- 
চক্রের উদ্দপ্বানে ) ধরিয়া রাখিতে অভ্যাস করিবে। এহকপে এ স্বানকে 
তেজোময় ভাবতে ভাবিতে ধান ও জপ অভ্যাস করিনে। এইকপ ধ্যান 
জপ জপনিপিবু উপায় । কেবল পংথা বুখিয়া মালাঙ্গপ 
অবিদ্যাশাসের কারণ নহে। প্রগাঢ ভন্তি, ভাব এ 
তন্মগতা স্কুরণ না হইলে কুগ্তলিশা শক্কি জাগ্রতা হইয়া উদ্ধশতা না হইলে 
জপাং সিদ্ধি সম্তবে না। মহাভারত শাস্তিপর্বে পরম জ্ঞানী আমদের 
বলিয়াছেন_“জাপকেগা যোগাদিগের তুলা ফলই লাভ করেন। কেবল 
যোগীদিগের যোগের সময় ব্রদ্ধণাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর জাঁপকদিগের ত্রন্গে 
লীন হইবার অবাধহিতপূর্নেই ব্রগোর সহিত আত্মার এঁকা হইয়া থাকে ।* 
ফ্যাপাবাবার উক্তি লপাংপিদ্িজপাৎদিদ্ধিগপাসিদ্ধিনলংশয়ং যে কত গু 
অথযুক্ত এখন তাহা বুঝা গেল। 
তাই বলি সাধক যধি শিমূুপতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনের সন্ধান না-ও পা, 
হতাশ হইবেন না। এই বসিষ্টপীঠে ভারামাব কৃপায় অকম্মাৎ মন্রচেতন্য ও 
সিদ্বিলাভ হয়। হঠযোগের কগোর লিরম গালন না 
করিলেও সিদ্পীগের মাহাত্মা ও পিদ্ধ মন্ত্রের গুণে সাধক 
আধ্ুকাঁম হইতে পারেন। সাধক, আ্রবামের শ্বরণ লন, 
তিনি এই গীঠের টভরব। মনপ্রাণ সমপণ করিয়া জপে বন্থন। অমৃত 
উতিৰে “মৃত্যোধাহমৃতং গময়”। জয় বাম, জয় তারা । 


সত 


জপনাধনার ফল 


অয়ন্থান তীরাগীঠে 
জপ সাধনা মাহাত্মা 


৩। বোগসাধনা 


যোগবিশার্দগণ তগবৎপ্রাপ্তির উপায় শ্বর্ূপ যোগকে বল্গিয়াছেন "চতুম্পথ» 
অর্থাৎ চারি প্রকার,-যথা মন্ত্রযৌগ, হঠযোগ, বাজযোগ ও লঃযোগ | পূর্ব 
পধ্যায়ে মন্ত্রযোগের আলোচনা করা হুইয়াছে। যদিও যোগপদ্ধাতিকে এই 
প্রকারে চাঁরি ভাগে ভাগ করা হইফ়াছে, প্রূতপক্ষে এই চারিটিট ক্রমান্বয়ে 
এক যোগেরই অগ্ভভমিকা মাত্র। এই চার্যোগেই আবার সিদ্ধধোগ আছে 
বা সিহযোগে এই চারি যোগই আছে । হঠযোঁগ 'ও বাঁজযোগ অঙ্গীঙ্গীভাঁবে 
জড়িত, আবার সন্লির পরিণতি লয়ে, তাই লয়যোগেরও বিশেষত 
আছে। 

যোগ কি? পডঞ্াল বলিয়াছেন--যোগশ্চিত্রবুত্বিনিকোধ:* মাহুষের 
চিত্তের বৃক্তিগুলিব শিবোধহ যোগ (পৃঃ ৩৬৯ )। আবার “বকা জ*বাত্নো 
রাছযোগম্” অর্থাৎ জীবাা ও পরমাত্বীর কাকে যোগ বলা হইয়াছে । 
শান্ত সমাহিত চিকে জীব ও ব্রদ্দের একতা সম্পানই যোগের চনুষ 
উা্দেশ্টা | 

বিবেক ও বৈরাগা সচকুত পুনঃপুনঃ অভাস যোগে নিয়লিখিত 'গণ।লীতে 
এ মহাঁন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই মহাজনগণের উপদেশ। সবগুলিব সাধনা 
একসঙ্গে প্রয়োজন নাঁই, অতিজ্ঞ গুরুর উপদেশ অন্রদারে কয়েকটি প্রণালী 
অবলগগন করিবার অভ্যাপ করিলেও কাঁধাসিদ্ধ হইবে। ভবে এ কথা বলিয়া 
রা'খ মৌভাগাক্রমে সিছমন্ত্র লাভ হইণে সতগুরুব কৃপায় হওযোৌগের কঠোর 
পদ্ধতিগুলিবু প্রয়োজন না-ও হইতে পাবে । এই ন্তুযোগে আপনাআপনি 
কুগুপিনী শক্তি জাগ্রতা হন। আপন মুদ্রা প্রাণায়ামাদি স্বাভাবিকভাবে হইতে 
থাকে । এরূপে যে যোগমিদি তাহাকে কপাসিি বপে। যম নিয়ম আসন 
মুদ্রা গ্রাণায়ামাদি সাধন ছারা যে সিদ্ধি তাহাকে সাধন সিদ্ধি বলে, আর-- 
জন্মাস্তরীণ উল্জিতা ভক্তি ছারা বাঁ স্বপ্নে কোন মহাপুকষ বা দেবতা দ্বারা 
শক্তি সাবিত হইলে যে সিদ্ধি তাহাকে অকম্মাৎ্ৎ বা দেব সিদ্ধি বলে। 
তারাঁপীঠে শেষোক্ত ছুই প্রকার পিদ্ধি লাভ হয়। 
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প্রথমে হঠযোগ-- 

“হ, অর্থে স্র্যা, ঠ” অর্থে চন্দ্র। নাড়ীর মধ্যে পিঙ্গলা ুধানাড়ী আর 
ঈড়া চন্দ্র নাড়ী। ঈড়া ও শিঙ্জলায় মানবের শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া পৃথক পৃথক 
ভাবে অনবরত চলিয্াছে। প্রাঁপবাধু প্রবাহ ছুটির মিলন হঠযোগ। কেহ 
কেহ মুখ ও নাসিকা পথান্ত গত্িকপ বুতিবিশিষ্ট শ্রাণ- 
বাযুকে সুধ্য আর নাতি হইতে পদতল পথ্ান্ত গতিরূপ 


বৃত্তিবিশিষ্ট অপান বাধুক চন্দ্র বলেন। শ্রাণ ও অপানের সংযোগ মাধনও 
হঠযোগ । 


আবার দেহের অঙ্গ প্রতাঙ্গ গুলিকে স্ুম্থ সণস ও আদি কম্মঠ করিয়া 
তোঁলাঁর যে যৌগিক প্রক্রিয়া তাহা হঠযোগেবু অস্বভুক্তি। 


হঠযোগ 


যোগবিদগ্রগণ্য গোরুক্ষনাথের মতে আশন, প্র।ণায়াম,। গ্রতাহার, ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধিনিচয় হঠযোগ। 

পতঞ্জলি যম ও শিয়মকে ইহার মধো ধায়াছেন। ফলে অঙ্গ ে!গ- 
সাধন ৭ হঠযাঁগ সাধন । কতকগুলি মদ্রাসাধনও হঠযোগের কিয়া যেমননল 
মূলবন্ধ, জ।লম্ববুবর্দ, উড্ডয়ণবদ্ধ মহামুদ্রা, খে্রী, বিশরাত করণ ত্রঙজোলী 
ইত্যাদি । এই মু সাধানে বাযুবোধের ত্রিয়া আছে খাভিদ গুরু 
নিকট এগুলি অভ।াঘে সমুিভত ফল পায় যায়। অন্বথায় বাধিত শাট্রি 
হইতে পারে । 

হঠযোৌগের প্রথম সাধন- 

যম সাধন _-অহিৎসা, সত্য) অস্দেয়, ব্রঙ্গচ্া ও অপপ্রিগ্রহ- এই কয়টি 


যম সাধন । 
অুংস| বালিতে বুঝ।য়_- বাকা ও মলের ছ।রা কাহারও কোন পেশ 
উত্পাদন না করা। 
সত্য বপিতে বুক সর সদা সতা কথা কহা, প্রাণাঙ্চেও প্রতিজ্ঞা 


রক্ষা করা, স্বাথবশতঃ সত্য "গাপন না 
করা, অসত্য ও অধম্ম পক্ষ অবলম্বন না 
করা বা গ্রশ্রয় নাঁ দেয়] বা-গ্রতিরোধ 
করা । সতাই ধশ্ম, তপন্তা, সিদ্ধি ও 
মুক্তি, মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও অভ্যাস করা। 


৪ ৪৯৮৮ 


অস্তেয় বলিতে বুঝায় __ 


্রহ্মচধ্ধ্য বলিতে বুঝায়-_ 


অপরিগ্রহ বলিতে বুঝায়- 


নিয়ম সাঁধন- 


বাম লীল। 


পরদ্রব্যে শিস্পৃহা। পরদ্রব্য অপহরণ 
ন] করা বা চিন্তা না করা। 
কায়মনবাক্যদ্বার1 মৈথুন ত্যাগ। স্ত্রী 
বিষয়ক সংকল্প, স্মরণ, মনন, আলাপ, 
অশ্লীল বই পড়া বা চিত্র না দেখা । 
এপুলিও মৈথুনের প্রকারভেদ । 

কোন অবস্থীতেই দান, উপহার বা 
উৎকোচ গ্রহণ না করা । অপবিগ্রহের 
দুইটা গুণ-_-একটী স্বাবলঙ্দন, অপন্টী 
বৈরাগা। সাংসারিক উন্নতি ও 
আধ্যাত্সক উন্নতির মুলভিত্তি। 

প্রথম সাঁদন শৌচ, ইহা ছুই প্রকার-_ 
আন্তা ও বাহ। জল মৃত্তিকাদি দ্বারা 
শোঁচ বাহা। আর আচ্চিন্তা জনিত 
নিশ্মলচিভ সাদ আন্তা শোৌঁচ। জীবের 
সুথে মেতী, দুঃখে ককণা, পুণ্যে আনন্দ, 
পাপে উপেক্ষা চিন্তপ্রসাদে র কারণ । 


নিয়মের ছিতীয় সাধন জঅস্তোন_-ঘথালাতে তৃপ্রিই লস্তোধ। 


৪৫ 


তৃতীয় সাধন তপ:- উপবাসাঁধি দ্বাঝা দেহ সংযমই তপস্যা । 


তায় জিবিধ তপস্তার কথা আছে। 


শারীরিক তপশ্যা-_পৃজ্যপূজা__গুরু, দেবতা 


আছধণ ও বিদ্বান ব্যক্তিব পূজা, 
শুচিতা, মরলভঃ ব্রহ্মচর্য, অহিংস । 


বাঁচিক তপশ্ত।_-সত্য প্রিয় ও হিতকর 


বাক্য প্রয়োগ-যাহাতে কাহারও 
উদ্বেগ না জন্মায় 


মানসিক তপস্যা চিত্তপ্রস্াদ, অ-ন্রুবত!, 


মনঃ সংযম, ভাব বা চিন্রস্ুদ্ধি 
ও অকপটতা। 


বাম লীলা ৪৯৯ 


নিয়মের চতুর্থ সাধন হ্বাধ্যায়-বেদপাঠ ও ধর্শশান্াদি অধায়ন এবং 
মন্জপ । মন্ত্রজপ-দ্বিতীয় পধায়ে বিশ্দ- 
ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । 


্ পঞ্চম সাধন _ ঈশ্বর পৃজন ও ঈশ্বর প্রণিধান। 
ঈশ্বর প্রণিধান বলিতে বুঝায়-__ভগবৎ স্মরণ, মননাদি 
ঈশ্বরোপাঁসনা অথবা ঈশ্বরে সর্ব কম্ম 
সমর্পণ । 


০ 


ঈশ্বর পুজন-_ভক্তি প্রসন্নচিন্ে শিব, বিষ্ণু বা ইঈটদেবতার 
পূজাকে ঈশ্বর পুজন বলে। এই পুজা 
সাকার । অমুর্ত ব্রদ্দের চিন্তায় মন শ্বির 
হয় নাঁ। ক্ষ্াপাপাবা বলতেন-_-্অব্াক্ 
ব্রঙ্গে যন রেখে সাধনা বড কঠিন। বাবা, 
তাই মা মা বলে বড় স্বখ পাই ।” 
তাই সাধকের হিতের জন্য নিরাকার 
ত্রন্মের কূপ কলনা। অমুর্তশ্চেৎ স্থিবো 
ন গাঁলজিতে| সুটিং বিচিন্তদ্জে সাধক|নাং 
হিতাায় ব্রহ্ধণো বপকলপনা ইতাদি 
শান্্বাক্যই প্রমাণ । 


ব্যান সংহিতায় ব্যামদেব নিজের দৌষ পরিহারার্৫থ ভগবানের শিকট 

ক্ষম1 প্রীর্থনী করিয] বন্ষের সাকার যুত্তি ও তাহার পুজাস্তব ও তীর্থ যাতাদির 

বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঞহে 

টি জগদীশ, তুমি রূপ বিবজ্জিত কিন্ঞ আমি ধ্যানে তোমার 

কূপ কল্পনা করিয়াছি । তুমি অথিল ক্রঙ্গাপ্ডের গুক ও 

বাক্যের অতীত, তথাপি আমি তোমার স্তবপ্ততি ছারা তোযষার তেই 

অনির্বচনীয় ভাব নষ্ট করিয়াছি। প্রো, আমার এই তিনটি দোষ 
ক্ষমা করুন |” 


মহানির্বাণ তান (১৪১২১) উপাসনার প্রকার ভেদ নির্দেশ কর 


হইয়াছে__ 


৫০০ বাম লীলা 


উত্তমো ব্রহ্ম সম্ভাবে) ধ্যানভাবস্ত মধ্যম: 

স্ততিজপোইধমে। ভাব বাহাপূজাধমাধমঃ। 
ঈশ্বরভাব অর্থাৎ পরমত্রক্ষের সচ্চিদানন্দভাবে যে চিত্ত লয় তাহা উত্তম । 
ধ্যানভাব- ত্রদ্ষের সাকাব মুভিতে যে চিন্ত ধ্যানাবস্থায় নিমগ্র থাকে তাহা 
মধ্যন। সেই সাকার মৃণ্ির স্তত্িমন্থার্দি জপ বা স্তব ও জপভাব অধম; 
আর পুষ্পচন্দনাদি দ্বাবা সপ্তণ মুন্ির ঘে বাহাপুজ! তাহা অধম অপেক্ষাও 
অধম। 

এখানে, অবধূত লক্ষণে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার অর্থাৎ ঈশ্ববুভাবের 
বৈশিষ্ট্যই খান হইয়াছে! বাহপুজা অধম "অপেক্ষা অধম বলির়াই সাকার 
দেবদেবীর পুজা ব1 ঘটে, জল, যন্ত্রে, পুষ্প বা লিঙ্গে দেবরেবীরু আবাহন 
করিয়া] অগ্চনা1 যে বুখা হত] মনে করা উচিত নয়। কারণ মহ্ানির্ববাপ ভঙ্তে 
(:৪1১২৩) পুজার ফল সম্থদ্ধে বলা হয়ছে যে পূজায় ঘেবক ও জশ্ববের 
এঁক্য প্রতিষ্ঠা হয়। ইহ] ছাড়! যোগ শাই, হা ছাড়া পূজা নাই । এই 
বাহ পুজাই বরের অন্ভাব শ্রাপ্ত হইবার গুথম সোপান । একথা ভুপিলে 
চলিবে না যে জভ হ্যগ্রর ক্রমাবকাশে ব্রহ্মা হছজনোম্মুখা জ্ঞান শক্তি গুভাবে 
প্রথমে জড়ীভূত হন বা জড়ইহ গুথম জন্মে-পরে অন্ন, প্রাণ, মন ও পৃথিবী । 
(মন সংহিতা ১১৮) । তাই মনের গোচর বস্ত লইয়া মনেএ অগোঁচর পদাথে 
উঠিতে হইবে। সুল ও স্বল্পবুদ্ধি [ব্শিষ্ন মানব €থমেহ ত্রদ্দের সস্তার 
ধাবিতে পারিবে না তাবয়াহই ভগবানের অবতার কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেৰ 
সাকার মৃত্তি উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন কাখিযা গিয়াছেন। 

এ সাকার মৃত্ির পঞ্চদেবতা ভেদে উপাঁপনা পাচভাগে বিভক্ঞ। ব্রক্ষের 
সাকার মুদ্ভির পাচ ভাগে ভাগ করার কারণ আছে। পূর্বে স্ষ্টিততে 
দেখান হইয়াছে যে এই ব্রঙ্গাণ্ড পঞ্চতত্বে গঠিত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মকুৎ্, 
বোম )। পঞ্চতত্বের প্রথম মহাতুৃত আকাশ হইতে বন্দু ও নাঁদ হইতে 
পরমত্রক্ম শিবক্ধপ ধারণ করেন। বাষু হইতে শক্তি (দেবীরূপ ), তেজ 
হইতে ্ুর্য্য কূপ, জল হইতে নারায়ণ বূপ €(আপো নারারণঃ প্রোক্তঃ ), 
পৃথিবী হইতে গণেশ রূপ । মনুষ্যগণ এই গণেশাদি পঞ্চদেবতার পুজ] 
ককিয়া মূলদেবতাব পূজা] করে ও ফলে ব্রদ্ষভাব প্রাপ্ত হয়। অগ্ত্য সংহিতায় 
বিশেষ উল্লেখ আছে যে সর্বভূতের হিতকারী সর্কেশ্বর পরমাত্া সকল 


বাম লীলা ৫০১ 


জীবের মঙ্গলের জন্য সাকার দপ ধারণ করেন! তন্ত্র তাই এই জগৎকে 
মিথ্য1 মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই । তস্ত্রের মতে ইহা মাযেরই প্রকট 
কূপ, মাজষের কুচি বৈচিত্র্য ও উপাসনায় নানা পথের নিদেশ থাকায় শৈব, 
শাক্ত, টৈষ্ব, সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে 
কোন ক্ষতি নাই। নদী যেমন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহত হই] অবশেষে 
মহাপঘুত্র মিশিয়া এক হইয়া যায়, মানধগণ৭্ তদ্দপ বিভিন্ন পন্থার 
অন্থলবণ ক৭সা পেই একই গন্ততবা পোহায়_সাস্চধাণন্নমঘ্জ পরমা সহায় 
লীন হয়। 

বাহ পৃ পদ্ধাতব ণভাবধ নগ্ন আছে ও ভাহাঁর জঙ্গা প্রত্থতির 
নিদেশও বাব্ধ। যধা-অভষ্ঠান ক্রমে পা পুর, দশ বা যোডশ উপচারে 
সম্পন্ন করতে হয়| এখানে পৃজক পুজাসনে বসিয়া 
জীবন্ত 'স, ভূত ও দেবতা হুতিভে গ্রাপ-প্রাতষ্ঠা 
করিয়। পরে মোগময়ী মানস পুজা না করিলে পঙজার 
কোন সাধকতা দাহ । উপাপক্ক আনন পূজায় তাহার বাছা ৪ আভ্স্তত সমগ্র 
সত্বায় ভক্তি নিষ্ঠার সহিত একান্ মনে প্রাণে 58 ৯রণে সমাহিত হইবে 
(পৃ. ২৩২৩৯) । তাই হিন্দুর পূজা জডের পূজা নয়। হহা 1চন্ময়ের 
সেবা (পৃ, ৩৫৫) দেবতার বাহ পুজার পদ্তগুল বাহা পানা প্রবাণ- 
সংহিতা এ তন্ধে দেখ। বায়, তাহ।দেব উদ্দেশ্য একই | দিবসের সান্ধক্ষণে ঘে 
সময় মন ম্বভাবতঃ পপন ৪ দেহ সিদ্ধ থাকে ও স্ুযুমাক় শ্বাপ বহেঃ সেই সমর 
এই পবিক্র কাধো লিপ্ত থাকিলে চিত্ত ধীরে ধীরে একাগ্র ও অগ্মুখান 
হয়। ক্রমশ: ঈগ্বরে আসক্তি বাড়ে ও বিষয় বাসনা শিথিল তয়, ফলে 
চিনস্তন্ধ জন্মায় । এই ভগব জঞনপাভের প্রথম উপায়_“প্রথমন্ত:ং মন: 
শোধাং কর্তব্যং গুণবজ্জিতভম্‌।” দেহ, আন শুদ্ধ হলে হন্দছিয়বৃত্তির 
অপগমে পৃর্জক অঙ্গ'যজ্জের অধিকারী হয়। এইরূপ "অধিকার লাভ করিয়া 
যাবৎ জশ্বরে সেব্য মেবক ভাবনা জন্মে, যাবৎ ন। পুজ্য ও পুজকের 
এক জ্ঞান হয়, তাবৎ বাহ পূজা করা উচিত। জ্ঞানলাভ হইলে 
দেবতামৃত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মানসপৃজা, স্তবস্তঁতি, ধ্যান ইতটাছি করণীয়। 
এইকপ অস্তর্ধাগপরামু উপানক সিঞ্ির অধিকাত্রী। 

বর্তমানকালে দীক্ষিত ব্যক্তি পৃজ্গাগ্রণালী না জানিক়া ও পুজার 


হরণ শা 
জডেব পুলা শয় 


৫০২ বাম লীলা 


অনুষ্ঠানাদির দিকে মন না দিয়া ইষ্টলাভের সহজ ও সরলগ্রণালীর সন্ধান 
করেন। মঠাধীশ বা আশ্রমাধীশ শুধু নাম জপ দিয়াই 
খালাস হন। ফলে বহুকাল অভ্যাস করিলেও দীক্ষিতের 
মনে ইষ্টের প্রতি কোন অনুরাগ বা জপে কোন আগ্রহ 
আসে না। কারণ ইহ বোঝা উচিত যে রহন্ত না জানিয়া কম্দ করিলে কোন 
রস পাওয়া যায় না; সব শুষ্ক বোধ হয়। তাই মন্থর দীক্ষা সংগুরুবু নিকট 
গ্রহণ কর] উচিত, যিনি রুহস্তভেদ করিতে পাবেন । ভবেদ্‌ বীরাবতী বিদ্যা 
গুরুবক্তণদ্‌ বহিগতা। তবেই উহা ফ্লবততী হয়। প্নাঁয়মাত্সা বলহীনেন 
লভ্যঃ |” আত্মজ্ঞন লাভ সহজসাধা নত! আত্মা বা অন জুষ্টব্ঃ 
শ্রোতবো, মণ্তব্োো নিঁদধ্যাপিতধাঃ । শান্রপ!9, অুবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, 
সব চাই তবেত আগ্মাপ দশন। নিমীধিকারীএ তাই গোভায় মুত্ি লইয়া 
খেলা। সেবা তাঁবে অচ্চনা, উচ্চাধিকাঙ্খী যাহার] তাহাদেরও দেখি মুক্তি 
লইয়া! পাগল। প্রেম ভক্তিতে তাহারা নিগুণকে সগ্তণে প্রতিষ্ঠা করিয়। 
আত্মহারা (জয়দেব, বামপ্রসাদ ইত্যাদি), তাহদেকু পূজায় বায় বাহুল্য নাই । 
গণের দেবতা ভাবের ভিখারী, ভক্তির কাঙাল, দ্রব্য কাঙ্গাল নহেন। 
পত্রে, পু'্প, ফল, জল যথাঁসাধা আহরণ করিয্া ভগব:শসকে অপঁণ করিলে তিনি 
তাহা গ্রহণ করেন। ভক্ত যাহ] কিছু কম্ম করেন সব ভগবানে অপঁণ কৰিলে 
ঈশ্বরাপণ বুদ্ধিতে কম্ম করিলে ভীঁহার কম্মবন্ধন হয় না। 
কারণ ভাবগ্রাহী জনাদ্দিনঃ । এই সব অনুষ্ঠান স্যত্ে 
আচরণ করিতে করিতে পূজকের দেবতার প্রাত ভক্তিভাব 
জন্মে ও ভক্তির পগ্রাবলা সে নিজের মধ্যে দ্েবভাব অনুভব করে। তাই 
এইরূপ ভাবের উদয় হয়--“দেকো ভূত্বা দেেবীং যজেৎ।” পরে এই ট্বত 
ভাবও লোপ পায়, উপাস্ত ও উপানপক ভেদ ঘুঠিয়া যায়। তখন “তত্বমসি, 
সোইহং ভাব আসে । এই এক্যই কাম্য । ইহা পুজার চথম সার্থকতা । 
গীতা যেমন ভক্তিবাদে পূর্ণ, তন্ত্র সেইরপ কম্মজ্ঞানভক্তিমিশ্র উপাসনার 
প্রব্তক। এ জগতে আব্রক্ভুবনাদি সব লোকই পুনঃ পুন: জন্মমৃত্যুর 
অধীন। কেবল ঈশ্বর লাভ করিলেই আর কাহারও পুনর্জন্ম হয় না। মুন্ময় 
বা পাষাঁণের মধ্যে যখন ভক্ত চিন্সয়ের চিন্তায় আত্মহাব] হয় তখন জগতে 
নানাত্বের মধ্যে এক মেবাছ্িতীয়ংকে নিরীক্ষণ করে । জন্মমৃত্যুর হাত হইতে 


গুরু ও দীঙ্গিভের 
কব 


সাকার উপাসনায 
তন্ময় ভাব 
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অব্যাহতি পাকস। এই ত টৈতরণী পার, সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া, 
পরপারে যাওয়া । বথে যেমন বামনর্শন | না 
মৌপুনবাবর্ততে। এইক্প অষ্টাঙ্গযোগ সাধনে উশ্বর 
পুজন সাধনের পরিণতি ঈশ্বর প্রণিধানে ও ঈশ্বরে সব্বকন্ম সমর্পণে সাড়ন্বর 
বা নিবাঁড়দ্বর পৃজা অন্রষ্ঠানাদি যে নিরর্থক নয তাহা সকপেই প্রণিধান 
করিবেন | 
অতঃপর যোগের তৃতীয় সাধন আস সম্বন্ধে আলোচনা । 
আঁসন-_সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ আসন বন্ধন। আসন খ্িরথম্‌ হওয়া 
চাই । তবেই যোগের কোন বাখাত হয় না। 
যে ভাবে ও যাহাতে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে ও শ্বচ্ছন্দে বসিয়া 
থাকা যায় তাহাকেই আসন বলে। জীবজগতে ৮৮ লক্ষ যোনি 
জন্য ৮৪ লক্ষ আসন আছে। ভাহাঁর মপ্যে আমবা যোগিজন 
প্রিয় চাঁবিটি আপসনেরু উল্লেখ করিলাম । আপন-_চাবিটি যথা, 
পদ্মানন, সিঙ্গাসন, দ্বশ্তিকীসন, শবাসন | ইতাদের কোন একটি 
অবলম্বনেই কার্ধাশিি হইবে। 


উপাসনার সার্থকতা 


আসন পাঁতিবার নিরম--গুথমে নীচে কুশাপন ও কঙ্গল।সন, 
ভাহাব উপর ব্যঘ্র বা মুগচস্ম, তাহ!র উপর রেশম কাপড 
পাতিয়া তাহার উপবু যোগা শিজ শরীর স্থির ৪ আম্মত্বাধীন 
রাখিয়া ঘেরুদণড সোজা করিজী বসিয়া যোগালন অভ্যাস 
করিবেন। এইরূপ করিলে দেহের উত্তাপ আর আমন ভেদ 
করিফ্া মাটিতে লীন হইতে পাখিবে নাঁ। প্রথমতঃ মন্ত্র ছারা 
আসন শুদ্ধ কারয়া লইতে হয়। পুজ] পদ্ধাত নিয়ে ক্তিক্ূপ-- 

পৃথু ত্বয়! ধৃতা লোঁকা, দেবি ত্বং বিষুনা ধৃত, 

তব ধায় মাং নিত্যং কুকচাসনম্‌। 
এই মন্ত্রে পৃথিবীকে আপন কল্পনা করা হইয়াছে। বিষুঃকে 
পৃথিবীর ধারক বলা হইয়াছে । তাই সাধকের এই পবিত্র 
আসনই কাম্য। তবে মন্ত্র ছারা শোধন কেন? কারণ 
পৃথিবীর যে অঞ্চলে সাধক বাস কৰেন, দে অঞ্চলের যিনি বাজ 


-৫০৪ বাম লীলা 


তাহার পাপ পৃথিবীর এ অংশেস্পর্শ করে। তাই বিষণ নামে 
শুদ্ধি বিধান প্রয়োজন হয়। 


সাধনার জদ্ত উপযুক্ত স্থান নির্বাচন প্রয়োজন । নিজ্জন বন, 
শুশান, উচ্চ পর্বতশিখর, শূন্য কক্ষে বা গৃজে, শূন্য দেবালয়ে 
আসন পাতা প্রশত্ত। নিজের আপন ব্যতীত অন্তের আসনে 
বসিয়া যোগাভাস নিষিদ্ধ । অন্যের আভ্যস্তরিক শক্তি আপন- 
যোগে যোগীপ দেতে সংন্রমিত হইলে সাধকের শক্তিহানি 
হওয়ার সশ্াবনা আছে! 

সিদ্ধাীপ০--মাপক এক পাদদুল ছার) যোনিশ্থান পীডন করিয়া অন্য পাদ- 

মূল মেন্যু স্টপ খাখয়। সরুপ ভাবে উদ্ধনেতে ভরমধ্যে 
লিশীম্ষণ করিবে । 

ব্রর্ঘচখ্যাা্দ আশ্রমসম্পন্ন খবিগণ মেকুশিখবের (অর্থাৎ 
মেরুদণ্ডের ) উৎ্ঞনু দশনে তাহার উপর উপবেশনপূর্নক প্রথমতঃ 
উপঘ্বযপাণি ভাবে মেড়ে।র উপল সাম ও দক্ষিণ গোড়ালি রাখিবেন, 
কঠসাদ্ধর উপব চিবুক ঝাখিবেন, পষ্দেশ ঈষৎ বাঁকাইবেন, হাসি 
হাসি মুখে দত্তের উপরু দরন্থবিন্যাস ন। হয় এরূপ ভাবে দন্ত বিকশি, 
নাভদেশে বাম করেব উপর (চিৎ কতা) দাক্ষণ করু বাখবেন। 
এইরূপে অঙ্গ সঙ্কষেঠচ করিয়া আপনে বলিয়া বিচারে প্রবুত্ত হইবেন 
_-হারবংশ), ২০৬ অধ্যায় । 

শন্মাপ্ন-_- দক্ষিণ উরুর উপর বাম পা, ও বাম উরুর উপর দক্ষিণ প] 

বাঁখিযা, বাম হাঁতজ চিৎ করিয়া দক্ষিণ উরুতে দক্ষণ হাত চিৎ 
করিয়া বাষ উকতে বাখয়া শাসার অগ্রভাগে (নাকের ডগায়) 
দৃষ্টি বাঁখিবে। জিহব। দাতের গোড়ায় রাখিবে। চিবৃক ও 
বুক পিধা ধাঁখিবে । ধীরে ধীরে পূরক ও রেচক অভ্যাস 
করিবে। 

আর এক প্রকার পদ্মানন আছে। ইহাতে হাত ছুটি 
পৃষ্ঠদেশ বেডিয়। ঘুবাইয়া আনিয়া পায়ের বুড় আহ্কুলটি ধরিবে। 
ইহাতে মেরুদণ্ড ঠিক স্থির থাকিবে। 
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খ্বস্তিকাসন__জামু ও উরুর মাঝে ছুই পায়ের তলা ছুটি বাখিয়া মেরুত্বওড 
সিধা করিযা বসিবে। এই আপন স্থাস্থাকর ও ক্থখকর। 
শবাসন_ চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া দুই হাত দুই পাশে বাখিয়া স্বচ্ছন্দে 
থাকিবে । এই আমন খুব আরাম হদৃ। 
যোগের চতুর্থ সাধন প্রাণায়াম। 
প্রাণায়াম যোগীদের অধাত্সসাধনের উত্কষ্ট উপায়। সব শানে 
ভাগবত, রামায়ণ, পুরাণ, সহাহতা, বেদান্ত, তন, পতন ও সাখা যামাংসা 
ঘোগশাস্ত্র সর্ব প্রাণাসামের আদর । প্রাণায়াম হইতে 
শ্েট সাধনা আর নাই । হঠাতে এবার শ মনের আল 
বিধৌত ও জ্ঞান প্রক।শিত হয। 


প্রণাযাম গুক্গমা বিছা] 


(১) এ্র।ণবারু পাঁচটি তাণহাদয়ে অবস্থান, বছিমমতশাল 
অপানন খুহাদেশে ৮) অধে।গমনশাল 
সমান লাহিদেশে ৯ উদ্ধগমনশপ 
উদান--কগে ভুক্ত অনাদি পখপাক 
কারয়া এক করে,১সমীকরণশীল 
ধান--সকাগাত্রে ৮ সবাশরারে গমনখল ই 
রস সন্দশরীদে চালনা করে। 
৫২) এই পাচ বাধুর অস্তগত আর পাঁচটা উপবাষু আছে। যখ। 
নগ ইহার কাধা ডদগ।র ভোল।। 
কুম্ম _উন্জ।লন অথথ বিকাশ করা। 
কৃকরু দু অর্থাৎ হাচি। 
দেবাণ্ত_-জ.দণ অথাৎ হাহ তোলা। 
ধনগ্য় _িক্যা। ভোলা) পোবণ করাও ইহার কাধ্য। 
প্রাণের স্থান হৃধতয়র মধে)। গ্রাণবাযুর তিল 4%, আকধণ স্তস্তণ ও 
বিশ্লেষণ। এই কারণে পৃরক, কুম্তক 9 রেচক প্রাণায়ামের তিনটা বৃত্তি বা 
অঙ্গ। প্রাণবায়ু হ্থারা শ্বাস প্রশ্বাপক্রিয়া চপিভেছে। ইহাই জীবের প্রাণ 
প্রবাহ । প্রাণবাধু ঈড়া ও পিঙ্গল। নাড়াতে চলে, যৌগিক প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ 
কুস্তক তারা রোধ করিলে এ বাধু ঈঁড়া ও পিঙ্গপা ছাড়িয়া ুযুহ্ায় চণিতে 
থাকে। স্বুষ্নায় বায়ু চলিপে কুগুলিনী শক্তি জাগ্রতা হন ও প্রবুদ্ধা 
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হইয়াছেন জানা যাঁয়। ইহা যোগের প্রথম সাধন। হৃদয়ে দেবতা চিন্তা 
করিয়া দক্ষিণ অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া বাম নাপা দ্বার] বাষু আকর্ষণ 
(এই পুরক ) ও বাম হস্তে বীজমস্ত্র চার বার বা ১৬ বার জপ করিবে । 
আবার অনামিকা ও কনিষ্ঠ দ্বারা বাম নাঁসা টিপিয়! শ্বাস রোধ (কুস্তক ) 
কিয়া ১৬ ৰা ৬৪ বার জপ করিবে । পরে ভান নাক ছাঁভিয়! দিয়া তদ্থাঁরা 
ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে (ইহাই বেচক )। ইহা করিতে ৮বা ৩২ বার 
মন্ত্র জপ করিবে । সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বারে অনামিকা ও কনিষ্ঠ দ্বার বাঁম 
নাসা টিপিবে ও ভান নালা টিপিয়া বাধু রোধ (কুস্তক) করিবে ও ১৬ বা 
আবার অনু ছার? ডান নাক টিপিয়। বাঁধু বোধ (কুস্তক ) করিবে ও ১৬ বা 
৬৪ বাবর জপ করিবে ও বাম নাক ছাঁভিয়! দিয়! শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 
৮ বা ১৬ বার জপ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বারে গ্ুথম বারের মতন 
করিবে । ইহা প্রাণায়ামের নিয়ম বন্ুবিধ প্রাশায়াম আছে। এই বা 
নিরোধ অভ্যাসে বাধূব সমতা আসে ও চিন্রম্থিবু হয়। 'প্রাণাক়াম অভ্যাঁন 
করিয়া অনেকে মোটর গাডী টানিয়া রাখে, বুকে পাথর বসাক্স ও অন্যান্থ 
অনেক অসাধা সাধন করে । এইরূপ প্রশ্বান ক্রিয়াকে স'ঘমন কঙিয়া নাসার 
অভ্যন্তর্চার্দী করিতে পাবিলে দেহী দীর্ঘজীবী হয়। শ্বাস প্রশ্বাসেই আঘু 
ক্ষয় হয়। ধীরে ধীরে শ্বাল প্রশ্বীন লইলে এই ক্ষয় কম হয়। যে প্রাণী বনু 
কম্তক করে সে বু বৎসর বীাচে যেমন কচ্ছপ । অভিজ্ঞ গুরু বাতীত এই 
সাধনা] অভণচত। বহু বাঁধি জন্মাইজে পাবে। 
যোগের পঞ্চম সাধন প্রভাহাব-বি্ষযে প্রবুস্তি ইন্দ্রিয়লযুহের বলপুবক 
ফিবাহয়া আনা প্রত্যাহার । প্রাণসহ ইন্ড্রিরগণকে আকর্ষণ 
করিয়া] দেহের মব্যে ১৮টা মশ্বস্থানে ধারণা করাকেও প্রতা হার 
বলে। গ্রতাহার অভ্যাল কৰিলে রোগীবু চিন্তবুত্তি বাহা বিষদ্ব 
ছাড়িয়া তক্দ্রাভিভূতের ভ্াায় অবস্থান করে ও প্রাণ ও অপান 
অস্তম্রুখী হইলে সম্মুখে এক শুন্ততাব প্রকাশ করে। এই 
অবকাশ সুযুম্নার স্বরূপ ইহাই মোক্ষের দ্বার | 
ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনার অধিষ্ঠান ভূমি | স্থুল শরীর অপেক্ষা, ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, 
ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা আত্ম: শ্রেষ্ঠ । এইব্পে 
বুদ্ধ/তীত আত্াতে স্থিতি করিতে পালে পরম প্রত্যাহারসিদ্ধ হওয়া ঘায়। 


বাম লীল। ৫৯৭ 


বানা ত্যাগ আস্তর গ্রতাহার। মানসিক পৃজাদিকে মানস প্রতাহার 
ৰলে। 

যোগের অবশিইই অঙ্গ ধারণা ধান সমাধি । যম নিয্মমার্দি সম্পন্ন যোগী 

থে ঈশ্বরে মন সম্পাদন করি] থাকেন তাহাকে ধারণা বলে। 
হৃদপ্মে, জরমধো, নালাগে বা কোন দিবামূঠিতে চিত্র স্থির 
করা ধারণা । (9. ৩৬৮) 

ধান-যে বিষয়ে চিন্ুকে ধাঁবুণা করা যায় মে বিষয়ে অবিন্ছিন্ন তৈল- 

ধারাবৎ চিত্রের একভাগ গ্রবাহকে ধান বলে। 

সমাধি-- ধনের পরিপর্ক অবস্থা সমাধি | সমাপিঃ সংখিছ্ভাৎপন্তিং পর- 

জীবৈকতাং শ্রুতি । পরযাম্মা ও জীবানমার একত বিষয়ক 
জ্ঞানের নামও সমার্ি। 

সমাধি ড্র গ্রকার- জীব বা সম্প্রজ্গাত ও নিবাজ বা অসম্প্রজ্ঞাত। 

সর্বকল ও নিবিকল৪ বলে। স্বীজ সমাধিতে ধেোয় বস্ত্র 
সমাকঞ্জাণ থাকে ও িনবুপ্তি সম্পূর্ণ টিখোতিত হয় না উহা 
দৃমিত হইয়া বীজরূপে লুকাইয়া থাকে মাত্র । 

অনম্পজ্ঞাত সমাধতে চিল্তবুত্ি একেবারে তিরোছিত 
হয়। সমুদায় মানসিক কিিয়ার বিরাম হয়) কেবল সংঙ্গার মাত 
থাকে । ইহাই শিরোপ সমাধি । 

যোগের অন্তবুক্গ সাধন ধ্যান, শার্ণা সমীর্বি। অপরুগ্চলি বহিরঙ্গ সাধন । 

যম ও শিয়ম চিত্তশ্ুক্ষিব উপায় সব্নপ্রকার সাধনার 
টড ভিত্তিম্বরপ। আদন, প্রাঙায়াম, মুদ্রা, মনঃ সং্যষের 
সহায়ক শারীরিক প্রক্রয়া | 

অতঃপর রাজযোগ--মহান্সা দতাত্রেয় ঝষি এই যোগের প্রবরক, শরীর 
ও মন বাযুশ্ির কা এই ঘোগের প্রধান নাপন। 

(১) কুম্তক ত্বারা প্রাণবধুকে চিত্ে নিরালম্ব করা এই যোগের অঙ্গ । 
উচ্চাঙ্গের অবধূত পদবীর সাধকই এই রাঙ্দ যোগের সহজাবদ্ধা পান। 
মনস্থির করিয়া প্রাণবাধুকে সুযুষ্ধা পথে অন্থঃ কুম্থকদ্ছারা প্রবাহিত কবিয়া 
প্রাণকে ভ্রর কিঞিৎ উর্ধে নিবালগ্ব পুরীতে কুদ্ধ করিলে চিন নিরালগ্ব 
হয়। তখন বোধহয় “আমি আদি, অস্থহীন আকাশের শ্চায় শূন্য । ইহাই 


৫০৮ বাম লীল। 


চিতাকাশ ; এই সময় মন হইতে বাহ্‌ চিন্তা একেবারেই দৃর হয় ও খুব 
নেশাবোধ হয় । অর্ধনিমীলিত অবস্থায় চক্ষু স্থির হয়, দৃষ্টি ভ্রর মধ্যে থাঁকে। 
তখন প্রাণবাধূু নাসার অভাস্থরে বিচরণ করে। দীর্ঘকাল অভ্যামে যোগী 
ইচ্ছাবাহিত্য লাঁভ করেন ও পরে মুক্তি পান। 

গীতায়-_১) এই যোগের কথায় উক্ হইয়াছে যে মন হইতে বাহ 
বিষয় সকল দূর করিয়া, চক্ষদ্বয়কে জরমধো রাখিয়া প্রাণ ও আপন বাছুকে 
নাসা মধ্যে কুদ্ধ করিয়া যিনি ইন্দ্রিয়লমূত ও মনকে সংযত করেশ। ইচ্ছা, 
ভয় ও ক্রোধকে একেবারে তিরোভিত করেন এমন মননশীল মোক্ষপরাক়ণ 
সাধকই মুক হন। রাঁজযোগের প্রককত মাহাম্মা_-জীবব্রন্দের এক্যজ্ঞান, 
ব্রাঙ্মীপ্ষিতি, সর্দদুঃখ নিবুভিন্ূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি ও অগ্টসিদ্ধিলাভ। 


(২) ঘেরগ সংহিতায় রাজযোগের আব একটা বর্ণনা আছে। যথা _ 
লোৌকমধ্যে ভবেৎ কর্তী, মনোমধ্যে ভি শিক্কিয়ত ও 
এষোহপি রাজযোথিকি হুখেদ্বঃখে সমস্তথা | 
যিনি অন্তরে লিখীস্ত, বাহিরে বঙ্মবীর, সুখেঠঃখে অবিচশিতি সমজ্ছান, 
অর্থাৎ সংসারে পদ্ধপত্রে জপেব ন্যায় বান করেন, গীতী 2 কম্মযোগাবহ, তিনি 
একজন রাঁজযোগী । 

(৩) সহম্ার কমণে (ব্রহ্গাণ্তরপ শরীরে বহিদেশে ) ধিনি মল রাখিয়া 
ধানে লীন হন, গাহার হাদদ হইতে জগৎ বিলুপু হর ' তিনি কুল অথাৎ 
চতুবিংশতিতব্ধ জয় করেন। তাহার জন্মমুত্যরাহত হয়। এইকপ যোগী 
অতঃপর মহৎ শৃন্তের ধান করিকেন। আছ্যাস্ত মধ রাহ শন্ত ধ্যানে 
সঙ্গবিবজ্জিত যোগী পরমানন্দমময় হন। টকবন্যসদ্ধ তাহার করতলগত। 
ইনি যথাথ রাঁজযোগা ও পরম উক্ত | 


লয়যোগ 

ভগবান বেদব্যাস এই যোগের প্রথম সাধক । লয়যোগীরা শবীরস্থ 
নবচক্রে চিত্ত লয় করিয়া মোক্ষ ও এ্রশবধ্যলাভ করেন। 

লয়যোৌগের উদ্দেশ্য শক্তিদ্বয় পরিচাঁপনপৃর্ববক মধ্য শক্তিকে উদ্বদদ্ধ কর] । 
প্রত্যেক মানবের দেহে তিন প্রকার শক্তি আছে। একটির নাম উর্ধশক্তি, 
অপরটি অধঃশক্তি ও অন্যটি মধ্যশক্তি । 


বাম লীলা ৫০৯, 


মূলাধার হইতে নাভিচত্র পর্ধান্ত অধ্‌ঃশক্তির স্বান। ইহ] ইচ্ছাঁশক্কিরূপা 
্রাঙ্মী শক্তি। নাভি হইতে কঠ পরাস্ত মধাশক্তির স্বান। ইহা ক্রিয়াশক্তি- 
বূপা বিষ্ণশক্তি। ক হইতে আজ্ঞাচক্র পরাস্ত উদ্শক্ষির স্কান। ইহা 
জ্ানশক্কিরূপা কদ্রশক্কি ( মূলাধারে আছে র্দগ্রন্থি, মনিপুরে বিষুগ্রন্থি কে 
রুদ্রগ্রন্থি )। 

(১) উদ্ধশক্তি নিপাতনের দ্বারা অধ:শক্কিব সংযোগে মধাশক্কিকে প্রবু 
করিয়া সান্বিক প্রবহ বা আনন্দের প্রাচুগা টিপন্োগ হয়। এই প্রপ্রিয়ায় 
আন বা প্রাণাযামের অপেক্ষা নাই । লয়যোশীবু গ্রান্থ গুলি আপনা হইতেই 
তেদ হহয়া যাগ। 

(২) “মনোলয়ে টদ্বতলিবুশ্িিগ ; অনাহতধবাশজে মন সমাধান চিত 
লয়ের একটি প্র উপাস়। যোনিবছধা আলদনে নাদাতমন্ধান ঘন জয়ের 
কারুণ। এইট নাদ দশবিধ।  এথমে [চন্‌, 1হভীষে টিনচিন, তীয় 


বের 


ঘণ্টানাদ, চতুথে শঙ্খ, পঞ্চমে হখীনাদ। সঙ্গে তালনাদ, স্ুমে বেখু, আমে 
মুদঙ্গ, নবমে ভেনী, দশমে খেঘনাদ | 

এই অনাঁহত ধবাণিতে চিনুন (8 ই ১ঠ/ল লন আগশং নিস্মশুজে হয়, লাভা 
অন্যন্য বাপাতে তিরো তাত হয় ৪ চিএ নকিজার হয়। খুন আম 
তুমি ভাব ঘুন্যা গিরা এক।কার ভাবে চি উবিগা যাও। এহ ঠতভাৰ 
লোপে অনৈতভানের স্ফুরণ। 

(৩) শাভশী মুছাহ্যামেও লয় অবস্থা আসে। খন চুটিশকি শ্বতঃ 
ন[সার অগ্রভাগ হইতে উদ্ছে উঠিয়া] হ্রমধ্যে স্থির হয়। গাণবাধু কেক 
প্রুক নুভ্তি ভাগ কদিয়া ধীরে ধীরে উদ্ধে ভ্রমধো আসিয়া বশিয়া যায়। 
সাঙ্গ সে মনও অংকল্প 'বক্ষল্ ভাগ কিবা শুগিতাবে অবস্থান করে। 
চক্ষুঠটিও শিবছেও। তয়। এই শুকর ভাবনায় পি্ুততেদসন্নিভ থে 
জ্োতিং প্রক্কাশত হয় তাহাতে পাপনীশি ছ্ঠীডত হয়। ধেবদর্শন ঘটে, 
তাহাদের সহিত সন্তাধদ হয়। শৃন্ম্বূপ পরমান্রার অহলিশ ধ্যানে যোগামন 
চিদাকাশে লীন হয়। তাহার খেচরতব সিদ্বিলাভ তয়। তিনি শিবন্ছরূপ হন! 


৪। ষটচক্রে ধ্যান 


মানব দেচ মধো ৭২০৯) কেহ বলেন তিন লক্ষ পর্চাশটি নাড়ী 
আঁটে। ভতন্মধো দশটি প্রধান । এই দৃশটির মধ্যে তিনটি শ্রেষ্ঠ, 
ধথা_ঈড়া, পিঙ্গলা ও তুযুস্া। মেরুদণ্ড মধ্যে হ্থযুক্সা বিবাজিত। আর 
মূলাধার পদ্ম হইতে উড়া নাঁড়ী উঠিয়া মেরুর বাম পার্খ দিয়া এক 
একটি পন্মকে বেঈন করিয়া আজ্ঞাচক্ষের উপর দিয়া বাম নাসামুল পর্ঘ্যন্ত 
এবং পিক্গলা মেরুর দক্ষিণ পাশ্ব দিয়া এক্দপ আজ্ঞাচন্রের উপর দিয়] দক্ষিণ 
ন[সামুল পান্থ গিয়াছে। শ্িযুন্া গুহাদেশের কন্দস্থান 

রা রি ও. হইতে শর্গ দেশ পর্যন্ত মেরুর মধা পিয়া অন্বস্ফুট ধুতরা 
পুশ্পর তায় বিকশি্ হইয়া আছে। এই কথস্থানে 

জীব ১5তন্যা কুগুলিনী শক্তি বাঁধ করেন) যেস্থান হইতে এত তিনটি নাডা 
পূথকভ।বে টঠিয়াছে তাহাকে ঘুক্তবেণী ও আজ্ঞাচন্রের উদ্ধে যেখানে এই 
তিন নাঁডী যিলিয়াছে এ স্থানকে মুকেশ বশে। ইহাই বেশী সঙ্গম | 
এ স্থানে যোগীর যে ম্থক্মুসাঁন তাই সঙ্গম স্বান। বাহিরের জিবেণী বা 
এয়াগ মান ইহাই প্রতীক মাত্র। যেমন এস্বানে গঙ্গা, ঘমুনা ও সরম্বতীর 
মিলন ইতাদি এখানেও তাহাই । কাঁর। ঈড়া শাডীকে যণনা, শিঙ্গলাকে 
গঙ্গা আর স্বযুদ্নাকে শরন্বতী বলে। শড়াকে চন্দ্র পিঙ্ষলাকে স্থর্ম্য, 
এবং জয়াকে অগ্রিও বলে। ইহাদিগকে বরুণা, অ নও বলে; আর উভয়ের 
মধাবত্রী স্বানকে বারাণশী বলে। স্থযুত্াকে যোগপথ, বাজমারগ, শাম্তবী, 
খ্রশান, মেক, পশ্চিম পথ ইতাদি বলে। এই স্ুযুয্ার মধে। বজ্রানাড়ী। 
(শিশদেশ স্বাধি্ঠান) মেরুদেশ হইতে শিত্র পরাস্ত দীপাক্ষারে 
জলিতেছে। এই বজানাডীর অভ্যন্তরে ওদুক্তা মাকড়পার জালের হুত্রের 
াঁয় সক্মাদপি সক্মা এক নাডী আছে-চিত্রিণী মুলাধার হইতে আন্রাচক্রের 
কিছু উদ্দের প্রণব পধ্যন্ত অবস্থিত। এই িত্রিণী নাঁড়ীতে মুলাধার স্বাধিষ্ঠান, 
মণিপুর, বিশ্তদ্ধাথা, আজ্ঞা ও সহআার এই ষটচক্র স্ত্রে গ্রথিত আছে। 
চিত্তি্ীর ভিতরে আবার মূলাধারস্ব কন্দস্থানে যে মহাদেব ব্বঘভলিগ আছেন 
তাহার মূখ বিবর হইতে বাহির হইয়া সহতদল পদস্থ পরমশিব পধ্যন্ত বিস্তীণ 
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এক নাঁড়ী আছে-_ইহাব নাম ক্রহ্ধনাড়ী। এই নাড়ী পথেই সহম্রার হইতে 
অমুতঞ্চকরণ হয়। ইনি তডিৎক্গোতির ন্যায় প্রকাশমানা, অতিস্ুপ্ত্রা, বিশুদ্ধ- 
জ্ঞানময়ী ও নিত্যানন্দময়ী | 
যোগার এই স্বানের বিশেষত হদয়ঙ্গম কিয়! চক্রগ্তাপর ধ্যানে মনং লয় 
করেন। লয় বলিতে “অপুনধাপনোথানালয়ো বিষয় বিস্বৃতিঃ” | পুনব্বাপণ 
না উঠিত পারে এইভাবে বাসনার নিবুত্তি হইলে হন্্রিয়ের বিষয়সমূহ বিস্বত 
হইয়া অন্ত: কবণ ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়। ভহাই লয়াধহা। 
চক্রধ্যানে মন লয় হইলে যে!গসিদ্ছি লাভ হয়। 
গুরুত্ববিণায় নিন্নে ষটচক্র বণনাগ্র সাধকেত্র একটা গান ও একটা [চত্রে 
চক্রগুলর মানবদেতে মেকমধো সাঙ্গবেশ দেখান হইপ। পরে বিশেষ 
কিবরণও দেওয়া! হইল । আশা করি এইভাবে এই হুকঠিন 'ব্ষয়টি সাধকের 
জর্নয়ঙ্গম হইবে। 
আমার মন বাসনা জননি। 
ভাবি ব্রঙ্গরন্ধে সহম্রারে হ, ল, ক্ষ ব্রন্মন্ধপিণী। 
মূলে পৃথী ব. স অন্তে চাগি পরে মায়া ভাকিনী। 
সান্দ্ণত্রবলয়াকারে শিবে ঘিবে কুণডুপিনী | 
পাধঠালে বল গণ্চে ষড্দলোপবিবাসিনী । 
আবেগী বণ বিধি শিল তৈরবা পাঁকিনী 
জিকোণ মাণ পুরে বৃহিবাজ ধারণা । 
ড,ফ অন্তে দশ দিগ ) দশে শিব ভৈরবা সাকিন? । 
অনাহতে ষডকো!ণে দ্বিষড়দল্ধাঁসনী 
ক, ঠ অস্তে বাযুবীজ শিবনৈরবা কার্চিনা। 
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ মোভশদলবাসনী | 
শজোপবি 'বঞুঃ আসন শিবশঙ্কপী শাকিনী। 
ভ্র মধো হ্িদলে মন শিবলিঙ্গ চক্রণযা্ন। 
চক্্রনীজে শ্রধাক্ষবে হ, ক্ষ বণে তাঁকিনী। 


৬১৪ 


৫১২ বাম লীলা 


মুলাধার চক্র-_গুহা ও মেটের অন্তরালে যোনিমগ্ডল-_ ইহাই কন্দ স্থান, 
ইহ] পশ্চিমীভিমুখী । তাহারই মুলদেশে কুগ্ুলিনীশত্তি 
অপ্রিষ্ঠিতা, শ্রধুক্নাকে দাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করিয়া! নাভী সমূহে 
বেষ্টিত] তই] স্বীয় পুচ্ছদেশে স্ুযুয়ার সুখে অথাথ্ ত্র বন্ধে নিবেশ 
করিয়া স্যুম্ার বিববে অবস্থান করিতেভেন। কুণুলিনীশকি 
নাগকপে 'নব্দ্রিতা 'মাছেন! অপর একটি মুখ খোলা আছে, 
সেইটি দিয়া (শ্বাস এশ্বাস বতে | এই মুখে তিনি সধ। জাগ্রভ। 
তাই জীবের বাহাজ্ঞান আছে এ বিভেদবোধ আছে । অস্তমুখবন্ধ 
থাঞায় আত্মজ্ঞানের অভ।বে একতবোধ নাই । ইনি বাঁকৃছেধা 
ক্ব্দুপিণী ; কাঞ্চনবৎ প্রভাবশালিনী $ *ত্ববুজতম গুণপগ্ুসবিনী 
বিষুশক্ি | 
স্বণবর্ণ চতুর্দশ পদ্ম বসশষ এহ মাতৃকাবণ পিরাঁজিত। এই যোনি- 
মগ্ডলে কামকলারূপ ব্রক্তবর্ণ হছিকোণ মণ্ডল ও তন্মধ্যে বক্তবর্ণ কামবীজ ্লীং 
ও কন্দর্প নামক রক্তবণ খিরতর বাফুত বসতি । এই বাঁকে ধৌত সোণার 
নায় বর্ণরূপে ধ্যান করিতে হয়। তাহার মধ্যে ঠিক ব্রদ্ধনাডীর মুখে শরয়ন্তু- 
লিঙ্গ অধোষুখে আছেন । ইনি রক্তবর্ণ কোটি সৃধ্যের ন্যায় তেজোময়। এই 
কুলকুগুলিনীর অভাস্তরে [চৎশক্তি অবস্থিত, তাই ইনি সকলেরই ইষ্টদেবী 
প্বক্ুপনী । এবং মুলাধাঁও চক্র মানবদেহর আদার স্বজূপ। সাধন ভজনের 
মূল এইখানে । তাহ ইহাকে মুলাধার কে । হহাঁর ধ্যানে গছা পছ। 
বাকাসঞি ও আরবোগা ও দাঁছুবী সিকি লাভ তয়। অশ্রুতপূর্ব শান্ত সরহন্ত- 
জাত হন. ন্িকাঁপজ্ঞ ও সর্বকারণ[ভিজ্ঞজ হন ও মনোঁজয় বিন্দৃধাবণশক্তি ও 
বাযুধারণ ক্ষমতা জন্মে । ইহলোক ও পরলোক উভষ্ষে সিদ্ধি লাভ হয়। 
এইস্থানেই ব্রন্মগ্রস্থি। সাধক এই গ্রস্থিভেদ করেন। এখানে ক্ষিতিতত্ব, 
পর্থীবীজ- লু আছে এই তত্ব খুলিলে নানাপ্রকার গঞ্ধ পাওয়া যায়! 
দেবত: ব্রহ্ম, শাক্ত ডাকিনী। 
২। স্বারবিষ্টান_-পন্প_লিঙ্গখুলে যে দ্বিতীর পদ্ম তাহাই ন্বাধিষ্ঠান পদ্ম । 
স্থপ্রদীপ্তু ছয়টি দল বিশিষ্ট বুক্তবর্ণ পদ্ম | ব,ভ, ঘ. বু. ল, এই 
মাঁতক! বণ। কণিকা মধ্যে শ্বেতবর্ণ অদ্ধচন্দ্রীকাঁর বণ মগুল ও 
বক্ষণ বীজ রং। রঞ্তপা্ুর বাঁণলিঙ্গ। চতুভর্জ বিষু ক্রোঁড়ে 


মশিপুবু 


অনা 
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চতুঞ্জা গৌববর্ণ রাঁকিনী শক্কি। এই পদ্বাধানে অনিমাঁদি 
সিদ্িলা হয়। মৃত্াঞ্জয় হওয়া যায়। এখানে অপতত্ব। 
চরু-নাতিদেশে নবীন মেঘের বর্ণ দশদল পন্ম। দশদলে 
ভ.ট,ণ, ভ.থ,প্,প,ন.প ফ মাতা বর্ণ মাছে । কণিকা 
মপো ভিকোঁণ বহিমগুল ও বক্তবর্ণ বং বঙিবীজ। চাব্হাত 
বুলবর্ণ অগ্রিদেব মোষ 'মকঢ। হীহার ক্রোডে পিন্দুবুবণ রুদ্র 
--বাঘ্রচম্ম মাশীন-াছুই হৃন্তে বর ও অভয়, বিনয়ন, পারধানে 
বাঘ্রগশ্ম, ক্রোডে পীতবসনা, চতঙজা শিল্দুরবণা পাঞ্নী শক্তি | 
ধানে আরোগা, এশ্বগাপাত ততাদ ক্ষমতা লাভ হয়। এখানে 
তেজ: তদ্ব। 

চক্র হযে । কাঞ্চনবর্ণা বাদশদল পদা। দলে ক,খ, গ, ঘ, ও, 
চ, ছ, গ্গ, ঝ, ঞ, ট. এ, এই দ্বাদশ মাতকা বর্ণ আছে। বাণ ও 
পিনাঁঙ্টী 'পঙ্গ। কাকিনী শক্তি । এহ পন্ম মধো ধুমবরণ বাযৃতত্ত 
ও বাধুধীজ যং। বাদু দেবতা কুষ্ণলাবে আসীন, চতুভূর্গ। 
পদ্মের অধিপতি ঈশ্বান বা ঈশ্বর শুত্রবর্ণ, দুই হাত। ক্রোডে 
কাকিলী শক্ত পীতবণা, সালঙ্কারা, জ্িনেরা, কঙ্কালমাপা দ।বিণী, 
চারি হাতে পাশ, কপাল বর ও অভয়। এবাণ পিক্গের মস্তুকে 
তেজোময় মণি অভিশ্ুক্ষ্স । তাহার মধো নিবাত "প শিখাকার 
শ্বেতবর্ণ হংস বীজ প্রতিপান্ত ভেক্ষবিশেষ আছে । এই জীবের 
জীবাত্মা, এই অনাহত পদ্য জীব সর্বদা হণ্স মন্থ জপ করেন। 
শব্দব্র্ধন্প 'ওকার' অনাহত ধ্বনি এইখানে শোনা যায়। পদ্ম 
ধ্যানে সৃষ্টি স্থিতি সহার শক্তি বাক্পতিত্ব পরকায় প্রবেশ শক্তি 
ইত্যার্দ লাভ হয়। 


বিশুদ্ধ চক্র--কঠে তাড়শ দল পদ্ম ধু্রনর্ণ। যোড়শ শ্বরপর্ণ ঘোডশ দলে 


আছে শোন ফুলের বর্ণ বিশিষ্ট । পদ্ম মপো আঙ্কাশতব, 
বুন্তাকা আকাশ মণ্ডপ মাছে। কর্শিক! আধো স্কটিকের হ্যায় 
বর্ণের হং বাজ ও তত প্রতিপাদ্য আকাশ দবতা শ্বেতহক্জখতে 
বপিয়া আছেন, চারি হাতে পাশ, অঙ্কুশ) বর অভমু। তাহার 
ক্রোডে পদ্মের অধিপতি সদাশিব, সদাশিবের দশহাণ, পাঁচম৭ 
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চজ। মেকদণ্ডের মধো ষটচক্র দেখান হইল। 
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প্রতিমুথে জিনেজ ব্যাস চ্ম পরিধানে, তাহার কোলে অদ্ধাক্ষিনী 
শাকিনী শক্তি চতুভূ্জা পীতবসন], বুক্তবর্ণা- এই অঞ্ধনাবীশ্বর 
মৃত্তি। 

বিশুদ্ধাখ্য--পদন্মের কণিকা মধ্যে বিশ্তদ্ধ চন্দ্রমগ্ডল বি্যমান আছে! 
শাকিনীশক্তি সর্বদা চন্দ্রমগুল বিগলিত স্থধাপানে পুলকিত। 
এই স্বানে মনস্থির হইলে সাধকের মন আকাশের স্বায় বিশুদ্ধ 
হয়। এই জন্য ইহাকে বিশ্ুছ্ছপন্ম বলে। পদ্মধানে জবামুতা 
পাশ বিরহিত হয়। এই স্থান দনলোক. জাঁলছ্ধর পীঠ। 

ললনাচক্র__তালুমূপে রক্তবর্ণ গ্ব্দশ দল বিশিষ্ট (কেহ বলেন ৬৪ দল ) 
পদ্মে অমৃতস্থলী আছে । এই চক্রধ্যানে উন্মা্, জ্বর ও পিত্তা্দি 
রোগ নষ্ট হয়। 


আজ্ঞাচক্র বা মানসচক্র-_ ভ্র-যুগলের অধ্যস্থানে আজ্জাচক্র ও দ্বির্দল পল্ম 
অবস্থিত। এখানে মনঃস্থির হইলে আজ্ঞা ব। দৈববাণী লাভ 
হয়, তাই ইচাকে আজ্ঞাচক্র বলে। এখানে শ্বেতবর্ণ হ্িদলে 
হং ক্ষং বর্ণ আছে। ছুই দলে প্রবৃত্তি ও নিবুক্তি নামক ছুই 
বৃত্তি পদ্মের কণিকামধ্ো শরচ্চজ্জের ন্যায় নিশ্বল শ্বেতব্ণ 
ভ্রিকোণমণ্ডপ যৌনিরূপিণী ক্রিকোণের তিন কোণে সত্ব, 
বজঃ, তম এই তিন গুণ, ও এই তিন গুণ আশ্রয়ে প্রদ্ধা, 
বিষ্ত ও শিব আছেন । ভ্রিকোণের মধ্যে শ্বেতবর্ণ চন্দ্রবীজ ঠং 
আছে। অধিপতি দেবতা জ্ঞানদাতা শিব। ইনি শ্বেতব্ণ 
ভ্বিভুজ ও ত্রিনেত্র । তাহার ক্রোড়ে বিদ্যামুদ্র/! পাশ ও ভমরু 
ধারিণী চতুদূ্জ1 হাকিনী শক্তি আছেন। আজ্জাচক্রের ধানে 
যোগের চরম ফল নির্বাণ মুক্তি । 
আজ্ঞাচক্রের উপর ঈড়া পিঙ্গলা ও সুযুয়ার মিলনস্বানকে ত্রিকুঠী বা 
জিবেণী সঙ্গম বলে। এই ত্রিতবণীর উর্ধে স্যুয্নামুখের নিষ্পে অন্ধচন্দ্রাকার 
মণ্ডল আছে। তাহার উপর তেঙঃপুঞ্ত একটি বিচ্দু, 
জি তাহার উপরিভাগে দ্বগ্ডাকার নাদ (শিবলিঙ্গ ) ইহার 
উপর ত্রিকোণষগ্ডল শ্বেতবর্ণণ তন্সরধো শক্তির 
শিবাকার। হকারাত্ আছে। এই স্থানে বাধুর ক্রিয়া শেষ। ইহার অপর 
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নাম জানচক্র । ওথানে জ্ঞান ও জেয়ন্বরূপ অন্তরাত্মা আছেন । পরমাত! 
ইহার অধিষ্ঠীতা, ইচ্ছা তাহার শক্তি । প্রদীপ শিখাক্ধপিণী অস্তঃজ্যোতিঃ 
স্বপীত সোণার বেণুর ন্যায় আছে। এই যে দ্যোতি:দর্শন ইহা সাধকের 
আত্মপ্রতিবিশ্ব। এই পদ্মের ছয়টি দল £ শব, স্পর্শ, রূপ, বস, গন্ধ ও ন্বপ্র__ 
এই ছয়টি বৃতি। দলগুলি সাদা, লাল, হলদে ইত্যাদি বর্ণের । মন এই 
ছয়টা দলের যখন যে দলে ঘোরে তখন স্বত্ব বা বুজ: বা তম: ভাবের 
উদয় হয়। 
্রহ্মরন্ধে অষ্টর্দল বা শতর্দল গুকচক্র শ্বেতবর্ণ। এই পন্মের কণিকায় 
ভ্রিকোণমণ্ডল হ, ল, ক্ষ এই তিনবর্। ইহার তিনদিকে সমুদ্দায় মাতৃকাবণ্ণ 
আছে। এই মগণ্ডলই যোঁনিপীঠ বৰা শক্তিপীঠ। এই শক্তিমগুলমধ্যে 
তেজোময়, কামকলা বিরাজমানা ॥ বীজ এং তাহার পার্খে গুরুদেব, হংস 
পাদপীঠে গুরু-পাছুকা, হংসের ছুই পক্ষ আগম-নিগম ; চরণ ছুটি শিব- 
শক্তিময়। চঞ্চুপুট প্রণব, নেত্র ও কঠ কামকলারপ। গুরুদেব শ্বেতবর্ণ 
কোটিন্র্ধসদূশ তেজঃপুঞ্জ ; ছুই হাতে বরাভয় | শ্বেতমালা, শ্বেতগন্ধ, শ্বেত- 
বস্ত্র, হা্বাবদন, করুণদৃষ্টি। তাহার বামক্রোড়ে বুক্তবসনা, সর্বালঙ্কারা, 
অরুণ রক্তবর্ণা গুরুপত্বী। তাহার বামকরে পদ্ম, দক্ষিণকরে শ্রগুরু-কলেবর 
বেষ্টন করিয়া আছেন। এই গুরু অখণ্ড মগুলাকার চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া 
আছেন । ইনি সকলের গুরু । এই গুরুপদ্ম ধ্যানে সর্বসিদ্ধি ও দিব্যজ্ঞান 
লাভ হয়। 
সহন্রার_-এই গুরুচক্রের উদ্ধে নিরাঁলন্বপুরী বা শূশ্বস্থান। এখানেই 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ হয়| ইহার পরেই সহম্রার পন্স, 
ব্রক্ষরক্কের উপর মহাশূন্যে শ্বেতবর্ণ সহত্রদল পদ বিবাজিত 
চারিদিকে পঞ্চাশদদল উপযুণপরি ২০টি স্তবকে সঙ্জিত। 
প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশদলে «৫০টি মাতৃকাবর্ণ। কণিকার যধ্যে 
ব্রিকোণ-চন্দ্রমগুল বা শক্তিমগুল। তিন কোণে হ, ল, ক্ষ, 
বণ আছে ও তিন দিকে সমস্ত ত্বয় ও ব্যঞ্ুনবর্ণআছে। এই 
শক্তিমণ্লমধ্যে তেজোময় বিসগাকার মগুল। তাহার উপর 
মধ্যাহকালীন কোটি স্্খাসদূশ তেঞ্জ:পুঞ্ক আর একটা বিন্দু-_ 
তাহা বিশুদ্ধ স্ফটিকসঘৃশ শ্বেতবর্ণ। এই বিশ্ুই পরমশিব নামে 
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জগৎ উৎপত্তি নাশ করেন-_ইনি পরমেশ্বর, ইনিই অজ্ঞান 
তি'মর নাশকারী পরমাত্মা। ইহাকেই সাধনবলে প্রতাক্ষ 
কবাকেই ব্রহ্মপাক্ষাৎ্কাঁর বলে। অ হইতে বিপরাস্ত ষোডশ 
বর্যুক্ত ব্রহ্ষবেখা প্রজাপতি, ককারাদি তকারাস্ত ষোড়শবণযুক্ত 
পরাৎ্পর বিষ্টুরেখা, থকারাদি সকারাস্ত ষোডশযুক্ত শিববেখা 
সত্ব, বজ. ওমযুক্ত ৫েখাত্রয় বিন্দুত্রয় হইতে উ্ভৃত্ত] হইয়া যোনি 
আকাবে ভূষিতা। এই বিন্দুত্রয় ব্রহ্মা, বিষুব,। মহেশ্বরাত্মক 
পরমতত্ব, তিকোণ বিন্দুতত্ব হইতে উৎপন্ন । উক্ত ত্রিকোণের 
মধো মহাশূন্য অবকাশ গুণাতীতা পরমাপ্রকত। আপন 
আপন সম্প্রদায়ের গুণাঁতীত জগদ্গুর এই পন্রাপ্ররুতির অধীশ্বর 
হইয়া তথায় (বিরাজ করিতেছেন। 
পরম'শব এ বিন্দু সতত গলিত স্ুধান্বদপ। ইহাবুই মধ্যে সমস্ত ধার 
আঁধার গোমুবর্ণা অমা নামক কলা আছে। ইনিই আনন্দ €5রবী। 
ইহার মধো অদ্ধচজ্জীকার নির্বাণ কামকলা আছেন। এই নির্বাণ কাম- 
কলাই সকলের ইষ্টদ্দেবতা, তাহার মধোষ্ট পরম নির্বাণশক্তি আছেন। 
তাহার পর নিরাকার মহাশূন্য । এই মহাশৃগ্য নির্বাণতত্ব দিবারাত্র নাই; 
তম ও প্রকাশভাব নাই; আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বে পঞ্চতত্ব নাই। 
সুতরাং তত্বলমূহ হইতে উৎপন্ন ইন্ড্িয়বগের ও বুদ্ধিবও অগোচবের প্রাধানিক 
ব্রহ্মস্ব্ূপ পরমপুরুষ বর্তমান আছেন। নির্বাণ শক্তির অধীশ্বর এই পরুমপুরুষ 
হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই-__ইনিই চরম সীমা ও পরযগতি । ইহাতে জ্ঞান হইলে 
জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ও অমুতন্বরূপত্ব নির্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 
শৈবগণ এই নির্বাণপদকে শিবপদ, কৃষ্ণভক্ত বেষ্চবগণ শ্রীহরির পরমপদ, 
ভগবতীর শ্রচরণনেবী স্থরসিক শাক্তগণ দেবীর পদ, সাখাবাদিগণ প্রকৃতি- 
পুরুষ স্থান বলেন। এই স্থানে উপলব্ধি হলে যোগার পরিচ্ছিম্ন গেহত্রাস্তি দুর 
হইয়া বিশ্বলংলারই নিজ দে£রূপ মনে করেন ও আত্মানন্দ ও অম্বতের যুগপৎ 
অভেদ জ্ঞানের পূর্ণতায় পূর্ণানন্দময় হয়েন। 
অতংপণ যোঙগেবর অবস্থাভেদে যে টী স্তর আছে সেগুপির বর্ণনা শিল্পে 


দেওয়া হইল। 
হঠযোগের মধ যে যোগের অপ্তভূমিকা অষ্টাঙ্গ যোৌগের কথা বলা 


৫১৮ বাম লীল। 


হইয়াছে সেই সাধনার স্তর আছে। অঙ্থপূর্ণোপনিযৎ ও অক্ষ পনিষদে 
তাহার নিখুত বর্ণনা! আছে। নিষ্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । যোঁগাভ্যাঁল 
কালে যোগীর আধ্যাত্মশীন্রালোচনা! ও সাধু সঙ্গ দ্বারা, চিত্রস্তদ্ধি হইলে 
প্রথমতঃ সস্তোষরূপ আমোদে প্রথম ভূমিকা উদ্দিত হয়। ইহা ভূমি হইতে 
মাত্র উখিত হইয়াছে । ইহা অমৃতের ক্ষুদ্র গস্কুরতুল্য । এই অবস্থায় 
অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও সন্গ্যাসযুক্ত হয়! মোক্ষ বিষয়ে ইচ্ছ] 
আসে। এই অবস্থা হইতেই পুষ্পফল ইত্যাদিরূপ 
দ্বিতীম্ম ও তৃতীয় ভূমিকা উৎপন্ন হয়। ত্রঙ্মবিষয়ক 
বিচার, ত্রহ্ধই সত্য, অন্য প্রপঞ্চ ত্রন্দে আরোপিত বলিয়া অলত্য ইত্যাদি 
বিচার ছিতীয় ভূমিকা । তৃতীয় ভূমিকায় সর্বপ্রকার সংকল্পের সম্বন্ধ ত্যাগ, 
শমদমাদি অভ্যাসসহ আত্মভাবনা ফুটে ও অজ্ঞান বিন হয়। ফলে চতুর্থ 
ভূমিকায় (বিলাপিনী ভূমিকায় ) যোগী আত্মন্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিলে 
হৈতাবস্বার উপশম ও অদ্বৈতীবস্থায় স্থিরতা প্রাঞ্থ হন ও লোৌকসমূহকে 
ত্বপ্পুবৎ দেখেন । চিত্ত ক্ষুত্র মেঘ খণ্ডের ন্যায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। 

প্রথম তন ভূমিকা! জাগ্রৎ অব'। চতৃথকে স্বপ্প বলে। 

পরে পঞ্চম ভূমিকায় যোগী কেবল বর্ম স্বত্বরূপেই অবশিষ্ট থাকেন। এখন 
চিত্তের বিলয় বশত: জগদ্রপ বিকল্পের উদয় হয় না, দ্বৈতবিজ্ঞান বিগপিত হই 
কেবল অদ্বৈতরূপেই ও অস্তঃপ্রবোধরূপ স্থখে অবশ্শান করেন । এই পঞ্চমী 
ভূমিকায় অদ্ধ-নুপ্ধ ও অঞ্ধ গ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকেন, তাঁই ইহাকে স্যুপ অবস্থা 
বলে। তিনি মিথা। জ্ঞান জন্তা সংস্কার বশত: শয়নাশনাদি বাহাপরায়ণ হুইয়! 
ও অস্থূখীন ব্রন্মাকার বৃত্তির? অছৈতব্রদ্ধবূপে 'আনন্দঘন্ণাকার সংবিধানবপ 
পঞ্চম ভূমিকার অবস্থিত থাকিয়া যেন বাহাবৃত্তিতে পবিশ্রীস্ত হইয়াই সর্বদা 
নিত্রালুর সায় পরিদুষ্ই থাকেন। বাশনা শুন্য হইয়া এই অবস্থার অভ্যাস 
করিলে ক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন স্থযুপ্তির অতীত অসংবেদন নামা ষষ্ট 
তূমিকাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অবস্থা তূর্য নামেও কথিত হয়। 
এই অবস্থায় আত্মন্বূপের বোধ হয় না বলিয়া যোগী অসৎক্ধপে অবস্থান 
করেন না; লৌকিক অর্থক্রিয়ার অভাব বশত: সৎরূপও নয়, অহংকারের 
বাধাবশতঃ অহংবূপ শুন্ত ও মিথ্যাসংস্কারবশতঃ “আমি” এন্খপ ব্যবহার 
থাকায় অনহঙ্কার ও নহে? তবে অস্তঃকরণ বৃত্তির অভাব বশত: অনৈতে 


ষোগদাধনের 
সপ্ততৃমিক! 


বাম লীলা ৫১৯ 


আত্মনির্ভরশীল হইয়া অবস্থিত, তখন হৃদয়গ্রস্থ বিনাশ পায়, সকল 
সংশয়ের বিনাশ ঘটে । অতএব বুত্তিহীন হইয়া জীবন্ক্ত অবস্থায় থাকেন। 
প্রারন্ধ কর্মের অপরিসমাপ্তিহেত দেহ পতন না হইয়া বাহ্ক্রিয়া বিশিষ্ট 
বলিয়া অনির্বাণরূপ হইলেও বাহা বিষয়ে শ্রদ্ধা বৃত্তির অভাববশতঃ 
নির্বাণ স্বরূপে অবস্থিতি হয়। যেমন চিত্রিত প্রদীপ সর্বদা এক রূপে স্থির 
তাবে অবস্থান করে--এই ষষ্ঠ ভূমিকা প্রাঞ্ধ ধোঁগীর অবস্থা। পরে পঞ্চম 
ভূমিকা তুর্ধাতীতপদ রূপ অবস্থা। শমতা, শ্বচ্ছন্ধপতা. সৌম্যকরতা 
পরমনির্ববাণরূপ বিদেহ কৈবল্যাবস্থাম্বরূপা, বাঁক্য ও মনের অগোচর অবস্থা 
পরত্রহ্মন্বূপতাহেতু পূর্ণানন্দময় মুক্তী বস্থা 


ও শান্তি ও শাস্তি ও শাস্তি! 


গান 
( শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ) 


€ ১) 
একদিন এসেছিলে তুমি এ শ্মশানে ভ্বারকাতীরে 
গৃহবাস তুচ্ছ করি মাতআজ্ঞা ধৰি শিবে ।১ 
মেটেনি তৰ পিক্ষাসা সংকীর্তন ও গোচারণে 
শাস্গ্রাম নিমজ্জনে আব পূজাধ্যান আনমনে |২ 
ব্রজবাসপী ৫ঠকলাপপতি দেখে তব শুদ্ধমতি 
বেধ দীক্ষা দিল মন্ত্র-তন্ত্র-সারাৎ্সার '৩ 
তাবাপ্রেমে হযে আকুল ছুটে এলে “শিমূলমূল* 
অলাক়াসে “।সদ্ধাসনে” করলে অধিকার ৪ 
সেদিন মে ব্ষারদিনে তে ছিল হে তবপাশে ? 
এ ভীষণ মহাশ্মশানে বিভীষিকা অট্টহাসে 1৫ 
কৌলাচাধ্য ১কলাসপতি সহস। ভৈরবী সনে 
নিমেষে লুকাল শুন্তে অনস্ভ মহা প্রক্সাণে ।৬ 
উলঙ্গ ভৈরব ০বশে ধুলি উড়ে কুক্ষকেশে 
শুগাল কুকুর তব নিত্য সহচ5বু ।৭ 
বাতাতপে নাহি ক্লেশ অস্রচিস্তা নাহি লেশ 
চিশ্ামাজ তারামার চরণ ছুস্তব ৮ 
কিবা তব জপতপ কিব। পুজাবি ধি 
কে জানে গোপন কথা ওহে জ্ঞাননিধি ।৯ 
'ভারাপীঠ গুপগ্তপীত এই সবে জানে 
বাষাচারে সিহ্ৃক্ষেত্র বসিষ্ট আসনে ।১০ 
€তামার ভৈরবী কই? কে কবে সন্ধান 
“তারা মা” কি ৫ভববী হ”য়ে “তাোবয়ে সন্ধান” ?১১ 
এ বড় বিচিত্র লীল! কলিষুগে দ্েখাইল! 


প্রেমভক্তি পরকাশে জগৎ মাতান ।১২ 


বাম লীলা ৪২১ 


কভু দেখি নিরজনে বনফুল হাতে 
দর বিগলিত ধার প্রেম্াশ্র অনিবার 
বক্ষে বহিছে পাথার প্জয় তারা” স্বরে ।১৩ 

€ কভু) ধুলি ধুনবিত অঙ্গে ছুই সারমেয় সঙ্গে 
ভ্রমিছ শ্মশানে দেখি নিঃসঙ্গ শঙ্কবে 1১৪ 

সে নাদের মোহন ছন্দে প্রাণ নাচে প্রেমানন্দে 
ঘুচে ভ্রমহ্ছন্বাছস্ৰ ধশ্মাধশ্ম বিচার ।১৫ 

এ তারাপুর শ্াশানে আলি দেখেছিল জগত্বাসী 
ভক্ত আর ভক্তাধীনা তাঁরা লাবাৎসারু 1১৬ 

উঠিতে বসিতে তাঁর! খেতে শুতে তার রা 
তারা বিনা এ ব্রহ্গাণ্ডে নাহি কিছু আর 1১৭ 

তারা ভিন্ন নাহি আশ তারাময চিদাকাশ 
ঘটে পটে একতাব1 বাজে অনিবার ।১৮ 

কভু বা আসনে বসি “তার)” সনে হাসিখুসি 
কভু আভমান স্থরে দাও গালাগালি ।১৯ 

কভু কত অনুযোগ কভু বা মিনতি 
কি তব বিচিত্র লীল। নৃুকপালমালি ?২* 


( ২ 9) 

বলরে তাবাপুরবাসী কোথ। শ্রাবামে দেখে আসি, 
আমার প্রাপের প্রাণ শ্রবামে কোথা বেখেছিস লুকায়ে। 

বলেদে বলেদে ওবে কোথা গেলে পাব তারে 
এ তাপিত প্রাণ শীতল হবে তার দেখা পেয়ে । 

ওরে তারাপুর মহাশ্মশান, হেথা ব'জে লাকি তার বিষাণ? 
আব ওঠে নাকি নাদ্সিদ্ধের জয়তাবার ভীষউভৈরব তান। 

যে নাদ ক্ষনে মা ছুটে যেত বিহ্বল হয়ে তার পাছু নিয়ে 


সে গোপনসুরে বাহির করে মনমাতান প্রাণ কাদদান - 
তাব। রবে দেবে শুনাযে। 


৫২২ 


বাম লীলা 


বলরে ওরে ছ্বারকানদী, তুমি খ্যাপার খেলার নাখী 
তব অঙ্গে তাণা প্রেমের তথ্ধ অশ্রু থাপ দেছে মিশায়ে। 

খ্যাপা আশনে হায়, বুঝি তুমি শর্ণকায় 
তা বুঝি কুলুনাদ গেছে ফুবায়ে। 

এ নহে অলীক কথা বু.ঝছিরে তব ব্যথ; 
বধারস্তে আকুলিত তরঙ্ উচ্ছায়ে। 

ওরে তারাপুর তরুলতা আমার শ্রবামে বেখেছিস কোথা 

তোরা তার প্রেমের গানে কুস্থমিতা আজও বনছায়ে। 

বলরে বল অলি কুল তোবা কার €েমে হয়ে আকুল। 
অন্গরণে গুণপগ্ুণে, যাই শুধায়ে। 

বলরে ওরে বনপাখী কুপ্জে কুপ্ডে থাঁকি থাকি 
ন্থখে যাপ কি স্ববধারা তার) নায় গেয়ে ? 

যে গান শুনে শ্রবণে মুগ্ধ জীব পায় চেতনে 
কালুভূলু সারমেয় ভাঁকে উভতরায়ে ? 

ধন্য ভাঁরাপুর বাসী ধন্ঠ মহাঁশ্বশান 

ধন্য ভ্বারক] নদী ধন্য তরুলতা বিতাঁন 

ধন্ত পাখী অলিকুল ধন্য মারমেয় কালুভুল 
ধন হইল কলি জীবকুল বাম সঙ্গ পেয়ে। 

কে বুঝিবে মম দশ; কিতে নাহিক ভাঁষা 
বাম আদর্শনে বুঝা জীবন বা যায়ে। 

ওরে এঁ ধুলিকণা বুঝ বাম-পদ বেণুকণ 


দাও মোবে মাখাইয়া আর সহন না যায়ে। 
শীতল জা নয়া ও পদ পেবিব জুড়াইব লব জালায়ে। 


বাম লীলা €২৩ 


নাইবা! চিনিল কে নাইবা বুঝিল 

পাঁগল। চ্যাবা কত নাম অনাঁদরে দিল। 
ভাতে তোমার কি এল গেল প্রভু হে। 

ভার] নাঁমামুত পান করি তারা দিশি দিশি হেরি 
পৃণন্তান অহনিশ করিলে অভাস হে। 
তুমি ভাঁরাময় হ'লে তারা তোমাময় | 

সাকার নির্বাণ পেল নিরাকার হ'ল সাকার। 
এ অপূর্ব মিলন হল তোমা দোহাকার। 

কেই ব! বুঝবে কেই বা জানিবে তুমি না বুঝালে হে । 


(৪ ) 

আমি অতি মুট্মতি বুঝিব কেমনে দাওহে দেখায়ে বুঝায়ে । 
তব অপরূপ লীলা দাওতে জানায়ে 
একদিন ধব1 দিয়েছিলে গ্রভু জননীর তব শ্রাদ্ধদিনে 
যেদিন উঠেছিল মেঘ ঘনঘটা হয়ে 
হাহাকার রবে কেপেছিল সবে 
পণ্ড হল বা সব আয়োজন বিন হ'ল ভোজনে। 
সেদিন নীরবে দগ্ডহাতে দেখাইলে তব (রব রূপ। 
উড়ে গেল মেঘ থেমে গেল ঝড় 
দূরে বরিষণ হুল কড়মড়। 
হেথা ত্রাঙ্ছণ ভোজন হল সমাপন গভীর আনন্দেতে। 
খন *ন্য উঠিল বে বুব লিদ্ধ হয়েছে বামা। 
করুতলগতা হয়েছে রে তার “ভারা” মনোরম । 
এ লহে পাগল চযা81, এযে ভৈরব প্রেমময় 
ওরে ফুটেছে কুম্থম এযে অন্তর মধুময় । 

শ্মশানে বিল আনন্দের মেলা দিকে দিকে ঘোষে বামের জয় । 


৫২৫ 


বাম লীলা 


কত বাজা মহারাজা আতৃর ফকির 
তৃষিত তাপিত গ্রেমাতুর কত ভরিয়া লইল ডালা 
তব চরণ পরশে ধন্য হইল জুডাল কতই জ্বাশা। 
কত অজানারে জানাইলে তুমি কত অভাগারে দিলে ঠাই । 
এ অধমের তবে তব চরণ প্রান্তে আর কিগো ঠাই নাই । 
দেহি পদবল্লভ ুর্দীরমূ্‌ 


জয় বাম। 


শ্রীশ্রীমহাত্স। বামাক্ষ্যাপাবাবার নিত্যপুজ। 


ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি মন্দিরে বেদীর সন্গুথে ও আশ্রম মন্দিরে বাবার মন্মর 
মুত্তির সম্মুথে বগিয়া সামান্ত পৃজাপদ্ধতি ক্রমে প্রাতঃকতাদি কশ্ম করিয়া 
অর্থাৎ প্রাত:রৃত্য, ন্নান, কাছা দিয়া বস্ত্র ও উত্তরীয় করণ, তিলক, ত্রিপু্ড 
ধারণ, শিখা বন্ধন করিয়া নিত্য বৈদিক ও তাগ্ত্রিক সন্ধ্যাবন্ধনারি করিবে। 

(১ আপনে বলিয়া আচমন করিয়া গণেশাদিকে গঙ্ষপুণ্প দ্িবে। 

(২) প্রথমে মন্ত্র বলিবে-_পুষ্পপাত্রে চন্দনারদি স্পশ করিয়া গু এতেভ্যো 
গন্ধাদিভ্যে। নমঃ। ও হীং হংলঃ ইদমর্থং শ্রন্থধ্ায় নম: বলয় সুধ্যার্ঘ্য দিবে। 

পরে ও এতে গন্ধে পুষ্পে ও গাং গণপতয়ে নয, 

গু এডে গন্ধে পুম্পে ও নারায়ণাঁয় নমঃ 

ও এতে গদ্ধে পুষ্পে ও আধাত্যার্দী নবগ্রহেভো] নম: 


& ও ইন্দ্রাদি দশ দিকৃপালেভ্ো। নম: 
& ও এং শ্রীগুরুবে নমঃ 
রঃ গু সর্রেভ্য দেবেভ্যো নমঃ 


ও সর্ধবাভ্যো দেবীভ্যো নম: 
পরে উত্তবমুখে বা পুর্বমুখে বাবার দিকে বা বেদীর দিকে মুখ করিয়। 
বপিয়। বলিবে_ 
(৩) ও অপবিত্রঃ পবিক্রোবা সর্ববাবস্থাং গঙ্োহপি বা 
য ম্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহ্ভ্যন্তর শুচিঃ 
সর্বমঙ্গলমঙ্গলাং বরেণাং বরদং শুভম্‌। 
নাবায়ণং নমস্কৃতা নর্বকম্মাণি কারয়েখ। 


(৪) পরে সামান্তার্ঘ্য স্থাপন করিবে, যথা 
নিজের সামনে একটু বার্দিক ঘেবিয়া একটি ভ্িকোণ, বৃহ ও চতুক্ষোণ 
আকিয়। তাহার উপর গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিবে মন্ত্র যথা গু আধারশক্রয়ে 
নমঃ, ও কুম্মায় নম:, ও অনস্তায় নমঃ, গু পৃথিব্য নমঃ! 

“ফট্‌' মন্ত্রে কোশা ধুইয়া এ মগ্ডপের উপর বসাইবে। 

নমঃ? এই বলিয়া কোঁশা জলপূর্ণ করিবে, কোশার মুখ গদ্ধপুষ্প বিশ্বপত্র, 
ছুর্ধা আতপ চাল দিয়া অর্ধয দিবে। 


২৬ বাম লীলা 


(৫) পরে জলশুদ্ধি করিবে-কোশার জলে অঙ্কুশ মুদ্রা দেখাইয়] মন্ত্র-_ 
ও গঙ্গে চ যমুনে চৈৰ গোদাবরি সবম্বতি 
নশ্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহ্মন্‌ ল্িধিং কুক । 
এই বলিয়া মত্ত মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া কুম্ম মূদ্রা দেখাইবে । “ মন্ত্র 
আট বার জলের উপর জপ করিবে । পরে এ জল নিজ মস্তকে তিনবার 
ছিটাইবে। ও ফট মন্ত্রে পূজা দ্রব্যে ছিটাইবে। 
(৬) হারদেবত। পজা- _মন্ত্র--ও এতে গন্ধে পুস্পে হ্বারদেবতাঁঙ্োো। নমঃ | 
নৈঝ তকোণে সচন্দন ফুল ছু ডিয়া বলিবে__ 
গড নি গন্ধে পুষ্পে ব্রহ্ধণে নমঃ, 
ও এতে গদ্ধে পুষ্পে বাস্ত পুরুষায় নম: 

(৭) পরে বিস্ব উৎ্সারণ--বুদ্ধ অস্ত্ুপী তর্জনীর অগ্রভাগে যোগ করিয়া, 
নারাচ মুদ্রায় আতশ চাল ধনিয়া তাহাতে "ফট? মন্ত্র সাতবার পাড়বে 
ও চাল নিজের চারিদিকে ছড়াইতে ছডাইতে বলিবে _ 

ও সর্ববাবস্নান্‌ উৎসারয় হুং ফট্‌ স্বাহা। 
ও অপসপিগড তে ভূতা: যে ভৃতা: ভুৰি সংস্থিতা: 
যে ভূঙ্কা: বিস্র কর্তা: তে নশ্যন্ত শিবাজ্জয়া। 

(৮) পরে ভূতাপপরণ-_-ভৃষিতে ডান হাতের মুি নি:হ্ত জল ছিটাইয়া 
বলিবে-__ 

ও পবিত্রে ব্জ ভূমে হং হৃং ফট্‌ হ্বাহা 
ও এ বলিয়া চারিদিকে কটাক্ষে চাহিয়া দ্য বিস্ব দূর করিবে “অন্তরায় ফট? 
বলিয়া অস্তরীক্ষ বিশ্ব দূর করিবে। বা পায়ের গোড়ালি ভূমিতে তিনবাঁর 
আঘাতে ভৌম বিঘ্ন দুর করিবে। 

(৯) পরে আসনশুদ্ধি_ আসনের নীচে একটি ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুষ্কোণ 
আকিবে। সচন্দন পুম্প দিয়া এই মগ্ডলের পূজা কারবে। মন্ত্র 

ওঁ হীং এতে গদ্ধে পুম্পে আধার শক্তয়ে নমঃ; 

ও হ্ীং যণি ধাথ বাজ্রাণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হং ফট শ্বাহা। 
এই পূজার পর হ্থাসনে বসিয়। জোড় হাতে আপন ছ ইয়! বলিবে-_ 

ও পৃথীত্বয়া ধৃতা লোকা, দেবিত্ব, বিষুণাধূতা । 

তঞ্চ ধারক মাং নিত্যং পবিজ্রং কুরু চাসনম্‌ 


বাম জীলা ৫২৭ 


(১) পরবে আসনের উপর আবার ত্রিকোণ আকিয়া গন্ধপুম্প দিগ্স! 
বলিবে-_ 
গু হ্ীং এতে গন্ধে পুষ্পে আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ । 


(১১) পরবে করজোঁড়ে বামকর্ণের উদ্ধে স্পর্শ করিয়া বলিবে-- 
ও গুরুভ্ো! নমঃ, ও পরম গুরুভো] নম:, 
ও পরমেষ্ি গুরুভ্যো। নমঃ 
গু পরাপর গুরুভো নমঃ | 
(১২) পরে জোড় হাত ডান কনের উপর বাঁখিয়া বলিবে__ 
€ গণেশায় নম: । 
কপাল স্পর্শ কবিয়া বলিবে ও প্রণাম করিবে-_ 
গু এ শ্রীগুরুৰে বাম দ্বেবায় নমঃ | 
উদ্ধে জোড় হাতে বলিবে-_ 
ও ত্রহ্ধণে নমঃ 
অধঃ'দেশে হাত জোড় করিয়া বলিবে 
ও অনস্তায় নম: 
ভূমি স্পর্শ করিয়া বলিবে-- 
গু পবিত্র ব্রক্মভূমে হং ফট্‌ শ্বাহা 


(১৩) কায়শোধন- বিন্দু পর্রিমাণ জল্শান করিয়া বলিবে- 
ও বজ্োদকে হুং ফট্‌ স্বাহা। 
আত্মবক্ষ1--হৃদয় স্পর্শ করিয়] বলিবে-_ 
বক্ষ রুক্ষ হৃং ফট্‌ শ্বাহা 


(১৪) বসতে গ্রন্থি বন্ধন_ মণি ধরি বজ্ভ্িনি-- 
বক্ষ বক্ষ হুং ফট স্বাহা 
উত্তবীয়ে গ্রস্থিস্তাদন-_-৩ও আং হৃং ফট. শ্বাহা 


(১৫) পরে পুষ্প শুদ্ধি__পুস্পে ধেস্ মুদ্রা দেখাইয়া বলিবে__ 
ও শতাঁভিষেক শতাভিষেক ভং ফট. স্বাহা 
পরে পুস্পে দেবতার অধিষ্ঠান ভাবিয়া বলিবে-_ 


৩৫ 


১৫০৪ 


(১৬) 


(১৭) 


(১৮) 


(১৯) 


(২০) 


(২১) 


বাম লীলা! 


ও পুষ্পকেতু রাঁজাহতে শতায় সম্যক্‌ সম্বন্ধায় 
ও পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে স্থপুশ্পে পুষ্প লম্ভবে 
পুষ্প চয়াবকীর্ণে চ হুং ফট. স্বাহা । 

দ্বিক বন্ধন- ভান হাতের মধ্যম! ও তজ্জনী সিদ্ধ করিয়া তদ্বার। 
বাম করতলে “ফট বলিয়া তিনবার আঘাত করিবে । তঞ্জনী 
ও বুদ্ধাঙ্গলি দ্বারা ফট. বাঁলয়া পূর্ববদিক হইতে দক্ষিণ ক্রমে ঈশান 
কোণ পধ্যস্ত ও অধ: ও উদ্ধ দিকে তুড়ি দিয়। দিগবন্ধন করিবে । 
পরে প্রাণায়াম ও ভূৃতশ্ুদ্ধি-_সমর্থ হইলে। 
প্রাণায়াম-__-ও এং মন্ত্রে ৪ ১৬।৮ ক্রমে প্রাণায়াম করিবে। 
ভূতশুদ্দি__হৃদয়ে শ্রীগুর বামদেবকে চিন্তা করিয়া রং মন্ত্রে নিজের 
চারিদিকে বহ্ছি প্রাকার চিস্তা করিবে ও কুগুলিনী শক্তিকে মুলাধার 
হইতে উঠাইয়া স্ববুম্বাপথে পহআ্াবে বসাইবে ও মন্ত্র পাঠ করিবে__ 

ও মূল শৃঙ্গাটাচ্ছির স্বুয্নাপথেন জীব'শবং 

পরমপদে যোজয়ামি স্বাহা । 

ও যংলিঙ্গশরীরং শোঁষয় শোধয় ব্বাহা। 

ও বং সঙ্কষোচ শরীরং দহ দহ স্বাহ]। 

ও পরম শিবপদ স্থবুম্নাপথেন মুল শূঙ্গাটমুল্পসোল্লাস 

জল জল €প্রাজ্জল প্রোজ্জল সোহং হংসঃ খ্বাহা। 
জীবন্থাস বা প্রা গ্তিষ্ঠা নিজ হৃদয়ে লেলিহান মুদ্রায় হাত দিয়া 
ভাবিবে “তুমি ও বাঁমদেব" এক হইয়া গিয়াঁছ এইরূপে দেবভাব লইয়া 
পূজায় ব্রতী হইবে পিশ্ন গ্রকারে। 
পরে খস্যাদিন্তাস__ 
মস্তকে হাত দিয়া বলিবে-_-শিরপসি বামদেবায় নমঃ 
মুখে ৮.৮. মুখে পুংক্িচ্ছন্দসে নমঃ 
হদয়ে ৮ *  * - হৃদি সদাশিব দেবতায়ৈ নমঃ 


পরবে করন্তাস-_ অঙ্গন) স-_ 
হাং অন্ুষ্ঠটাভ্যাং নমঃ হাং হাদয়ায় শষঃ 
হীং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা। হীং শিরসি শ্বাহা 


হং মধ্যমাভ)াং বট, হুং শিখায়ৈ বষট , 


বাম লীলা ৫২৯ 


হৈং অনামিকাভ্যাং হুং হৈং কবচাগ্স হুং 
হোৌং কনিষ্টাভ্যাং বৌষট, হৌং নেত্রজ্রয়ায় বৌযট, 
হঃ করতলপষ্টাভ্যাং অন্তরায় ফট. হঃ কর তলপৃষ্টাভ্যাং আস্ত্রায় ফট, 
(২২) এইক্সপ ভাস করিয়া ধাঁন করিবে । কুম্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান যথা- 
ধ্যাক্েচ্ছিরসি শুক্লাজ্জে বামদেবং পরমং শুরুং। 
মুরাবং স্ুলতনুং সর্ববসিদ্ধিময়ং প্রভূম । 
ব্যান্ররুত্তি স্তখাপীনং ত্রন্দস্থত্রাঞ্চ শোৌভিতম্‌ 
ত্রিশূল' লেলিহা যুদ্রাং দপতঞ্চ মনোহরাঁং 
ভবপাঁশ ভীতিহরংশালং শিবং স্বন্দরং 
তক্তাভীষ্ট মুখদং আশুতোষং শরণ।ম্। 
(২৩) এইব্প ধানের পর মানস পৃজা--পুষ্পটি মন্ধকে দিয়া মনে মলে 
বাবাকে চিস্তা করিয়া পৃঙচ্জা করিলে । 
মনে মনে বলিবে- ইদং তে আঁসনং স্থম্বাগতং দেব, 
এষ: তে গম্ধ£ 
এষঃ তে অর্থাঃ 
এষঃ তে দীপ 
এষ: তে ধুপ 
এতৎ ভে প্রশ্পং 
এতৎ তে টৈবেছ্যং 
দশ বার জপ করিবে-- ও এ্ং শ্রাগুরবে বাঁমদেবাঁ় নমঃ 
(২৪) পরে মাথার পুষ্প নাযাইয়]! বাবার চবুণে রাখিয়া বামদেবের প্জা 
করিবে * তিনবার সানীয় জল দিবে-_ 
ইদম্‌ আানীয়ং ও এ শ্রীগু+ৰে বামদেবায় নমঃ 
গু এতৎ্ পাদ্যং €& এং শ্রপগুরবে বামদ্ধেবায় নমঃ 


পি 


ইন্দমর্য্যং গু এং আ্গুরবে বামদেবায় নমঃ 
এষ: গন্ধঃ ও এং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ 
এতৎ সচন্দন পুষ্পং গু এং শ্গুরবে বামদবায় নম: 
এষঃ ধুপ: গু এং শ্রীগুববে বামদেবায় নমঃ 


এষঃ দীপ: ও এং প্রগুরবে বামদেবায় নমঃ 


£৩০৬ 


(২৫) 


(২৬) 


(২৭) 
(২৮) 
(২৭) 


বাম লীল! 


ইঙ্ঈং সফল বা সমষ্টি সোপকরণ নৈবেস্তং 
এ সশক্তিক শ্রীগুরবে বামর্দেবায় নম: 
ইদং পানীয়ং ও এং শ্রীগুরবে বামদেবায় নম: 
জলগতুষ দেখাইবে-- ওঁ অমৃতাপি ধানমাসি স্বাহা। 
ইন্দং আচমলীয়ং গু এ শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ 
ও এং এতে গন্ধে পুণ্পে শ্রগ্তর বামদেব ষড়ঙ্গ দেবতাভো নমঃ 
গু এ এতে গদ্ধে পুষ্পে শ্রীগুরু বামর্দেব আবরণ দ্েবতাভ্যো নমঃ । 
গ্রণাষ-_-ও শিবায় শাস্তায় কারণব্রয় হেতবে 
নিবেদয়ামি চাত্সানং ত্বং গাত পরমেশ্বরঃ | 
জপ মন্ত্র- ও এং শ্রীগুরবে বামদেবাঁয় নমঃ (১০৮ বার) 1 
জপ সমর্পণ_-ও গুহাতি গুহা গোপা ত্বং গৃহাণাম্মৎ কতং জপং 
জলগওঁষ দান করিবে ভান হাতের উদ্দেশ্যে-_ 
সিদ্ধি ভবতি নো দ্বেব তবৎ প্রসাদাঁৎ মহেশ্বর: | 
করজোড়ে প্রার্থনা ও এং শ্রীগুরো বামদেব ক্ষমন্য। 
বিসর্জন মুদ্রা দেখাইবে। 
প্রণাম করিয়া টঠিবে। 


সংক্ষেপে নিত্য পূজা-_ অপিচ্ছিলাতঙ্ত্রে প্রথমে আচমন, সামান্তার্ধাস্থাপন, 
থধ্যাদিন্তাস, করশোধন, করন্টাঁস, অঙ্গন্তান, তালব্রয়দান, দিগবন্ধন, প্রাণায়াম, 
পরে ধ্যান, মানস পূজা ও বাহ পূজা, পঞ্চ বা দশোপচারে । উপচার অভাবে 
গন্ধপুষ্পে বা শ্বধু পুষ্পে বা পত্রে বা তুলে জলে মানস পৃজা সারিবে। পুজা 
লঙ্ঘন দিবে না। 


নৌ, 


৫১ ৮১ ৯, ১০১ ১১১ ১৬১ ২০১ ২১, ২২ হইতে ২৯ প্রকরণগুলি 


অবশ্য করণীয় । 

৫নবদ্য নিবেদন নিয়ম-_ 
দেবতার ডান দিকে বা সামনে ভিকোণ মণ্ডল আকিয়। পুষ্প দ্বারা পূজা 
_৭ আধার শক্তয়ে নম: ও এ মগ্ডুলে আধারে নৈবেগ্ মানিয়ু! বসাইবে ও 
বিল্বপত্র বা একটি পুষ্প উহার উপর দিবে। 
ফট্‌ মন্ত্রে উহাতে সামান্ার্থয জল ছিটাইবে। 
হৃং মন্ত্রে উহাতে অবপ্তঠ্ঠন মুদ্রা দেখাইবে। 


বাষ লীলা €৩১ 


ং মন্ত্রে উহাতে চক্রমুক্রা দেখাইবে__( দোষ শোষণ হইবে ) 
নং মন্ত্রে দহল 
বং মন্ত্রে ধেন্গু মৃত্রায় অমৃতীকরণ--( ইহা! অমৃতে পরিণত হইল ভাবিবে ) 
মৎস্য মুদ্রা দেখাইয়া নৈবেস্থ আচ্ছাদন করিবে। 
পরবে নৈবেছ্র উপব ৮ বাব ও এ শা গুরবে বাঁমদেবায় নম" অন্তর জপ 
করিবে । 
পরে বা হাতের অঙ্গু্ঠ বা অনামিক1 তারা নৈবেছ্য স্পর্শ করিয়া বলিবে__ 
গু এতট্তৈ নৈবেগ্ঠায় নমঃ, ও এং ইং সোপকরণ নৈবেগ্তং, সশক্তিক 
শ্গুরুবে বামদেবায় নিবেদয়ানি । 
ও ভান হাতের অনামিকা-_অন্ুষ্ঠ ছারা অর্থযজল নৈবেছোে 
ছিটাইবে, পরে ডান হাতে অর্থজল গওঁষ লইয়া বলিবে-" 
ও এং সশক্তিক শ্রীগুরু বামদেব এতৎ জলং 
অমুতোঁপভ্তবরণমসি ম্বাহা। 
ও একটু জল পানীয় জলের গেলাসে দিবে । 
পরে বা হাত গ্রাসেব ন্যায় চিৎ ভাবে রাখিয়া গ্রাঁল মুদ্রা দেখাইবে ও 
ভান হাতে প্রাণাদি পঞ্চ মুদ্রা দেখাইবে ও বলিবে__ 
ও প্রাণায় ক্বাহা, ও অপানায় স্বাহা 
€ ব্যানায় শ্বাহা, ও উদানায় স্বাহা, 
ও সমানায় ম্বাহা, 
ক্ষণকাঁল চিস্তা করিবে বামদেব নৈবেগ্ঠ গ্রহণ করিতেছেন । 
পরে দশ বার মুল মন্ত্র ও এং শ্রীগুরবে বামদেবাঁয নমঃ, জপ করিবে । 
ডান হাতে অর্থা জলগত্ুঁষ লইয়া বলিবে-__ 
ও এং সশক্তিক শ্রাগুরে৷ বামর্দেব এতৎ্ জলং 
অমুতাপি ধানমপি শ্বাহা 
অন্নভোগ দিবার নিয়ম ও এইরূপ-_ 
কেবপ ইদ্** সোপকরণ নৈবেছ্ধৎ ও এঁং ইদং সংঘ্বৃত মোপকরণ-_ 
অন্ং সশক্ভিক শ্রীগুববে বামদেবায় নিবেদয়ামি-বপিবে । 
পরে প্রার্থনা-_নৈবেছ্যং বা আমান্রং ম্বতসংযুক্তং স্বাছুভক্ষ্যসমস্থিতং, 
সোপহারং ফলং দেব যুষাণ পরমেশ্বর | 


৫৩২ বাম লীগ 


প্রণাম করিবে--€ শিবা শাস্ায় কারপন্রয়হেতবে 
নিবেদ়ামি চাত্বানং তং গতি পরমেশ্বর 
শীতল ও এইরপে নিবেন করিবে। 
আরতি-গঞ্চগ্রীপ, খখ, জন, বন, গম্বপুষ্প, মালা ও চামর দিয়া করিবে। 
আমন হইজে বাম গ ঈষৎ বাড়াইয়া দীড়াইয়া আরতি করিবে। বাম 
ছা ঘ্টা বাজাইডে থাকিবে ও মঙ্গে মন্্ে আরভিও কৰিতে থাকিবে 
গ্রথমে কোশার বা দিকে ভ্রিকোণ মণল আকিয়া উহীর পৃজা গম্বগুপে_ 
$ আধার শক্তি কমলামনায় নম:| এই মগ্ুলের উপর দীপাধার ঝাখিবে 
ও সামানঠার্ঘ। জলে উহার পুজ| করিবে-- 
এবন্যৈ দীপমালায়ৈ নম: 
& এ শ্রীঘরে বামাবায় নমঃ | 
এই শেযোজ মন্ত্র মনে মন জগ করিতে করিতে বাঁধার চরণ হইতে 
আরম্ত করবে পদের নিকট ৪ বার 
নাভির নিকট ২বার 
মুখের নিকট ৩ বার 
সর্ধান্নে "বার 
প্রত্যেকটি বা এই ঘুরাইবে। মোট ১৬ বার ঘুরাইলে আরতি হয়। 
ও মব শেষে মাটঙ্গ গ্রণিপাতি করিবে। 


নিত্য ই& পুজা 


ন্নানাস্তে বা মানস নান করিয়া হাত পা ধুইয়। পূর্ব বা উত্তর মৃথে 
পূজায় বলিবার কালে প্রথম শুদ্ধ স্বানে শুদ্ধ আপনে বসিয়া ক্ষণকাঙলগ মনোমধ্যে 
নিজ ইষ্টদেবীর প্রশান্ত মৃডি চিন্ত! করিয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া 
মন স্থির করিয়া দ্রিবার জন্য সকার প্রার্থনা করিবে । পরে আন্ত্রিক সন্ধা 
করিবে-_ 
(কে) তান্ত্রিক আচমন-_- 
গায়ত্রী পড়িয়া! শিখাঙ্গান স্পর্শ করিবে । বাম হাতে কুশীতে জল লইয়া 
তাহা হইতে এক এক বার কিঞ্চিৎ কিঞিৎ জল ভান হাতে চাপিযা নীচের 
লেখা তিন মন্ত্রের এক এক মন্ত্রে এক এক বার নিঃশব্দ জল পান কবিবে। 
ও হীং আত্ম তত্বার নমঃ, গু হ্রীং বিচ্যা! তত্বায় নম: 
ও হ্রীং শিব তত্বায় নমঃ | [দ্বিজ্ নম: স্কানে শ্বাহা বলিবে ] 
পরে হাত ধুইবে। অঙন্গুষ্ট ও অনামিকা যোগে ওষ্ঠ, অধর, ছুই নাক, ছুই 
কান, লাভি হৃদয় মস্তক ও বাহু ছুটি স্পর্শ করিবে । আবার হাত ধুইবে। পরে-__ 
(খ) আপন শুদ্ধি-_ 
আমনের নীচে জল দ্বার] অধোমুখ একটি ত্রিকোণ আকিয়া হাতে কিঞ্চিৎ 
জল লইয়া__ 
হ্রীং এতৎ জলম্‌ আধার শক্তি কমলাসনায় নম: 
এই মন্ত্রে আপনে জল ছটা] দিবে । ছুই হাতে আপন ধরিয়া মন্ত্র বলিবে ।-- 
অস্ত আসন মন্তস্ত মেকু পৃষ্ট ধষি সুতলং ছন্দং কৃষ্ধো দেবতা আসনোবেশনে 
বিনিয়োগ: । পন করযোড়ে বলিবে-__ 
নমঃ পৃথ্থি ত্বয়া লোক দেবিত্বং 
বিষ্ুন! ধৃতা, ত্ব্চ ধায় মাং নিত্যং 
পবিহুং কুকুচাসনম্‌। 
(গ) পরে গুরু আদি নমস্কার-_ 
করযোড়ে ভক্তির সহিত বামকানের উদ্দে 
মন্ত্র্দাতা মন্ত্রটি 
এঁং গুরুভো। নমঃ ং পরম গুকুভেো নমঃ শিব 


4৩৪ বাম লীলা 


মন্ত্রের দেবতা . 
এঁং পরাপর গুরুভ্যোঃ নমঃ এং পব্ষেষ্টি গুরুভ্যোঃ নমঃ 
( এঁং পরাৎ্পর গুকুভ্যো নষঃ বৈষ্কবগণের অতিরিক্ত ) 
ডান কাঁনের উদ্ধে-_-গাং গণেশায় নমঃ 
মধো-_ক্রীং আ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ 


(ঘ) জলশুদ্ধি-_ 
অুশ মৃদ্রায়_ গঙ্গে চ ইত্যাদি 

হং মন্ত্রে অবগ্ুঠন, বং মন্ত্রে ধেলুমুত্রা! মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন ও মূলমন্ত্র 
১* বার জপ। 

অভিষেচন -- 

কোশার জল ভান হাতের তত্ব মুদ্রার হবার] অন্ুষ্ট ও অনাঁমিকার যোগ্য 
ভূমিতে ৩ বার ছিট], পরে ৭ বার এরূপ জল মন্তকে ৭ বার অভিষিঞ্চন। 
ভূমি ও তুম পবিত্র হইলে চিস্তা করিবে। 

(ও) প্রাণায়াম_ | 

করন্াস ও অঙ্গন্তাস__ 


(চ) অঙ্গমর্ষণ-_ 


বাম হাতে জল লইয়া ভাঁন হাতে আচ্ছাদন হং যং বং লং রং তিনবার পাঠ, 
অন্ুলির ফাঁক দিয়া বিন্দু বিন্দু জল তত্ব মুদ্রায় ৭ বার মূলমন্ত্রে ছিটাইয়া দিবে 
--"সর্বপাপ হইতে মুক্তি” হইল এই চিন্তা । 
তৎ্পবে বাম হাতের অবশিষ্ট জল ডান হাতে লইফ়।] ডান নাকের নিকট ধরিয়। 
উহাকে তেজোময় চিন্তা করিবে ও ডান নাঁক বন্ধ কৰিয়া বং মন্ত্রে বাম নাকে 
নিঃশ্বাস টানিয়। দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া! দেহের সমস্ত পাপ ধোত করিয়া, বাম 
নাক বন্ধ করিয়! ডান নাকে বায়ু ত্যাগ করিয়। চিন্তা করিবে পাপরূপ কৃষ্ণবর্ণ 
জল বাহির হইল সেই জল সম্মুখে বজশিলা আছে মনে করিয়া ফট, মন্ত্রে সেই 
শিলার উপর ছুড়িয়। দ্রিবে। এইভাবে দেহের পাপ পুরুষ বিনষ্ট হইল ৪ তুম 
নিষ্পাপ হইলে । 

ইহার পর হাত ধুইয়। পুনরাঁক্স আচমন কৰিবে। 

তারপর এক এক গণ্ুষ জল দিবে এই ভাবে। 


€ছ) 
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তর্পণ-_ 

দেবাংস্্পয়ামি নমঃ খষীন্তর্পস়ামি নমঃ 
পিতৃত্তপঁয়ামি নম: মন্থম্যান্তর্পসামি নম: 

এঁং গুরুং ভর্পকামি নমঃ এং পরম গুকুং তর্পয়াষি নমঃ 


এঁং পরাপব গুকুং তর্পয়ামি নমঃ এ পর্মেষ্টি গুকুং তপয়ামি নমঃ 


বৈষ্ণবপক্ষে এং পরাষ্পর গুরুং তর্পয়ামি নমঃ 


বিশেষ অতিরিক্ত বৈষ্ণবদের প্রত্যেক মন্ত্রে তিনবার তর্গণ যথা-_- 


(জ) 


(ঝ) 


ও নারদং তর্পয়ামি গুগব্বতং তর্পযামি 
ও বিষু্ তর্পয়ামি ও নিশধং তর্পক্ামি 
ওঁ উদ্ধবং অর্পয়ামি ও দাঁক্কং অর্পয়ামি 
ও বিষ্কাকসেনং তর্পয়ামি ও শৈনেয়ং তর্পয়ামি 
ও গুরুং তর্পয়ামি | 
ইষ্ট তর্পণ__ 
ব্রশং সপরিবারাং দক্ষিণ কা'লিকাং ভর্পক়ামি নমঃ ( ম্বাহ। )। 
ন্র্যযার্খয-- 


বক্তচন্দন দুর্বা্দ সহযোগে অথব। শুধু জল দিয়] ছিজতি পক্ষে 

ও ম্বপি স্ধ্য আদিত্য বা ত্রীং হংসঃ 

ইদ্দমর্থ্যং শী স্্ধায় স্বাহা 
অপরে হীং এষোঁহর্ঘা শর স্থধ্যাক্স নমঃ 
কালীতারাদি-_-(ভ্বিজতি পক্ষে ) 
হীং হংসঃ মাউও্ড ভৈববায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় ইদমর্থং শ্রাস্ধ্যা় 

ত্বাহা 
অপরে__ 
হ্বীং মাউগ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় 
এধযোহর্থ্যঃ শ্রস্্যযায় নবঃ 


ইষ্ট অর্থ/-_-ইষ্টকে স্ধ্যমগ্ডলের মধো চিন্তা করিয়া অর্থ দিবে-- 
কষ্ণ গায়লী--গু (নমঃ) সুর্যমগুল মধ্যস্থয় ইদমর্ঘ।ং (এযোহ্ধ্য:) 
শ্রকষায় ন্বাহা (নম:) 


€ ৩৩৬ 


বাহ লীলা 


দুর্গা গায়ত্রী *** , শ্রীহরগাদৈ দেবতায়ৈ নমঃ 

কালীতার] ইষ্ট গাঞ়ত্রী গু (নম:) উদ্চদাদিত্য মণ্ডল মধ্যরতিন্টৈ 
নিত্াচৈতন্টোদিতাঁয়ে ইদমর্াং (এযোহর্ঘযঃ) 
শরীক্ষিণ কালিকায়ৈ । একজটায়ৈ । প্রীত্রিপুরাজ্দর্থো দেবতায়ে 
(নমঃ) স্বাহা। 

পরে গায়ত্রী, ধ্যান, জপ 


(ঞ) জপ সমাপন প্রণাম, স্তব, কবচ পাঠ ইত্যাদি । 


১। 


চি 


৩। 
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বীজ মন্ত্রক্রীং 
এই মন্ত্রের গায়ত্রী-- 
কালকায়ৈ বিদ্মহে শ্বশানবাসিন্তৈ ধীমহি তন্বো ঘোবে প্রচোদয়াৎ 


এই মন্ত্রের দেবীর ধ্যান-- 
শবারূঢাঁং মহাভীমাং ঘোরদংট্রাং বর প্রদ্ীং | 
হান্সাযুক্তাঁ- ভ্রিনেত্রাঙ্ক কপাল কর্তকীকরাং। 
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবস্তাং কুধিরং মুছুঃ 1 
চতুর্ববাহুুতাং দেবীং ববাভয়করাং স্মবেৎ। 


(ক) খস্যাদিন্টান-_( করযোড়ে ) 
অস্ত মন্ত্রন্ত তৈরবখষিঃ উঞ্জিকৃছন্দঃ 
শ্রীদক্ষিণাকালী দেবতা, হ্রীং বীজং হৃং শক্তিঃ, 
ক্রীং কীলকং পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। 


(খ) হ্ব্যাস করিবে-_( পুষ্প বা অনুষ্ট বারা) 
মাথায় ঠেকাইয়| বলিবে__ ভৈরব খধয়ে নম: 
মুথে *. -উষ্চিক্‌ ছন্দসে নমঃ 
হৃদয়ে » » -_ দক্ষিণ কালিকারৈ দেবতায়ৈ নম: 
মূলাধারে ॥ এ -_হ্রীং বীজায় নম: 
ছুই পায়ে (পাদয়ো ) --হ্‌ং শক্তয়ে নমঃ 
সর্ববাঙ্গে করুতল ছ্বার1 -_ক্রীং কীলকাদ্র নমঃ 


বাম লীলা ৫৩৭ 


করন্যাস-__ ৬। অঙ্গন্তাম-_ 

ক্রীং অঙ্গুষ্টাভ্যাঁং নমঃ ক্রীং হৃদয়ায় নমঃ 

ক্রীং অজ্জনীভ্যাং নমঃ ক্রীং শিংবসে নমঃ 

ক্রুং মধামাভ্যাঁং বষট্‌ ক্র শিখায়ৈ বষট, 

ক্রৈং অনামিকাঁত্যাং হং ক্র. কবচীয় হৃং 

(ক্রৌং কনিষ্ঠাভাং বৌষট ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট, 


ক্রঃ করতল পৃষ্টাভ্যাং অস্ত্রায় ফট. ক্রঃ করতল প্ৃষ্টাভ্যাৎ অস্ত্রায় ফট, 
পবে পুজ।, ইচ্ট মন্ত্র জপ, জপ দমপ্পণ ও গ্রণাষ। 


৭ 


পষ্ঠা 


৫২৬ 


৫২৭ 


প্র ২০১ 


পংক্কি 
১৪ 
১৫ 
২৮ 
১৭ 


৪) 


১৩ 
১৭ 


২৪ 


০১ 


হ৭ 


ন্থ্‌ ও) 
ন্ট ১ 


রি 


অন্ধিপক্ত 


অঙ্ছু্ধ 
অপসপিগু 
শিবাঁজ্জয়া 
দেবিত 
ব্রহ্মভূমে 
ঠাস্থিস্তাঁদন 
মুখদং 
দীপ 
ধুপ 
ও এতৎ 
সমষ্টি 
ধাঁনমাঁসি 
আসনোবেশনে 
নমঃ শিব 
ঝষীক্তপয়াঁমি 
মন্তযাশ্ত্পযামি 
দ্বিজতি 
মাঁউগ্ড 
মাউগ্ 
আতিপুরাস্বদর্থে 
ক্রীং ক্রীং 


শুদ্ধ 
অপসর্পন্ 
শিনাঁজ্দয়া 
দেবিতং 
সজ্ভূমে 
গন্থিবন্ধন 
সখদদং 
দীপ: 
ধুপঃ 
এতৎ 
সি 
ধান্মসি 
আপনোপবেশনে 
নমঃ 
ঝষীংভ্তপঁয়ামে 
মন্ষ্যাৎক্তপষাযি 
দ্বিজাততি 
মার্তও 
মাপ 
শুক্িপুবাজন্দর্ধযৈ 
প্রা প্রোণোহ 


